শীমভ্গবদগীতা 


মূল, অস্থব খুলান্মুবাদ, টীকানুবাদ শহ শ্রীজীধরস্বামীকৃত 
টাকা, সানুব।দ গীতামা হ তব 
প্রভৃতি সম্বলিত। 
সামনমষা ণত। সব্বদেখময়ী যতঃ | 
সব্ধম্মমযী ষন্যা ওস্স।দেতীং সমভ)সেখ ॥ 





অনুবাদক 


বীযুভ্ত পার্বতীচরণ তর্কতীর্ঘ 


[বাপ্পঞ্চবের ক্রনুণাদক আচাধ। পর ও রাদানুজ প্রদেঠা ও 
বোস্তদশন এভুতিয '[ম্থবক 
শঙাজেতদনাধ সো, স্পা দ শু 


এ আঠারো জাজ 


“ভগবদ্গীতা৷ কিঞ্দুধীতি। গঙ্গা-জল-লব-কণিকা পীতা। 
সকৃদ্রপি যন্য মুরারিসমর্চ1 তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চাঃ ॥% 


কালিকা-প্রেস 
কলিকাতা) ২১ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন। 
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অর্জনের শরণাপন্নতা। ৮০5 


সঞ্জয়ের পঞ্চম উক্তি 


অগ্গুন ও ভগবানের ভাববর্ণন 

ভগবানের তয় উপদেশ ১৭৪ 

আত্মা, জীব ও গ্ষগতের স্বরূপবর্ণনদ্বারা ( অর্থাৎ 
সাংখ্যবোগদারা শোক নিবারণ) 


কন্মযোগাবলম্বনে উপদেশ নর টি 

স্িতপ্রাজ্ঞর লক্ষণজিজ্ঞান। রর রি 

ভগবানের উত্তর (তৃতীয় উপদেশ) রে রি 
৩য় অধ্যায় কর্মযোগ-_ 


সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ্ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে-অর্জুনের লিজ্ঞাস! 
ভগবানের উত্তর ( ধর্থ উপদেশ ) 
পুরুষ কেন পাপ করে-_অঙ্জুনের প্রশ্ন 
ভগবানের উত্তর (৫ম উপদেশ) 
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যোগের বক্তা অব্যুয়ন্থরপ * কৃষ্ণ” ইহা শুনিয়া ভগবানের 
জন্মাদিবিষয় ক. অর্জনের প্রশ্ন 
' ভগবানের উত্তর (৬ষ্ঠ ৬পদেশ ) *** 


৯---*৯৯|৮ 


৯----১৭ 


১১৮৫৩ 


১১৩৮ 
৩৯---৫৩ 
৫৪ 


৫৫৮৭৮ 


৩---৩৫ 
৩৬ 


৩৭--৪৩ 


৫৮৪৩ 


বিজ্ঞাপন । 


গীতার বষ্ঠভাগ প্রকাশিত হইল। এই ভাগে বিজয়া ব্যাখ্যা! ও 
পণ্তানুবাদসহ গীতার চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায় সন্নিবেশিত হ্ইয়াছে। 
গীতোজ তবজ্ঞানার্থদর্শন ত্রয়োদশ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত 
হইয়াছে । ইহাই বেদাস্ত আঞন--তি ছুর্ববোধায । এজন ত্রয়োদশ অধ্যায়োক 
তত্ব যেমন পঞ্চম ভাগে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ 
এই ভাগে এবং চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত তত্বসমূহ বিশদভাবে 
বর্ণিত হইয়াছে । 

উপনিষৎশাস্ত্, সাধ্ধ্য ও বেদাস্তদর্শনাদি আলোচন! ব্যতীত এই সমস্ত 
অধ্যায়ের প্রকৃত তাৎপধ্যবোধ সম্ভবপর নহে। এইজন্ত এইব্যাখ্যা 
এত্ত বিস্তৃত হইল। 

চতুর্দশ অধ্যায়ে জীবোৎপত্তিতত্ব,ত্রিগুণতত্ব, ও ত্রি গুণের শ্বারা ভীবের 
বন্ধন-তত্ব ও ব্রিগুণ হইতে যুক্তিতত্ব বিবৃত হইয়াছে । এই অধ্যায়ের 
ব্যাখ্যা শেষে এই 'দকল তত্ব ও অিগুণের স্বরূপ বিশেষ ভাবে বুঝিতে 
চেষ্টা করা হইয়াছে !' 

পঞ্চদশ অধ্যায়ে যাহাগুহৃতম শাস্ত্র, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে । 
মগ্র দর্শন শাস্ত্রের মূল প্রতিপাস্ত বিষয়--সীবতব্, জগত্তত্ব, ঈশ্পরতৰ 
১ ইছাদেয় মধ্যে পরস্পর সন্বন্ধতত্ব। ইহাই শুদ্ধজ্ঞানের চিরন্তন জ্ঞাতব 
বয়। ইহাই দর্শনশাস্ত্রের ষৃল প্রতিপাগ্ততত্ব। বিভিন্ন দর্শনশাস্ত 
*তিন্ন প্রকারে ইহার দিদ্ধান্ত করিয়! থাকেন । 

. দার্শনিকপঞ্জিতগণ অনুমান প্রমাণ অবলম্বনে গ্রধানতঃ যুক্তি ও 
কের সাহাযো' গ্ব ক্ব মত প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়! এইরপ মততেদ 
গ্লাছে। এজগ্তই আমাদের দেশে প্রচলিত ছয় আত্তিক দর্শনে ও ছয় 


নাস্তিক দর্শনে এ সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ দেখা যায়। কিন্তু তর্কের দ্বারা 
এই সমস্ত অগ্রত্যক্গ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না। শ্রুতি 
বলিয়াছেন, .-এনৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া”। এবজন্ত শাস্ত্র অবলম্বন ও 
শান্ত্র-সমনয়পুর্বক, বেদাস্ত দর্শন ব্রক্ষমীমাংসা দ্বারা! এই সমুদায় তত্ব 
তাহার অন্তরতি করিয়া এক অতৈত তত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন 'ও 
এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান লাভের উপায় করিয়! দিয়াছেন। গীতায়ও 
ব্রহ্মতত্ব স্বত্ররূপে অধলম্বন করিয়া তাহাতেই সমুদাঃ তত্ব গ্রথিত কর! 
হইয়াছে। পূর্বে ব্যাখ্যাতৃমিকাঁর তাহ! বিবৃত হইয়াছে । 

এইজন্য বেদান্ত শান্ত্র--সর্ব্বোপনিষৎসাঁর গীতার এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে 
সজ্েপে উপদিষ্ট জীবতত্ব, জগত্তত্ব, ঈশ্বরতত্ব ও ইহার্দের মধ্যে পরম্পর 
সম্বন্ধেতত্ব আমরা উপনিষৎ ও বেদাত্তদর্শন আলোচনা ও সমন্বয় পূর্বক 
বিশেষ চাঁবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থবাুল্য ভয়ে পঞ্চদশ অধ্যায়ের 
সমগ্র ব্যাধ্যাশেষ এই ভাগে সন্ত্রিবি হইল না । 

এইভাগে পঞ্চদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা পরিশিষ্ট মধ্যে সংসার অশ্বখতন্ব, 
বৈরাগাতত্ব, অপুনরাবর্তনতত্ব, জীকতত্ব, পুরুষতত্ব ও আস্মপুরুষতত্ব বিবৃত 
হইয়াছে । ইহার অবশিষ্ট অংশ--ক্গর ও অক্ষর পুক্রফতত্ব, উত্তমপুরুষতত্ব, 
ত্রিবি পুরুষত্ব, চতুষ্পাৎ ব্রহ্মতত্ব ও আমাদের প্রাপ্তব্য পরমপদতত্ব সপ্তম 
ভাশে সন্নিবেশিত হইবে। 

এইথণ্ডের প্রফ. সংশোধনাদি ব্যাপারে শ্রীযুক্ত মধুস্দন কাব্য ব্যাকরণ 
সাঙ্খাতীর্থ মহাশয় আমাকে বিশেষ ভাবে সাহাধ্য করিয়াছেন। এজন 
আমি তাহার নিকট বিশেষ খণী। ইতি।-- 


কলিকাত। 


দশহর! প্রীদেবেন্দ্রবিজয় বন্থু। 


২৫শে ন্যেষ্ঠ ১৩২৬। 


বিষয়-ব্যবচ্ছেদক সুচী । 
চতুর্দশ অধ্যাঁয়,_গুণত্রয়-বিভাগ যোগ। 


বিষয় , শ্লোকান্ক পত্রান্ক 
ধে জ্ঞানে পর! "সন্ধি লাভ হ; ভগবান তাহা পুনর্বার 

বলিতেছেন ** ৮৯, (১) € 
এই জ্ঞান লাভে ভগবানের সাধন প্রাপ্তি হয় তি 

৪ লয়ে গার ব্যধিত হইতে হয় নাঁ।  -** (২) ১০ 
মহদ্‌ ব্রহ্ছ ভগবানের যোনি, ভগবান তাহাতে গর্ভ নিষেক 

করেন, তাহঃ হইতে সমস্ততৃতের উৎপত্তি হয়। (৩) ২২ 


সর্ব যোনিতে সে সকল মুক্তির উৎপত্তি হয়, মহদবন্ধ 
তাহাদের “যানি, ভগবান তাহাদের বীজ প্রদ পিতা £9 ২৮ 
জীদোৎপতিতত্ের ব্যাখ্যা ই 
একৃতিসম্তবগুণের ছার৷ জীবের বন্ধন 


সত্ব রঞ্জঃ তম£ এই ছিনটি প্ররুতি-সম্ভব গুণ, অব্যয় দেহীকে 


ইহার। দেহে বন্ধ করে। (৫) ৭৮ 
ব্রিগুণের কার্য্য ও তাহীর ফল 

'সন্ব গুণ নির্ধলহেতু প্রকাশক ও অনাময়। তাহা ' *» 

দেহীকে সুখসলে ও জ্ঞানসঙ্গে বন্ধকরে (৬) ৮২ 
রজোগুণ রাগাত্মক তাহ! ভৃষ। ও আসক্তি হইতে উৎ- 

পন্ন হইয়া দেহীকে কম্মসঙ্গে বন্ধ করে। (1) ৮৫ 
অজ্ঞান হইতে জাত তমোগুণ প্রমাদ আলম্ত ও নিদ্রা 

দ্বারা দেহীকে মোহ্যুক্ত করে। (৮৬৮) 


তব গুণ দেহীকে স্থুখে আস করে রজোগুণ তাহাকে 


1%০ 


বিষয় ক্োকান্ক পথহ্া 


কর্পে জানক তরে ও ত্বরোখণ জাননে আনত 

করিয়! তাছ্াকে প্রমাদে আসক্ত করে। (৯) 
রজঃ ও তমোগুপকে অতিভূত কারয়! সত্বগুণ উদ্ধৃত হয়, 

সব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া! রজোগুণ 

এবং সত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণ 


উত্ভৃত হয়। (১০) 
যে কালে দেহে সর্বঘ্থারে (জ্ঞানের ) প্রকাশ ভম্ব তখন 
লত্ব গুণের বৃদ্ধি হইয়াছে জানিবে। (১১) 


লোভ, প্ররত্বি, কর্মের আরম্ত, অশাস্তি ও স্পৃহা! এই 
সকল দ্বারা রজোগুণের বুদ্ধি হইয়াছে বুঝিবে। (১২) 
অপ্রকাশ, অ প্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ এই সরল দ্বার 


তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে জানিতে হইবে। (১৩) 
সন্বগুণের বিশেষ বৃদ্ধির অবস্থায় মৃত্বা হইলে দেহী উত্তম 
গতি প্রাপ্ত হয়। (১৪) 


রজোগুপের বিশেষ : বৃদ্ধির অ্ববস্থায় মৃত্যু হইলে দেহ 
কর্দাসক্ত লোক প্রাপ্ত হয়, 


তমোগুণের বৃদ্ধির অবস্থার মৃত্যু হইলে,মুঢ় যোনি প্রাপ্ত হয় । (১৫) 


স্ক্কৃত.কর্মনের ফল নির্মল, সাত্বিক, রাজস কর্মের ফল ছংখ 


ও তামস কম্মের ফল অক্সান। (১৬) 
সত্ব হইতে জ্ঞান, রজ ভইতে লোভ ও তম হইতে গ্রমাদ, 
মোক ও অজ্ঞান জন্মে €১৭) 


সাস্বিক ব্যক্তিগণ উদ্বলোকে,রাজস ব্াক্তিগণ মধ্য লোকে 
ও.'তামস ব্যক্তিগণ জঘন্তগুণবৃত্তিস্থ বলিয়া অধো- 
লোকে গমন করে! (১৮) 


৮ 


১৬. 


১৪? 


1৩ 


বিষয় প্নোকান্ক পত্রান্ক 


ত্রিগুণ-তত্ব জ্ঞানের ফল 
ষঞরন জ্ঞানী ব্যক্তি গুণবাতীত আর কাহাকেও কর্ত! 
দেখেন ন1 এবং গুণাতীত আত্মাকে জানিতে পারেন, 
তখন তিনি ভগবানের ভাব প্রাপ্ত হন। (১৯) ১১২ 
দেহী দেহ সমুদ্তব এই তিনগুণ অতিক্রম পূর্বক জন্ম জর! 
হুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া! অমরত1! লাভ করে। (২৯) ১২১ 


গু ণাতীতের লক্ষণ 

অন্জুনের প্রশ্ন _-দেহী যে এই তিন গুণ অঠিক্রম করিয়াঞ্থেন 

তাহ! কি চিহ্ন দ্বারা জান! যায়, তাহার আচারই ব 

কিরূপ? কিরূপেই ঝ' ত্রিগুণ অতিক্রম কর! যায়? (২১) ২৫ 
তগবানের উত্তর, -প্র কাশ, প্রবৃত্তি ও মোহের আস্ত 

হইলেও ধিনি তাহাতে দ্বেষ করেন না এবং তাহাদর 

নবৃত্তি হইলেও যিনি তাহার্দের আকাজ্ক। করেন না, (২২) ১২৫ 
যিনি উদাসীনের ন্তায় অবস্থান করেন, গুণের দ্বারা 

চালিত হন ন। গুপই স্ব স্ব কর্মে প্রবৃত্ত ইহ! জানিয়। 

বিচলিত হ'ন না, (২৩) ১৩১ 
ধাহার 1নকট হুঃখ ও মুখ সমান, লোস্ী শিলা ও কাঞ্চন 

সমান, প্রিয় ও অপ্রিয় তুল্য,নিন্দ! ও প্রশংন। তুল্য, (২8) ১৩৩ 
বাছার নিকট মান ও অপমান তুল্য, মির ও শত্রু তুলা, 

ষিনি সর্বারস্ত-পরিত্যাগী তিনিই গুণাতীত। (২৫) ১৩৫ 
ভগবান্‌কে বিমি অব্যভিচরিতভ্তক্তিযোগে উপাসনা! করেন 

তিনি এই সকলগুণ অতিক্রম পূর্ব ত্রহ্ধ ভাব প্রাপ্ত হন। (২৬) ১৪১ 
কারণ ভগবান্ই অমৃত ও অব্যয় ব্রন্ষের, শাশ্বত ধর্শের 

ও কাস্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা (২৭) ১৪৪ 


বিষয় 


ব্যাখ্য। শেষ--চতুর্দশ অধ্যায়োক্ত তত্ব 
উত্তম জ্ঞান 


ভূতগণের উৎপত্তি 

ভূতগণের স'সার-বন্ধন ও মুক্তি-তত্ব 
গীতোঞ্জ ত্রিশুণ-৩ ৭ 

শ্রুতিতে ত্রিগুণের উল্লেখ 

সাঙ্যশান্োক্ তিগুণ-তব 

পাতঞ্জল দর্শনোক্ত ত্রিগুণ-তত্ব 

সাঙ্য ও বেধাস্ত সমর 

'ভ্রগুণের উৎপত্তি 

বেদাও মতে ত্রিগুণের শ্বরূপ 

ব্রিগুণের সন্ত রঃ তমোনামের ধাতুগত অর্থ 
সন্বগুণের স্বব্প 

সৎ ধ্ধ হইতে সত্ব ও মায়া হইতে রজস্তমঃ 
অথবা সৎ 15২ ও আনন্দ হইতে সত্ব রক্সঃ তম 
তন্ত্রোক্ত ত্রিগুণ তব 

গুরাণোক্ত ত্রগুণ তত 

ত্রিগণ'ঘার। শরীরের ক্রম-বকাশ 

ত্রিগুণ দ্বাঞ্া] মানুষের স্থল শরীরের বিকাশ 
ব্রিগুণের অধিভৌতিক অর্থ জড়শক্তিবাদ 
ঠ্রিগুণের অর্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত 
ত্রিগুণভেদে শরীর ভে? 

অ্রিগুণ বন্ধন 

ত্রিগুণ মুক্তি 

শেষ কথা 


পত্রাঙ্ক 
১৬৭ 
১৬৭ 
১৭৮ 
১৭০ 
তি 
১৮২ 
১৮৪ 


১৯৭ 


৬ 
*৮ 
২১১৯ 
১ 
চাও 
৬ 
২২, 
ও 
হ৯ 
২৩৩ 
২৩৫ 
২৩৬ 
৪ 
৪ 
৫১ 
খ্৫ণ 


//* 
পঞ্চদশ অধ্যায় --পুরুষৌত্তম ষোগ | 


বিষক্ন। শ্লোকান্* পত্রাঙ্ক 
সংসার অশ্বথতত্ব 
উদ্ধীমূল অধঃশাখ অশ্বথকে অব্যয় বলে, ছন্দঃ ইহার পণ, 

যিনি ইহাকে জানেন, ঠিনি বেদবিৎ (১) ২৬৪ 


ইনার শাখা অধঃ ও উর্দদকে প্রস্থত, গুণের গার! ইহ 
প্রবুদ্ধ ও ইহার বিষয় প্রবালন্বরূপ ইহার অধোমুল 
কন্মানুবন্ধি মনুষা-লোকে বিস্তৃত, (২) 


অব্যয়পদ অন্বেষণতত্ত | 

ইহার কণ উপপন্ধি হয় না, ইহার আদি ও অন্ত প্রতিষ্ঠা 

নাই। ম্থবিন্ট মূল এই অশ্বথকে দৃঢ় অদ্গ শস্ত 

ছারা ছেদন পুর্ববক, ৩) 
ষে পদ: পু হুইলে পুনরাবর্তন হয় না সেই পদ অন্বেষণীয় 

€ সেজন্য ধাহা হইতে পুরাণী প্রবৃত্তি প্র্থত হয়। 

সেই আগ্পুরুষেরই গুপন্ন হইতে হুইবে, (৪) 
অসুঢ় ব্যক্তিগণ যান-মোহশূন্ত, সঙ্গদোষ-বর্জিত, আস্মাতে 

নিত্য স্থিত, কানন: রহিত, সুথছুঃথরূপ দ্বন্ছহীন হইয়া 

সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। 6৫) 
হধ্য চত্ত্র অগ্রিষে পদ প্রকাশ করিতে পারে না এবং 

বাহ! প্রাণ্ড হইলে পুনরাবর্তন হয় না, ভগবানের 

তাহাই পরম ধাম (পদ)। (৬) 


জীবতত্ব 
এই জীবলোকে“ভগবানেরই সনাতন অংশ জীবতুত হইয়া 
প্রক্কৃতিস্থ মন:যষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে । (৭) 


৭৯ 


১৮৫ 


২৯০ 


৯৫ 


জিতে 


৩৬৪ 


০ 


বিষয়। মোকাহ পবা 


যেষন বায়ু পুম্পাঙ্দি হইতে গন্ধ গ্রহণ করে, সেইরূপ ঈংর 
যখন শরীর গ্রহণ করেন ও তাহা ত্যাগ করেন,হখন 


এই সকল সঙ্কে লইয়া যাতায়াত করেন। (৮) ৩১৩ 
শ্রোত্র চক্ষু ত্বক রসনা জাণ ও যনে অধিঠিত হই! তিনি 
বিষর ভোগ করেন। (৯) ৩১৯ 


যিনি দেহুত্যাগ করেন,দেছে অবস্থিত থাকেন ও গুণান্বিত 

হুইয়। বিষয় ভোগ করেন, ষুড়ের! তাহাকে দেখিতে 

পায় না ? কিন্ত জানীর। জ্ঞানচক্ষু হারা দেখিতে পান (১) ৩২৫ 
সংযতচিত্ত ষোগীর! তাহাকে আত্মাতেই অবস্থিত দেখেন, 

কিন্তু মুঢ়েরা যত্শীল হইলেও আত্মজ্ঞান না থাকায় 


তাহাকে দেখিতে পায় ন৷ (১১) ৩২৬, 
আগ পুরুষতন্ব 
সৃয্যে ষে তেজ জগৎ প্রকাশ করে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে 
তেজ তাহা ভগবানেরই (১২) ৩৩৯ 


ভগবান্‌ পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া ওজংঘ্বার! ভুতগণকে 

ধারণ করেন এবং রসাত্মবক সোম হইয়া সকল ওষধি 

পোষণ করেন । (১৩) ৩৩৫ 
ভগবান্‌ বৈশ্বানও গে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় পূর্বক 

প্রাণ ও অপান সমাুক্ত হইয়া চতুর্ধিধ অন্ন পরিপাঁক 

করেন। ০১৪) ৩৩১৮ 
ভগবান্‌ সকলের হৃদয়ে পঙ্লিবিঃ্, তাহা! হইতেই স্থবতি 

জ্ঞান ও তাছাদের নাশ হয়। তিনিই সর্ববেদ বেদ, 

তিনিই বেদাস্তক্কৎ ও বেদবিৎ । (১৫) ৩৪১ 


০ 


বিষয় । প্লোকাঙ্ক পত্রান্ক 
ক্ষর অক্ষর পুরুষতত্ব 
এই লোকে পুরুষ দ্বিবিধ--ক্ষর ও অক্ষর | সর্বভৃত-_ 
ক্ষর ও কৃটস্থ---অক্ষর। (১৬) ৩৫১ 
উত্তম পুরুষতত্ব 


উত্তম পুরুষ ইহা হইতে ভিন্ন। তিনি পরমাত্ম। । 


অব্যয় ঈশ্বর__ত্রিলোকে প্রবি হইয়া! পালনকরেন। (১৭) 


যে হেতু ভগধান্‌ ক্ষরের অতীত ও অক্ষর হইতে উত্তম, 


এগ্ন্ঠ বেদে ও লোকে তাহাকে পুরুযোত্তম বলে। (১৮) 


বিনি মোহশূন্য হইয়। তাহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, 


৩৫৬ 


৩৫৮ 


তিনি সর্ববিৎ হুইয়। সর্বভাবে তাহাকেই ভজন! করেন। (১৯) ৩৬৯ 


গুহ্াতম শাস্ত্র 
+গবান্‌ অজ্ঞুনকে বলিলেন যে ইহাইগুহ তম শাস্ত্র -- 
তোমাকে বঁলিলাম,ইহ! জানিয়! বুদ্ধিমান ও কৃতকৃত্য 
হওয়া যায়। (২০) 
ব্যাখা পরিশিষ্ট এ অধ্যায়োক্ততত্ব 
এই অধ্যাঞজের সহিত পূর্বের ছুই অধ্যায়ের সঙ্গতি 
নংসার-বদ্ধ পুরুষ 
ংসার-তত্ব 
[াস্ত্োক্ত সংসার-তত্ব 
বরাগাতত্ব 
'পুনরাবর্তনতত্ব 
শীবতত্ব 
ক্লংতত 
বাস্পুরুধতত্ব 


৩৬৩ 


উত্রীস্মস্ঙ্গান্যদগীত্ডা | 
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চতুর্দশ অধ্যায় | 
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পুংপ্রকৃত্যেঃ স্ব তন্ত্রত্বং বারয়ন্‌ গুণসঙ্গতঃ | 
প্রাহ সংসার-বচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দশে ॥ 
কৃষ্ণাধীন-গুণাসলগ-প্রভাঞজিত-ভবান্থুধিও । 
স্ুখং তরতি মন্তক্ত ইত্যভাষি চতুর্দশে ॥ 


এই অধ্যায় সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন,_-“ভগবান্‌ পুর্বব অধ্যায়ে 
পয়াছেন, (২৬) যে যাহা কিছু স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সন্বের উদ্ভব হয়, 
হা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ত-সংযোগ হইতেই হয়। তাহা কিরূপে হয়, ইহাই 
শাইবার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ । অথবা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রন্ত জগতের 
রণ হইলেও তাহারা ঈশ্বরের অধীন । সাংধামতে ন্বতন্ত্র ক্ষেন্র ও 
এ্রজ্ঞ জগতের কারণ নহে । কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছান্ুসাত্রেই তাহাদের 
-বাগ জগতের কারণ । এ সিদ্ধান্ত পূর্বে উক্ত হইক্াছে। পুরুষ- 
কঁতি সংযোগ কিরূপে জগৎ কারণ, তাহ! বুঝাইবার জন্যও পুর্বে উক্ত 
ম্মাছে ষে পুরুষে প্রক্কৃতিষ্থত্ব ও গুপসঙ্গত্বই সংসারোৎপত্তির হেতু। 
1তে প্রশ্ন হইতে পারে, কোন্‌ গুণে কিরূপ সঙ্গ হয়, এবং সে গুণুই বা 


২ শ্রীমদূভগবদগীত। । 


কি প্রকার, এবং কিরূপে তাহারা বন্ধের কারণ হয়, এবং এই গুণ সকল 
হইতে মুক্তির উপায় কি? যুক্ত পুরুষের লক্ষণ কি? ইহার উত্তর রূপে 
এই অধ্যায় আরম্ভ হইক়্াছে।” 

গিরি বলিয়াছেন,__ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-সংযোগই সর্ধোৎপত্তির নিমিত্ত 
কারণ ইহ! পুনরায় জ্ঞাপন করিবার জন্ত এই অধ্যায়ের আরম্তভ। পুরুষ 
প্রক্কৃতিস্থ হয় বলিয়! প্রকৃতির সহিত তাহার অধ্যাস হয়, এবং প্রকতির 
গুণে সঙ্গ বা অভিনিবেশ হয়। এই গুণ সম্বন্ধে যে ছ্» প্রকার প্রশ্ন 
হইতে পারে, আচাধ্য বলিয়াছেন, তাহার উত্তর এই অধ্যায়ে দেও! 
হইয়াছে । এইরূপে এই অধ্যায়ের সহিত পুর্ব অধ্যায়ের সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়।” 

রামান্থুজ বলিয়াছেন,--“অনন্তসংস্থষ্ট প্রকৃতি-পুরুষের বথার্থ স্বরূপ 
অবগত হইয়া, ভগবভ্তক্তি-অনুগৃহীত ব্যক্তি অমানিত্বাদি সাধনে বন্ধন হইতে 
মুক্ত হয়, ত্রয়োদশ অধায়ে ইহ! উক্ত হইয়াছে । সেম্থলে বন্ধনের 
কারণ--পুরুষের গুণসমূহের প্রতি আসক্তি, এবং তাহার ফলে সদসদ্‌ 
যোনিতে জন্ম, ইহ*ও উক্ত, হইয়াছে এবং পুর্ধ্ব পূর্ব জন্মের সন্বাদিগুণ 
জন্ত যে সুখাধি উৎপন্ন হয়, তাহার প্রতি আসক্তির কথাও পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে। এক্ষণে গুণ সকলের বন্ধনের তত্ব কি প্রকার, গুণ-নিবর্তনের 
প্রকার কি তাহাই উক্ত হইতেছে । 

স্বামী বলিয়াছেন,-.পপুরুষ ও প্রকৃতির স্বাতন্ত্র নিবারণ করিয়? 
গুণের প্রতি আসক্তি হেতু সংসারের যে বৈচিএ্য,--চতুদ্দশ অধ্যাক্ে 
বিস্তার পুর্বক ইহাই উক্ত হইয়াছে। সমুদায্ স্থাবর-জগগমাত্মক সঙ 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে উৎপন্ন হয়, ইহাও পুর্ধ্বে উক্ত হ্ইয়াছে। সেই 
সংযোগ নিরীশ্বর সাংখাযোগ যে স্বতন্ত্র বলেন, তাহা! নহে, --ঈশ্বরেচ্ছায় 
এই সংযোগ হয়, ইহাও এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে সত্বাদি গুণসঙ্গ' 
হেতু সেই লকপল গুণকৃত সংসার-বৈচিত্র্যও এস্থলে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। 

মধূহদন বলিয়াছেন,--“পুর্বব অধ্যায়ে :ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-সংযোগে সর্ব 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৩ 
সত্তার যে উৎপত্তি, ইহা! উক্ত হইয়াছে; এ অধ্যায়ে সেই সংযোগ 
ঈশ্বরাধীন, ইহ! দেখাইয়া নিরীশ্বর সাংধ্য-মতের নিরসন করা হইয়াছে। 
আর পূর্বে গুণসঙ্গই যে নানা যোনিতে জন্মের কারণ, ইহা*উক্ত হইয়াছে; 
এস্থলে কোন্‌ গুণে কিরূপ আসক্তি হয়, গুণগুলি কি, এবং কিরূপে 
তাহারা বন্ধনের কারণ হয়, ইহা! বিবৃত হইয়াছে এবং পূর্বে ভূতগণের যে 
প্রকৃতি _-এই ত্রিগুণাত্মিকা, তাহা হইতে মোক্ষের উল্লেখ কর হইয়াছে। 
এই অধ্যায়ে সেই গুণ-বন্ধন হইতে মোক্ষ ব৷ মুক্তি কি প্রকারে হয়, এবং 
মুক্ক ব্যক্তির লক্ষণ কি, তাহা এই অধ্যায়-শেষে উক্ত হইয়াছে। এই 
সকল তত্ব বিস্তারিত ভাবে বুঝ।ইবার জন্ত এই অধ্যায়ের আরম্ভ । 

বলদেব বলিয়াছেন,--"পরম্পর-সংযুক্ত প্ররুতি পুরুষ ও ঈশ্বরের 
স্বরূপ বিচার দ্বারা অবগত হুইয়া, অমানিত্বাদি ধর্্মবিশিষ্ট হইলে, প্রকৃতির 
বন্ধন হইতে যুক্তি হয়; পূর্বাধ্যায়ে ইহা! উক্ত হইয়াছে এবং গুণের 
প্রতি আসক্তি হেতু বন্ধন হয়, ইহাঁও উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে সে গুণ কি, 
কোন্‌ গুণে কিরূপ আসক্তি হয়, কোন্‌ গুণের আসক্তিতে কিরূপ ফল 
হয়, গুণের প্রতি আসক্ত বাক্তির লক্ষণ কি এবং গুণ সকল হইতে কিরূপে 
মুক্তি ভয়, তাহ! বিবৃত হুইয়াছে। এই উপদেশের প্রতি রুচি জন্মাইবার 
জন্য ভগবান্‌ প্রথম দুই শ্রোকে ইহার 'প্রশংস! করিয়াছেন 1৮ 

হগুমান্‌ বলিয়াছেন,__“ম্বতন্ত্রপরতন্ত্র ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ইই জগৎকারণ, 
সাংখ্যশান্ত্রোক্ত গুণেতে আসক্তি ও সস্কার তাহার কারণ নহে, ইহা পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে । গুণেতে কিরূপে সঙ্গ হয়, গুপই ব! কি, কিরূপে বা-্তাহারা 
ক্ষেত্রজ্তকে বন্ধ করে, কিরূপে বা গুণ হইতে মোক্ষ হয়, ইহাই প্রতি- 
পাদনার্ঘ উক্ত লক্ষণ জ্ঞানের উপদেশ ভগবান্‌ এই অধ্যায়ে দিয়াছেন” | 

বল্পভ সম্প্রদায়ানুষায়ী ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন,-ম্বক্রীড়াথ বিরচিত 
সত্বাদ্দিগুণসঙ্গজ প্রপঞ্চবৈচিত্র স্বরূপ যে ফল, তাহাই এই অধ্যায়ে 
নিরূপিত হইয়াছে । 


৪ শ্রীমদ্ভগবদগীতা | 


নিশ্বার্ক সম্প্রদায়ভূক্ত কেশবাচার্ধ্য বলিয়াছেন,--“পূর্ববাধ্যায়ে উক্ত 
হইয়াছে যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হইতে চরাচর সমুদয় সত্তার উৎপত্তি 
হয়, অর্থাৎ পুরু-প্ররতি-সংযোগই “সমুদ্বায় চরাচরের উৎপত্তির কারণ ; 
এবং গুণ সম্গই সকল পুরুষেরই দসদ্‌ যোনিতে জন্মের হেতু, অর্থাৎ পুরুষ 
গণের গুণময় সুথাদিতে আসক্তি তাহার জন্ম প্রভৃতি বন্ধনের হেতু । 
এক্ষণে নিরীশ্বর সাংখ্য মতানুষায়ী প্রকৃতি-পুরুষের স্বাতন্ত্য-নিরসন 
জন্য এবং কোন্‌ গুণ কিরূপে বন্ধ করে, তাহা দেখাইবার জন্য আর 
গুণাতীতের লক্ষণ ও প্রকৃতির লক্ষণ দেখাইবার জন্য এ অধ্যায় আরম্ত 
হইয়াছে। 

ইহা হইতে দেখা যায় যে, সকল বাখ্যাকারগণই এই চতুর্দশ অধ্যায়কে 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অন্ুবৃত্তি বলিয়া! বুঝিয়াছেন। যে তত্ব জ্ঞানার্থ-দর্শন 
বুঝাইবার জন্ত ত্রয়োদশ অধ্যায় আরস্ত হইয়াছে, এই চতুর্দশ অধ্যায়ে সেই 
অধ্যায়োক্ত কয়েকটি তত্ব বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব অধ্যায়ে যে 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-সংযোগ বা পুরুষ-প্ররুতি-সংযোগ হইতে এই ভূতজাত সমুদয় 
জগতের উৎপত্তি হয়, সেই সংষোগ যে পরমাত্বা পরমেশ্বরের অধীন, 
তাহ! বল! হয় নাই। এই অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে তাহা উক্ত 
হইয়াছে। পূর্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ সুখ-ছুঃখ-ভোত্তৃত্বের 
হেতু, এবং পুরুষ প্ররৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণভোগ করে, এবং গুণ- 
সঙ্গ হেতু তাহার সদসৎ যোনিতে জন্ম হয়। এই চতুর্দশ অধ্যায়ে সেই 
গুণ কি; তাহাদ্বার! পুকুৰ কিরপে বদ্ধ হয়ঃ সেই ত্রিগুণ তত্ব ৫ম হইতে 
১৮শ শ্লোক পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে । এই প্রকৃতি-সম্ভব গুণদ্বার! প্রকৃতি 
কাধ্যকারণ-কর্তৃত্বের হেতু হয়, গুণব্যতীত অন্ত কর্তা নাই, ইহা এই 
অধ্যায়ে ১৯ শ শ্লোকে পুনরুক্ত হইয়াছে এবং অধ্যায় শেষে দেহসমুত্তব 
এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া পুরুষ গুণাতীত হুইয়া যে অবস্থান 
করিতে. পারে, এবং সে গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কি এবং গুণাতীত 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৫ 


হইলে বে মোক্ষ লাভ হয়, তাহ] উক্ত হইয়াছে । বিশেষতঃ ষে ব্যক্তি 
অব্যতিচারিণী ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করে, সে গুণাতীত হইয়া 
বরক্ষরূপ লাভ করে, এবং ভগবান্ই সেই ব্রন্দের এবং ধর্ম সুখাদির 
প্রতিষ্ঠা--ইহার উল্লেখ করিয়! এই অধ্যায়ের উপসংহার কর! হইয়াছে । 





পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমমূ। 
যজ জ্ঞাত্ব! মুনয়ঃ সর্বেবে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥১ 


20: 








জ্ঞানমধ্যে যেই জ্ঞান পরম উত্তম 
কহিব আবার তাহা-_-যাহা মুনিগণ 
জানি করে হেথা হতে পরা সিদ্ধিলাভ ॥ ১ 


১। জ্ঞানমধ্যে যেই জ্ভান পরম উত্তম, কহিব আবার তাহা-_ 
বে জ্ঞান পর-_অর্থাৎ পরবহ্গের স্বরূপ প্রকাঁশ করে, এবং সর্বোৎকৃষ্ট ফল 
প্রদান করে, বলিয়া যাহা সকল প্রকার জ্ঞান হইতে উত্তম। তাহা 
যদ্দিও পুর্ব অধ্যায় সমূহে উক্ত হুইয়াছে, তথাপি পুনর্বার তাহা আমি 
বলিতেছি। জ্ঞানমধো অর্থাৎ অন্যান্য প্রকার জ্ঞানের মধ্যে। 
পূর্বে ষে অমানিত্বাদি বিংশতি প্রকার জ্ঞান উক্ত হইয়াছে, এই অন্যান্য 
প্রকার্‌ জ্ঞান তাহার অন্তর্গত হইতে পারে ন।। তাহা যদি জ্ঞেয় 
বস্তর প্রকাশক জ্ঞানসমূহ। সে সব জ্ঞান মোক্ষলাভের উপায় 
নহে। এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞান মোক্ষলাভের উপায় £বলিয়া পরম ও উত্তম । 
শ্রোতার এই বুক্ষি লাভের অন্থকুলরুচি উৎপাদন করিবার জন্য এইরূপ 
প্রশংসা কর! হইয়াছে এবং ইহ! জানিয়া মুনিগণ মোক্ষলাভ করেন, 
ইহাও উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর )। 


৬ শীমদ্ভগবদগীতা। | 


পূর্ব যাহ। উক্ত হইয়াছেঃ তাহ! হইতে ভিন্ন প্রক্কৃতি পুরুষাস্তগত 
সত্বাদিগুণ-বিষয়ক জ্ঞান পুনর্বার উল্লেখ করিব। সেই জ্ঞান সমুদায় 
প্রকৃতি পুরুষ বিষয়ক জ্ঞানের মধ্যে উত্তম (রামানুজ )। 

পরম বা পরমাত্বনিষ্ঠ জ্ঞানের উপদেশ পুনর্বার তোমায় প্রকৃষ্টরূপে 
কহিতেছি। তপো বল্ঞাদ্ি বিষয়ক জ্ঞান হইতে এ জ্ঞান মোক্ষ-সাধন 
বলিয়। উত্তম (স্বামী '। 

এই শ্লোকে ও পরের শ্লৌোকে এই কক্ষ্যমাণ তত্বের প্রতি শ্রোতার 
কচি জন্মাইবার জণ্ঠ এই জ্ঞানের স্তুতি কর! হইয়াছে । '্জায়তে অনেন 
ইতি জ্ঞানম্‌। জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন। পরমাত্মজ্ঞানের সাধন 
যে জ্ঞান, তাহ! “পর' ৰা শ্রেষ্ঠ । যাহা পরবস্ত-বিষয়ক জ্ঞান তাহ? সর্বব 
প্রকার জ্ঞান-সাধন 'অপেক্ষা উত্তম। যজ্ঞাদি যে জ্ঞান-সাধন, ভাহ! 
বহিরঙ্গ। এই জন্য আাহাদের অপেক্ষা এই জ্ঞান-সাধন উত্তম অর্থাৎ 
উত্তম ফলপ্রদ। পূর্বে যে অমানিত্বাদি রূপ জ্ঞান-সাধন উক্ত হইয়াছে, 
তাহ! এই উত্তম জ্ঞানের অন্তত হইলেও এই জ্ঞান সাধনের ফল উৎকুষ্ট 
বলিয়া এই কক্ষ্যমাণ জ্ঞান পরম জ্ঞান। এই ভেদ বুঝিতে হইবে এই 
জ্রান পুর্বধ্যায়ে সংক্ষেপেও অস্পষ্ট ভাবে উক্ত হইয়াছে । সেই জন্য 'এই 
অধ্যায়ে তাহ! পুনরূক্ত হইল, ইহাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন । (মধু)। 

“পর” অর্থাৎ পুর্ব অধ্যায়ে যাহ উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে ভিন্ন 
প্রকৃতি জীবান্তর্গত গুণ বিষয়ক জ্ঞান। তাহা প্রকৃতি জীব-বিষয়ক 
জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ট-ছুগ্ধ হইতে উদ্ধৃত নবনীতের ন্থায় শ্রেষ্ঠ, তাতাই 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, ( বলদেব )। 

পর অর্থাৎ পূর্বোক্তাদি লক্ষণ প্রকৃতি পুরুষ সাদি গুণ-বিষয়ক জ্ঞান 
পুনরায় বিবৃত :করিব। তাহা তপঃ কর্মাদি বিষয়ক জান তইতে শ্রেষ্ঠ 
(কেশব )। 


মূলে “্ঞানানাং জ্ঞানমুতমুম্” ইছার স্থলে “জ্ঞানিনাং জ্ঞানমুত্তমম্” এই 


চতুর্দশ অধ্যায় । এ 
পাঠ আছে। এই পাঠান্তর হেতু অর্থের বিশেষ প্রভেদ হয় না। 
ভ্ঞানিনাং জ্ঞানমুত্তমম্ অর্থে জ্ঞানিগণ যে জ্ঞানকে উত্তম বলিয়া জানেন, 
অখব। জ্ঞনিগণের যে জ্ঞান উত্তম। পূর্বেবে অমানিত্বাদ্রি বিংশতিটি 
জ্ঞানের স্বরূপ বল! হইয়াছে (১২।৭--১১)। এই জ্ঞানের একরপ 
তত্ব-্ঞানার্থ দর্শন, এবং এই জ্ঞানে জ্ঞেয় পরং ব্রহ্ম তাহা পূর্বে ১৩া২ 
ও ১৪১৭ শ্বোকে উক্ত হইয়াছে । পুর্বে যে বিংশতি প্রকার জ্ঞানের 
রূপ উক্ত হইয়াছে, তাভার মধ্যে এই তত্বজ্ঞানার্থ দর্শনই যে পরম ও 
উত্তম, তাহ! এস্কুলে উক্ত হইল । এই তত্বজ্ঞান প্রধানতঃ প্রকৃতি পুরুষ 
ৰা ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ত-বিবেক জ্ঞান। পুর্বে ১৩শ অধ্যায়ে এই ক্ষেব্রক্ষেত্রক্ত বা 
প্রকৃতিপুকষ-বিবেক জ্ঞান ( ১৩1৪,৫ এবং ১৩।১৯--৩৪ শ্লোকে ) বিবৃত 
হইয়াছে । এই ক্ষেত্রজ্ত যে পরমাত্মা পরমেশ্বর, তাহা পূর্ব অধ্যায়ে উক্ত 
হইক্কাছে। কিন্তু এই ক্ষেত্র ব৷ প্রকৃতির সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধ কি, 
তাহা স্পষ্ট উক্ত হস্ত নাই ;( তবে তাহা পূর্বে 1৩--৫ শ্লোকে ইঙ্জিত 
কর! হইরাছে ) 'এবং ষে প্রক্ৃতিজ ব' দেহজ ত্রিগুণ পুরুষকে বদ্ধ করে, 
উক্ত 5ইয়াছে, পূর্বাধায়ে সেই গুণের তত্ব বিবৃত হয় নাই। এই 
অধ্যারে তাহাই ,বিশেষ করিয়া (ভূরঃ ) পুরর্ববীর বিবৃত হইয়াছে । হহা 
সেই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ "গ্ঞানেরই অন্তর্থত। এজন ইহাঁও সর্বজ্ঞান মধ্যে 
পরম ও উত্তম জ্ঞান। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উক্ত গ্ান অপেক্ষা এ জ্ঞান 
পরম ও উত্তম নহে। এজ্জান সেই অধ্যায়ের জ্ঞানেরই বিস্তার মাত্র'। 

যাহা উক্ত বিংশতি প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সব্বোতম জ্ঞান, ,তাহা 
তত্বজ্ঞানার্থ দর্শন। এই তন্বজ্ঞানার্থ দর্শন--গীতায় তৃতীয় ষট্‌কে টক্ত 
হইলেও ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে ইহা প্রধানতঃ বিবৃত 
হইয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যারেই প্রকৃত পক্ষে এই তত্বজ্ঞানার্থদর্শনের 
মূলস্থত্র উক্ত হইয়াছে । তাহাই পুনর্বার এই অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে বিবৃত 
২ইম়্াছে। এই অধ্যায়ে বিবৃত দেহ তন্ব--পৃর্বাধ্যায়ে উক্ত প্ররুতি পুরুষ 


৮ শ্রীমদৃভগবদগীতা | 


সংযোগে জীবের উৎপত্তি ও প্রকৃতিজা ত্রগুণের সঙ্গ হেতু জীবের বন্ধন । 
এই তত্ব পূর্ববাধ্যায়ে উক্ত হুইয়াছিল বলিয়াই ভগবান্‌ প্রথমে বলিয়াছেন, 
যে এই উত্তম জ্ঞান পুনরায় কহিতেছি। এই উত্তম জ্ঞান কেবল ষে এই 
অধ্যায়ে পুনরুক্ত হইয়াছে, তাহা নহে । পঞ্চদশ অধ্যায়েও ইহার অন্ত 
অংশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই জ্ঞান, 
ইহা তগবান্‌ পুর্বে (১৩২ শ্লোকে ) বলিয়াছেন। এই অধ্যায় ও পর 
অধ্যায়ে তাহা! বিশেষ ভাবে পুনর্ধার বিস্তৃত হইয়াছে । এই ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ত জ্ঞান- পুরুষ-প্রকৃতি বিজ্ঞানের অন্তর্থত। পুরুষ-্প্রক্কৃতি- 
বিবেক জ্ঞান হইতে যে মুক্তি হয়,--পরম পুরুতার্থ সিদ্ধি হয়,__-তাহা 
সাংখ্য দর্শনে উক্ত হুইয়াছে। বেদাস্ত ও গীতা অনুসারে আমরা আরও. 
ৰলিতে পারি যে, এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্-ঞবিবেক জ্ঞান ব1 প্রকৃতি-পুরুষ- 
বিবেক জ্ঞান হইলে, সেই জ্ঞানে ব্রন্ধ ভ্তেয় হন, এবং ব্রহ্ম জ্ঞান, 
ফলে পরম মুক্তি লাভ হয়, পরম পুরুযার্থ সিদ্ধি হয়। 

মুনিগণ 55572 »****লাভ ।----যে জ্ঞান লাভ করিস! 
মুনিগণ অর্থাৎ ধ্যান-পরায়ণ সন্াসিগণ মোক্ষরূপ পরম সিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন,-মৃত্যুদেহ বন্ধন ছিন্ন হইবার পর নির্বাণ লাভ করিয়াছেন 
(শন্কর)। যেজ্ঞান জানিয়া মননশীল মুনিগণ এই সংসার হইতে পরা 
ৰা অধ্য।ত্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি রূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন (রামানুজ )। যাহ 
জানিয়! মনননীল মুনিগণ এই দেহবন্ধন হইতে মুক্তিবূপ পরা সিদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন (স্বামী )। যে জ্ঞানের অনুষ্ঠান দ্বারা মননশীল সমুদাক্স. 
সন্ন্যাসিগণ এই দেহ বন্ধন হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন (মধু)। যাহা 
জানিয়া সর্ব মুনিগণ এই লোক হইতে মোক্ষ-লক্ষণ সিদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ( বলদেব )। যেজ্ঞান জানিয়া অর্থাৎ মনন দ্বার! স্থিরীরত 
করিয়, সমুদ্বার মননশীল মুনিগণ এই সংসার হইতে প্রর্ তি-বিমুক্ত আত্ম- 
বিষয়ে পর! সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ( কেশব)। 
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সিদ্ধি,__-অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে আপনার পার্থক্যসিদ্ধি » প্রকৃতির গুণ' 
বন্ধন হইতে মুক্তি। “ইত* অর্থাৎ দেহত্যাগের পর। সাংখ্যদর্শনে আছে, 
যে এই প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক-জ্ঞান-সিদ্ধি হইবামান্রই মুক্তি হয় না। 
প্রারন্ধ বশে শরীর তখনও থাকে । চচক্রবৎ ধৃতশরীরম্। অর্থাৎ 
কম্তকারের চক্রকে ঘুরাইয়। দিবার পরে, ষে বেগ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই 
সে ঘুরান বন্ধ হইলেও সে চক্র যেমন ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ পুরুষ 
প্রকৃতি হইতে বিষুক্ত হইলেও সেই প্রারব্ধের বশে প্রক্কৃতিজ শরীর 
থাকিয়! যায় । মৃত্যুতে শরীর ধ্বংসের পর তবে প্রকৃতি হইতে মুক্তি হয়। 
এই মুক্তি বা পরাসিদ্ধি কিরূপ, তাহ পরবর্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। 

মুনি- শঙ্কর বলেন,--মুনি অর্থে মননশীল চতুর্থশ্রেণী সন্ভাসী। শ্রবণ 
মনন ও নিদিধ্যাসন--বিজ্ঞান লাভের এই তিন উপায় বেদান্তে উক্ত: 
তইয়াছে। কেবল শ্রবণ ও মনন ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না। 
গীতায় পূর্বে এই মুনির কথা৷ উক্ত হইয়াছে । যে স্থিতধী বা স্থিত-গ্রজ্ঞ, 
সেই মুনি (২1৫৬ )। মুনি আত্মদরশাঁ, বাহা বিষয় তাহার নিকট নিশার: 
অন্ধকারের ন্যায় অপ্রকাশিত (২৬৯ )। মুনি যোগযুক্ত (৫1৬)। 
মুনি মোক্ষপরায়ণ (৫২৮ )। কপিল মুনি সিদ্ধগণ মধ্যে শ্রে্ঠ (১০।২৬)। 
মুনির মধ্যে আমি'ব্যাস (১০1৩৭ )। ইহা হইতে মুমি কাহাকে বলে 
তাহা বুঝা যায়। যিনি জ্ঞানী, যিনি আত্মদর্শা, ষিনি ধ্যানসিদ্ধ, ধিনি 
মোক্ষপরায়ণ--তিনিই মুনি। শ্রতিতে আছে,-যধিনি আঁত্মাকে 
জানিয়াছেন, তিনিই মুনি । 

“এতমেব বিদ্িত্বা মুনির্ভবতি । ( বুহদারণ্যক, 818২২)। 
« এবং মুনেবিজানত আত্মা ভবতি 1৮” (কঠ উপ, ৪1১৫) । 

এই মুনিগণের পর! সিদ্ধি প্রকৃতি হইতে বিষুক্ত আত্মার স্বরূপ 
লাভ। প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক জ্ঞান বাহ? পুর্বাধ্যায়ে ও এই অধ্যায়ে বিবৃত 
হইয়াছে, সেই জ্ঞান লাভ করিলেই মুনিগণ এই সিদ্ধি লাভ করেন। 
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ইদ্দং জ্ঞানমুপাশিত্য মম সাধন্্যমাগতাঃ | 
সর্গেইপি নোপজাযুন্তে প্র্ষে ন ব্যথন্তি চ॥ ২ 
26৮ 
এ জ্ঞান আশ্রয় করি, প্রাপ্ত হয় তার! 
সাধন্ম্য আমার,--নাহি জম্ম লভে আর 
স্ষ্টিকালে,__প্রলয়েও নাহি ব্যথা পায় ॥ ২ 
২। এজ্ভান আশ্রয় করি-_এই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ জ্ঞান-সাধনার 
পম্যক প্রকারে অনুষ্ঠান করিয়া, (শঙ্কর )। সেই জ্ঞানের সাধন শ্রবণাদি 
সম্পত্তি দ্বারা সেই জ্ঞান আশ্রয় করিয়! (গিরি )। জ্ঞীন__জ্ঞানসাধন, 
উপাশ্রয় _ অনষ্ঠান, (স্বামী, মধু )। গুরুর উপাসনা দ্বারা এই বক্ষ্যমাণ 
জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, ( বলদেব '। এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার 
পাধন্থ্য বা সামা প্রাপ্ু হর । ( কেশব )। প্ররূতি ও প্রকৃতিজ গুণের স্বরূপ 
জানিয়া, এবং এই গ্ারুৃতি ও প্ররূতিজ গুণ হইতে পৃথক আত্মার স্বরূপ 
জানিয়! সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে অবস্থান করিয়া । আত্মা বা পরমা- 
আকে আশ্রয় করিলে, তাহাতে অনিনিবিষ্ট চিত্ত হইলে, সকলের প্রতি 
আসক্তি দূর হয়, জীবাত্মার আর স্বরূপ বিচ্যুতি হয় না, প্রকৃতির সহিত 
আর তাহার অধ্যাস থাকে না, পরমাত্বা স্বরূপে অবস্থান হয়। 
তারা আমার সাধন্ধ্য প্রাপ্ত হয়-_ পূর্ব শ্লোকোক্ত মুনিগণ আমার 
অর্থাৎ্পরমেশ্বরের সাধন্থ্য ৰা স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন । এই সাধন্ট্যের 
অর্থ সমানরূপত নহে । কারণ গীতাশাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের পরস্পরভেদ 
কথিত হয় নাই (শঙ্কর)। আমার সাধন্ট্য অর্থাৎ আমার সাম্য প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, (রামানজ, কেশব )। আমার সাধন্ম্য অর্থাৎ মদ্‌-রূপত্ব-_- 
ঈশ্বরের সহিত সারপ্য ) স্বামী, মধু) অত্যন্ত অভেদভাবে ঈশ্বরের সার্‌প্য 
(মধু)। সর্বেশ্বর আম'র নিত্য আবিভূ'ত অষ্টগুণের সাধন্থ্য । সাধনা 
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দ্বারা আবিভূত সেই অষ্টগুণের দ্বারা সামা, (বলদেব)। সাধন্ম্া__ 
পধর্মতা (নু )। সাধন্ম্য--সমানধর্্মতা বা লীলাযোগ্যতা! ( বল্লভ ) 

এই শ্রোকে যে ঈশ্বরের সাধন্থ্য উক্ত হইয়াছে, তাহ! কি জীবাত্মার 
গর্ব বিশেষত্ব দূর করিয়া ভগবানের সহিত একত্ব বা অভেদত্ব প্রাপ্তি, 
না কেবল ঈগ্বরের ধর্মের সহিত সমতাপ্রান্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের ধণন্মলাভ 
মাত্র? শঙ্কর অবশ্ত এই অভেদভাবে একত্ব লাঁভই অর্থ করেন। কিন্তু 
অনা কোন ব্যাখ্যাকার এ অর্থ করেন না। গিবিও বলিয়াছেন যে, 
ধখন জ্ঞানের স্তৃতি জন্য তাহার ফল বল অভিপ্রেত, তখন এ স্থলে 
সারূপ্য অভিলৰত অর্থ নহে। সারূপ্য হইলে জ্ঞানফল পরিত্যাগ 
৷ করিয়া অপ্রস্তাবিত ধ্যানের ফল আগিয়া উপস্থিত হয়। বলদেব 
বলিয়াছেন, এ ক্লোকে বহুবচন আছে অর্থাৎ বু মুনির কথা আছে; 
_ স্থতরাং'এ মোক্ষে জীবের বুছুত্ব থাকে। 

জীবাত্বা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তিন মত গুচলিত আছে । এক 
অদ্বৈতবাদ অন্তসারে অভেদ-বাদ। দ্বিতীয় বিশিষ্ট।দ্বৈতবাদ অনুসারে 
ভেদাভেদ-বাঁদ। তৃতীয় দ্বৈতবাদ অনুসারে ভেদ-বাদ। ইহা পুব্ 
উদ হইয়াছে । , ভেদ-বাদ যে গীতায় প্রতিঠিত হয় নাই, তাহ পূর্বে 
বলা হইয়াছে! পারমার্থিক অর্থে অভেদৃ-বাদ সত্য হইলেও ব্যবহারিক 
অর্থে এই ভেদাভেদ-বাদই সঙ্গত | রামানুজ এম্থলে এ তত্ব আলোচনা 
করেন নাই। তিনি বর্গস্থত্রের গ্রীভাষ্তে তাহা বিবৃত করিয়াছেন। 
তিনি সে স্থলে বলিয়াছেন,--অবিস্তা-মোচন হইলেও জীবাত্মার 
পরব্রন্মের সহিত স্বরূপৈক্যের সম্ভাবনা নাই। জীব কখন অবিদ্ধাশ্রয়- 
পৃন্ত হইতে পারে না। মুক্তের ভগবৎ-ধর্মত! প্রাপ্তিই গীতায় ( এই 
প্লোকে ) উক্ত হইয়াছে। অন্যত্র আছে-যিনি, ব্রহ্ষধ্যান করেন, ব্্ধ 
তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আত্মভাবাপন্ন করান। আকষ্যমৃণ বস্ত 
(বেমন লৌহ চূর্ণ) কথন আকর্ষকের (যেমন চুম্বক ) স্বরূপ হয়, না। 


৭২ শ্রীমদ্ভগবদগীতা৷ | 


যাহা! হউক চিৎম্বরূপে ব্রন্ষের সহিত জীবের একত্ব আছে। নাম রূপ 
ষে উপাধি তাহ! দূর হইলে, জীব জ্ঞানে ব্রহ্ম সহ একাকার হয়। অতএব' 
জীব রক্ষের প্রকার (77790 ) মাত্র। জীব-চিৎকণ| মাত্র। চিৎ- 
স্বরূপ ব্রদ্মে তাহার অণুপ্রবেশ অবশ্ঠ স্বীকাধ্য ৷ সেইরূপ চিদণুতেও 
চিংস্বর্ূপের প্রবেশও স্বীকার করিতে হয়। ( চিতম্বরূপ _ 20501016 
07)0017080101)60 ]২62507 আর চিদ- 10166, 11777060, 
00130119060 [২68500)1 এই চি্রণুরূপ জীব--চিৎস্বরূপে প্রবিষ্ট 
হইয়া আপনাকে "অহং ব্রঙ্ধান্মি-রূপে অনুভব করিতে পারে। এই 
স্বরূপাবির্ভাৰ হইলে, জীবাত্মায় পরমাত্বার জ্ঞানশক্তির আবেশ হয়। 
এই জ্ঞান স্বরূপে অভেদ দর্শন হয়, আপনাকে সর্বফলকর্তা সর্ধশাস্তা 
* সকলের অধিপতি ব্রহ্গরূপে দর্শন হয়। জ্ঞানের এই অবস্থা হইলে, পুকষ 
যে আপনাকে সর্ববিৎ সর্বকর্তী বোধ করে এবং ঈশ্বর ভাবাপন্ন হয়, 
তাহ! নিরীথর সাংখ্যদর্শনেও (৩ ৫৬, ৫৭ সুত্রে) উক্ত হইয়াছে। * 

যাহা হউক, আমরা পুর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, যে পরব্রদ্দের 
দ্ুই ভাব__সগ্ুণ ও নিগুণ ভাব। নিগুণভাবে কোনরূপ ধর্মের আরোপ 
সম্ভাবনা! নাই । সগুণ ভাবেই ধর্ম গুণ কম্ম ইত্যাদি ব্রন্দে আরোপিত 
হইতে পারে। সগুণ ভাব অর্থে মায়াখ্য পরাশক্তিষুক্ত ভাব। এই 
পরাশক্তি বিবিধ হইলেও স্বাভাবিক জ্ঞানক্রিয়া 'ও বলক্রিয়৷ রূপে 
অভিব্যক্ত হয়, ইহ! শ্বেতাশ্বতর. উপনিষদে উক্ত হইয়াছে । সগুণ ব্রহ্মই 
পরমেশ্বর । অতএব পরমেশ্বরের এই জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া স্বীকার্ধ্য । 
এই স্ঞানক্রিয়। ও বলক্রিয়া--মায়াখ্য প্রকৃতির কার্যরূপ। এইজন্ত 
পরমেশ্বর স্বগ্রকতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়৷ এই জ্ঞানক্তিয়া ও বলক্রিয়া 
যুক্ত। এই প্রক্কৃতিস্থ ভগবান্‌ এইবরয্যাদি ধন্দরযুক্ত। যাহা ধারণ করে, 
রক্ষা করে, যাহ দ্বারা কোন বস্তর ম্বরূপত্ব রক্ষ।£হয়, তাহাই ধর্ম, 


পপ পলিসি | আপা পিপিপি তলা পা পি 





* ্্ীযুক্ত গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় কৃত সময় ভাষা প্ষ্টবা। 
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বাহা দ্বারা পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্ব ধৃত ও রক্ষিত হয়, তাহাই 
পরমেশ্বরের ধন । পূর্বে সপ্তম অধ্যায় হইতে দশম অধ্যায় পথ্যস্ত 
ভগবান আপনার স্বরূপ বা পরমেশ্বরত্ব বিবৃত করিয়াঙ্ছেন। সে 
ধর্ম প্রধানতঃ এই,--ভগবান্‌ সর্বতৃতযোনি প্ররৃতিযুক্ত (৭৩--৫) 
তাহা হইতে সমুদায় জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় হুয় (৭1৬)। 
তিনি এই জগতে সর্বত্র ওতঃপ্রোত (৭1৭) তিনি সর্বভূতের বীজ 
গর্বভূতের জীবন (৭।৯--১০)। সাত্বিকাদি ভাব তীহা হইতেই প্রকৃতিতে 
উদ্ভব হয় (১২) তিনি যোগমায়া সমাবৃত হইয়া অপ্রকাশিত অব্যক্ত 
থাকেন (৭1২৫)। তাহার ভাব,--বরক্ষরূপ, কুতৎনন অধ্াত্মরূপ, 
নিখিল কম্রূপ, অধিভূতরূপ, অধিদৈবরূপ ও অধিষজ্ঞরূপ (4২৯, 
৩০)। “তিনি অক্ষর পরম পুরুষ রূপ (৮২১ )। তিনি সর্বভূতে স্থিত 
হইয়াও স্থিত নহেন (৯18/৫)। তিনি অকর্তী হইয়াও স্বপ্রকৃতিতে 
অধিষ্ঠান পূর্বক জগতের স্থষ্টি লয়া্দি করেন (৯/৮--১০)। তিনি তাহার | 
একাংশ দ্বারা জগতে অন্ুপ্রবিষ্ট হুইয়া জগৎ ধারণ করেন (১০১২) 
তিনিই একা'শে এই বিশ্বরূপ। তিনি সর্বস্তভূতাত্মা, তিনি সকলের 
ঈশ্বর সকলের নিয়স্তা, প্রভু, শরণ, তিনি সর্বাস্তর্যামী। তিনি সর্বভূতে 
সমভাবে অবস্থিত (১৬২৭) । তীহাতেই সর্বভূত স্থিত (৭1৩০ )। 
তিনিই স্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া! ক্ষেত্র ক্ষেত্রী রূপে সমুদ্র জগৎ 
প্রকাশ করেন € ১৩।৩৩)। 
এইরূপে নীতায় পরমেশ্বরের ঈশ্বরত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এই 

গশ্বরত্ইই পরমেশ্বরের ধন্ম। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, জীবাত্মা যখন 
সাধনাফলে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, আত্ম-স্বরূপ বা মুক্ত পুরুষ- 
স্বরূপ লাভ করে, তখন সে কি এই পরমেশ্বরের ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়? যদি 
তাহারা শ্বতন্ত্র ভাবে এই ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারিত, তবে এত দিনে 
অগৎ বনু ঈশ্বরে পূর্ণ হইয়া যাইত; সুতরাং অবশ্ত বলিতে হুইবে যে, 


১৪ শীমদ্ভগবদগীতা । 


জীবাত্ব। ঈশ্বরের সাধন্ম্য লাভ করিলেও ঈশ্বর হয় না। ঈশ্বরের পরাশক্তি 
মায়া দুইরূপে অভিব্যক্ত হয় বলিয়াছি। এক জ্ঞানক্রিয়া ও আর 
এক বলক্রিয়া। জ্ঞানক্রিয়া দ্বারা পরমেশ্বর বহু হইবার কল্পন' 
করিয়া তাহা নামরূপের দ্বারা পরিচ্ছিনন করিসা জ্ঞানে প্রকাশ 
করেন এবং এই বলক্রিয়া দ্বারা এই জ্ঞানে কলিত জগৎ নিজ সত্তার 
সত্তাধুক্ত করিয়া স্ষ্টি করেন ও তাহাতে অন্তু প্রবিষ্ট হন। রামান্ুজের 
মতে এহ জ্ঞান শ্বরূপেই জীবের সহিত ব্রন্দের ব ঈশ্বরের সাধন্ম্য । জীব 
মুক্ত হইলেও সে জগতের অঙ্টা পাত। ও সংহর্তা ও নিয়স্তা হয় না, জীব 
কথন ব্রন্মের বলক্রিয়ারূপ পরাশাক্ত যুক্ত হইতে পারে না, ইহা সব্ধবাদি 
সম্মত। তাহ! না হইলেও মুক্ত পুরুষ জগতের বক্ষার্থ ঈশ্বরের সহায়রূপে 
তাহার সহিত একাত্ম হইয়। স্বগ্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া, তাহা দ্বারা 
কন্ম করিতে পারে, হহা গীতান্ন উক্ত হুহয়াছে। এইরূপ মুক্ত পুরুষ যে 
জগং রক্ষার্থ কর্ম করেন, তাহা! আমর। শাস্ত্র হইতে জানতে পারি! 
মহবিগণ সিদ্ধগণ, খধিগণ, মুনিগণ যাহার! মুক্ক মহাত্মা, তাহারা এই জগৎ 
রক্ষারূপ কন্মে ঈশ্বরের নিয়ন ত্ব কন্মে ঈশ্বরের সহায়। এহ খানেই যুক্ত 
পুরুষের সহিত ঈশ্বরের সাধন্ম্য। মুক্ত পুরুষ আর প্ররুতি বা প্রন্কৃতিজ 
গুণ দ্বারা বদ্ধ থাকে না। বদ্ধ না থাকলেও সে প্রকৃতি হইতে একেবারে 
সম্পূর্ণরূপে বিসুদ্রু হইতেও পারে না। তবে তখন সে স্বপ্রকৃতির প্রত 
হর, নিয়ন্তা হয়। সে তখন স্বপ্রক্তিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও, আপনাকে 
প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ স্বরূপ জানিয়া প্রকৃতিকে ঈশ্বরার্থ কম্মে নিয়মিত 
করে। এই প্রকৃতি নিয়ন্তত্বে মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরের সহিত 
সাধন্ম্য যুক্ত। 

যাহা হউক এ মুক্ত- অবস্থর যদি বাক্তিত্ব বোধ থাকে, আপনাকে 
দেশকাল নিমিত্ত দ্বার পরিচ্ছিন্ন বোধ থাকে, তবে তাহা গ্রকৃত মুক্তি. 
নহে'। মুক্তিতে কোন উপাধি পরিচ্ছি্নতা থাকে ন! | রামানুজ বলিয়াছেন, 
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যে, মুক্তিতে জ্ঞানে ব্রঙ্গের স্বরূপত্ব লাভ হয় ৷ তখন জ্ঞানে কোন দ্বেশকাল 
নিমিভ উপাধি দ্বার! কোন পরিচ্ছন্ন ভাব থাকে না। অতএব জ্ঞানে 
এই অপরিচ্ছিন্ন ব্রন্দের সহিত ্রক্যতা রূপ মুধ্িই পরম পুকুযার্থ। 
মুগ্জি হহলেও-_মুক্ত পুরুষ, এই জগৎ সম্বদ্ধে ঈথরের সাধশ্্য লাভ কারয়। 
ঈশ্বরের সহিত একাত্ম হইয়া জগৎকে আপনার মধ্যে দর্শন করিয়৷ সেই 
জগৎ ও জগতের ধশ্ম (1.8) রক্ষার্থ কন্ম করিয়া থাকেন। ইহাই 
ঈশ্বরের সাধন্মা লাভ । 

এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিঝেক জ্ঞানের ফলে জ্ঞানী আপনাকে গ্রকৃতি 
হইতে ভিন্ন জানিয়া প্রকৃতিজ ত্রিগুণাতাত হইতে পারেন সত্য, এবং 
ভগবানে অব্যভিচারিনী ভক্তিযোগ দ্বার সেবার ফলে তাহার সমগ্র 
স্বরূপ জানিয়াও ত্রিগুণাতীত হওয়া যায় সতা (১৪।২৬) কিন্তু তাহার 
ফলে একেবারে প্রক্কৃতি হইত বিমুক্ত হওয়! যায় না। স্বয়ং ভগবান্ই 
এ প্রকৃতি হইতে বিমুঞ্* নহেন। ব্রহ্মও মার! হইতে বিমুক্ত নহেন। 
ব্রন্মের মায়াধুক্ত স্বগুণ ভাব নিত্যসত্য। অতএব ব্রন্মের যে জীবভাব 
তাহা ও এই প্রকৃতি বিমুক্ত নহে । ব্রহ্গ-প্রকৃতি-মায়া, আর জীব প্রকৃতি 
পরিচ্ছিন্ন মায়া বরয়া,তাহাকে অবিগ্ভা বলে। এজন্য রামান্থঞজ বলিয়া- 
ছেন, জীব কখনও অবিদ্যাত্রয়শূগ্ত হইতে পারে না। যাহা হউক 
ব্রিগুণা ঠাত পুরুষ প্রকৃতি বা অবিদ্যাত্রয় বিষুক্ত না হইলেও আর প্রকৃতির 
বশীভূত থাকেন না। আর অবিদ্যাবদ্ধ থাকেন না। তিনি প্রকৃতির 
নিয়ন্তা, প্রভু হন। ইহাই ভগবানের সহিত সাধন্ম্য। এই অধ্যায় 
শেষেও ভগবান্‌ আপনার ব্বধঙ্মের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-_ 

“্রহ্মণে হি গ্রতিষ্ঠাহমমুতস্যাবায়ও 1; £ 
শাশ্বতস্য চ ধর্মসা সুখস্তৈকাস্তকণ্য " 

ভগবান্‌ অব্যয় অমৃত ক্রন্মেরই প্রতষ্ঠা। :৭ 'নী 'মাস্বরূপে 

এপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে অবস্থান হেতু যে ত্রান্ধী স্থিতি ৎ' “* 2গুভাব লাভ 
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করেন ও যাহার ফলে ব্রহ্ধ নির্বাণ হয়, ভগবানেই সেই জ্ঞানম্বরূপ ব্রন্গের 
প্রতিষ্ঠা । এ তত্ব পরে ব্যাখ্যাত হুইবে। ভগবান্‌ আরও শাশ্বত বা 
সনাতন ধর্মের (2৮১০1এ:০ 1,9৮/9 01 0৩ [07756156 ).বা সতন্বরূপের 
এবং এঁকান্তিক সুখের ( আনন্দস্বরূপের ) প্রতিষ্ঠা । অতএব ধিনি পর- 
মেখবরের সাধর্শ্য লাভ করিবেন, তিনি অবশ্ত এই সনাতন ধর্মের ও 
এঁকান্তিক সুখেরও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন, কেবল জ্ঞানম্বরপ ব্রচ্গে 
নির্বাণই পরমপুরুতার্থ নহে । মানুষের ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যাইয়া ব্রহ্ত্ব বা 
সর্ধত্ব লাভ করাই পরমপুরুষার্থ। অনন্ত সচ্চিদানন্দময়ত্বে সেই সর্বত্বের 
প্রতিষ্ঠা হয়। সেই পরমপুরুযার্থ লাভ হয়। তাহাতে মানুষ পরব্রন্মের 
সহিত অভেদ হইয়! গেলেও, একেবারে সর্বভেদ দূর হয় না। 

অতএব এ স্থলে রামান্ুজের উক্ত ভেদাভেদ বাদ সঙ্গত। বক্ধই যখন 
মায়৷ দ্বারা বহু হইয়া ভিন্ন হন, বছ জীবরূপ হুন, অবিভক্ত হইয়াও 
বিভক্তের ন্যায় হন, এবং সেই ভাবেই এ জগৎ প্রতিঠিত হয়, তখন বর্গ 
স্বরূপ জীবও এই স্থষ্টিতে ব্রঙ্গ হইতে অভিন্ন হইয়াও ভিন্নবৎ থাকেন, 
'মুক্তিতেও সে ভেদ পূর্ণভাবে অপনীত হইয়াও হয় না। জ্ঞানে সে ভেদ 
পূর্ণ অপনীত হইলেও শক্তি সম্বন্ধে সে ভেদ থাকিয়া! যায়। বলিয়াছিত 
'মুক্ত পুক্রষ কথন ন্বতন্ত্রভাবে এ জগতের শ্রষ্টা বা সংহর্তী হন না! বা হইতে 
পারেন না। তাহার জ্ঞানে যদি জ্ঞাতা ভরের এই দ্বৈতভাব লয় হইয়া এক 
অবিভক্ত' নিগুণবন্ষের জ্ঞানস্বরূপের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এ জগৎ লয় হুইয়! 
যায়, তাহাতে এ জগতের প্রকৃত লয় হয় না। আর ব্রহ্মজ্ঞানেরও তুরীক়্ 
সুযুণ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ যে এই চারি অবস্থা আছে, সে ভ্তানেও এই 
তুরীয় অবস্থায় অন্য তিন অবস্থার একেবারে অভাব হয় না। এজন্য 
্রহ্গজ্ঞানের স্তাক্স মুক্ত জীবের জ্ঞানেও এই স্বপ্রাবস্থার ও জাগ্রদবস্থার 
দ্বৈতাভাস অবশ্যস্তাবী। তবে সে দ্বৈতাভাস কালে সেই মুক্ত পুরুষ 
জ্ঞাতা ও জ্ঞেম্নরূপ দ্বৈতমধ্যে আপনারই স্বরূপ দেখিতে পান। হ্বৈত সত্বেও 
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ঠাহার ভেদদর্শন দূর হয়। ইহাই জ্ঞানের মুক্তাবস্থা । এই মুক্তা- 
বঙ্থায়ও সেই নিত্য নক্ষশক্তি মায়া হেতু জ্ঞানের এই জাগ্রদবস্থাদি হয়, 
এবং দে অবস্থায় যে ঈশ্বর-সাধন্মা ভাব .এ্, তাহাতে সেই ঈশ্বরভাবে 
তাহার নিজের জ্ঞানে অবস্থিত জগতের রক্ষার্থ কর্ম মুক্তের পক্ষেও সম্ভব 
হয় । শুধু সম্ভব নহে । সে কর্মমসংযোগ অবশ্স্তাবী । সে কর্ম্মভাব ভগবানের 
্তায় মুক্কের পক্ষে স্বাভাবিক | তাহার জন্ চেষ্টার প্রয়োজন নাই-- কোন 
কাম সংকল্পের আবশ্ক নাই । সে স্বাভাবিক কর্মভাবকে সংঘত করিতেই 
'প্ং চেষ্টার প্রয়োজন । ভগবান্‌ অকর্তা হইয়াও সর্বদা স্বভাবতঃ নিজ 
সরৃতিকে নিক্নমিত করিয়' কণ্ম করান। এজন্য ভগবান্‌ বলিয়াছেন _ 
“যদি হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মধণ্যতক্রিতঃ | 
উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ( গীতা ৩২৩-২৪ )। 
অতএব লোক-রক্ষার্থ কল্গ, ধন্ম-রক্ষার্থ কন্ম, সকলকে শাসন করিয়া 
বয়ামিত ও স্বধর্ম্মে প্রবর্তিত করাইবার কম্ম ভগবানের স্বাভাবিক ধর্খ। 
(তক্দ্রিত হইয়া, অনলস হ্ইয়' অর্থাৎ চেষ্টাপুর্বক ঠবে তিনি এ কর্ম- 
শবকে সংষত করিতে পারেন ; আর সে ভাব সংবরণ করিলে, এ স্যট্টিরও 
সন হয় অথবা ব্রিশৃঙ্খল। উপস্ত হইয়া সমুপ্ধায় উৎসন্ন হয়। এই 
?গতের বাক্তাবস্থায় জগৎ্-রক্ষার্থ কশ্ম করার জন্য তাভাকে চেষ্টা বা 
প্র করিতে হয় না। কর্ম না করার জন্তই তাহাকে চেষ্টা ও যত 
ঃরিতে হয়। এ তত্ব যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে । অতএব যে মুক্তপুরুষ 
গবানের স্বাধন্থ্য লাভ করেন, তিনিও ভগবানের সহিত একীভ্ত হইয়া, 
ই জগতৎ-রক্ষার্গ শাশ্বত ধর্ম-রক্ষার্থ কর্ম স্বভাবতঃই করিত থাকেন । 
'পিয়াছি ত, মহুষি সিদ্ধ সাধ্যগণ মুক্ত হুইয়াও এইরূপে কর্ম করেন। 
দ্বাদির এবং মহাত্মাগণের এই কর্ন স্বভাবের মুল বন্ধজীবের প্রতি 
লৌকিক করুণা. ইহাই ঈশ্বর ভাব--ঈশ্বরের স্বধন্থ। এজন্য 
থলে বিশেষ ভাবে ঈশ্বর-সাধন্দ্যের কথ! উক্ত হইয়াছে। 
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এ স্থলে সংক্ষেপে আরও এক কথা বল! যাইতে পারে । “মত 
সাধন্ম্য বলিয়া যে ভগবানের সাধন্ম্যের কথা উক্ত হুহযক়্াছে, সেই 
ভগবানের লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে-_ 

“উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চেৰ ভূতানামগাতং গতিম্‌। 
বেত্তি বিগ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো। ভগবানিতি ॥” 

অতএব যিনি এইজ্ঞানযুক্ত তিনি জ্ঞানে ভগবানের সাধন্ম্য লাভ 
করিয়াছেন, একথা বলা যাইতে পারে । আমরা তাহাকেও ভগবান্‌ 
বলিতে পারি । কিন্তু এ অর্থ সঙ্কীর্ণ। 

এ স্থলে আর এক কথা বুঝিতে হইবে । ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক জ্ঞানের ফলে এহ সাধশ্ম্য-সিদ্ধি হয়। প্রকৃতি-পুরুষ- 
বিবেক জ্ঞানই এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান। সাংখ্যদর্শন অনুসারে এই 
প্রক্কতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞানেই মুক্তি হয়, অর্থাৎ পুরুষ প্রক্কীতি-বন্ধন হইতে 
মুক্ত হয় । এই মুক্তিতে পুরুষ অন্দর পুরুষ হন (১৫১৬)। সেই মুক্তিতে 
অক্ষর পুরুষ ঈশ্বরের সাধন্ম্য প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহাই মাত্র এস্থলে উক্ত 
হইয়াছে । মুক্ত পুরুষের ব্যক্তিত্ব থাকে । এজন্ত সাংখ্যদর্শনে বহু বদ্ধ 
পুরুষের স্তায় বহু মুক্ত পুকষও স্বাকৃত হইয়াছে । যতদিন এইব্যক্কিত্ব থাকে, 
ততদিন এই সাধর্ম্্য মুক্তি ব্যতীত অন্য মুক্তি হর না। ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া 
গেলে, তবে পরম নির্বাণ লাভ হয়। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞানের ফলে 
মুক্ত হইলে, সেই ছ্বানে ব্রহ্ম জ্ঞের হন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়। ব্রহ্গত্ব 
সিদ্ধ' হইলে, তবে পরম পুরুযার্থ সাধ হয় ও পরে নিব্বাণ লাভ হয়। 

নাহি জন্মে তার! স্যি কালে, প্রলয়েতে নাহি ব্যথা পায়-_ 
ইহার! সর্ণে অর্থাৎ স্থষ্টিকালে উপজাত হয় না ( উপজারস্তে) অর্থাৎ 
উৎপত্তি লাভ করে না। এবং প্রলয় কালে অর্থাৎ ব্রহ্মার বিনাশ সময়েও 
ব্যঘিত,হয় না, অর্থাৎ স্বরূপচ্যুত য় না । ইহাই অর্থ। এস্লে এই- 
রূপে উক্ত জানের ফল ও জ্ঞানের স্ততি কর! হইয়াছে ( শঙ্কর )। তাহারা 
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হষ্ট-কম্প সংহার-কম্ম কিছুই ভোগ করে না (রামানুজ, বলদেব )। 
রগ্ধাদর উৎপত্তি সময়েও আর তাহারা উৎপন্ন হয় না, এবং 'প্রলফ- 
কালান ষে ব্যথ। বা হুঃথখ তাহা অনুভব করেনা ( স্বামী, কেশব )। 
তাহার! সর্গে বা হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি কালেও উৎপন্ন হয় না এবং রঙ্গার 
বিনাশ কালেও বিনষ্ট হয় না, ( মধু) । 

এই শ্লোকে ষে সৃষ্টি « প্রণয়ের কথা উক্ত হইয়াছে । তাহ 
বখাকাবধগণের মতে মহা-ষ্ট ৪ মহা-প্রলম্ম । তাহাদের মতে ইহ! 
কাল্সিক দৈনন্দিন বা খণ্ড প্রলয় নহে । পুরাণ মতে ব্রদ্ধা ব! হিরণ্যগর্ভের 
[রমার শত ধৎসর। তাহার ৩৬০ আার।ণে তাহার এক বংসর। 
টাল এক একটি দিন এক একটি কল্প। (৮ম অন্যায়ের *"৭শ শ্রোক ও 
[াথা দ্রঈব )' ব্রদ্ধার ঘখন দিবারস্ত হয়, তখন কাল্পিক বা দৈনন্দিন স্ছষ্টি 
। বন্জার পিখাবসানে কাঠ্লিক প্রলরর হর। তাহার 'দবস এ জগতের 
'ত্রলোকের হষ্ঠির অবন্তা, তাহার রাত 'ত্রলোকের প্রনয়াবন্থ | 
হরূপে যখন ব্রহ্জার এক শত বখসর আয়ু শবে হয়, তখন মহা এলরু। 
ই মহাপ্রলয় খইলে, হয়ত ব্রহ্মার এই এক শত বৎসর আমু পরিনি ৩ 
1ল পরে আবার* মহু-ক্ষ্টি। ব্রঙ্গার এক শত বতস:-পরিমিত আরু 
পির এক দিন। মহাপ্রলয়ে ভগবানের ব্রাত্রির আরস্ত হর। সেই 
1 পেষে আবার সৃষ্টি হর । এহ মহাপ্রলয়ে প্রন্টতির সমুদয় কার্যা 
১শ্ুন্বাদি-স্থুল ভূত পর্যন্ত সমুদায় মূল কারণ উক্ত প্রকৃতি বা অব্যক্তে 
টন ভর়। তখন এ বিশ্ব আর থাকে ন'। দৌরজগৎ নাক্ষ€-জগত 
1 কিছু বিশ্বে আছে, সকলেরই নাশ হর--সকলঠ অব্যক্তে লীন হয়। 
তরাং তখন ভূতভাব থাকিতে পারে ন1। দেহ মহাগ্রলয়ের পন 
হইতে আবার আকাশাদি ক্রমে পুর্ব স্টির*অনুরূণ স্ষ্ট হয়। 
রণরূপ ব্রচ্ম মারা, হইতে এই কাধ্য-জগতের আবার সৃষ্টি হয় 
ষ্টি ক্রমে শ্রুতিতে ও পুরাণে বিবৃত হইয়াছে। 
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শান্ত্রমতে ব্রন্ধা আমাদের এই সৌর জগতের শ্ষ্টা হিরণ্যগর্ভ। 
' এই ব্রহ্গাণ্ডেই তিনি উৎপন্ন । বিষণ ইনার রক্ষক এবং রুদ্র ইহার বিনাশক। 
যখন ব্রহ্মার রাত্রি আগমনে কাল্পিক প্রলক় হয়, তখন কেবল ত্রিলোকের 
অর্থাৎ ভূভূব ও স্বর্লোকের নাশ হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের কথায় তখন 
আমাদের এ জগ সুক্ষ নীহারিকায় (09517) পরিণত হয়। তাহাতে 
আর কিছুরই ধ্বংস হয়না । তাহাতে মহাভূতাদির ধ্বংস হয না। 
ব্রিলোকের উপরে যে মহঃ জন, সত্য ও তপোলোক আছে, তাহার ও 
তাহাতে ধবংস হয় না । তবে মহর্লোক উত্তপ্ত হয়, এবং মহর্লোকবাসী 
সকলে তদ্রপরিস্থ লোকে চলিয়া! যায় । অতএব বাহারা সাধনা বলে 
স্বর্গলোক অতিক্রমণ করিয়া সত্যাদি লোকে মুক্ত হইয়। অবস্থান করেন, 
এই কাল্সিক প্রলয়ে তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না) তাহারা কোন 
ব্যথা! পান না। এই কাল্সিক প্রলয়ান্তে ত:হাদের এ সংসারে পুনর্বার 
জন্মগ্রহণও করিতে হয় না। 

অতএব এস্থলে ভগবান এই সৌরজগতের এই কাল্লিকপ্রলয়ের 
কথাই বলিয়াছেন বোধ হয়। গীতায় পূর্বে ষে যে স্থলে প্রলয়ের 
কথার উল্লেখ আছে, নেস্থলে এই কাল্পিকপ্রলয়ের কথাই আছে । ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন যে, সমুদায়ই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়, এই কাল্পিক স্থষ্টিতে 
ভূতগণের প্রভব বা উৎপত্তি হয়, এবং এই সৃষ্টির অস্তে কাল্পিক প্রলয় 
সময়ে তাহারা অবশ হুইয়। সেই অব্যক্তেই বিলীন হয়, এবং স্থষ্টির স্থিতি 
অবস্থায় তাহারা বার বার উৎপন্ন হয় অর্থাৎ উৎপত্তি-ভাবযুক্ত হয় 
এবং ভগবান্‌ পূর্বোক্ত পরা ও অপরারূপা প্রকৃতি অবলম্বনপূর্বক এই 
জগতের স্ষ্টি লয়ের কারণ হন এবং এইরূপ স্যষ্টি লয় দ্বারা আব্রহ্গ 
ভুবন লোক পুনঃ পুনঃ আবর্তন করে (৮/১৭-১৯)। তবে ধাহারা এই 
অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত অর্থাৎ অক্ষর-অব্যক্তরূপ পরাশক্তি বা ঈশ্বরের 
পরমধাম লাভ করেন, তাহাদের আর সংসারে আবর্তন করিতে হয় না 


চতুর্দশ অধ্যায়। ২২৩ 


(গীত। ৮২১ )। গীতায় আরও উক্ত হইয়াছে যে, যিনি ব্রহ্মবিৎ তিনি 
মৃত্যুর পর দেবযানে গতি 'লাভ করিয়া আর পুনরাবর্তন করেন না 
(৮1২৪, ২৬)। এইরূপ এ স্থলেও উক্ত হইয়াছে যে, যে মুনি ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ- 
বিবেক জ্ঞান লাভ করিয়া, এবং সেই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া! প্ররুতিজ গুণ 
হইতে মুক্ত হইয়া পরমাতন্বরূপে অবস্থান করিতে পারিয়়াছেন, এবং 
এইরূপে ভগবানের সাধন্ম্য লাভ করিয়াছেন, তিনি আর সংসারে 
পুনরাবর্তন করেন না, ব1 স্ষ্টিতে তাহাদের প্রকৃতি-বশীভূত ভূতগণের 
মায় আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, এবং প্রলয়েও তাহারা ব্যথা পান 
না। প্রলয়ে বখন ত্রিলোকীর ধ্বংস হয়, তখন সেই ধ্বংসে ত্রিলোকের 
জীবগণ ব্যথ! পায়, তাহারা অবশ হইয় প্রকৃতিতে বা অব্যক্তে লীন 
ভয়। আর ধাহারা এই স্বর্গ লোকের উদ্ধে মহল্লেশকে বাস করেন, 
তীহারা উত্তপ্ত হইয়া, বাঠুখত হইয়া, তদৃপ্ধ লোকে গমন করেন। 
কেবল যাহার তপোলোক, জনলোক, এবং সততা ব৷ ব্রহ্ধলোক প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, তাহারাই কোনরূপ ব্যথা প্রাপ্ত হন না। ইহাই পুরাণের 
সিদ্ধান্ত । শ্রতিতেও আছে যে- ব্রহ্মবিদ্গণ, “লীন! ব্রন্মণি তৎপর! 
ষোনিমুক্তাঃ 1” ৫ শ্বেতাশ্বতর উপঃ ১৭ )। 

এস্বলে আরও একটি কথ! বুঝিতে হইবে । এই অধ্যায়েই প্রক্ক তি- 
পুরুষ-বিবেক জ্ঞান বা সাংখা-জ্ঞান উপদিষ্ হইয়াছে। সাংখ্য দর্শনে 
নিত্য ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই); সিদ্ধ ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে, মাত্র । 
প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞানের ফলে যে 1সদ্ধ'ঈশ্বরত্ব লাভ. হয়, তাহাই 
এ স্থলে উক্ত হইয়াছে মাত্র । 

ষাহা হউক, এই ঈশ্বরের সাধন্ম্য লাভ রূপ পরাসিদ্ধতেও বিশেষত বা 
ব্যক্তিত্ব একেবারে দূর হয় না, এরপে মুক্ত হইলেও মুক্তাত্মা একেবারে 
বহ্ষসাগরে মিলাইয়! যায় না--ইহা! অবশ্ত এই শ্লোক হইতে সিদ্ধান্ত করা 
বায়, তাহ। পূর্বে উক্ত হুইয়াছে এবং এ স্থলে যে এই মুক্তির ফল উল্লেখিত 
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হইয়াছে এবং যে বহুবচনে মুনিগণের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতে সেই 
সিদ্ধান্ত দৃ়ীভূত হর়। বলদেব তাহাই বলিয়াছেন। তবে তিনি এই 
ভেদমধো যে অভেদত্ব, তাহ1 দেখান নাই । 


মম ধো.নমদ্ত্রন্ম তাম্থান গভভং দধাম্যহমৃ। 
সম্ভবঃ জর্বভূত1নাং ততে' ভবাত ভারত ॥ ৩ 


-- ৬০৫০৬. 


মু ব্র্গ--মম যোনি ; তাহাতে আমিই 
গর্ভের নিষেক করি ; তাহা হতে হয় 
হে ভারত! সমুদায় ভূতের উদ্ভব ॥ ৩ 


৩। মহৎত্-ব্রন্ম মম যোনি- ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ সক্ভুত 
সৃষ্টির কারণ ; 55? পুর্বে (৯৩1২৬ শ্লোকে ১ উক্ত হইয়াছে । তাহাই 
ভগবান্‌ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন । আমার স্বভৃতা মদীর়া মারা, 
বাহ। ত্রিগুণাত্মিক প্রক্কাত, তাতাই যোনি ব! সর্বভূতভের উৎপত্ভি-ক'খুণ। 
যেছেতু এই পপ্রক্াতি সকল প্রকার কার্ধা হইতে প্রধান: পা মভৎ এব 
সকল কার্যাকে ভরণ করে, এক্ন্ত সেই প্রকৃতিই মহৎ ও ব্রহ্ম এহ ঢু 
বিশেষগ দ্বারা বিশোবিত হইরাছে। ! শঙ্কর )। এই মহদ্ব্রহ্দ ত্রিগুণাত্মিকা 
প্রকৃতি; ইহা ঈশ্বরী চৎশক্তি 5হইতে ভিন্ন এবং ইহা সাংখ্য-শান্ত্রোক্ত 
প্রকৃতি হইলে ইহ। ঈশ্বরেরই প্রকৃতি বলিয়া তাহার সহিত পার্থক্য 
আছে। যোনি--অর্থাৎ সর্বভবন (উৎপত্তি )-যোগ্য কাধ্যসম্বন্ধে 
উপাদান কারণ। ইহাই অভিপ্রেত। সর্বকার্যের ব্যাপ্তিরপে ইহা 
মহৎ। « এই মহদ্ত্রহ্ষকে যোনি বল! হইলেও এ স্থলে কোন লিঙ্গ- 
বৈষম্য করা হয় নাই। (গিরি)। প্রকৃতিজ ত্রিগুণের বন্ধঃ 
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হেতৃত্ব বুঝাইবার জন্য ভূতজাত সমুদায়ই প্ররতি-সংসর্গ হইতে জাত, 
ইহা ভগবান্‌ পুর্ব ১৩1১৬ শ্লোকে ) বলিয়াছেন। এই প্ররুতি- 
ংসর্গ ভগবান স্বয়ংই করাইয়াছেন,-_-ইভা এস্থলে বুঝান হইয়াছে । মম 
অর্থাৎ মদীয় কৃৎক্জগতের যোনিভূত মহদ্ব্রহ্ম পূর্বে ভূমি, অপ, অনল, 
বায়ু, আকাশ. মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই অষ্টধা অপর প্রককাতর কথা 
ভগবান বলিয়াছেন (৭1৩ শ্লোক )। এই *মপরা” রূপে নিদ্দিই্ই অচেতন 
প্রক্কাতিই মহৎ, 'হঙ্কারের কারণহেতু ইহাই মহদ্-ব্রহ্গ । শ্রুতিতেও 
প্রকৃতি ব্রহ্ম নামে কোন কোন স্থানে নির্দিষ্ট হইয়াছে । যথা 
“ষঃ সর্ধজ্ঞঃ সর্ববিদ্‌ যন্ত জ্ঞানময়ং তপঃ ॥ 
তম্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে” | 1 মুণ্ডক, ১১৯)। 
অতএব এই মহদ্‌ ব্রহ্মুই এই নামরূপ অন্নময় জগতের যোনি । 
(রামানুজ । 
প্রকৃতি ও পুরুষ সর্বভূতের উৎপত্তির হেতু হইলেও তাহারা পরমেশ্বর 
হইতে স্বতন্ত্র নহে, ইহাই এই শ্রোকে উক্ত হইয়াছে । যাহা দেশকালের 
দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তাহা মভৎ এবং ৭ংহতত্ব হেত অথবা স্বকাধ্য সকলের 
বুদ্ধিহেতু বলিফ! উত্তা ব্রহ্ম । এই মহদ্‌ ব্রহ্ম ই প্রকৃতি । ইহা পরমেশ্বরেরই 
যোনি ব' গর্ভাধান স্থান। (স্বামী )। সর্বকাধ্য অপেক্ষা অধিক বলিয়া! 
মহত, এবং সর্বকাধ্যের বুদ্ধি হেতু, অথবা বৃংহণ হেতু বলিয়া ব্রহ্ম। 
এই মহদ্ত্রহ্ম মব্যাকৃত ত্রগুণাত্মিকা প্রক্কৃটি বা মায়া । তাহা মহেশ্বরের 
গর্ভাধান স্থান ; মধু)। যে ক্ষেত্র-ক্ষেজ্ঞ-সংযোগ অর্থাৎ প্রকতি- 
জীব-সংষোগ, তাহার হেতু যে পরমেশ্বর তাহা পুর্বে ইঙ্গিত কর! 
হইয়াছে (৭1৩ ৫)। সেই তন্বই এস্থলে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এই মহদ্‌ 
যোনি অব্যক্ত, সত্বাদি গুণযুক্ত প্রধান বা, প্রকৃতি । ইহা! সমুদায় 
প্রপঞ্চের কারগ বলিয়া মহৎ। ইহাই ব্রহ্ম । প্রধানই ব্রহ্ম ।, শ্রুতিতে 
আছে 'অন্মাৎ এতদ্‌ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে” ৷ ( পূর্বোক্ত 'রামানুজ 


২৪. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! | 


ধৃত শ্রুতি ) ইহাই অনস্তকোটি জগতের শ্রষ্টা 'সর্ধেশ্বরের যোনি ব। 
গর্ভীধান স্থান । (বলদেব,। আমার সম্বদ্ষিনী যোনি মহদ্ত্রহ্গ বা প্রকৃতি ; 
তাহা মহৎ, ও সর্বকার্য্যাপেক্ষা বর্ধমান বলিয়া মহদ্ত্রহ্ম (হনু।। মহৎ 
বা দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, এবং বৃহৎ হেতু ও বুৃংহণ দ্বারা 
আমার লীলার্থ বস্ত বৃদ্ধির হেতু মহদ্‌-ব্রহ্ম আমারই প্রকৃতি । তাহা 
পুরুষোত্তম আমার যোনি, অর্থাৎ ক্রীড়ার্থ বিচিত্র অনেক বস্তরূপ 
প্রকটনাত্মক গর্ভাধান স্থান ( বল্লভ )। 

প্রকৃতি-পুরুষ-সংসর্গ হইতে সর্ধভূতের উৎপত্তি হয়। তাহাদের 
সেই সংসর্গ সাংখ্যসিদ্ধাস্তানুযায়ী হয় না; অন্তরূপেও নয়; কিন্তু সে সংসর্গ 
পরমেশ্বর আমার দ্বারাই হয়; ইহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে । পরমেশ্বর 
আমার নিয়ন্ত্রিত ত্রিগুণাত্মিকা এই প্রকৃতি, সর্বভূতদিগের উৎপত্তি 
স্থান। তাহা দেশকালদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সকল কার্য্যের হেতু বলিয়া মহৎ 
আকাশের বৃহণ বা ব্যাপনশীল বলিয়। তাহা ব্রন্ম (কেশব )। | 

আমার ঈশ্বর উপাঁধির হেতু এবং আমারই একরূপ মায়! ও যাহ! 
গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা-রূপ মূল প্রকৃতি তাহাই আমার যোনি বা সদভূতের 
উৎপত্তির কারণ, তাহ! সকল স্বকার্ষের মধ্যে মহৎ বলিয়া মহৎ ও তাহা 
সকল স্বকার্য্যের বুহণ বা বাপনশীল বলিয়। ব্রহ্ম অথবা উপাধি বা 
আধার বলিয়া! ব্রহ্ম (শঙ্করানন্দ )। 

'অতএব প্রায় মকল ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই মহ্দ্-বক্গ প্রকৃতি 
ৰা মায়া । রামান্ুজাদির মতে,--ইহা অপর প্রক্কৃতি। ইহা সঙ্গত 
নহে । এই মান্সাশক্তি কিরূপে জগদ্‌-যোনি হন, তাহা আমর বুঝিতে 
চেষ্টা করিব। 

তাহাতে আমিই গর্ভকে ধারণ করি--এই মহৎ ও ব্রঙ্গ-স্বরূপ 
যোনিতে আমিই গর্ভের আধান করিয়া থাকি। এই স্থলেগর্ভ অর্থে 
হিরপ্যগর্তের জন্মহেতু বীজ, অথবা! সর্বভূতের জন্মকারণ-্বরূপ বীজ । 
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সেই বীজকে আমিই সে প্রকৃতিরপ যোনিতে আহিত করি। ক্ষেত্র ও 
ক্ষ্তরেজ্ঞ এই দ্বিবিধ প্ররৃতিই ঈশ্বরের শক্তি । এই দ্বিবিধ শক্কিমান্‌ 
পুরুষই ঈশ্বর! সেই ঈশ্বরই অবিদ্যা কাম ও কন্ধরূপ স্বীয় উপাধিবশে 
. আত্মস্বরূপ গ্রহণ করিতে উদ্যত ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত 


করিয়া দিই। ইহাই অর্থ (শঙ্কর)। 
গর্ত শব্দের অর্থ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ত-সংযোগ ফল। হিরণ্যগর্ভই ভূত- 


, গণের আদিকর্ত। ইহ! স্থৃতিতে উক্ত হইয়াছে। তিনিই এখন সর্বভূত- 
. বীজ । গিরি )। 
ভগবান পূর্বে যে অপর! প্রর্কৃতি হইতে ভিন্ন পর প্রকৃতির কথা 
 বালয়াছেন ; ৭18 ; সেই জীবভৃত বা চেতনপুঞ্জরূপ পর: প্রক্কৃতিই 
সব্বপ্রাণীর বীজ; এজস্ঠি এন্কলে গর্ভ শবে উক্ত হইয়াছে । অর্থ এই ষে 
সেই অচেতন যোনিভূত মহদ্‌ ব্রন্মে আমি চেতনপুগ্তরূপ গর্ভ ধারণ করি ; 
অছ্তেন ( অপরা প্রকৃতি ক্ষপ্রভৃত হইয়া তোগ্যা। ভোক্তবর্গ পুশ্তীভূত 
চেতন (পর! ) প্রকৃতিতে, সেই অপর! প্রকৃতির সহিত সংযোগ করিয়া 
দিই, ইহাই অর্থ (রামানুজ )| সেই পরমেশ্বরের গর্ভাধান স্থান রূপ 
মহদ্বন্ষে আমি জগদ্বিস্তারহেতু চিদীভাসরূপ গর্ভ নিক্ষেপ করি। 
প্রলয়ে আমাতে লীন হুইয়াও ক্ষেত্রজ্ঞ অবিদ্যা-কাম-কর্মানুশয়যুক্ত হইয়া 
থাকে। এজন্ত আবার সৃষ্টি হয়। সেই স্যষ্টিসময়ে ভোক্তা ক্ষেব্রজ্ঞকে 
ভোগাক্ষেত্র সহ সংযুক্ত করিয়া দিই . ইহাই অর্থ (স্বামী )। 

সেই মংদ্-্রক্ষ-রূপ যোনিতে সর্বভৃত-জন্মকারণ “অহং বন্ধু স্তাং 
প্রজায়ের” এই ঈক্ষণ রূপ সংকল্প ধারণ করি। অর্থাৎ সেই সঙ্ক 
করি। যেমন কোন পিতা, ব্রীহিপ্রভৃতি আহাররপে নিজ শরারে 
প্রবিষ্ট ও লীন (স্বজাতীয় জীব-বীজ-রূপ ) পুক্জকে (স্থল; শরীর 
যোজনা হেতু (স্ত্রী) যোনিতে রেতঃসেক রূপ" গর্ভ ধারণ করেন, এবং 
সেই গর্ভাধান হইতে সেই পুত্র শরীর সহ যুক্ত হয়, এবং সে 'জন্ত মধ 
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কলনাদি (ভ্রণ) অবস্থ! প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ প্রলয়ে আমাতে লীন 
অবিস্তা-কাম-কর্মমীশয়যুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ স্থ্টি সময়ে ভোগা ও কার্য্যকারণ সংবত 
ক্ষেতের সহিত যোঞ্জন৷' করিবার জন্ত চিদ্দাভাস রূপ রেতঃসেক পূর্বক 
মারাবৃত্তিরপ গর্ভ আমি ধারণ করি, এবং সেজন্ত (গর্ভ ; মধ্যে আকাশ, 
বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবীর উৎপত্তি অবস্থা হয়, এবং সেই গর্ভীধান হইতে 
হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি সর্বভূতের উৎপত্তি হয়। ঈশ্বরের এই গর্ভাধান 
বিনা কোন ভূতেরই উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই (মধু)। 

সেই যোনিভূত ব্রন্দে পরম অণুচৈতন্ত রাশি আমিই অর্পণ করি । ষে 
অষ্টধা অপর! প্রকৃতির কথা ' ভূমি, জল, 'অনল্, বায়ু, আকাশ, মন, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার রূপা প্রকৃতির কণ1) পুর্বে (৭1৩; উক্ত হইয়াছে, সেই 
অপর! প্রকৃতিরূপা মহদ্বক্ষে, আমি পরা বা চেতনাধুক্ত প্ররুতিরূপ, 
সর্ব প্রাণীর বাঁজভূত যে গর্ভ, তাহাই আধান লরি অর্থাৎ ক্ষেত্রভৃত জড়, 
প্রকৃতির সচি, চেতন ভোক্বর্ণের সংযোগ করিয়া দিই । এই প্রকৃতি 
দু সংযোগরূপ গর্ভাধান ভ5ঠে ব্রহ্মাদি স্তম্বান্ত সর্বভূতের উৎপত্তি হয় 
(বলদেব)। সেত মহদরন্ধাথ যোনিতে হিরণ্যগর্ভাখ্য বীজ বা 
বীর্ধা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ প্রক্তিদ্ধর় শক্তিমান্‌ ঈশ্বর আমিই আধান করি, 
অর্থাৎ ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞক্ে সংযুক্ত করিয়া দিই (হন্ু)। ক্রীড়ার্থ 
বিচিত্র অনেক বস্ত রূপ প্রকটনাত্মক্ক গর্ভাধান স্থানে ক্রীড়ার্থ ইচ্ছাত্মক 
ভাবরূপ গর্ভ (বল্ল )। সেই জগতবাঁজ ব্রহ্ম ব। অব্যক্ত সাক্ষাৎ ও 
পরম্পরক্রমে কার্যা-কারণাত্মক পরিণাম সিদ্ধির জন্য গর্ভের নিষেক 
করি । সেইমায়! ভইতে পুথক একরস চৈতন্স্বরূপ আমি, তাহাতে 
উপহিত হইব! অনস্ত শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরভাবে এই গর্ভকে ধারণ করি /-- 
চৈতন্তাভাষধুক্ত এবং প্রকৃতি ও তাহার গুণ-বিকারের কারপরূপ গর্ভ 
ধারণ করি (শঙ্করানন্দ )। 

দেই প্রকৃতিরপ ব্রহ্গযোনিতে গর্ভ অর্থাৎ টা আদি হিরণ্য- 
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গর্ভেরও জন্মের বীজ সমুদার ক্ষেত্রকে আমিই ধারণ করি এবং যোজন! 
করি অর্থাৎ আমিই সর্বজ্ঞ এবং চেতন ও অচেতন সকল শাক্তরহ 
অধীশ্বর ; "বন্ড হুইয়! জন্মিব' এই সঙ্ধল্পপুর্ববক ঈক্ষণ করি । * ইহার ভাবার্থ 
এই যে, প্রণয়কালে অবিগ্ভা, কাম এবং কন্দখের আধারভূত সমুদায় 
পরাশক্তি ব! প্রকৃতিবাচ্য চেতনপুঞ্জ আমাতে লীন থাকে । তাহাদের 
কম্মফল ভোগযোগা হইয়াছে ইহা আলোচনা করিয়া, তাহাদিগকে 
ভোগভূন্চ অপরাশক্তি ব৷ প্রকৃতিবাচ্য দেত্রে নযুক্ত করি (কেখব)। 
এইরূপে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ এই গর্ভ সম্বন্ধে বিভনন অর্থ করিয়া- 
ছেন। শঙ্করের এতে ইহ? পরা প্রক্ৃতিরূপ জীব, হিরণাগণ্ডের জন্মের 
বীজ বা সর্বভূতের জন্মের কারণ ভূত বাজ । রানানুজ মতে ইহা চেতন 
পুরুষ । স্বানী ও মধুহ্দনের মতে ইভা চিদ্দাভাস। বলর্দেবের মতে 
পরমাণু চৈতন্তরাশি। ঘুধুন্থদন মতে ইহা ঈক্ষণরূপ ₹ংকল্প। নীলকণ্ঠ 
বলেন,-_গর্ভ ভগবানের ন্বপ্রতিবিম্বরূপ। ধক্পভ-সন্প্রদায় মতে ইহ! 
ভগবানের ক্রাড়েচ্ছাত্মক ভাব। এই গর্ভ-_জীব-বীজ। ইঠা গ্রুতির 
বিষ্ববাদ জগ্সারে, অণু চৈতন্তরাশি বা অণু চৈতন্তপুঞ্জ, ইহ! রামান্থজের 
মত। কেবলু নীলক্ ইহাকে চৈতন্তের প্রতিবিষ্ব বলিয়াছেন। অণু 
চৈতগ্তরূপেই ইহা 6দ্বাভাস। ইহাকেই ব্যাধ্যাকারগণ প্রতিক্ষেত্রে 
ক্ষেত্রক্ররূপ পরাপ্রক্তি বলিরাছেন। পরে এই তত্ব ব্যাখ্যাত হহবে। 
তাহা হ'তে হয়, সমুদায় ভূতের উদ্ভব--সেই গর্ভাধান-ফলেই 
সর্বপ্রকার ভূতগণের উৎপত্তি হয়। প্রথম হিরণাগর্ভের উৎপত্তি হয়, 
তাহার পরে সর্বভূতের উৎপত্তি হয় (শঙ্কর )। সেই মতকৃত প্ররুতি- 
দঘক্সের সংযোগ হইতে ব্রহ্গাদি স্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতের সম্ভব বা উৎপত্তি 
হয় ( রামান্ুজ )। সেই গর্ভাধান হইতে ব্রহ্মাদি সর্ধভূতের উৎপত্তি হয়, 
(স্বামী, হছু)। আমি যে মহদ্তক্ম রূপ যোনিতে চিদাভাসরূপ রেতঃ 
সেক করি, তাহাতেই মাক্নাবৃত্তিবূপ গর্ভ ধারণ করি? গর্ভমধ্যে অ[কাশাদি- 


২৮. শ্ীমদ্ভগবদগীতা । 


মহাভৃত প্রভৃতির উৎপত্তির অবস্থা (ব্রণ রূপ) হয়, এবং তাহা হইতে, 
হিরপ্যগর্ভাদি সর্বভূতের উৎপত্তি হয় (মধু )। তাহা হইতে অর্থাৎ এই 
চেতন অচেতন প্রর্ৃতিদবয়ের সংযোগ হইতে গর্ভাধান হেতু ব্রহ্গাদি স্তম্ব 
পর্যন্ত সমুদ্বায় ভূতগণের উৎপত্তি বা সম্ভব হয় (কেশব)। সেই 
প্রক্কতিদ্বর-সংযোগ হইতে অথব! সেই গর্ভাধান হইতে ব্রন্জাদি সত্ব পর্য্যস্ত 
সর্বভূতের উৎপত্তি হয় (গিরি )। 

তাহা হইতে অর্থাৎ আমার আভাষ-সম্তাবিত সামর্থ্য হইতে আমার 
আভাষ-শক্তি-সমস্িত হইয়া মহদ্ত্রহ্ক রূপ প্রকৃতি সকাশে সর্বভূতের 
বা মহুদাদি ক্রমে আকাঁশাদি সকল ভূতের ও সকল ভূত কার্য্ের এবং 
চতুর্বিধ প্রাণিশরীরের প্রভব বা উৎপত্তি হয় ( শঙ্করানন্দ )। 

এই শ্লোকোক্ত অতি হুর্বোধ্য তত্ব আমর! পরে বুবিতে চেষ্টা করিব। 
এই শ্লোক ও পরবর্তী শ্লোক একত্র বুঝিতে হইবে । এই ছুই শ্লোকে এই 
ভূতস্ষ্টির মূলতত্ব উক্ত হুইয়াছে। 


সর্বযোনিষু কৌন্তেপ মুত্তয়ঃ সম্ভব্তি যাঃ। 
তাপাং ব্রহ্ম মহদযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিত। ॥ ৪ 








৮0. 


হয় যেই সব মুর্তি সকল যোনিতে 
সমুভূত, হে কৌন্তেয় ! ব্রহ্মই তাদের 
হয় মহাযোনি,_ আমি বীজ প্রদ পিতা ॥ ৪ 


৪। হয় যেই সব মুর্তি সকল যোনিতে সমুদভূত,-_দেব পিতৃ 
মনুষ্য পশু ও মৃগাদি সকল প্রকার যোনিতে দেহ সংস্থান লক্ষণ ও মৃচ্ছিতি 
অঙ্গাবয়ব যে সকল মূর্তির সমুস্ভব বা উৎপত্তি হয় (শঙ্কর)। 


চতুর্দশ অধ্যায়। ২৯ 


কার্য্যাবস্থাতেও চি্(চিৎ প্রকৃতির সংসর্থ আমার দ্বার কৃত হয়, ইহা! 
বুঝাইবার জন্য ভগবান্‌ এইরূপ বলিতেছেন! দেব গন্ধর্্ যক্ষ রাক্ষস 
মঞ্ষ্য পণ্ড মৃগপক্ষী সরীত্যপাদি সর্ধ প্রকার যোনিতে ষে সেই সেই রূপ 
মূর্তির জন্ম হয় (রামানগজ )। 

কেবল যে সৃষ্টির উপক্রমেই আমার অধিষ্ঠান হেতু এই পুরুষ প্রকৃতি 
ছয় হইতে এই রূপে ভূতগণের উৎপত্তি হয়, তাহা নহে। সর্বদাই 
এইরূপে সর্ব ভূতগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে । এই জন্য ভগবান্‌ 
এইরূপ বলিতেছেন । মনুষ্যাদি সর্ব যোনিতে যে সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক 
মূর্তির উৎপত্তি হয় (স্বামী )। 

মহদ্ত্রক্ম ষোনিতে ভগবান্‌ গর্ভ স্থাপন করিলে, তাহা! টি কিরূপে 
সর্বভূতের সম্ভব ব! উৎপত্তি হুইতে পারে? দেবাদির বিশেষ দেহ- 
উৎপত্তির অন্ত কারণও থাঃকতে পারে । এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্‌ 
বলিতেছেন। দেব পিতৃ মনুষ্য পশু মুগাদি সর্বযোনিতে যে সকল 
জরাযুজ অগুজ, উদ্ভিজ্জাদি ভেদে বিভিন্ন ও বিবিধ সংস্থান যুক্ত দেহ 
উৎপন্ন হয় (মধু, গিরি)। দেবাদিস্থাবরাস্ত যোনিতে যে সকল তনুর 
উৎপতি হয় (ব্ললগ্লেব)। মূর্তি সকল-_-অর্থাৎ সংস্থান বিশিষ্ট ভূত সকল 
(হন্থ)। অনেক যোনিতে অনেকবিধ বস্ত সকলের নানাবিধত্ব প্রতীতি 
হয়। তাহাদের কিরূপে এক যোনি হইতে জন্ম সম্ভব হয় ?--এই প্রশ্নের 
উত্তরে ভগবান্‌ বলিতেছেন,-__পূর্ব্বে সর্ধোৎপত্তিরপ সকলের যোনি 
_ উৎপন্ন হয়, তদনন্তর সর্বযোনিতে যে স্বস্বরূপের সম্ভব হুয় ( বঙ্পভ )। 
কেবল যে প্রলয়ের পর স্থষ্টটিকালে আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের ছারা কৃত 
প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ হইতে ভূতোৎপত্তি হয়, তাহা নহে, কিন্তু ভূতগণের 
অবান্তর কাযগ্রহণ অবস্থার অর্থাৎ স্থাষ্টি অবস্থার দেহ গ্রহণ ও ঈশ্বরের 
অধীন ইহা এন্লে উক্ত হইতেছে। সমুদায় দেব, অনুর, গন্ধবর্ধ যক্ষ, 
রক্ষ, পিতৃ, মনুষ্য, পণ্ড, মৃগ, পক্ষি, সর্প গ্রভৃতি যোনিতে যে সকল মুর্তির 
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বা তন্থুর উৎপত্তি হয় (কেশব)। ভগবান্‌ স্বয়ং অন্ুগ্রহপুর্ব্বক প্রকৃতি 
হইতে সমুদায় জগতের উৎপাদন করেন, ইহা! প্রতিপাদন পুর্বক তদনস্তর 
সর্বভূত প্রসবিত্রীরূপে প্রকৃতি সর্ধ জগতের জননী হন, ভগবান্‌ 
প্রকৃতিতে গর্ভাধান করেন বলিয়৷ তিনি নকলের জনক হন, ইহাই স্চিত 
হইতেছে । দেবমনুষ্যাদি সব্ব যোনিতে যে সকল মুক্তি বা প্রাণিদেহ উৎপন্ন 
হয়, তাহা (শঙ্করানন্দ )। 

ব্রহ্মই তাঁদের হয় মহাঁযোনি, আমি বীজপ্রদ পিতা- সেই 
সকল মৃর্িরই ব্রহ্ম মহৎ বা সর্বাবস্থায় যোনি বা কারণ এবং আমি 
ঈশ্বর গর্ভাধানের কর্ত। (শঙ্কর)। প্রতি দেহোৎপত্তির অন্ত হেতুর আশঙ্কা 
নিরাস জন্য ইহ! উক্ত হইয়াছে (গিরি )। সেই সকল মূর্তির ব্রঙ্গই মহৎ, 
যোনি_-আমা দ্বারা সংযোজিত চেতনবর্গণের মহৎ (বুদ্ধি তত্ব) হইতে 
বিশেষা্ত (সু ভূত পর্যযস্ত--২৩ তত্ব যুক্ত) প্ররৃতিই কারণ ! আদি 
বীজপ্রদ পিতা অর্থাৎ সেই সেই প্ররুতিতে কন্ধান্ননারে সেই চেতন 
বর্গের সংযোজক (রামান্ুজ )। দেই সকল মূর্তির যোনি_ নিপ্নাতৃস্থানীয় 
যোনি, এবং 'আমি গর্ভাধান কর্তী (স্বামী )। মহদ্ত্রক্গ সেই সেই মৃত্তির 
কারণভাবাপন্ন যোনি বা নিম্মাণস্থান, আর আম গভাধান কর্তী । 
মহদ্‌ ব্রন্মের অবস্থাবিশেষই তাহার কারণান্তর (মধু)। সেই সকল 
মুর্তির মহদ্‌ ব্রহ্ম বা প্রধানই উতপত্তিহেতুরূপ! মাতা, আর আম 
পরমেশ্বর তত্তৎ কন্মানুগুণ অনুসারে, পরমাণু চৈতন্তরাশির নংবোজক 
পিতা বলদেব )। আমি, অর্থাৎ বাজুদেব (ইনু )। মহ্‌দ্‌ ব্রহ্মই 
তাহাদের উতপতিস্থান বা মাতৃস্থানীয়া, আর আমি ইচ্ছান্ঞানাত্ম ক 
বীজ প্র পিতা বা উতপাদদক। 'অতএব ব্রহ্মই আমার ইচ্ছার নানা 
যোনিরূপ হইয়া প্রকাশিত (ভাসিত) হন (ব্ল্পভ)। সেই সকল 
মুন্তির যোনি মাতৃস্থানীয়া মহদ্তরহ্ বা চিৎসংযুক্ত মহৎ হইতে বিশেষ 
(স্থল ভূত ) পর্যন্ত প্রকৃতি আর আমি সর্বশক্তি সর্বেশ্বর তাহাদের 
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গাধানের কর্তী বা পিতৃস্থানীপ় অর্থাৎ নিজ নিজ্জ কন্মান্ুসারে চেতন 
গর সংষোজক কারণ, তাহার অন্ত কারণ নাই (কেশব)। প্রত্যেক 
নীরই জননী মহদ্‌ ব্রহ্ম ব! প্রকৃতি, আর আমি ঈশ্বর ,গর্ভপ্রদাতা 
তা ( শঙ্করানন )। 
কাল্লিক প্রলয়ান্তে ভূত স্ষ্টি-_তৃতীয় শ্লোকে এই জগতের 
সময়ে সর্বভূৃতের উৎপত্তিতত্ব উক্ত হইয়াছে, এবং চতুর্থ শ্লোকে 
শতের শ্রিতিকালে যে নিয়ত ভূতগণের জন্ম ০ইতেছে তাহার তত্ব 
গত হইয়াছে । আমর! এই তত্ব বিশেষভাে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
প্রলয়াস্তে জগতের স্থ্টি হয়। বিশ্বের প্রলয় ছুই রূপ-__মহাপ্রলয় « 
ন্নিক প্রলয় । এই ছুই রূপ প্রলয়ের কথা পুর্বে অষ্টম অধ্যায়ের ১৮শ 
কের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকে যে ভূত স্থ্টির কথ, আছে, 
হা প্রণয়ান্তে স্ষ্টি। কাল্লিক প্রলয়ান্তে বে রূপে ভূতগণের উৎপত্তি হয়, 
'হার তন্ব পুর্বে অষ্টম অধ্যায়ে; ১৮১. শ্লোকে উত্ত হইয়াছে। যথা-_ 
“অব্যক্তাদৃব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে । 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ 
২ স এবাং ভূত্বা ভূত্বা প্রালীয়তে ' 
রাত্রযাগমৈহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ 
এই কাল্লিক প্রলয়ে ভূতগণের একেবারে অতাগ্ত নাশ হয় না। তাহা- 
'র ভূতত্ব বা জীবত্ব থাকে । তাহারা কেবল অবণ হইয়া, এই প্রীলয় 
[লে অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায়। বীজরূপে তাহারা অব্যক্তেই 
কিয়া যার। আবার যখন কাল্পিক স্থষ্টি আরস্ত হয়, তখন সেই অব্যস্ত 
£তেহ আবার ভূতগণ ব্যক্ত হয়, তাহাদের প্রভব বা উৎপত্তি হয়! 
কথা পুব্রে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২৮ শ গ্লোকে ) উক্ত হইয়াছে। যথা_ 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্য নধ্যানি ভারত । 
অব্যক্তনিধনান্তেৰ তত্র কা পরিদেখন। ॥৮ 
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উক্ত শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে যে, হুস্মস শরীরী ভূতগণ স্থূল শরীর গ্রহণ 
না করিলে অব্যক্ত ভাবে থাকে, স্থল শরীর গ্রহণ করিয়া তাহারা ব্যক্ত 
হয়; সুতরাং এই কান্পসিক প্রলয়ে ভূতগণের কোন স্থূল শরীর থাকে 
না। কিন্তু তাহাদের পর! ও অপর! প্ররৃতিরূপ লিঙ্গশরীর বীজভাবে 
থাকে৷ প্রলয়ে ভূতগণ বা জীবগণ এই স্প্ৰ লিঙ্গ শরীরযুক্ত থাকিয়া 
এই অবাক্তে বিলীন হয়, এবং বীজভাবে সেই অব্যক্তে অবশ ভাবে 
রহিয়! যায়। তাহাতে এই লিঙ্গশরীরস্থ জীবাআ্মার একেবারে বিনাশ 
হয় না। তাহাদের বিশেষত্ব বীজভাবে প্রকৃতিতে থাকিয়া যায়। সে 
বিশেষত্ব দূর হইলে জীবাত্মা লিঙ্গদেহ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হুইয়৷ 
ব্রদ্মের সহিত অভিন্ন অধিশেষ ভাবে মিলাইয়া যাইত ) এবং লিঙ্গ শরীর 
তাহার কারণ মূলপ্রকৃতিতে বা মায়াতে বিলীন হইত। কাল্পিক 
প্রলয়ে তাহা হয় না । সাগর জলে জলবিন্দুর মিশ্রণরূপ লয় হয় না। 
যেমন অশ্বখবৃক্ষের বীল্পগুণি ক্ষেত্রে বপনের পুর্বে বীজভাবে থাকে, 
জীব সেইরূপ এই কাল্পিক প্রলয়, অবাক্তে লীন থাকে । পরে যেমন 
অশ্বখবীজগুলি উপবুক্ত ভূমিতে উপ্ত হইলে এবং জল বায়ু তাপাদির 
সহায়তা পাইলে, বুক্ষরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ কাল্পিক প্রলয়ের পরে 
অব্যক্ত হইতে স্থুল ভূতগণের বিকাঁশ হইলে ব৷ সমুদ্ধার তত্বের মূলরূপ 
অব্যক্ত হইতে আবার ভূ ভূর্ব হ্বর্লোক স্ষ্ট হইলে, জীবাত্বা সেই অব্যক্ত 
হইতে উপযুক্ত স্থল শরীর গ্রহণ করিয়া আবার ব্যক্ত হয়, বা শরীরী হয়। 
প্রলয়াবস্থায়ও প্রত্যেক জীব লিঙ্গদেহযুক্ত থাকিয়া যেমন বীজভাবে 
অব্যক্তে লীন থাকে, দেইরূপ তাহার সেই লিঙ্গ দেহের সংস্কাররাশি- 
বিশেষের সহিত সে জড়িত থাকে; সুতরাং কারক স্যক্টিতে যখন 
অব্যক্ত হইতে তাহাদের পুনরুত্ভব হয়, তখন সেই সংস্কার যেরূপ 
শ্চুটনোন্ুথ হয়, ষে ভাবে প্রন্োতিত হয়, তাহার তদনুরূপ শরীর গ্রহণ 
করিয়া অব্যক্ত হইতে জন্ম বা উৎপত্তি হয়। 
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যোনিতে, ভগবানের বাজ নিষেক করিতে হয়না । তবে অবশ্ত সেই 
স্্টির জন্ত প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান আবপ্তক। কেননা, তাহার অধ্যক্ষতায় 
সেই কাল্লিক স্থষ্টিতেও প্ররূতি স-চরাচর জগৎ প্রসব করে। ভগবানের 
'অধিষ্ঠান ও অধ্যক্ষতা না থাকিলে, কোন সৃষ্টিই সম্ভব হয় না। ( গীতা 
৯১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। ভগবান্‌ তাহার অধিষান জন্তই, আপন কাল শক্তি 
দ্বার! প্রলয়ের পর স্ব প্রকৃতিকে তৃষ্টি কাধ্যে উন্মুখ করেন, এবং জীবগণের 
স্কারও স্ফুটনোনুখ করেন। এইরূপে কাল্লিক স্থষ্টি হয়। হিরণ্যগর্ভ 
ব্রহ্মা নিদ্রার পর জাগরিত হইয়া এই স্থষ্টি করেন। পরম পুরুষ 
পরমেশ্বর হিরণ্যগর্ভের দ্রইূরূপে অধিষ্টান করেন। হিরণ্যগর্ভ বা! 
দ্বিতীয় পুরুষ হইতেই বিরাটের স্থষ্টি হয়। দেই বিরাট রূপ তৃতীয় পুরুষই 
এই বিশ্বরূপ। এই বিরাটই হিরণ্যগর্ভের জ্ঞেয় বূপ। 
মহা প্রলয়ান্তে ভূত-্থষ্টি -অতএব বলিতে পারা বায় যে, এই 
শ্লোকে মহাপ্রলয়ান্তে যে স্থষ্টি হয়, তাহার কথাই উক্ত হইয়াছে । পুরাণে 
এই মহাপ্রলয় তত্ব উক্ত হইয়াছে; শ্রতিতে কোথাও তাহা স্পষ্টভাবে 
উক্ত হয় নাহ, তাহা আমর! পুর্বে দেখিয়াছি। গীতাতেও পুরাণোক্ত 
ছুই প্রকার প্রলয়ের কথা কোথাও উক্ত হয় নাই। একই প্রলয় ব! 
কাল্পিক প্রলয়ের ব্থাই উক্ত হইয়াছে; ইহা আমরা উপরে উদ্ধৃত 
শ্লেকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি। সেযাহা! হউক, কান্পিক প্রলয়ের পর যখন 
ছত ৃষ্টি হয় না, তখন মহাপ্রলয়ের পর যে সৃষ্টি হয়, তাহাতেই ভূত-লহ্টি 
পুরাণ অনুসারে ইহা অবশ্ঠ কল্পনা! করিতে হয় । এই মহাত্ইতেই 
প সর্বভূতের সম্ভব বা উৎপত্তি হয়, তাহাই এ স্থলে উক্ত হইন্াঁছে। 
হইতে বুঝা! যায় যে, মহাপ্রলয়ে ভূতগণের আর বীজভাবেও বিশেষ 
থাকে না। তাহার! ভগবানের মার়াখ্য পরাশক্তিতে একেবারে 
বিলীন হইয়া যায়। অথবা তাহাদের ক্ষেত্রাংশ পর! ও অপরা 


ত এই মাক্সতে বিলীন তয় । আরু তাঠাদেরঞত্রেজ্বজপ তগ্র বানর 
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অংশ সেই এক ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বরে বিলীন হইয়! যায় এবং তাহাতেই 
নিবিবশেষ ভাবে থাকে। 

ভূতযোনি প্রকৃতি_প্রলয়ের পরে যখন স্থষ্টি হয়ঃ তখন এই 
মায়াখ্য পরাশক্তিতে জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ত্রিয়ার বিকাশ হয়। তাহা 
কার্য্যোন্ুখ হইয়া প্রকৃতির বিকাশ হয়। সেই প্রকৃতি ছুই রূপ--এক 
মারাখ্য প্রকৃতি ; ইহাই জীবত্বের মূল উপাদান, আর এক পঞ্চতৃত, বুদ্ধি 
অহঙ্কার ও মনোরূপ অষ্রধ৷ অপর! প্রকতি। এই ছুই রূপ ভগবানের মায়া 
হইতে উৎপন্ন বলিয়া! ভগবানেরই প্ররতি। এই ছুই প্রকৃতি মিলিত হইয়াই 
সমুদ্বায় ভূতের যোনি হয়। ইহ গীতায় পুর্বে উক্ত হুইয়াছে। যথা-- 

“এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয় ॥ (৭1৬) । 

অতএব এস্কলে যে ব্রহ্মকে ভূতগণের মহদ্‌যোনি বলা৷ হইস়্াছে,তাহা পরা! 
ও অপর প্রকৃতির মিলিত রূপ । এ স্থলে ব্রক্মকেই এই প্রক্কৃতিরূপ সর্ব" 
ভূতের মহুদ্‌ যোনি বল হইয়াছে । মহৎ অর্থে সকলের সর্বব্যাপক কারণ ।, 
ইহা দেশকাল নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। সাংখ্যদর্শনে আছে ?প্রকতে- 
মহান্‌।” অর্থাৎ মূল ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাযুক্ত প্রকৃতি হইতে মহত্ত্বের উৎ- 
পত্তি হয়। সেই মহত্তত্বই বুদ্ধিতত্ব। এই বুদ্ধিতত্ব হইতেই অন্যতত্বের 
উৎপত্তি হইক়্৷ জগতের বিকাশ হয়। অতএব প্র্কর্তি এই মহত্বত্বের কারণ 
বলিয়া তাহাকে মহৎ বলা যাইতে পারে। প্রাণও এই প্রকতির অন্তর্গত ।: 
এই প্রাণকেও শ্রুতিতে মহৎ বলা হইয়াছে। প্রাণই এ সমূদায়, প্রাণই 
ব্রহ্ম ইহ! শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব এই প্রাণ ও বুদ্ধিতত্ব এই 
প্রকৃতির মুলরূপ। মায়াখ্য পরাশক্তির জ্ঞানক্রিয়া হইতে এই বুদ্ধি বা 
মহত্তব্বের প্রথম উৎপত্তি, এবং তাহার বলক্রিয়। হইতে নিঃশহত ও কল্পিত] 
হ্ইয়। প্রাণের উৎপত্তি। (প্প্রাণ এন্তি নিঃস্তম্‌ ইতি কঠশ্রতিঃ, 
৬।২)। অতএব প্রক্কাতির- এই বুদ্ধি ও প্রাণরূপ মহৎ বলিয়া! সর্ববভূত- 
যোনি উক্ত প্রক্কৃতিকে 'মহৎ বল! হইয়াছে। 
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ভূতযোনি প্রকৃতি ব্রহ্মা কেন 1- ব্যাখ্যাকারগণ ইহার যে উত্তর 
দিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি । শঙ্কর বলেন, এই অিগুণাত্মিকা 
প্রকৃতি বা মায়! স্ববিকার সকলের ভরণ হেতু ব্রহ্মশব্ব-বাচ্যণ রামান্জ 
বলেন, শ্রুতিতে কোন কোন স্থলে ইহাকে ব্রহ্ম বলিয়। উক্ত হইয়াছে। 
স্বামী ও মধুনুদন বলেন, বৃংহ্ণত্র ( বর্ধনশীলত্ব ) হেতু অথবা স্বকার্ধ্য 
সকলের বৃদ্ধি করেন বলিয়া, এই প্ররুতিকে ব্রহ্ম বল! হইয়াছে। বল্লভা- 
চার্ধ্য মতে স্বকার্ধ্য অপেক্ষা বর্ধমান বলিয়৷ এই প্ররুতি ব্রন্ম। বলদেৰ 
বলেন, ইহা হইতে কোটা ব্রহ্াণ্ডের উৎপত্তি হয় বলিয়া! ইহা সর্বব্যাপী 
ব্রহ্দ। এই ব্যাখ্যাকারগণ কেহুই এ ব্রন্ষের অর্থ যে উপনিষদ-প্রতিপারদিত 
ব্রহ্ম তাহা বলেন না । 

কিন্ত এ স্থলে এই বিশ্বের উৎপত্তি মহদূযোনিকে ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝিতে 
হইবে। ব্রহ্ম হইতেই এ জ্গতের উৎপত্তি স্থিতি লয় হয়, তাহা বেদাস্ত- 
দর্শনের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে। যোনির এক অর্থ "আধার”। শ্বেতাস্বতর 
উপনিষদে আছে-- 

'সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ষপূর্ববম্‌। 
তত্র,যোনিং কথসে ন হি তে পূর্ববমক্ষিপৎ | (২1৭)। 

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে ব্রহ্গকে আশ্রয় পূর্বক সাধনা! করিলে, পূর্বরূত 
কর্ম আর বিক্ষেপকর হয় না। এস্থলে যোনি অর্থে আশ্রয়। ব্রন্ষের 
জ্দের অব্যক্ত ভাবকে আশ্রয় করিয়! মায়াদ্ারা ভগবান্‌ কৃরিপে 
বিশ্বস্থত্টি করেন, স্বয়ং ব্রহ্গের জ্ঞাতৃরূপে কিরূপে নিমিত্ত কারণ হইয়া 
বন্ধের জ্ঞের রূপকে উপাদান করিয়া বিশ্বন্ত্টি করেন, তাহা! সপ্তম 
অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে । 

এইরূপে ব্রহ্ম অগৎকারণ হন। এজন্ত ব্রন্ষকে যোনি বল! হয়।--- 

“তদ্বেদগুহোপনিসৎন্থ গৃং 
তদ্‌ ব্রঙ্গা বেদতে ব্রঙ্মযোনিস্‌।” (শ্বেতাখবতর ৫1৬) 


৩৬. শ্ীমদ্ভগবদগীতা। ৷ 


এ স্থলে যোনি অর্থে কারণ। ব্রঙ্গ এ বিশ্বের নিমিত-কারণ উপাদান- 
কারণ এবং অধিকরণ আধার । এইরপে ব্রহ্ম এ বিশ্বের যোনি। পরম 
জ্ঞাতা মায়াশক্তিমান্‌ পরমেশ্বর পরম জ্ঞে় ব্রহ্গকে “ভগ? কল্পনা করিয়া 
তাহাতে বহু কল্পনা-বীজ উপ্ত করিয়া, এ বিশ্বের সৃষ্টি কারণ বলিয়। 
পরমেশ্বর “ভগবান্‌” ! তাই তাহাকে “ভগেশ+ বলে-. 

ধন্মীবহং পাপম্ন্দং ভগেশ, ইতি ( শ্বেতাশ্বতর, ৬৬ )। 
যাহা হইতে উৎপত্তি হয়, তাহা যোনিস্বভাব। ভগবান্‌ “যোনিন্বভাবমধি- 
তিষ্ঠত্যেকঃ।% (এ ৫18) ব্রহ্মই মূলযোনি বা! কারণ। 

উপনিষদ হইতে জান যায় যে, যাহ! সাংখ্যের প্রকৃতি, তাহা এই 
জগৎ কারণ। পরব্রহ্মের অব্যক্ত প্রকৃতি ভাবই এই জগৎ রূপে বাক্ত। 
এজন্য “সর্বং খন্িদং ব্রহ্ম", এই শ্রুতিতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ব্রহ্মই 
এক অদ্বিতীয় । তাহা হইতে কোন স্বতন্ত্র তত্ব নাই। এ জগতে যাহা! 
কিছু আছে তাহ! ব্রন্মেরই ভাব (14০69) মাত্র। এই প্ররুতি যে ব্রহ্ষ 
হইতে ভিন্ন নহে, এই তত্ব বুঝাইবার জন্যই এই মহৎ প্রকৃতিকে ভগবান্‌ 
ব্রহ্ম বলিয়াছেন। আমরাও এ তত্ব পূর্বে নানা স্থানে নানা ক্ূপে ঝুবিতে 
চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে এই শ্লোকোক্ত তত্ব বুঝিবার জন্ত আবার 
তাহার কতক উল্লেখ করিতে হইবে। ৃ 
, পরব্রহ্মের ছুই ভাব,--নিগুণ ভাব ও সগুণ ভাব। নিগডণ ভাৰ 
আমদের জ্ঞানের অতীত (81170%/215 )। সগুণ ভাব আমাদের 
জ্ঞানগম্য--এমন কি, সগুণ ঈশ্বর ভাব সমগ্র রূপে আমাদের ভ্ঞের হইতে 
পাঁরে। এই সগুণ ব্রহ্ম হইতে, আমাদের নির্্ল জ্ঞানে আত্মন্বরূপে 
অবস্থান অবস্থায়, এই নিগুণ ব্রহ্মও একরপ জেয় হুন। চন্ত্রমগলের 
যে দিক নিয়ত সুর্ধ্যভিমুখে থাকে, তাহা! আমানের জ্ঞানের বিষয়ীভৃভ 
নহে। তাহার শ্বরূপ আমর! কখন জানি না। তবে তাহার যে দিক্‌ 
আমাদের পৃথিবীর দিকে থাকে, তাহা আমরা জানিতে পারি, তাহার 
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স্বরূপ আমাদের ভ্রেয় হইতে পারে, এবং তাহা হইতে তাহার অপর 
সুরধ্যাভিমুখস্থ দিক্‌ও আমর! কতকটা অনুমান দ্বার৷ জানিতে পারি। 
এক অর্থে এইরূপে সগ্ডণ ব্রহ্ম হইতে নিগুণ ত্রঙ্গ আমাদের জেয 
ক্ন। অন্য ভাবেই সণ্ডণ রূপ হইতে তাহার নিগুণ রূপ আমর। জানিতে 
পারি ) এ তত্ব পূর্ব বিবৃত হুইয়াছে। 

এই জ্ঞান মায়! শক্তি হেতু বিকাশোন্ুখ হইলে তাহ বিদ্যা (জ্ঞান) 
ও অবিস্তা (অন্ঞান ) রূপে অভিব্যক্ত হয়। এ উভয়ই অক্ষর ব্রহ্গে 
প্রতিঠিত।-- 
“ঘ্বে অক্ষরে ব্রন্মপরে ত্বনস্তে 
বিগ্বাবিদ্তে নিহিতে যন্র গুড়ে” ( শ্বেতাশ্বতর, ৫1১ )। 
আমর! এইরূপে ধারণ! করিতে পারি যে পরব্রহ্ম নিত্য পরা শক্তি 
যুক্ত । আমরা যেমন তাঁহার নিত্য জ্ঞানরূপ ধারণা করি, সেইব্প 
তাহার নিত্য শক্তিরূপও ধারণা করি। নিুণ ভাবে জ্ঞান অনন্ত পুর্ণ 
অবিশেষ ভাবে-এক অর্থে বীজরূপে থাকে । স্গ্িপ্রসঙ্গে পরা 
শক্তিমান্‌ পরমজ্ঞাত৷ ব্রহ্ম ঈশ্বর রূপে এই বিদ্/। ও অবিদ্ঠার নিয়স্তা হন। 
স্ষটির পূর্বে ব্রন্ধাশক্তি অনন্ত পূর্ণ আবিশেষ-নিক্রিয় অথবা এক অর্থে 
অব্যাকৃত বীজ ভাবে থাকে । সগুণ ব্রদ্মে যখন সেই জ্ঞান কাধ্যোনুখ 
হয়, ব্রহ্ম সেই জ্ঞানের ক্রিয়! হেতু জ্ঞান ও অজ্ঞান যুক্ত হইয়া “বহু হইব 
এইরূপ ঈক্ষণ বা সংকল্প করেন, সেইরূপ এই শক্তিও যখন ক্র্ধ্যোন্থুখ 
হ্য়, তখন ব্রদ্ম এই কাধ্যোন্থুখ শক্তি যুক্ত হইয়াই সগুণ ব্রহ্গের প্রতি রূপ 
হন। অতএব পরব্রহ্ম যেমন পরা শক্তি মায়! হেতু জ্ঞাতৃম্বরূপ, 
সেইরূপ মান্বাখ্য জেয প্ররুতি-স্বরূপ হন। ব্রহ্ম এই পরমা মার! হেতু 
পরম জ্ঞাতা ও পরম জ্ঞেয় উভয় রূপ হন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, 
শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই। এরজন্য এই মায়াকে ব্রহ্ম র! 
ব্রহ্মময়ী বল! যায়। 


৩৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


অতএব এই কার্যোন্ুখ মায়াময় ব্রহ্মই সগ্ুণ। এই সগ্তণ রূপে 
পরব্রঙ্ম যেন আপনাকে দ্বিধা করেন। এই দ্বিধা বিভক্তের স্তায় সেই 
এক অবিভক্ত ব্রন্মেরই একরূপ পরমেশ্বর, আর একরূপ জ্ঞান-বল- 
ক্রিয়ারপ বিবিধ ভাবে বিকাশিত মায়া পরাশক্তির প্রকৃতি রূপ। 
পরমেশ্বর ভাবে তিনি পরম দ্র) পরম জ্ঞাতা এক ক্ষেত্রজ্ত এবং পরা 
প্রকৃতি ভাবে তিনিই আপনার পরম দৃষ্ট, পরম জ্ঞেয় ক্ষেত্র হন। 

পরম ত্রষ্টা। ও জ্ঞাতা-রূপে পরমেশ্বর, তাহারই স্বরূপ ও তাহারই দুষ্ট 
ও জ্েয় প্রকৃতিকে তাঁহারই স্বতৃত জ্ঞান করেন। তাহার জ্ঞানে, এই 
পরম জ্ঞাতা ও জ্ঞের় ভিন্নরূপে থাকিয়াও ম্বরূপতঃ অভিন্ন থাকে-- 
আমি ও আমার এই ছুই ভাবে ভিন্ন হুইয়ুও এক থাকে। এজন 
ভগবান্‌ এই প্রকৃতিকে আমার ও আমার যোনি বলিয়াছেন। (৮২২ 
ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )। 

সর্বব ভূতের মহ্দ্‌ ব্রহ্ম মাতা. এবং ঈশ্বর পিতা-_এস্কলে 
আমাদের আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। পরম ব্রহ্ম এইরূপে 
পরমেশ্বর ভাবে পরম পিতা এবং পর! প্রকৃতি ভাবে তিনিই পরমা মাতা । 
পরমেশ্বর রূপে তিনি পুং-শক্তিযুক্ত, আর পর! গ্রক্কভি রূপে তিনি স্ত্রী- 
শক্তি-যুক্তা'। পাণিনীয় দর্শনে আছে যে পুংশক্তি ত্যাগাত্মবক, আর স্ত্রী- 
শক্তি গ্রহণাত্বক। পরমেশ্বর তীহারই মায়াখ্য প্রকৃতিতে তীহারই 
সংকল্পাত্মক বীজ ত্যাগ বা নিষেক করেন এবং সেই পরম! প্রতি তাহ! 
গ্রহণ করিয়!, স্বগর্ভমধ্যে তাহাকে পুষ্ট করিয়া এই ব্রহ্মা এবং আরও 
কত কোটা ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করেন, সর্বভূত প্রসব করেন, পুরাণে ইহ উক্ত 
হইয়াছে। এজন্ত পরমেশ্বর পিতা ও এই মায়াখ্য পরাপ্রকতি মাতা । 
ভগবান্‌ জ্ঞান স্বরূপ ঝুলয়াও তাহাকে পিতা বলা যায়, এবং তাহার 
মায় তাহারই পরাশক্তিস্বূপ বলিয়া তাহাকে মাতা .বল! যায়। স্বগুণ 
ব্্মকে জ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে--তিনি পিতা, আর শক্তির দিক দিয়! 
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দেখিলে তিনি মাতা । পরমেশ্বর এই প্ররুতিরপ পরাশক্তিমান্‌ বলিয়া, 
এবং শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ বলিয়া তিনিই এ জগতের পিতা, মাতা, 
খাতা,--তিনিই জগতের প্রভব ও প্রলয় স্থান ( গীতা ৯১৭১৮ )। 
অতএব এই মায়াখ্য প্রক্কৃতিই যে পরব্রন্দের একভাব, তাহা আমরা 
সংক্ষেপে বুঝিতে পারি । এই ভাবে পরব্রহ্মকে অর্থাৎ পরব্রহ্মরূপা মায়াকে 
মাতৃরূপেও আমর ধারণ! ও উপাঁসন! করিতে পারি । সেই মাতৃজাব 
হইতে জগতে সর্বত্র মাতৃভাবের বিকাশ হয়। ব্রঙ্গই সর্বভূতে পিতৃরূপে 
ও মাতৃরূপে অবস্থান করেন, পরমেশ্বর পরমেশ্বরী রূপে অবস্থান করেন। 
চণ্তীতে আছে-_- 
“যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা । 
নমন্তপ্তৈ নমস্তক্তৈ নমস্তপ্তৈ নমো নমঃ ॥” 
এই মাতৃভাবের প্রাধান্য ভৃতগণ স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হয় এবং পিতৃভাবের 
প্রাধান্তে পুংযোনি প্রাপ্ত হয় আর এই পুংক্ত্রী-সংযোগেই স্থষ্টির অবস্থায় 
ভূতগণের জন্ম বা উৎপত্তি হয়। যাহা হউক, এ সকল গৃঢ় তত্ব এস্থলে 
বুঝিবার প্রয়োজন নাই। চতুর্থ শ্লোক বুঝিবার সময় ইহার কতকটা 
আভাস পাওয়॥ যাইবে । 
স্থষ্টিকালে প্রকৃতিতে পরমেশ্বরের গর্ভনিষেক-_মহাপ্রলয়াস্তে 
সথষ্টির আরস্তে পরব্রদ্মের এই পরাশক্তি মারা কার্য্োন্থুখ হইলেও ব্রহ্ধ 
সগুণ ভাবে বা পরমেশ্বররূপে তাহার এই মায়ার কাধ্যোম্ুখ অবস্থা হেতু 
জ্ঞানে ঈক্ষণ করেন বা সংকল্প করেন। (ছান্দোগ্য ৩২1৬ )। * অথবা 
কোম+ যুক্ত হইয়া! তপঃ করেন । তৈত্তিরীয়, ২৬1১) যে আমি বহু হইয়া 
প্রকাশিত (17201650) হইব। এই বহু হইবার সংকরবশতঃ যেন 
পরমেশ্বর “কাম” ব৷ ইচ্ছা দ্বারা যুক্ত হন, এবং সেই কামের সহিত স্বশক্তি 
মায়ার গ্রতি ইক্ষণ করেন। এই ঈক্ষণই মায়াশক্তিরূপ ব্রন্দে,গর্ভাধান। 
ইহা! আমর! পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই শ্রত্যুক্ত “ঈক্ষণই 
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থে এই গর্ভাধান, পরমাত্মা স্বগ্রকীতকে আপন যোনি করন! করিয়া, 
তাহাতে গর্ভাধান করেন, ইহ! শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে । বৃহদারণ্যক, 
উপনিষদে (১18১৭ ) আছে :__“আত্ম৷ এব ইদমগ্র আসীৎ এক এব, 
সোহকাময়ত জায়া মে শ্তাদথ প্রজায়েয়।” ইতি। ইহার অর্থ পূর্বে 
বিবৃত হইয়াছে । নবম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা শেষে স্থষ্টিতত্ব দ্রষ্টব্য । 
হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি ।---এই ঈক্ষণ--বা স্বমায়াকে জায়ারূপে 
কামনা পুর্ব্বক ঈক্ষণ হইতেই পরমেশ্বরের এই পরাশক্তি রূপা প্রকৃতিতে, 
তাহার এই বছ হইবার এই “বহু স্তাং প্রজায়েয়” রূপ সংকল্প বীজ উপ্ত 
হয়। সেই বীজ পরমেশ্বরেরই স্বরূপ; তাঁহারই বছ হইবার ভাব।. 
তাহারই আত্মা সেই ৰীজে অনুপ্রবিষ্ট। সেই বীজ হইতেই মহা! প্রর্কৃতি 
গে প্রথমে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি হয়। বলিয়াছি ত, এই হিরণ্যগর্ভই 
দ্বিতীয় পুরুষ। ইনিই জীবঘন (প্রশ্ন উপঃ ৫1৫)। তিনি রঙ্গের, 
ধু হইবার বা বহু জীবরূপে ব্যাকৃত হইবার কর্নার ঘন বিজ্ঞান রূপ। 
এই হিরণ্যগর্ড ত্রক্াণ্ডের মধ্যে_বা৷ মায়াখ্য প্ররকতির গর্ভে মহা জ্যোতির্ময় 
বা হিরণ্য জ্যোতিযুক্ত গর্ভে অবস্থান করিয়া পরমপুরুষের সেই বহু হইবার, 
সংকল্পকে বহছুরূপে বিকাশ করেন- অনন্ত প্রকার জীবজাতিকে বা 
জীব বিশেষকে নাম ও রূপের দ্বারা ব্যক্ত করেন, এবং ব্যক্ত করিয়া 
তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন। এই হিরণ্যগর্ভরূপ অক্ষর ব্রহ্ম এই প্রকার 
নাম রূপময় উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া! বিভক্তের মত হুইয়া আত্ম! 
স্বরূপে সেই কল্পিত নাম রূপের নধ্যে প্রবেশ করেন। ইহাই জীব বীক্ঞ, 
হিরণ্যগর্ভরপ ব্রন্দের মধ্য স্থিত। 
হিরণ্যগর্ভ হইতে সর্ববভৃতের উৎপত্তি।--এই হিরণ্যগর্ভ সেই 
সর্ব জীবের বীজ পরা ও 'অপরাপ্রক্ৃতিতে নিষেক করেন। ব্রহ্ম হইতে 
মায়ার পরিণামে আকাশাদি ক্রেমে যে পঞ্চ মহাভূত এবং বুদ্ধি অহঙ্কার 
অন্তত পূর্বে স্ষ্ট হইয়া! “লিঙ্গ” উৎপর হইয়াছিল (যাহ! শিবময় ব্রদ্ধেরই 
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অষ্টরূপ বলিয়া! শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে) তাহার সহিত ব্রহ্ম হইতে উদ্ভৃত 
ষে প্রাণরূপ পর! প্রকৃতি তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া বা এই অপরা ও 
পরা প্রকৃতি মিলিয়! যে সর্বভূত যোনি উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই মহদ্‌ যোনিই 
এই সমুদায় নামরূপে ব্যাকৃত ও আত্মাদছারা অনুপ্রবিষ্ট জীববীজ আপন 
গর্ভে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ব্রহ্গসত্তায় সত্তাধুক্ত ও ব্রহ্ম শক্তিতে শক্তি 
যুক্ত করিয়া ও আপনারই উপাদান বা প্রকৃতির বিকৃতি--দশ ইন্দ্রিয় ও 
পঞ্চতম্মাত্র দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া, তাহাদের উক্ত অষ্টাদশ প্ররুতি বিকৃতি 
ও বিরুতিযুক্ত হুষ্্ম দেহের বিকাশ করেন এবং তাহার সহিত স্থুল 
ভূতের সংযোগ করিয়া দিয়া এবং এই রূপে তাহাদের ক্ষেত্রের বূপ 
শরীরের বিকাশ করিয়া দিয়! এই সর্বভূতময় জগৎকে ভগবানের 
অধ্যক্ষে প্রসব করেন। 

এই পরা ও অপর! শ্রকৃতিরূপ সর্ধভূত-যোনি (৭18) যে ব্রহ্ম 
তা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। পুর্বে 'এ সম্বন্ধে রাঁমান্ুজ ও বলদেবের 
উদ্ধৃত শ্রুতি (মুণ্ডক ১1১৯) উল্লিখিত হইয়াছে। এ সন্বস্থে 
অন্তশ্রতি এই-_- 

এন্ডন্মা জায়তে প্রাণো মনঃ সর্কেত্রিয়াণি চ। 
খং বায়ু জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী 1 
( মুণ্ডক ২১৩)) 

এই রূপে সেই হিরণ্যগর্ভাখ্য দ্বিতীয় পুরুষের বহু হইবার সংরল্পাত্মক 
বীজ হইতে এই বিরাট বিশ্বরূপের স্থষ্টি হয়। বিরাট ব্রহ্মজ্ঞানের জাগ্রতরূপ, . 
হি্ণ্যগর্ভ সেই জ্ঞানের স্বপ্র্ূপ, আর পরমপুরুষ সেই জ্ঞান-ন্বর্ূপের 
নিদ্রিত রূপ । নিগুণ ব্রহ্ম সেই জ্ঞানস্বরপ ও শক্তিম্বরূপ ব্রন্দের 
তুরীয় রূপ। ইহা পূর্বে ৮ম অধ্যায়ের শেষে ওস্কার তত্ের ব্যাখ্যায় বিবৃত 
হইয়াছে। 

অতএব পরম পুরুষের বহু হইবার সংকল্প বীজ প্রথমে শাহার 
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পরাশক্তি মায়া গর্ভে নিষিক্ত হইয়া হিরণ্যগর্ভাখ্য দ্বিতীয় পুরুষের উৎপত্তি 
'ন্হয়। পরে এই দ্বিতীয় পুরুষ হিরণ্যগর্ত “বনু হইবার সংকল্প তাহার নামরূপ 
সবার ব্যার্তু করিয়া এবং তাহাতে আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বনুজীব- 
বীজ বা জীবজাতির বীজ আপনাতে ধারণ করেন ) সেই বীজ উক্ত পরা 
ও অপরারূপা প্রকৃতির গর্ভে নিষেক করেন। প্রকৃতিতে উপ্ত সেই 
গর্ভ হইতে বা এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রভ্ত-সংযোগ হইতে সমুদায় সত্তার উৎপত্তি 
হয়। এইরূপে ব্যক্ত সর্বভূতময় জগৎই বিরাট বা ভগবানের বিশ্বরূপ। 
তাহাই তৃতীয় পুরুষ বা সর্ব ক্ষরপুরুধ। তাহা হিরণ্যগর্ভ রূপ ব্রন্গের 
ৃষ্ট বা ভ্ঞেয়। * 

স্গ্রির প্রারস্তে গর্ভাধানের অর্থ-_এই যে সৃষ্টির আরস্তে মায়াখ্য 
পরা শক্তি যুক্ত পরত্রক্ম সণ্ডণ ভাবে আপনাকে শক্তিমান্‌ ও শক্কিরূপে 
অথবা পরমেশ্বর ও পর! প্ররুতিরূপে দ্বিধা করেন, এবং পরমেশ্বর 
হইতে আপনার শান্ত রূপ প্রকৃতি নিজ গর্ভে জগৎ বীজ গ্রহণ 
করিয়া এই জড় জীবময় জগৎ প্রসব করেন। সৃষ্টি অবস্থায় গ্রতি জীবের 
জন্মও তদন্রূপ। পিতা মাতৃ গর্ভে রেতঃ সেক করিলে মাত পোপিত 
যোগে মাতৃগর্ভে ভ্রণের উৎপত্তি ও বুদ্ধি হইয়া আমাদের জন্ম হয়। সর্বত্র 


* প্রসিদ্ধ জর্দাপ দার্শনিক, হেগেল তাহার 12111950017) 01 61810? গ্রন্থে এইরূপে 
ৃটয় ধর্্োজ ত্রিত্ববাদের (11701) দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদশুসারে--পরমে- 
শ্বর পরমপুরুষ 1170 73392: এই পরমপুরুব যে প্রথম কল্পনা! করিয়া, যেরূপে প্রকাশিত 
হন, তাহাই 1,0০5. 1062) শব্ধ বর্গ তাহাই [06 50) 1 ধ্ী্ই ভাহারই অবতার। 
সেই 1.0£05 ই হিরণাগর্ভাখ্য দ্বিতীয় পুরুষ। আর তাহা। হইতে যে বিরাটাখা তৃতীয় 
পুরুষের বিকাশ; তাহা! 10170 5801 বা 2019 £1795৮1 এ জগৎ তাহারই বিকাশরূপ 
€ 12908551017 01 07550101601 ইহা সেই দ্বিতীয় পুরুষের---1172 1+9£০5 এর 
.ধ্হরূপে বান্ত সংকল্পের 06 112115 বা! [0655 সকলের রূপ (1০1) ) দ্বারা প্রকাশিত 
ভাব। প্রসিদ্ধ যুনানী দার্শনিক প্লেটোর তেও “'সতাং শিবং সুন্দরং” বা সচ্চিদানন্দাত্মক 
(07০ 2০০৭, 016 0745 ৪110 0008 06890191 ) 1069 জগতের মুল, তাহাই বহু হইয়। 
৫ বহু 1069 হইয়া ) জগতে অভিবাক্ত হয়। 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৪৩. 


এই নিয়ম । সমষ্টির যে নিয়ম ব্যটটিরও তাহাই । অতএব ব্যক্তি 
'বিশেষের সন শরী'র গ্রহণ পূর্বক মাতৃগর্ত হইতে জন্মতত্ব বুঝিলে এই 
জগতের দর্ব ভূতের আদি উৎপত্তি তত্ব আমরা বুঝিতে পারিব। এস্থলে 
তাহার আর বিস্তারিত আলোচনায় প্রয়োজন নাই। 


* পণ্ডিত পীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, ভাহার গীতা-বাথায় এই প্লেরক বুঝাইতে 
যাহ। লিখিয়াছেন, তাহ! এখানে উদ্ধৃত হইল ৫. 

“ছুই প্রকার ঘটন! দ্বারা সন্তানের উৎপত্তি হইয়া! থাকে। তাহার একটিই এখানে 
ৃষ্টান্তের অবতারণা! নিমিত্ত আবশ্যক হইয়াছে । অতএব সেই একটির প্রণালীই এখানে 
'ঘল! ধাইতেছে। অতীব শুল্ক্ম--কেবল শক্তি মাত্র স্বরূপে অবস্থিত জীব সকল ঘটনাক্রমে 
বিবিধ খাস্তদ্রবা অথব! নিঃশ্বাস বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া! পিতার দেহে প্রবেশ করে। 
পরে তাহ! এমত অভিম্ন ভাবে পিতার আত্মার মহিত মিশাইয়া বায় যে, কোন প্রকারেও 
তাহাদের পার্থকা অনুভব কর! যায় ন। ; যেন একেবারে একই হইয়া যার। পরে যখন 
স্ত্রী আর পুরুষে যোগ হয়, তখন এই বিলীন শত্তিটুকু আবার বিশিষ্ট হইয়৷ পিতার দেহের 
অপুমাত্র ভৌতিক পদার্থে আশ্রয় পুরবক মাতৃজরাযুতে প্রবেশ করিয়া আবার মাতার 
' দ্বেহে একবারে মমবেত হইয়া যি ; পরে মাত। হইতেই দেহের পুষ্টিদাধন পূর্ব্বক আবার 
মাতা হইতে বিশ্বলিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এক এক বার মহাপ্রলয়ের পর ব্রহ্ম জার 
প্রকৃতি হইতেও ঠিক এইরূপেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মহত্ত্ব হইতে পৃথিবী 
পর্যাস্ত ষত প্রকার জন্য পদার্থ আছে, তৎসমস্তই মহাপ্রলয্নকালে ব্রিগুণাক্মিক! বা 
ত্রিশক্তি স্বরূপ! প্রকৃতিতে বিলীন হইয়। যায়, তখন কোন প্রকার জন্য খস্তরই অস্তিত্ 
থাকে না ; এক ম্ত্র প্রকৃতি ও চিত্্বরূপ ব্রচ্গের সহিত অভেদ ভাষে মিশাইয়। যায়। 
প্রতোক জীবের যে পূর্থক পৃথক জীবনী শক্তি আছে, তাহাও এ প্রকৃতিতেই বিলীন 
হইক্না যায়, কারণ ইহাও প্রকৃতিজন্ত পদার্থ। এদিকে প্রত্যেক জীবের অবলম্বন 
স্বরূপ বা আত্মা স্বপ্লাপ যে পৃথক্‌ পৃথক ও ক্ষুত্র কষুত্র চৈতন্তের অনুভব হইতেছে, 
তৎসমস্তই সেই অপরিমিত চৈতস্ত সমুগ্রে এক হইয়! বায়, ইহাদের কিছুমাত্র পার্থক্যের 
অনুতব হয় ন! ; তথন একমাত্র পরমাজ্মাই বিদ্যমান থাকেন। পরে যখন “মহাপ্রলয়ের 
খবসান হয়, তখন এ মার়। বা ত্রিগুণাক্মিক। অধব। ত্রিগুণ শক্তিরূপ। প্রকৃর্তি্ন সহিত 
এ চৈতন্য স্বরূপ আত্ম! ব। পুকষের পূর্বোক্ত অধ্যামন্বয়ূপ সংযোগ থাকাতে সেই পূর্ব 
বিলীন ক্ষত কষু্ত জীব চৈতন্তগুলি সেই স্থবৃহৎ চৈতন্ত স্বরূপ পিতা হইতে যেন পৃথক 
হইয়া পড়ে। তখন তাহার! সেই পূর্ব বিলীন আপন আপন জীবনী শক্তিও গ্রহণ করে, 
এবং ত্রিগুণীক্মিক! প্রকৃতি স্বরূপ মাত! সহিত সমবেত হইয়া যার়। এই হইল প্রকৃতির 
গর্তাধান ব্যাপার। পরে এ প্রকৃতি হইতেই জ্ঞানশত্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং পোবণশক্তি 
-সংমিশ্রিত বুদ্ধি 'অভিমান ও মন ইন্রিয়াদি শক্তির সংখ্রহ করিয়। অসংখা বের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ কারপদেহ ব! লিঙ্গদেহ বা শুক্্রদেহ সংগঠিত হয় ; তখনই জীবের পৃথক পৃথক জন 


৪৪ শীমদ্ভগবদগীত1। 


গর্ভবীজ-_অতএব এই গর্ভ অর্থে শঙ্কর যে বলিয়াছেন,_হিরণ্য- 
গর্ভের জন্ম হেতু বীজ অথবা সর্ধভূতের জন্ম কারণ স্বরূপ বীজ, তাহা 
সঙ্গত। মধুশ্দন এই অর্থই বিবৃত করিয়াছেন। ইহাই এক অবিভক্ত 
ক্ষেত্র জ্ঞেয় বিভক্তের ন্যায় বিকাশিত বনু ক্ষেত্রজ্ঞ বীজ। ইহাই ক্ষর 
' পুরুষ; কিন্তু রামানুজ বলদদেৰ প্রভৃতি এই 'বীজকে” জীবভূত পরা 
প্রকৃতি বলিয়াছেন তাহ! সঙ্গত নহে। এই পরা প্রকৃতি ষে প্রাণ 
শক্তি মাত্র, তাহা! ৭৪ গ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। শ্রুতিতে 
প্রতে,ক নাম-বূপাত্সক সংকল্প মধ্যে ত্রহ্মের আত্মস্বরূপে অনুপ্রবেশের 
কথা৷ আছে, সেই জ্ঞানরূপ উপাধি যুক্ত আত্মাই বীর তাহা কেবল জড় 
প্রাণ শক্তিবূপ পরা প্রকৃতি নহে, তাহা পূর্বে উক্ত হুইয়াছে। 

শ্রতি-স্মৃত্যুক্ত স্থষ্টির আদিতে জীবস্গ্টি তন্ব।-_যাহা হউক, 
শ্রতিতেও যে এইরূপে সর্ধভূত স্থষ্টি তত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহ 
পুর্ব্ব বিবৃত হইলেও এস্থলে তাহার শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধৃত কর! প্রস্বোজন। 
ষিনি সর্ব দেবতার প্রভব ও উদ্ভবের কারণ, ধিনি এই বিশ্বের অধিপ» 
তিনি-_ 

“হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পুর্ববম্।” ( শ্বেতাশ্বতরঃ ৩1৪ )। 

তিনি অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময় পুরুষ--- 

য এয অন্তরাদিত্যে হিরগ্য়ঃ পুরুষঃ।” (ছান্দোগ্য, ১৬৬ )। 

তিনিই প্রজাপতি-ত্রহ্ধ হইতে উৎপন্ন এবং প্রজ্জাপতি হইতে দেবাদি 
ক্রমে মকল জীবের উৎপত্তি হইয়াছে-_ 

'্রহ্ধ প্রজজাপতিং প্রজাপতির্দেবান্‌ অন্থজৎ।” ( বৃহদারণ্যক, 61৫1১ )। 


এই হিরণ্যগর্ভই অক্ষর ব্রহ্ম, তাহা হইতেই বিবিধ ভাবের উৎপত্তি 
হয়, 


হুইল বলা ধায়। তৎপর সেই জীব হইতেই প্রকৃতির অংশ সকল গ্রহণ করিয়া বধাক্রমে 
ব্রঙ্গ অবধি “কীট পতঙ্গ পধ্যস্ত সমস্ত প্রাণিদেহের বিকাশ হইয়াছে ; অতএব ব্রহ্ম বা! 
আস্মাই জগতের পিতা, এক ত্রিগুণাক্মিকা প্রকৃতিই এই জগতের মাত]।” 


চতুর্দশ অধ্যায় । ৪৫ 


পতথাক্ষরাদ্‌ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ 
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যস্তি।” (মুণ্ক, ২১/১)। 
এই অক্ষর পুরুষ বা হিরণ্যগর্ভ হইতে ধিনি পর বা! শ্রেষ্ঠ সেই দিব্য 
€ পরম ) পুরুষই ব্রহ্গ-- | 
“অক্ষরাৎ পরতঃ পর2।” মুণ্ডক, ২১।২)। 
এই হিরণ্যগর্ভ হইতে বহু হইবার সংকল্প অনন্তরূপ হইম্না, নামরূপ 
দ্বার! ব্যাককৃত হইয়, স্থষ্টির অনন্তর ব্রহ্ম আত্মারূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট 
হইয়া বীজরূপে ছিরণ্যগর্ভ দ্বারা পরা ও অপর রূপ! প্ররুতিতে উপ্ত ₹ুইয়। 
যে বিরাটের উৎপত্তি হয়, শ্রুতি অনুসারে সেই কিনা ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় 
ব্যাপ্ত হয়।-- 
প্যো * * * ব্রহ্ধাওস্ত অন্তর্বহিব্যাপ্রোতি--বিরা » * *1৮ 
( রামোত্তর তাপনী, ৫1৩৮ )। 
সে যাহ! হউক হিরিধ্যিগর্ভাখ্য ব্রহ্ম হইতে কিরূপে প্রজান্ষ্টি হয়, 
তাহাত্র বিবরণ গৃঢ়ভাবে বৃহদারপ্যকে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এস্থলে, 
উদ্ধৃত হইল।-_ 
“আউজবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ | সঃ অন্ুবীক্ষ্য নান্তৎ আত্মনোই- 
'পপ্তাৎ।” ১৪ 
ক খ সঃ 
সবৈ নৈব রেমে, তন্নাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়ম্‌ প্রচ্ছৎ। 
সহৈতাবান্‌ আস বা স্ত্ীপূমাংসৌ সম্পরিঘক্। স ইমমেবাত্মানং ঘেধ! 
পাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্থী চ অভবতাম্‌। তন্মাদিদম্‌ অর্থ বুগলমিব স্ব। 
ইতি হ শ্মাহ যাজ্জবন্ধযঃ। তন্মাদয়মাকাশঃ| স্িয়া পূর্ত এব তাং 
সমভবৎ। ততে! মনুষ্যা অজ্ঞায়স্ত। ১1৪1৩ 
পসোহ ইযম্‌ ঈক্ষার্চক্রে কথং নৃমা আত্মন এব জনম্িত্বা সম্ভবতি, 
'হুস্ত তিরোইসাঁনি ইতি। সা গৌঃ অভব্ৎ, ধবভ ইতরম্তাং মমেবাভবৎ। 


৪৬ ভ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


ততো! গাবঃ অজায়ন্ত বড়বা ইতর অভবৎ, অশ্ব বুষ ইভরঃ, গর্দভী ইরা, 
গর্দভ ইতরঃ, ছাঁং সমেবাভবৎ | তত একশফম্‌ অজায়ত। অজা! ইতর 
ভব বস্ত ইতরঃ অবিঃ ইতর মেষ ইতরঃ তাং সমেব অভবৎ। 
. ততঃ অজা অবয়ঃ অজায়স্ত। এবমেব যৎ ইন্বং কিঞ্চ মিথুনম্‌ আপিগী- 
লিকাভ্যঃ তৎ সর্বম্‌ অস্থজত।” ১1818 

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, “এই বিশ্ব অগ্রে আত্মাই ছিজেন। 
তিনি পুরুষাকার ছিলেন। তিনি ঈক্ষণ করিলেন, বা আলোচনা 
করিলেন, আতা! ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না» 

নটি ক ক 

“তিনি এইরূপে একাকী থাকিয়া রতি বা আনন্দ পাইলেন না। 
সেই হেতু একা! কেহ আনন্দ পায় না। তিনি তাহার দ্বিতীয় ইচ্ছা 
করিলেন । তিনি এক আত্ম! বা পুরুষ স্বরূপে যেন পুং স্ত্রী এই ছুই ভাবে 
সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনিই এইরূপ আত্মাকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। 
তাহা হইতে পতি এবং পত্বী উৎপন্ন হইল। এই জন্ত এই বিশ্ব স্থী, 
আত্মারই যেন অর্ধ বুগল (বিকার) রূপ। সেই জন্ত (আত্মা হইতে 
উদ্ভূত) আকাশ স্ত্ীরূপ দ্বারা পূর্ণ (পৃরিত) হইয়াছিল। সেই স্ত্রীতে 
( শতরপাখ্যা স্ত্রীতে ) সেই পুরুষ উপগত হুইয়াছিলেন। তাহ! হইতেই 
এই মানুষ্যগণের উৎপত্তি। 

“তখন সেই স্ত্রী ( শতরূগা ) ঈক্ষণ করিলেন অর্থাৎ চিন্তা করিজেন, 
হায়! আত্মা আমাকে উৎপাদন করিয়া, কেন আমাতে উগগত হুইতে- 
ছেন! আমি এখন তিরোহিত হই অর্থাৎ অন্ত জাতিরগে আপনাকে 
নুকাইত করি। সেই স্ত্রী তখন গে! হইলেন। পুরুষ ও বুষহইয়! 
ভাহাতে উপগত হইল। তাহাতে গো.জাতির উৎপত্তি হইল। সে 
জী তখন ঘোটকী হইলে, পুরুষও ঘোটক হইয়া! তাহাতে উপগত 
ক্ইল। তাহাতে অশ্ব জাতির উৎপত্তি হইল। স্ত্রী গর্দভী হইলেন, 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৪৭; 


পুরুষ গর্দভ হুইয়া তাহাতে উপগত হুইল ! তাহাতে একখুরযুক্ত গর্দভ 
জাতির উৎপত্তি হইল। স্ত্রী তখন অজ! হইলেন, পুরুষ অজ হইয়! 
তাহাতে উপগত হইল, ছাগ জাতির উৎপত্তি হইল। স্ত্রী তখন 
অবী বা স্ত্রীমেষ হইল) পুরুষ পুংমেষ হইয়া তাহাতে উপগত হইল। 
এইরূপে মেষ জাতির স্থা্টি €ইল। এই এই প্রকারে এই বিশ্বে ক্ষুদ্র 
পিপীলিকা হইতে যে কোন জাতির মিথুন আছে (পু স্ত্রী আছে) সে 
সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে । 

ছান্দোগ্য উপনিষদ্দে (২১৩২ ) আছে--- 

“স ষ এবমেতৎ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ, মিথুনীভবতি মিথুনাৎ 
মিথুনাৎ প্রজায়তে |” * ঞ * 

পুরাণে- বিশেষতঃ শ্রভাগবতে বিষণ পুরাণে ও মার্কগেয় পুরাণে 
এই আদি স্থষ্টিতত্ব এবং ব্রহ্মা ( হিরণ্যগর্ভ ) হইতে চতুবিংশতি প্রকার 
'ভূতগণের উৎপত্তি-তত্ব বিস্তারিতভাবে বিবৃত আছে। সঞ্চর (সৃষ্টি) 
প্রতিসঞ্চর (বিশেষ ত্যষ্টি ও প্রলয় ) মন্বস্তর প্রভৃতি বিস্তারিত বর্ণনাই 
পুরাণের বিশেষত্ব । বাহা হউক পৌরাণিক স্থ্টিতত্ব এ স্থলে বুঝিবার . 
প্রয়োজন নাই। তবে এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে, পুরাণ 
অনুসারে ব্রঙ্গার বহুরপ হইবার সংকল্প বা মননই “মনু । এই মনুই 
প্রজাপতি । তাহার স্ত্রীই শতরূপা। এখানে শত অপরিমিত সংখ্যাবাচক |. 
ইহাই প্রত্যেক জাতীয় জীবের কল্পনার (1589 এর) তদনুষারী “কূপ 
(1977)। জীব জাতি এক অর্থে অনস্ত রূপ, এজন্ত ইহাকে ( অন্ত. 
রূপা ) শতরূপা বল! হইয়াছে। 

যাহা হউক এস্থলে মানব ধর্মশাস্ত্েক্ত স্থষ্টিতত্ব সংক্ষেপে উল্লেখ করা 
কর্তব্য। এস্থলে মূল শ্লোকই উদ্ধৃত হইল-_ 

“আসীদিদং তমোভৃতম্‌ অগ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্‌। 
অপ্রত্তক্যমবিজ্ঞেযং প্রস্থগুমিব সর্ববতঃ ॥ 


৪৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


ততঃ স্বয়ভূর্ভগবান্‌ অব্যক্তে। ব্যঞয়রিদম্‌। 
মহাভূতাদি বৃততৌজাঃ প্রাহুরাসীৎ তমোহ্থদঃ ॥ 
যোহসাবতীব্ত্রিয়গ্রাহাঃ হুক্মোহব্যক্তঃ সনাতন: । 
সর্ব ৩ময়োহচিস্ত্যঃ সএব স্বয়মুদ্বতো ॥ 
সোইভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিশ্যক্ষুবিবিধাঃ প্রজাঃ | 
অপ এব সসর্জাদে তাস্ু বীজমবাস্থজৎ ॥ 
তদদগুমভবদ্ধেমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্‌ 
তন্মিন্‌ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্ম! সর্বলোকপিতামহঃ ॥ 
খু ১ গা 
তন্মিন অণ্ডে স ভগবান্‌ উিত্বা পরিবৎসরম্‌ । 
স্বয়মেবাত্মনে ধ্যানাৎ তদগ্ডমকরোত ছিধা ॥ 


১৬ দ্র টি 
সন্নিবেস্তাতবমাত্রান্থ সর্ববভূতানি নিশ্মীমে। 
খু গ্ী চর 


দ্বিধা কৃত্বাত্বনো দেহম্‌ অর্দেন পুরুষোহভবৎ। 
অদ্ধেন নীরী তস্তাং স বিরাজমস্থজৎ প্রভুঃ ॥* 
(মনুমংহিতা৷ প্রথম অধ্যায়, ৫-_-৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 
যাহা হউক এ সন্বন্ধে আর আলোচনায় প্রয়োজন নাই। ভগবান্‌ যে 
'বলিয্াছেন-_ব্রহ্ম তাহার মহুদ্‌ যেনি, তাহাতে তিনি গর্ভ নিষেক করেন 
বলিয়া'সমুদায় ভূতের উদ্ভব হয়'-_ইহার অর্থ আমর! শ্রুতি হইতেই 
জানিতে পারি। ইহার বিবরণ জানিতে হইলে, শ্রভাগবত প্রভৃতি 
পুরাণের সাহায্য লইতে হইবে । 
সর্ববযোনিতে সর্বপ্রকার মুর্তির উতপত্তি।--এক্ষণে কোন্‌ 
কোন্‌ যোনিতে কিরূপ 'নুর্ি কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তাহা! আমাদের 
বুঝিতে হইবে। আমর! পূর্ব্ব প্লোকের ব্যাখ্যায় আদি হি কালে 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৪৯ 


কিরূপে সর্বতৃতের সমুস্তব হয়, তাহা! বুঝিতে চেষ্টা! করিয়াছি। তাহার 
পর এ জগতের স্থিতিকালে আমরা দেখিতে পাই, ভূতগণ বার বার 
জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। তাহার! বার বার 
স্থল শরীর সংযোগে উৎপন্ন হইতেছে, অথবা মৃত্তিযুক্ত হইয়া আমাদের 
প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছে ; আবার সে মুত্তি ত্যাগ করিয়া সে শরীর হইতে 
বিষুক্ত হইয়া অন্তহিত হইতেছে । ভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন, কাল্লিক 
স্যষ্ির স্থিতিকালে-_ 
ভূতগ্রামঃ স এবারং ভূত্ব। ভূত্ব৷ গ্রলীয়তে ৷” (৮১৯) 

স্বামী বলিয়াছেন, কেবল যে স্থষ্টির উপক্রমেই আমার অধিষ্ঠান হেতু 
এই পুকুষ-প্রকৃতি-হয় হইতে এইবূপে ভূতগণের উৎপত্তি হয়, তাহা 
নহে । সর্বদাই এইরূপে মূর্তিযুক্ত হুইয়া সর্বতভৃতগণের উৎপত্তি হইয়া 
থাকে । অতএব এই জগতের স্থিতিকালে ভূতগণের কিরূপে এই উৎপত্তি 
হয়, তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে চেষ্৷ করিব। 

মুত্তির উতপত্তি--স্ষ্টির প্রারস্তে যে তূতগণের উদ্ভব হয়, সে 
ভূতগণ লিঙ্গশরীর-যুক্ত অর্থাৎ তাহারা পরা ও অপরা প্রক্কতিযুক্ত। সমষ্টি. 
পরা ও অপরা প্ররকৃতিরপ মহুদযোনিতে যে পরিচ্ছিন্ন আত্মারূপ বীজ 
ব্রহ্ম পরমেশ্বররূপে নিষেক করেন, তাহ! হইতে ব্যষ্টি ভাবে ভিন্ন পরা ও 
অপর! প্রকৃতিরূপ সুক্স শরীর যুক্ত হইয়! ভূতগণের বিভিন্নরূপে উৎপত্তি 
হয়, তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। এই লিঙ্গশরীরী ভূতগণ অসুর । 
সংঘাত ব! স্থুল শরীরের সহিত সংযুক্ত না হইলে তাহারা মূর্ত হয়,না, 
'কর্ঘাৎ তাহার। ইন্দ্রিয়গোচর রূপ ও আকৃতিযুক্ত হয় না। সাংখ্য দর্শনে 
(৩১৩ সুত্র ) আছে,-_-মূর্তত্বেহপি ন সংঘাতযোগাৎ তরণিবৎ।” অর্থাৎ 
লিঙ্গ শরীর মূর্ত স্বীকার করিলেও সংঘাতরূপ আশ্রয় ব্যতীত তাহার 
ূর্তত্ব বা মুর্তরপে প্রকাশ হয় না। হ্রধ্য প্রকৰশ-্বরূপ হইলেও জড় 
“আধার ব্যতীত ধেমন তাহার প্রকাশ হয় নাঃ লিঙ্গশরীরও সেইরূপ"। এই 
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সংঘাত বা স্কুল শরীর যোগে ভূতগণের মু্তি গ্রহণ কিরূপে হয়, তাহা এ 
স্থলে উক্ত হইয়াছে। 

, র্ববযোনি-_ব্যাখ্যাকারগণের মতে সর্বযোনিতে যে সকল মূর্তির 
উৎপত্তি হয়, সেই সবযোনি-_দেব, গন্ধর্র্, ষক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ, মনুষ্য, 
পশু, মূগ, পক্ষী, সরীস্থপাদি, দেবাদি স্থাবরাস্ত সমুদ্বা় যোনিতে জরারুজ 
অগুজ উদ্ভিজ্জাদিভেদে বিভিন্ন ও বিবিধ সংস্থান যুক্ত তনুর (বা মৃত্তি 
সকলের ) উৎপত্তি হয়। এক্ষণে আমর! এই তত্ব বুঝিব । 

প্রথমেই বলিতে হইবে যে দেব, গন্ধর্বব, বক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ প্রভৃতির 
ুত্তি সুক্্স ভৌতিক। তাহা আমাদের এই চর্শচক্ষুর গোচর নহে। 
যোগৃষ্টিতে ব! শান্ত্দৃষ্টিতে তাহাদের দর্শন হইতে পারে। অজ্জুন 
ভগবৎ-প্রসা্দে দিব্য চক্ষু পাইয়া, এ সব দেখিয়াছিলেন। সুতরাং 
ইহাদের উৎপত্তি আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর নহে। শাস্ত্র হইতে আমরা 
ইহার বিবরণ জানিতে পারি। মন্ুসংহিতায় প্রথমে সংক্ষেপে ইহা! উক্ত 
হইয়াছে। বিভিন্ন পৃরাণেও ইহা! বিবৃত হইয়াছে । তাহাদের মূর্তি যে 
যোনিজ এবং মহত ব্রহ্ম রূপ যোনিতে তাহাদের বীজ-নিষেক হইতে ব্রহ্মাদি 
ক্রমে তাহাদের যে উৎপত্তি, ইহা আমর! কেবল শান্তর হইতেই জানিতে 
পারি। তবে মর্ত্য লোকে মনুষ্যাি ক্রমে অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর যে উৎপত্তি 
হয়, তাহার তত্ব আমর! বিজ্ঞান-সাহায্যে জানিতে পারি।* তাহাদের 
সম্বন্ধে গীতোক্ত এই তত্ব কত দূর প্রযোজ্য, তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে 
চেষ্টা করিব। 


* আধুনিক জীব-বিজ্ঞানে এই তত্ব বিবৃত আছে। এ সপ্ধপ্ধে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 
আছে। তন্মধো ডারুইন প্রণীত “01151091076 5090165” ও হেকেল প্রণীত 
01157) 01 1020” উল্লেখযোগ্য | কৌতুহলী পাঠক তাহ! দেখিতে পারেন। 

আমরাও পূর্ব এ তত্ব আমাদের শাস্ত্র অনুসারে “সমাজ ও তাহার আদর্শ" নামক 
উরি উর হন সংক্ষেপে বুবিদে চেষ্টা করিয়াছি। 
তাহা জ্ঠবা। 
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আমর! পূর্ব তৃতীয় শ্লোকেক্স ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি যে, পু্ুষ ও স্ত্রীর 
সংযোগ ব! মিথুন হইতে সকল প্রকার জীব মূর্তি যুক্ত হইয়া উৎপন্গ 
হয়। অর্থাৎ পুক্রষের রেতঃ স্ত্রীগর্ভে উপ্ত হইলে, সেই, রেতোমধ্যে 
'অন্ুপ্রবিষ্ট লিঙ্গ শরীরী জীব সুক্ষ বীজ ভাবে অর্থাৎ স্থল ভৌতিক দেহের 
বীজ সহ মাতার জরাধুস্থ অণ্ডে (০৬০৫) প্রবিষ্ট হইলে, মাতৃযোনি 
যোগে সেই স্থূল শরীর বীজ হইতে সেই জীবের স্থুল শরীর ভ্রণ রূপে 
বিকাশ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং এইরূপে দেই ভ্রণ উপযুক্ত বা আপনার 
কম্মান্ুরূপ মাত! পিতৃজ শরীর গ্রহণ ও পুষ্টিলভ করিয়। গভ হইতে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া থাকে । অতএব এই সর্ধযোনি অর্থে দর্বজাতীয় জীবের 
স্্রীযোনি। 

যোনিজ জীব-_-শ্ররতিতে অনেক স্থলে “যোনি” শব্দের উল্লেখ 
আছে। প্রার সর্বত্রই যোনি অর্থে উৎপত্তি স্থান। কোথাও বা যোনি 
অর্থে কারণও বুঝা যায়। এ স্থলেও যোনি অর্থে উৎপত্তি স্থান। জীবের 
উৎপত্তি-স্থান স্ত্রা-ষোনি। সকল জীবই যোনিজ। শাস্ত্র অনুসারে 
জীবগণকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,__-জরাধুজ, উডভিজ্জ, অগ্ডজ 
ও ম্বেদেজ। (এতরেয় উপঃ, ৫।৩)। উক্ত চরি প্রকার জীবই 
যোনিজ ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । 

জরায়ুজ জীব--জরাযুজ জীবমাত্রই ষে পুংস্ত্রী-দংবোগে স্ত্রীযোনি 
হইতে উৎপন্ন, তাহ! সকলেই জানেন। শাস্ত্র অনুসারে যে সকল জীৰ 
পুণ্য বলে উদ্ধলোকে গিয়া পরে কর্ম ক্ষয়ে আবার মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করে, 
তাহারা জরাধুজ। তাহার প্রায়শঃ স্তন্যপায়ী । ইহাদের মধ্যে স্ত্ী 
জাতীয় জীবে মাতৃশক্তির বিশেষ বিকাশ হয়। সন্তান লালন পালনেই 
সে শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখা যায়। 

এ স্থলে উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, এই 'জরাধুঞ্জ জীবগণ মৃত্যুর 
পর লোকান্তরে গমন করিতে পারে। তাহাদের মধ্যে কেবল" মন্ষই 
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দেবঘানে বা পিতৃষানে উর্ধ লোকে গমন করে। তাহারা! পুনর্জন্ম-কালে 
সেই উর্ধা লোঁক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া! জন্ম গ্রহণ করে। অধি- 
ংশ মানুষ মৃত্যুর পর প্রেত-লোকে বা অন্তরীক্ষ লোকে থাকে, 
তাহাদের উদ্ধ গতি হয় না। নিয় জীব-_বিশেষতঃ অগুজাদি জীব এই; 
পৃথিবীতেই থাকে, তাহাদের উর্ধ গতি হয় না। তাহাদের লোককে 
জায়ন্ব ঘ্রিয়স্ব লোক বলে। মৃত্যুর পরষে জীব যে লোকে 
ষাউক পুনর্জন্ম কালে, তাহাদের কিরূপে জন্ম হয়, তাহা এ স্থলে, 
উক্ত হইয়াছে । 
অগুজ জীব-_-অগ্ডজ জীব সকলও জরায়ুজ জীবের স্তায় যোনিজ।, 
পুরুষ ও স্ত্রী-সংযোগে স্ত্রীশে অগ্ডের উৎপত্তি হয় ) স্ত্রীগর্ভেই সে অণ্ডের 
পুষ্টি হয়। স্ত্রী সেই অওুই প্রসব করে। পরে তাপাদি-সাহায্যে সেই অণ্ড 
পরিণত হইলে, তাহ হইতে সেই জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়। কোথাও 
বা পুংস্ত্রী সংযোগের পূর্বে স্ত্রীগর্ভে অণ্ডের উৎপত্তি হয়; পরে পুং- 
ংবোগ হইলে সে অণ্ড জীববীজ গ্রহণ করে এবং তাহা হইতে জীবের. 
উৎপত্তি হয়। পক্ষী প্রভৃতি এইরূপ অওজ। ইহাদের মধ্যেও স্ত্রী 
জাতীয় জীবে মাতৃশক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া! যায়। যদি সে অণ্ডে 
পুং-বীজের যোগ না হয়, তবে সে অণ্ড (বাওয়! ডিম) হইতে কোন্‌, 
জীবের উৎপত্তি হয় না। 
স্বেদজ জীব-_ইহারাও প্রকৃত পক্ষে অণ্ডজ। মক্ষিক! মশকাদি 
স্বেদজ। তাহাদেরও পুং-স্ত্রী-সংষোগে স্ত্রীতে গর্ভের উৎপত্তি হয় এবং স্ত্রীগর্ভে 
বহু ডিম্বের জন্ম হয়। ইহাদের মধ্যে মাতৃশক্তির বিকাশ এই পর্য্যস্ত ) 
তাহার পর গর্ভে এই সকল ডিম্ব উপযুক্তরূপে পরিপুষ্ট হইলে, সেই গর্ভস্থ 
ডিম্ব সকল স্বেদ বা মপিন পুতিগন্ধ যুক্ত জলে পয়ঃস্থানে বা জলসংপৃক্ত, 
ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত হয়। পেই স্বেদে বা আবিলজলে স্বাভাবিক উক্মা দ্বার! 
সেই অঙ্ড বদ্ধিত হইলে, পরে সেই ডিম্ব হইতে সেই জাতীয় জীবগণেকর 
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্উংপত্তি হয়। দংশ, মশক, মঙ্ষিকা, কৃমি, কীটাদি সমুদায় স্বেদজ 
জীবের জন্ম এইরূপ । 
মন্ছুসংহিতায় আছে-_ 
“পশবশ্চ মৃগান্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ | 
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরাযুজা2 ॥ 
অওুজাঃ পক্ষিণঃ সর্পা নক্রা! মত্ন্তাশ্চ কচ্ছপাঃ। 
যানি চৈবন্প্রকারাণি স্থলজান্টৌদকানি চ ॥ 
স্বেদজং দংশমশকং যূক। মক্ষিকমতকুণম্‌। 
উন্মণশ্চোপজায়স্তে ষদ্বান্তৎ কিঞ্চিদীদৃশম্‌ ॥ 
মনুসংহিতা।, প্রথম অধ্যায় ৪৩--৪৫ শ্লোক । 
এই জরামুজ, অগ্ুজ ও স্বেদজে জীব জঙ্গম। অতি ক্ুদ্রজাতীয় জঙ্গম 
, জীবের জন্ম এইরূপ যোনিজ -_ পুংস্ত্রী-সংযোগে উৎপন্ন । আপাততঃ কোন 
কোন স্বেদজে জীবাণুকে অযোনিজ মনে হয়। কিন্তু আধুনিক জীব- 
বিজ্ঞান পিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, কেহই অযোনিজ নহে। এই শ্রেণীর 
অনেক জাতীম্ন জীবের দেহে পুংস্ত্রী উভয় লিঙ্গই থাকে (ইহাদের নাম 
1)00103191):908৮5৯)। উহাদের উৎপত্তিও এই পুংস্ত্রীসংযোগেই হইয়া 
গাকে। অনেক ক্ষুদ্র জীবাণুতে এই পুংস্ত্রী-ভাবের বিকাশ প্রত্যক্ষ- 
গোঁচর হয় ন।। কিন্তু তাহা না হইলেও ইহার! ঘে যোনিজ ও স্ত্রীপুংশক্তি- 
সংযোগ-জাত, তাহা বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছে € 80)9009, 0206020% 
প্রভৃতি) অতি ক্ষুত্র জীবাণুর (১৪113) জন্মের ও এই নিয়ম । অতি ক্ষুত্র 
জীবাণুর শরীরে (0:069915%) ) এই পুংশক্তি এবং স্ত্রীশক্তি (০61, 
557) ও 50610) ) উভয়ই থাকে । এই সকল ক্ষুদ্র জীবাণু ক্রমবদ্ধিত 
হুইয়। আপনাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করে,__পুংশক্তি বীজ (0:960218577) 
এবং স্ত্রী-শক্জি বীজ (০০11) উভয়ই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া, হইছি জীবাণুর 
উৎপাদন করে তাহার! প্রত্যেকে আবার স্বিধ! বিভক্ত হয়। এইরূপে 
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ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হয়। এস্থলেও সেই এক জীবাণু শরীরে পুংশক্তি স্ত্রীশক্তি, 
উভয়ের যোগঘ্বারা বাহ্প্রকৃতির সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তবে ছুই ভাগে 
বিতক্ত হয় এবং ছুইটি জীবাণুর উৎপাদন করে। অতএব এইস্থলেও ষে 
এই সকল ক্ষুদ্র জীবাণু-_পুস্ত্রী-শক্তি-সংযোগে যোনিজ, তাহা বুঝিতে 
পারা যায়। এইরূপে সমুদায় জঙ্গম জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়। জীব- 
বিজ্ঞানে এই সকল তত্ব বিবৃত আছে। 
স্থাবর উদ্ভিজ্জ জীব--স্কাবরের মধ্যে উত্ভিদ্ও যে এইরূপ যোনিজ 

এবং পুং্ত্রী-শক্তি-যোগে উৎপন্ন, আধুনিক বিজ্ঞান তাহ! সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । উত্তিদ্‌ যে জীব, তাহ! অধুনা জীব-বিজ্ঞান স্বীকার করেন। 
উদ্ভিদের প্রাণ আছে, তাহাদের জন্ম বুদ্ধি ক্ষয় ও বিনাশ আছে। 
তাহাদের (10511501010) 15810150005 01265501075 23511011900 
এবং ০1:০9196101) রূপ) বিভিন্ন প্রাণক্রিয়াও আছে। শান্ত্রমতে 
তাহাদের অস্তঃসংজ্ঞা ও সুখ হুঃখান্থভৃতিও আছে। নানারূপে ইহাদের 
উৎপত্তি হয়। শান্ত্রে আছে-- 

“উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ধবে বীজকাগপ্ররোহিণঃ। 

ওষধ্যঃ ফলপাকাস্তা বহছুপুষ্পফলোপনাঃ ॥ 

অপুম্পাঃ ফলবস্তেো! যে তে বনম্পতয়ঃ স্বৃতাঃ। 

পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব ক্ষান্ত, ভয়তঃ স্থৃতাঃ ॥ 

গুচ্ছগুনসস্ত বিবিধং তথৈৰ তৃণজাতয়ঃ | 

বীজকাগুরুহাণ্যেব প্রতান! বল্লয এব চ ॥ 

তমসা বন্ুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুন! । 

অন্তঃসংস্তা ভবন্তেতে সুখহুঃখসমন্বিতাঃ ॥ 

মন্থুসংহিতা প্রথম অধ্যায় ৪৬1৪৯ শ্লোক । 
ইহা হইতে জানা যায় যেস্থাবর উত্ভিজ্জগণকে-_বৃক্ষ, ওষধি, বনস্পতি, 

গুচ্ছ, গুল, ভূ, প্রতান ও বল্লী এইরূপ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করা! 
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যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বীজ হইতে জন্মে এবং কতকগুলি 
রোপিত শাখা বা কাণ্ড হইতে, এমন কি, পত্র হইতেও উৎপন্ন হয়। 
অতএব উদ্ভিদের উৎপত্তি ছুই প্রকার,--এক বীজ হইতে, আর এক 
শাখাদি হইতে । বাহারা ৰীজ হইতে উৎপন্ন, তাহারা যে পুংস্ত্ী- 
শক্তি সংযোগে স্ত্রীগর্ত হইতে হয়, তাহা! উদ্ভিদ্বিজ্ঞানে বিবৃত হইয়াছে। 
এসকল উদ্ভিদের পুষ্প হয়। পুষ্প মধ্যে কতকগুলি পুংজাতীয় পরাগকে শর- 
যুক্ত, কতকগুলি স্ত্রীজাতীয়-_গর্ভকেশরযুক্ত, এবং কতকগুলি উভয়- 
জাতীয় অর্থাৎ একই পুম্পে পরাগকেশর 'ও গর্ভকেশর উভয়ই থাকে । এই 
শেষ জাতীয় পুম্পে সহজেই পুংস্ত্রী রেণুর সংযোগ.হয়। বায়ুসাহায্যে পুংরেণু 
সত্রীরেগু যুক্ত হয়। যেস্থলে একই বৃক্ষে বা লতাদিতে এক জাতীয় পুষ্প 
পরাগকেশর যুক্ত, আর এক জাতীয় গর্ভকেশর যুক্ত, সে স্থলেও পরাগ- 
কেশর বায়ু চালিত হইয়া অন্য পুষ্পস্থ গর্ভকেশরে যুক্ত হয় । কিত্তু যেস্থলে 

এক বুক্ষ কেবল পুংঙ্গাতীয় পুষ্প ধারণ করে, এবং সেই জাতীয় বৃক্ষের 
অন্তটি কেবল স্ত্রীজাতীর পুষ্প ধারণ করে, সে স্থলে কেবল বায়ুর চালনায় 
এইরূপ পুংজাতীয় পুষ্পরেণু স্ত্রীজাতীয় পুম্পে সংযুক্ত হইতে পারে না। সে 
স্থলে ভগবানের,ব! প্রকৃতি দেবীর কৌশল আশ্চর্ধ্য। পুষ্প সকল সুন্দর 
মধুষুক্ত হয় এবং ভূঙ্গ মধুমক্ষিক! প্রভৃতি মধুসংগ্রহ জন্য কিংবা সৌন্দর্যে 
আকুষ্ট হইয়। এক পুষ্প হইতে পুষ্পাস্তরে গতায়াত করে। তাহারাই 
এক পুষ্পের পরাগ-কেশর বহিষ্বা অন্ত পুষ্পের গর্ভকেশরে সংযুক্ত 
করিয়া দেয়। এইরূপে এই সকল স্ত্রীজাতীয় পুষ্প, তাহার গর্ভরেশরে 
পুংজাতীয় রেণু গ্রহণ করিয়া গর্ভযুক্ত হয়। এই গর্ভই তাহার ফল। 
এই ফলের মধ্যেই সেই জাতীয় উদ্ভিদের বীজ ধৃত হয় এবং ষথা- 
সময়ে সেই বীজ ভূমিতে উপ্ত হইলে, সেই জাতীয় বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। 
ইহাই সাধারণ নিয়ম । এ স্থলে স্ত্রীপুরুষ সংষেগ ও ্ত্গর্ভে বীজের 
পুষ্টিই ইহাদের উৎপত্তির কারণ। 


৫৬ শ্রীমদূতগবদগীতা । 


যে স্থলে উদ্ভিদ সকল রোপিত শাখা বা কাগ্াদি হইতে দ্বন্মে, সেস্লে 
সেই শাখা বা কাও দ্বার! সেই পূর্ববুক্ষেরই অন্ুবৃত্তি হয় মাত্র অর্থাৎ সেই 
শাখা বা কা নেই বৃক্ষের যে শক্তি নিহিত থাকে, তাহ! দারাই সে 
শাখাদি হইতে নেই বৃক্ষের বিকাশ হয়। সেই বৃক্ষা্দির প্রতি শাখায় বা 
কাঁও মূলে, এবং কোন জাতীয় বৃক্ষের পত্রেও সেই বৃক্ষাদির সন্ধিস্থল থাকে, 
সেই সন্ধিতেই সেই জাতীয় বৃক্ষ উৎপাদন করিবার বীজ বা শক্তি থাকে । 
সেই সন্ধিস্থলে সেই বৃক্ষের স্ত্রীপুংশক্তির সংযোগ থাকে বনিয়াই 
তাহ! সেই বৃক্ষের বীজ ধারণ করে | সে সন্ধি স্থলই সেই বৃক্ষের যোনি 
ও গর্ভ ) সর্বত্রই এই নিয়ম । যে ক্ষুদ্র উদ্ভিদ জাতীয় জীবাণুর অস্তিত্ব 
কেবল উপযুক্ত অগুবীক্ষণের সাহাধ্যেই জানিতে পারা যায়, তাহারাও 
এইরূপে অতি ক্ষুদ্র জঙ্গমজাতীয় জীবাণুর ন্তায় স্ত্রীও পুংশক্তি সংযোগে 
স্্রীযোনি হইতে উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞান হইতে আমরা এসকল তত্ব, 
জানিতে পারি। 

অতএব সাধারণতঃ আমরা সমুদায় জঙ্গম ও উদ্ভিজ্জজাতীয় সত্তা, 
যাহাদের জীব বলি তাহারা, অবশ্য স্ত্রীপুংশক্তি যোগে পুংবীজ হইতে 
স্্ীযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, ইহা অবশ্ত স্বীকাধ্য। কোন জীবেরই 
আকম্মিক সৃষ্টি হইতে পারে না। কাল স্বভাব, যদৃচ্ছা নিয়তি ইহার! 
ভূতযোনি নহে। স্বগুণে নিগুঢ় দেবাত্ম শক্তিই উক্ত নিখিল কারণকে 
প্রবর্তিত করেন এবং সেই ব্রহ্মশক্তিই আমাদের জন্ম, জীবন এবং 
অভ্যুদায়র কারণ। (শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ১১-৩)। সেই সর্বনিয়স্তার 
পরাশক্তিতেই সমুদায় নির়মিত। সেই নিয়ম বশেই পুংস্ত্রী-শক্তি যোগে 
স্ত্রীযোনি হইতে এই সকল জীবের উৎপত্তি হয় । কোনরূপ জড়সংঘাত 
হইতে হঠাৎ কোন জাতীয় জীবের বা জীবাণুর উৎপত্তি হয় না, হুইতেও 
পারে না। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানেরও দিদ্ধান্ত। প্রাণ হইতেই প্রাণের 
উদ্ভব ([46 7০1) 1165 0715) ইহা! এক্ষণে সর্বত্র স্বীকূত। জীব 
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হইতেই জীবোংপত্তি হয় (7195909515 ), জড় হইতে কখন জীবোৎ-. 
পৃত্তি (40198579515 ) হয় না এবং হইবারও সম্ভাবনা নাই, ইহা 
পরীক্ষা দ্বারা আধুনিক জীব-তত্ববিজ্ঞান (10108) ) সিদ্ধস্ত করিতে 
বাধ্য হইয়াছে। 

অন্য স্থাবর জীব ।___যাহ! হউক জঙ্গম জীব ও স্থাবর উ্ভিদ সম্বন্ধে 
সকলেরই যে যোনিতে উৎপত্তি, স্ত্রীপুংশক্তি যোগে ষে তাহাদের জন্ম, তাহা 
আমরা বুবিতে পারি। কিন্তু অন্ত স্থাবর সত্তা সম্বন্ধে যে এই নিয়ম, 
তাহা! আমর! সহঙ্গে ধারণ! করিতে পারি না। যে কোন সত্তা ভাব- 
বিকার-যুক্ত, অর্থাৎ তাহারই উৎপত্তি বৃদ্ধি ক্ষয় বিনাশাদি ষড়ভাব বিকার 
আছে। এইক্ধপ যে সন্ত! স্থৃলমূর্তিঘুক্ত,। সেই দেহেরই উৎপত্তি বৃদ্ধি 
ক্ষয় লগ্ন আছে; এক কথায় যাহ। কিছু মূর্তিধুক্ত হইয়া উৎপন্ন হন্প এবং 
ক্রমপরিণতি-নিরমে বদ্ধিত ভুইলা শেষে বিনষ্ট হয়, তাহাই যোনিজ এবং 
পুংস্্ীশক্তি-ষোগে ফেনিতে উৎপন্ন ; একথা! আমরা সহজে বুঝিতে পারি 
'না। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, ব্রহ্গ হইতে অভিব্যক্ত প্রাণ শক্তিই 
পরাপ্রকৃতি। তাহ। সর্বব্যাপ্ত। শরঁতিতে আছে--প্রাণই এ সমুদ্ায়'-_- 
তাহা পূর্বে উক্ত,হইঝছে (৭19 ল্লোকের ব্যাখ্যা ত্রষ্টবা )। যাহা কিছু 
'সামরা দেখিতে পাই, সকলই এই প্রাণশক্তিযুক্ত, সকল সন্তাই এক অর্থে 
প্রাণী। তবে যাহাদের জীবনী শক্তি অভিব্যক্ত, গ্রাণক্রিয়। গ্রকটিত, 
'তাহার্দিগকেই আমর! সাধারণ ভাবে জীব ব৷ প্রাণী বলি এবং যাহাদের 
মধ্যে এই প্রাণ বা জীবনী শক্তি অনভিব্যক্ত, যাহাদের জন্ম প্বিতি বিনাশ 
প্রস্থৃতি ষড়ভাঁব বিকাশ আমাদের গ্রত্বাক্ষ গোচর নহে, তাহাদিগকে 
আমর! জড় বলি। এই ব্যবহারিক প্রভেদের কথ পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে। 

পরমাণু ও অণু -মাধুনিক জড়বিজ্ঞান (০1১611905 ) সমুদয় 
ক্ড়কে অতি ক্ষুদ্র অণুরাশির সংঘাতে সংগঠিত বলিয়া! সিদ্ধান্ত করেন, 


৫৮ শ্ীমদ্ভগবদগীতা। 


বিভিন্ন ভূতগ্রামের সংঘাতকে বিশ্লেষ করিয়া, জড়বিজ্ঞান অনেক 
প্রকার মূল পরমাণুর ( 7197197)65 ) আবিফার করিয়াছেন। বৈশেষিক 
দর্শনের পরমাণুবাদ বিজ্ঞান এক ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
সজাতীয় বা বিজাতীয় পরমাণুগণের (৪০715) মিশ্রণে দ্বযগুক এসরেণু, 
প্রভৃতি ক্রমে অণুগণের (7)01609155) সৃষ্টি হয় এবং এই সকল সজাতীয় 
ও বিজাতীয় নানারূপ অণুর সংযোগে অনন্ত প্রকার জড়-সংঘাতের উৎপত্তি 
হয়্। যেজড় সত্তা বিভিন্ন অণুবিশেষের সংযোগে উৎপন্ন হয়, সেই 
সংঘাতের বিশ্লেষ হইলে সে জড় সত্তার নাশ প্রতীয়মান হয়। ইহাই 
আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত । 
স্ত্রী ও পুংজাতীয় পরমাণু ও তাহাদের যোগে জড় মুত্তির 
উত্পত্তি--বিজ্ঞান আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই পরমাণু ও 
অণুগণের মধ্যে কতকগুলি ত্যাগাত্বক (€০১101৮০) ও কতকগুলি 
গ্রহণাত্মবক (0490৪)। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যাহার! ত্যাগাত্মক তাহা 
দিগকে পু২শক্তিযুক্ত বল! যার, এবং যে গুলি গ্রহ্ণাত্রক, তাহাদিগকে 
সত্রীশক্তিতুক্ত বলা যান্ন। পুংশক্তিবুক্ত (1১০১1৮৮) পরমাণু বা অণু 
সতরীশক্তিযুক্ত ( 7৪৭0৩ ) পরমাণুকে বা অণুকে আকর্ষণ করিয়।! উভয়ে 
ংযুক্ত হয়। পরমাণু ও অণুর মধ্যে আকর্ষণ ও প্রত্যাখ্যানরূপ ছুই 
শক্তির ক্রিয়া হয়। এই আকর্ষণের মৃলকে রাগ বলা যায় এবং এই 
প্রত্যাথ্যানের মূলকে দ্বেষ বলা যার। :পুংশক্তিযুক্ত পরমাণু অপর 
পুংশক্তিযুক্ত পরমাণুকে এই বিরাগহেতু প্রত্যাখ্যান করে এবং স্ত্রী- 
শক্তিযুক্ত পরমাণুকে রাগহেতু আকর্ষণ করে। এই রাগ ও বিরাগ 
উভয়ের সমবেত ক্রিয়ায় বা যোগেই বিভিন্ন সত্তার সৃষ্টি হয়। আমরা 
এই অর্থে সাংখ্য দর্শনের যে সুত্র “রাগ-বিরাগয়ো! ধৌগঃ স্থষ্টি২”--ইহাকে 
গ্রহণ করিতে পারি। কোন অণুসংঘাতে পুংশক্তিবুক্ত পরমাণু ষদি 
প্রবল না হয়, তবে অপর কোন জড়সংঘাতের পুংশক্তি প্রবলতর হইলে» 
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তাহাকে আহ্্ষঙ্গিক অবস্থার সাহায্যে পরাভূত করিয়া! সেই সংঘাতের 
স্ত্রীশক্তি-বিশি্ট অণুসমষ্টির সহিত যুক্ত হইয়া, এক জড়সংঘাতকে 
বিশ্লেষণপুর্বক অন্য জড়সংঘাতের সৃষ্টি করিতে পারে * এইরূপ 
বিভিন্ন সংযোগ-বিয়োগরপ ক্রিয়া হইতে নানারূপ জড়-সংঘাতের উতৎপভি 
ও বিনাশ হয়। 

অতএব এ স্থলেও স্ত্রীপুং-শক্রি-সংযোগে জড়সংঘাতের বা নানারূপ 
স্থাবর সম্ভার উৎপত্তি হয় ইহা জড়বিজ্ঞান হইতেই অনেকে সিদ্াস্ত 
করিয়াছেন। তবে জড় পুংশক্তিযুক্ত অণু ব! পরমাণু, যে স্ত্রীশক্তিযুক্ত 
অণু বা পরমাণুতে মিলিত হইলে, সেই স্ত্রী্জাতীয় অণু বা! পরমাণুর 
জড়োৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতে ষে জড়ের উৎপত্তি হয়, সে তত্ব এখনও 
স্পষ্ট আবিষ্কৃত হয় নাই। জড়ের এই আকর্ষণ-শক্তির নাম, আণবিক 
আকর্ষণ (00610102] 8012155)। ইহা! ব্যতীত জড়ে যে বিভিন্ন জড় 
শক্তি নিহিত, তন্মধ্যে বিছা (6150610160) এবং চুম্বক (07221611877 ) 
এই ছুই শক্তিও যে কার্যোৎপত্তির সমস ত্যাগাত্মক ( পুং- 7০9510৮০ ) ও 
গ্রহণাত্মক (্ত্রী-098৭11০) এই ছুই রূপে দ্বিধ! বিভক্ত হয়, বিজ্ঞান অধুনা 
তাহা আবিষ্কার, করিয়াছে। উক্ত আণবিক আকর্ষণও যে এই 
বৈছুাতিক শক্তির রূপান্তর এবং তাহাও এইরূপ দ্বিধা বিভক্ত পুংস্ত্রী 
শক্তিরূপ, তাহা ও অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। এইরূপে আমর! সেই একই 
নিজ্মের অভিব্যক্তি এব সর্বত্র স্থাবর জড়বর্গের পুংস্ত্ী-সংযোগ হইতে 
উৎপন্ন, তাহ। বুঝিতে পারি, এবং তাহাদের যোনিজত্বও আমরা ধারণা 
করিতে পারি। . 

পুংস্ত্রী শক্তিযোগে পরমাণুর উৎ্পত্তি-_এ সম্বন্ধে আরও এক 
কথা৷ আমাদের বুঝিতে হইবে । বিজ্ঞান যে পরমাণু গুলিকেই মুল তন 
বলিয়া ্বীকার কুরেন, তাহাও যে মূল তত্ব নহে, অধুনা বিজ্ঞান তাহা 
একরূপ আবিফার করিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন-জাতীয় পরম্বাণুও 
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'ষে পুংস্ত্রী-শক্তিযুক্ত ছইরূপ ক্ষুদ্রতর পরমাণু হইতে উৎপন্ন, তাহা! অনেক 
' বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করেন। ইহাদের ইংরাজী নাম 1075 অথবা 
দু1০0601৯5 | এক একটি পরমাণু এইরূপ পুংজাতীয় (10959161৬৩1 
€16০8890 ) এবং স্ত্রীজাতীয় (7688091) 816001660 ) বনু 
ক্ষুদ্রতর পরমাণু (10299) দ্বার গঠিত। আমরা আরও বলিতে পারি 
যে, সর্ববাাপক এক অনস্ত শক্তির যে জড় তড়িৎ-শক্তিরপ, তাহ! যখন 
কোন স্থানে কোন কারণে পুং (9০516৮6) ও স্ত্রী (2৭৮৮০) শক্তিরূপে 
বিভক্ত হইয়। যায়, তখন কেবল সেই স্থানেই তাহাদের পুনঃসংযোগ 
চেষ্টায় ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হয়। সেই খানেই এই বিভিন্ন ৩1০৮০/5 
দের উৎপত্তি হয়। হয়ত এই জড় শক্তির আধার আকাশে (.0)৬:৩) 
এইরূপে সে শক্তির অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে যে [15০০॥5দের 
সৃষ্টি হয়, তাহাদের কোনটি পুংজাতীয়,ও কোনটি ভ্ত্রীজাতীয় হয় 
এবং তাহাদেরই নান।রূপ সংযোগ-বিপোগাত্মবক সংঘাত বা সংস্ত্যান 
হুইতে নানা জাতীয় পরমাণুর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে এবং পরমাণুগণও 
্ত্রীপুংভেদে বিভক্ত হইয়া দ্বাণুকাদি অণুর উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকিবে 
এবং পরে সেই সংঘাতের বিশ্লরেষে তাহাদের লয়ও হইতে পারে। কোন 
কোন জাতীয় পরমাণুর (৭110) স্থষ্টিনাশ ইহারই মধ্যে পরীক্ষার দ্বারা 
প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব আমর! যাহাকে জড় বলি, তাহার যত 
ক্ষুদ্রতম পরমাণু মুত্তি থাকুক ন! কেন তাঁহার মধ্যেও এই ত্যাঁগাত্মক পুং 
শক্কি, এবং গ্রহণাত্মক স্ত্রীশক্তি নিহিত এবং তাহাদের সংযোগ হইতে 
যে সেই সব মৃত্তির বিকাশ, ইহ! আমরা ধারণা করিতে পারি। 

যেকোন মূর্তির (1910) ) সম্ভব হয়, তাহ! অবশ্ত কোন আধার বা 
'অধিকরণ হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহার অবশ্য উৎপত্তি স্থান থাকে । 
সেই উৎপত্তি স্থানকেই যোনি বলে। স্থাবর-হঙ্গমাত্মক যে কোন সত্তা 
'মুর্তিনুক্ত হইয়া ব্যক্ত হয়, তাহা অবস্ত যোনিতেই উৎপন্ন হয়, এবং 
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উৎপত্তির পরে সে যোনি হইতে পৃথক্‌ হইয়া! যায়। সকল সত্তাই এই- 
রূপে পুংস্ত্রীশক্তিযোগে যোনিতে উৎপন্ন হয়। তাহাকে ভগবান্‌ এক 
অর্থে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ত সংযোগ বলিয়্াছেন। এ বথা আমরা পূর্বে বুঝিতে: 
চেষ্ট1 করিয়াছি। 
এই সব মূর্তির একই মহদ্‌ যোনি বা মহদ্‌ ব্রহ্ম, এবং একই 
বীজপ্রদ পিতা-_-পরমেশ্বর ইহার অর্থ কি--আমরা বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি যে, বিভিন্ন যোনিতে যে সকল মূর্তির উদ্ভব হয়, তাহার কারণ 
ত্ত্রীসংষোগ এবং স্ত্রীগর্ে পুরুষকর্তৃক বীজ-নিষেক। এ স্থলে 
ভগবান বলিয়াছেন যে, নানারূপে বিভক্তের স্তায় অবস্থিত সেই; 
সর্বভূত-যোনিকে এক অবিভক্ত মহদ্‌ ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝিতে হইবে 
এবং বিভিন্ন যোনিতে ষে বিভিন্ন পিতা! বীজ্র-নিষেকপূর্বাক গর্ভোৎপাদন' 
করেন, সেই সমস্ত বিভক্তেক স্তায় স্থিত পিতাকে এক অবিভক্ত পর- 
মেশ্বর বণিয়াই ধারণ! করিতে হইবে। পরাশক্তিযুক্ত সগুণবক্ম আপনাকে 
বেন দ্বিধা বিভক্ত করেন এবং একার্ধ পরমপুরুষরূপ পরম পিতা, অন্তার্ঘ- 
পরা প্রকৃতিরূপ পরম! মাত হইয়া এ স্যষ্টিতে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইহা: 
আমরা! পূর্বের বুবিতে , চেষ্টা! করিয়াছি। যিনি পরমপুরুষ পরমেশ্বর 
পরম পিত। তিনিই সমগ্র জগতের এক অবিভক্ত পুংশক্তি-যুক্ত আর" 
যিনি পরাপ্ররুতি পরমেশ্বরী পরম! মাতা, তিনিই সমগ্র জগতের এক 
অবিভক্ত স্ত্রী-শক্তিময়ী। সর্বত্রই সেই এক পিতৃশক্তি ও মাতৃশুক্তির 
বিকাশ। সেই এক পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি অবিভক্ত হুইয়াও বিভক্কের 
ম্যায় অনস্তভাবে অনস্তরূপে জগতে ব্যক্ত । প্রতি পুংজাতীম্ম জীবে 
সেই পরমেশ্বর হইতেই পুংশক্তিযুক্ত, প্রত্যেক স্ত্রীজাতীয় জীব সেই: 
পরমেশ্বরী হইতেই সেই স্ত্রীশক্তিযুক্ত। আর তাহারাই পুংস্ত্রী-শজি- 
_ ন্ধপে প্রতি জীবে অবস্থিত। 
এ লোকে জীবঙ্জগাতি অনংখ্য এবং প্রতিজাতীন্ন জীবের সংখ্যাও" 
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'ষে পুস্ত্রী-শক্তিযুক্ত ছইরূপ ক্ষুদ্রতর পরঙাণু হইতে উৎপন্ন, তাহ! অনেক 
বৈজ্ঞানিক প্ডিতই সিদ্ধান্ত করেন। ইহাদের ইংরাজী নাম 1075 অথবা 
দু150601%51 এক একটি পরমাণু এইরূপ পুংজাতীয় (70959111৬৩1 
“816০0005660 ) এবং স্ত্রীজাতীয় (795561৮15 515001660 ) বনু 
ক্ষুদ্রতর পরমাণু (1009) দ্বার গঠিত। আমর! আরও বলিতে পারি 
ষে, সর্ববাপক এক অনন্ত শক্তির যে জড় তড়িৎ-শক্তিরূপ, তাহ! যখন 
কোন স্থানে কোন কারণে পুং (2০51৮৬6) ও স্ত্রী ()20৮০) শক্তিরূপে 
বিভক্ত হইয়। যায়, তখন কেবল সেই স্থানেই তাহাদের পুনঃসংযোগ 
চেষ্টায় ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হয়। সেই খানেই এই বিভিন্ন €16০৮০।5 
দের উৎপত্তি হয়। হয়ত এই জড় শক্তির আধার আকাশে (ছ:0১5:এ) 
এইরূপে সে শক্তির অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে যে [216০0০।5দের 
সৃষ্টি হয়, তাহাদের কোনটি পুংজাতীয় *ও কোনটি স্ত্রীজাতীয় হয় 
এবং তাহাদেরই নানরূপ সংযোগ-বিরোগাত্মক সংঘাত ব৷ সংস্তযান 
হুইতে নান! জাতীয় পরমাণুর স্থষ্টি হইয়া! থাকিবে এবং পরমাণুগণও 
্ত্রীপুংভেদে বিভক্ত হইয়া দ্বাণুকাদি অণুর উৎপত্তির কারণ হইস্সা থাকিবে 
এবং পরে সেই সংঘাতের বিশ্লেষে তাহাদের লয়ও হইতে পারে । কোন 
কোন জাতীয় পরমাণুর (72010) স্থষ্টিনাশ ইহারই মধ্যে পরীক্ষার দ্বার! 
প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব আমরা যাহীকে জড় বলি, তাহার যত 
ক্ষুদ্রতম পরমাণু মৃত্তি থাকুক না! কেন তাঁহার মধ্যেও এই ত্যাগাত্মক পুং 
শক্ষি, এবং গ্রহণাত্মক স্ত্রীশক্তি নিহিত এবং তাহাদের সংযোগ হইতে 
যে দেই সব মৃত্তির বিকাশ, ইহা! আমরা ধারণা করিতে পারি। 

যে কোন মূর্তির (190) ) সম্ভব হয়, তাহা অবশ্ত কোন আধার ব 
অধিকরণ হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহার অবশ্য উৎপত্তি স্থান থাকে। 
সেই উৎপত্তি স্থানকেই যোনি বলে। স্থাবর-জঙ্গমাত্ক যে কোন সত্তা 
-মুর্তিনুক্ত হইয়া ব্যক্ত হয়, তাহ! অবশ্থ যোনিতেই উৎপন্ন হয়, এবং 
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পুরুষ-্ত্রী-সংসর্ণ হর । তাহ] দ্বারাই -পিভার দ্বারা মাতৃগর্ভে রেতঃ সেক 
হয় ও স্ত্রীতে গর্ভ সঞ্চার হয়, এবং সেই গর্ভ হইতে যে জাতীয় পীবের 
উৎপত্তি হয়, স্ত্রী-পুং-সংযোগকালে যে শক্তির আধিক্য থাকে তদনুসাৰে 
সেই জাতীয় জীব স্ত্রীজাতীয় বা পুংজাতীয় হয়। ভগবান্ই এইরূপে 
সর্ভূতের বীজ-দাতা বা বীজপ্রদ পিতা হন। কোন জাতীয় জীবের 
উৎপত্তির জন্য সেই জাতীম্ব পুরুষের রেতো মধ্যে বীজভাবে তাহার প্রবেশ 
প্রথম প্রয়োজন, এবং সেই রেতঃসহ স্ত্রীর গর্ভে অনুপ্রবেশ, ও মাতৃ- 
গর্ভে পুষ্টির প্রয়োজন । এই জীব-বীজ স্বয়ং ভগবান্। তিনি পূর্বে 
বলিয়াছেন । 
“যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীঞ্গং তদহমজ্ঞন।৮ (গীতা, ১০।৩৮ )। 
উচ্চজাতীয় জাবের জন্ম সম্বন্ধে যে নিয়ম, বপিয়াছি ত, নিমজাতীর 
জীবের-_অর্থাৎ সর্বপ্রকার স্থাবরাদির জ্ন্ম সম্বন্ধেও সেই নিয়ম । 
তবে নিমজাতীয় জীবসন্বন্ধে স্ত্রী-পুরুষ সংযোগের জন্য “কাম” বা 
“কন্দর্প' রূপ প্রজনন-শক্তির বিকাশ দেখ! যায়না । তবে সে শক্তি 
প্রস্ছন্ন ও অবিকাশিত ভাবে থ'কে এবং কেবল জড় আকর্ষণ (৪1016) 
সপে আমাদের অনুমিত হর। আর সে স্থলে পুংস্্রী-সংযোগের উপারও 
স্বতত্ত্র। পুষ্পবান্: বৃক্ষ-লতাঁদির পরাগরেণু ও গর্ভরেণুর সংযোগ-সমবন্ধে 
বে আশ্চর্য কৌশল, তাহাও পুর্বে উক্ত হইস্াছে। যাহা হউক, এই সকল 
নিম্ন জাতীয় স্থাবর ভূত মশ্বন্ধে নিয়ম এই যে, যখন যে কোন উপায়ে 
পুংশক্তি ও স্ত্রী শঞ্জির সন্নিকর্ষ হয়, তখন এই প্রচ্ছন্ন “কাম বা আকর্ষণ 
বলে তাহারা সংযুক্ত ও মিপিত হয়। তাহ হইতেই স্ত্রীযোনিতে গর্ভ 
হয় ও সে জাতীয় ভূতের উৎপত্ত হয়। 
অতএব ব্রহ্ম পরাশক্তি-স্বরূপ--অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ, এবং ব্রহ্মই 
এ সমুদ্বায়_-উপনিষছুক্ত এই মহাতত্ব হইতে আমর! সর্বভূতের বীজপ্রদ 
পিতা যে সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বর--সগুণ ব্রহ্ম, এবং নকলের যোলি ও 
চু 
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ও গর্ভধারিণী মাতা! যে পরমেশ্বরী সচ্চিদানন্নময়ী ব্রঙ্গ-মারা, তাহ! আমরা 
সামান্তভাবে বুঝিতে পারি। 
শ্রুতি অনুসারে সৃষ্টির প্রারস্তে ব্রন্মের পুরুষ ও স্ত্রীরূপে দ্বিধা 
ভাগ ও জীব জাতির উৎপত্তি-_-উপনিষদ্‌ হইতে আমরা এ তত্ব আরও 
বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। মূল উপনিষদে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাবে 
মায়া বা প্রকৃতির উল্লেথ নাই। এক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ব্যতীত অন্য, 
কোন মূল উপনিষদে ব্রঙ্গ হইতে ব্রহ্মশক্তিকে পৃথক্‌ ভাবে উল্লিখিত হর 
নাই। এক আত্মা বা ব্রহ্গই যে আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়! এক 
ংশে পুরুষ ও আর এক অংশে নারী হন, তাহাই উপনিষদে উক্ত 
হইক্সাছে। বুহদারণ্যক উপনিষদের উক্ত এই তত্ব আমরা পূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি । তাহা হইতে জান! গিয়াছে ষে, এই বিশ্ব পুর্বে আত্মাই ছিলেন, 
--তিনি পুরুষরূপ । তিনি তাহার ৭দ্বিতীয়' বা আনন্দ সম্ভোগ জন্য সঙ্গী 
লাভ করিবার ইচ্ছায়, আপনার মধ্যে নিহিত পুরুষ ও স্ত্রী ভাবকে দ্বিধা, 
বিভক্ত করিয়া এক অংশে পুরুষ ও অপরাংশে স্ত্রী হইলেন। অবশ্ত এই: 
সত্রীভাবই তাহার পরাশক্তি মায় । ব্রদ্দের বু হইবার সংকল্প-বীজ এই 
মায়াতে উপ্ত হইলে, তিনিই তদনুসারে বছরূপা হন--এই বহুসংকল্পের 
(79683) অনুযায়ী বছরূপ (19775) ধারণ করেন এবং পুরুষ আত্ম। 
স্বরূপে সেই বহু সংকল্পানুষায়ী ভাবে পরিচ্ছিন্ন হইয়া, তাহাতে উপগত 
হন এইরূপে মায়ার শতরূপাভাবে বিধৃত প্রতিরূপে, ব্রহ্ম তদনুরূপ 
হইয়া উপগত হইলে সেইরূপে মায়া সেই আত্মার বীজ (ব| পরিচ্ছিন্ন রূপ) 
গর্ভে ধারণ করেন। এবং তাহা হইতেই সেই সেই কল্পিত রূপ বিশিষ্ট 
জীব জাতির উৎপত্তি হয়। ইহাই বন্গের নামরূপে ব্যাকৃত হইয়া, তাহাতে 
ভন প্রবেশ। 
এইবূপে সৃষ্টির প্রারন্তে বিভিন্ন-জাতীয় জীবগণের উৎপত্তি ॥ 
এইরূপ জীবগণ উৎপন্ন হইয়া প্রথমে প্রকৃতি গর্ভে লীন থাকে । পৰে 
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তাহার! উপযুক্ত স্থান কাল ও অবস্থা সমাবেশে স্থুলশরীর গ্রহণ করিয়! বা 
ূর্তিষুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ও জন্ম মৃত্যুর অধীন হয়। 
স্থির স্থিতিকালে পরমেশ্বর-পরমেশ্বরীরূপ বীন্ধ হইতে 
জীবের জন্ম-_স্থট্টিতে এইরূপে জীবগণের জন্মও, আদি স্য্কালে 
জীবগণের জন্মের স্তায়, পুংস্ত্রী সংযোগে মিথুনোভূত। প্রতি জীবের অন্তরে 
আত্মা পুরুষ ও স্ত্রীূপে অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া, জীবগণ মুর্তিগ্রহণ-কালে 
পুংস্ত্ীশক্তি-সংযোৌগে যোনিতে উৎপন্ন হয়। পুরুষ রূপেই পরমেশ্বর-_ 
পরমেশ্বরীর বিভিন্ন স্বরূপ যেক্ত্রীগণ, তাহাতে রেঙঃদেক পূর্বক গর্ভ 
উৎপাদন করিয়া, আমাদের পিতা ও মাতা হন এবং এইরূপে বছ প্রজা 
স্থির কারণ হন।-- 
“পুমান্‌ রেতঃ সিঞ্চতি যোধিতায়াম্‌। 
বহুবীঃ গ্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রহ্তাঃ ॥* (মুণ্ডক ২১৫) 
“ এক পুরুষ যেমন এইরূপে বন্থ প্রজ। স্থষ্টি করেন, সেইরূপ এক প্রক্কৃতি 
--অজাও সেইরূপে বহু প্রজা গর্ভে ধারণ করিয়া তাহাদের প্রসবের 
কারণ হন। 
অজামেকাং লোহিত-শুক্র-কষ্ণাং 
বহৰীঃ প্রজাঃ স্থজমানাং সরূপাম্‌ 
অজে! হেকে। জুষমাণোহন্থশেতে”--( শ্বেতাখবতর, ৪1৫ )। 
অতএব এই যে স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগে বহু প্রজার উৎপত্তি হয়, সেই এঁক 
পুরুষ দ্বারা স্ত্রগর্ভে পুংশক্তি-বলে রেতঃসেকই তাহার কারণ, এবং" এক 
“অজা” বা প্রক্কৃতি দ্বারা তাহাদের গর্ভে ধারণ ও পোষণই মৃত্তি গ্রহণের 
কারণ। এই “অজা” গ্রকৃতিরূপা পরম! মায়া, আর এই যে পরম পুরুষ, 
তিনি মহেশ্বর--তিনি সেই মায়ায় মায়ী। তাহ।রই অবস্নব ভূত হইয়া 
এ জগৎ সমুদয় ব্যাপ্ত। তিনিই এক! প্রতি যোনিঙ্ত অধিষ্ঠিত, তাহাতেই 
সমুদায় ভূতের জন্ম ও লয় হয়। তিনিই হিরণ্যগর্ভরূপে জায়মান, তিনিই 
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| দেবগণের প্রভব ও উদ্ভব স্থান। শ্রুতিতে এই তত্ব সুস্পষ্ট রূপে উক্ত 
হইয়াছে, যথা--- 
' মায়ান্ত প্রক্কতিং (বিদ্ভাৎ মায়িনন্ত মহেহ্বরম্‌। 
তন্তাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥ 
( শ্বেতাশ্বতরঃ ৪1১০ ) 
সেই মহেশ্বরই 
“যোনিং যোনিম্‌ অধিতিষ্ঠত্যেক:।৮ ( শ্বেতাশ্বতর, ৪1১১) 
এবং তাহাতেই-_অর্থাৎ সেই মায়াময় মায়ীতেই--- 
“্যন্মিনিদং সচ বিচৈতি সর্বাম্‌।” (এ) 
সেই ভগবান্‌ মহেশ্বরই-_ 
_..*দেবানাং প্রভবশ্চোন্ভবশ্চ, বিশ্বীধিপো। রুদ্ধো মহর্ষি: | 
হিরণ্যগর্ভং পশ্তত জানরমানম্।* ( শ্বেতাশ্বতর, 8১২ ) 
তীহাকেই উদ্দেশ করির! উক্ত হইয়াছে--. 
“ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী ।” 
( শ্বেতা তর, ৪1৩ ) 
অতএব শ্রুতি অঙ্ুসারে ব্রন্মরূপ সেই মারাখ্য মহতী প্রর্কৃতিই সর্বভূত- 
যোনি, তাহাতে মাঁয়ী মহেশ্বররূপ ব্রহ্মই অধিষ্ঠান করেন এবং প্রতি 
যোনিতে বীজ প্রদান করিয়া সর্বভৃতের উৎপাদন করেন। সর্কভূত তাহা 
হইতেই মুন্তি গ্রহণ করে; এবং মৃত্যুর পর সে মৃত্তি ত্যাগ করিয়া 
তাহাতেই অন্ুপ্রবিষ্ট হয়। জীবগণ এইরূপে জন্মমৃত্যুর অধীন হয়। 
মৃত্যুর পর জীবগণ সেই ব্রদ্ষের মায়ারূপ শরীরে বীজ ভাবে অবস্থান করে 
এবং পুনর্বার জন্মগ্রহণ সময়ে ব্রহ্ম হইতেই সে বীজ মহাপ্রক্কতির বিশেষ 
যোনিরূপে উপ্ত হইয়া থাকে । স্থষ্টির স্থিতি অবস্থায় এইরূপে যে জীবগণ 
বার বার মৃপ্তি গ্রহণ করিয়া জন্ম লাভ করে, তাহার তৃত্ব আরও বিশেষ- 
তাবে আমাদের বুঝিতে হইবে 
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স্গ্টির প্রারস্তে ষে বিভিন্ন জীব ব্রহ্গ-সংকল্প হইতে উৎপন্ন হয়, পরা 
ও অপরা রূপা! প্রকৃতিতে বিভিন্নরূপে আত্মার পরিস্থিন্ন ভাবে অনুপ্রবেশই 
তাহার কারণ। এইরূপে বহুজীব-বীজের স্থষ্টি হয়। তাহার পর ইহারা 
জন্ম গ্রহণ করে, এবং নাশ প্রাপ্ত হয়। 
শ্রুতি অনুসারে জীবের জন্মপ্রণালী ।-__এইরূপে বার বার জন্ম 
মরণের মধ্য দিয়া জীবগণ অগ্রসর হয়। জীব প্রতি জন্মে কর্ম দ্বার! 
যে সংস্কার অর্জন করে, মৃত্যুকালে বুকস শরীরে সেই সংস্কারে আবৃত 
হইব প্রয়াণ করে, সেই সংস্কার রাশির মধ্যে বে গুলির বীজ কার্য্যোনুখ 
হন, সে সকল সংস্কার প্রচ্ভোতিত হয় এবং তদন্ুসারে তাহার পরজন্ম 
লাভ হয়। এইরূপে বিভিন্ন জন্মের সংস্কার রাশির দ্বারা জীব আবদ্ধ হয়। 
এইরূপে সেই সকল সংস্কারের ক্রম-আপুরণে জীবের জাত্যন্তর পরিণাম 
হইতে থাকে । ক্রমে সে জীর মানব জন্ম গ্রহণের উপযুক্ত হয়। স্্টির 
প্রারস্তেও হয়ত অনেক জীব মানব জন্ম গ্রহণের উপযুক্ত থাকায় প্রথমেই 
সে মানবঙ্গন্ম গ্রহণ করে। আমরা এক্ষণে এই মানব জ্ন্মগ্রহণের তত্ব 
বুঝিতে চেষ্টট করিব। তাহা দ্বারাই অন্ত নিয়ন জাতীয় জীবের জন্মতত্বও 
বুঝ! যাইবে । 
মৃত্যু সময়ে মান্য যখন স্বীয় ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি প্রাণে সম্পিগ্ডিত 
হয়, তখন তাহার পূর্ব পূর্ব জন্মেরও মে জন্মের সংস্কাররাশির মধ্য 
কতকগুলি সংস্কার পপ্রন্ভোতিত" হয়, এবং সেই প্রন্ভোতিত সংস্কার 
অনুসারেই পর জন্মে তাহার তান্ুরূপ যোনিলাভ হয়। সংস্কার ভাল 
হইলে, সে পরজন্মে অপেক্ষাকৃত উন্নত মানব যোনি লাভ করে। পরন্ত 
স্কার মন্দ হইলে, সে নীচ যোনি-এমন কি পশু-যোনি পধ্যস্ত লাভ 
করিতে পারে। (এ সকল তত্ব পূর্বে ৮ম অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত দহর-বিস্তায় 
উক্ত হইয়াছে ।) 
মৃত্যুর পর মানুষ কর্মমান্ুসারে ত্বর্গাদি অবস্থা ভোগের পর, ভোগ 


৭৩ রীমদ্ভগবদগীতা ৷ 


দ্বারা সে কর্ম ক্ষয় হইলে, সে সেই মৃত্যুকালীন প্রস্তোতিত সংস্কার 
সুসারে পুনর্বার তদমুযায়ী যোনিতে জন্মলাভ করে এবং সেই পর 
জন্মে, তাহার প্রগ্ভোতিত সংস্কার রাশির বিকাশ জন্য, এবং তাহার আরও 
অধিকতর আপুরণ জন্য তাহাকে তহুপযোগী বা সেই সকল সংস্কারের 
বিকাশানুসারে পিতৃদেহে গ্রবেশ পূর্বক, পিতৃদেহ হইতে তছপযোগী মাতৃ- 
গর্ভে যাইতে হয়। সে যদি তাহার গ্রদ্যোতিত সংস্কারের বিকাশৌপযোগী 
পিতা, মাতা, বংশ, কুল, সমাজ প্রভৃতি সহকারী কারণের আশ্রয় না পায়, 
তবে তাহার সে জন্ম বৃথ৷ হয়। 

জীবের জন্মে দেবগণের সহায়তা ।-- মানুষ এবং সাধারণতঃ সকল 
জীবই একা_-নিরাশ্রয়। সে নিজে তাহার সেই সংস্কার-বিকাশের 
উপযোগী পিতা মাতা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে পারে না। তবে কিরূপে 
তাহার জন্মের জন্য এই অনুকূল অবস্থা কলের সংযোগ হয়? পূর্বে 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগত্রষ্টের শ্রীমান্‌ ধনীর গৃহে বা জ্ঞানী যোগীর গৃহে 
পুনর্জন্ম গ্রহণ সম্বন্ধে এ তত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। আমরা 
দেখিয়াছি যে, ইহার এক মাত্র উত্তর এই যে, ধিনি সর্ধকর্মুফল-দাতা, 
--সকলের নিয়ন্তা, তিনিই এই অন্থকৃল অবস্থা-সংমেগের কারণ। তিনি 
নানারূপে এই সংযোগের কর্তা হন। তিনি বীজপ্রদ পিতা হন, তিনিই 
তাহার প্রক্কৃতিরূপ যোনিতে সে বীজ-নিষেকের কর্তা হন। সেই পরমা- 
প্রক্কৃতিই উপযুক্ত মাতৃরূপে সে গর্ভে ধারণ ও পোষণ করেন, এবং 
অধিদেবরূপে ভগব|ন্‌ সেই গর্ভ ধারণ, রক্ষণ ও পোষণ করেন। 

পঞ্চাগ্ি বিদ্ভা ।--কিরূপে বেবগণ সেই মানুষের জক্মগ্রহণের 
কারণ হন, তাহা ইঙ্গিতে পুর্ববোক্ত পধ্শন্সি বিদ্যায় উক্ত হইয়াছে। তাহা 
হইতে জানা যায় যে, মানুষের এবং সাধারণভাবে জীবগণের এই জন্মের 
জন্য দেবগণ যজ্ঞ করেন। শব মানুষের জন্মগ্রহণ জন্ত পাঁচবার পাচরূপ 
অগ্রিতে তীহারা সে যজ্ঞ করেন। দেই বজ্ঞ-বিবরণ বৃহদারণ্যক 
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'উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্য।য়ের দ্বিতী্র ব্রাহ্মণ (এবং আংশিকভাবে ছান্দোগ্য 
উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় হইতে অষ্টম ৮ উক্ত 
ছইয়াছে। যথা,--- 

প্রথম যন্ত্ ।--এই লোক-__অগ্রি। আদিত্য তাহার সমিধ, রশ্মি 
সকল ধূম, অহঃ ( দিব! )-- অর্চিত, চন্ত্র-_অঙ্গার,আর নক্ষত্র--বিস্ফুলিঙ্গ। 
এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধারূপ আনুতি দেন, সেই অগ্নি হইতে সোম 
রাজার উৎপত্তি হয়। 

দ্বিতীয় যন ।-_পল্ন্ত--অগ্রি। বায়ু, তাহ'র সমিধ, মেঘ--ধৃম, 
বিছ্যৎ--অর্চিঃ, অশনি--মক্ষার, এবং গজ্জন ( মেঘের )--বিস্ফুলিঙ্গ | 
সেই অগ্নিতে দেবগণ সোম রাজাকে আহুতি দেন, সেই আছুতি হইতে 
বর্ষণ (বৃষ্টি ) হয়। 

তৃতীয় যজ্দব।-__পৃথিরী--অগ্নি। সংবৎসর তাহার সমিধ» আকাশ-_ 
ুম, রাত্রি--অর্চিঃ, দিকসকল-_ অঙ্গার, এবং অবান্তর দিক্‌ সকল 
বিস্ফুলি্গ। সেই অগ্রিতে দেবগণ বর্ষণকে আহুতি দেন,-সেই আহুতি 
'ভইতে অন্ন উৎপন্ন তয় । 

চতুর্থ যত :--পুরুষ_অগ্নি। বাক্য তাহার সমিধ-, প্রাণ_ ধুম, 
অচ্িঃ__জিহ্বা, অঙ্গার - চক্ষু, এবং বিস্ফুলিঙ্গ--শ্রোত্র। সেই অগ্নিতে 
দেবগণ অন্ন আছুতি দেন,_দেই আহুতি হইতে রেতঃ উৎপন্ন হয়। 

পঞ্চম যজ্ঞ ।-্ত্রী (যোধিং)--অগ্নি। উপস্থ তাহার সমিধও যাহা 
উপমন্ত্রিত হয়; (বুহদারণ্যক উপনিষদ অনুসারে- লোম সকল), তাহা 
'ধুম, যোনি-_অর্ছিঃ,ষে গর্ভবীজ তাহাতে প্রবেশ করে (যত অন্তঃকরোতি ) 
তাহা অঙ্গার, এবং যে আনন্দ হয় ( অভিনন্দা)--তাহা বিস্ফুলিঙ্গ। 
এই স্ত্রীরপ অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ আহুতি দেন, সেই আন্ুতি হইতে 
গর্ভের উৎপত্তি হয়, (পুরুষের উৎপত্তি হয়-_বৃহ্দারপ্যক উপনিষদ্‌ )) 

শ্রৃতিতে (বৃহ্দারণ্যক উপনিষদ্‌ ৬২1৫) উক্ত হইয়াছে যে মৃত্যুর 
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পর যে সাধক দেবযান-মার্গে প্রয়াণ করেন, তাহাদের অনেকের 
আর পুনরাবর্তন হয় না । যীহার! পিতৃষানে প্রয়াণ করেন, সেই 
সকল কর্্ীর.আবার পুনরাবর্তন হয় । গীতায় ও (৮1৯৪-২৬ শ্লোকে) 
এই তত্ব উক্ত হইক্সাছে। ধাহারা পুনরাবর্ভন করেন, তাহাদের সম্বন্ধে 
উক্ত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, তাহার! স্বর্গ হইতে কর্ক্ষয়ে প্রচযুত 
হইয়। “আকাশ রূপে অভিনিষ্পন্ন হন, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে 
বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়। তাহারা অন্ন হন। তাহারা তখন 
পুরুযাগ্রিতে আহুত হন, তাহা হইতে স্ত্রীর্ূপ অগ্রিতে আহত হন। এই- 
রূপে স্ত্রীোনি হইতে তাহারা জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্বে ইহা বিবৃত 
হ্ইয়াছে। 

এই সকল শ্রুতিমন্ত্রে ষে তত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ গ্রহণ করা 
কঠিন। আমরা এই মাত্র বুঝিতে পারি যে, মূনুষ্যাদি জীবগণ যখন মৃত্যুর 
পরে স্বর্ণীদি ভোগাস্তে আবার মর্ত্ে জন্ম গ্রহণ করে, তখন দেবগণ সে 
জন্ম গ্রহণের সহায় হন। তীহারা যজ্ঞ করেন। এই লোকে (প্রধানতঃ 
স্বর্গে) তাহার! ষে ষজ্ঞ করেন, তাহাতে মোমের উৎপত্তি' হয়, সেই জীব- 
গণ সুন্ শরীরে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। তীহারা পর্জন্য অগ্রিতে সেই 
সোম আছতি দিলে, বৃষ্টি হয়; জীব সেই বৃষ্টির সহিত ভূমিতে পতিত হর । 
দেবগণ সেই ভূমিতে বৃষ্টি আহুতি দিলে অন্নের উৎপত্তি হয়। সে জীবগণও 
সুক্ম শরীরে সেই অনমধ্যে প্রবেশ করে। দেবগণ সেই অন্ন পুরুষে 
আহুতি দিলে, রেতঃ উৎপত্তি হর? তাহাতে জন্মগ্রহণোন্ুখ জীব প্রবেশ 
করে। দেবগণ এই রেতঃ স্ত্রীযোনিতে আহুতি দিলে, তবে সেই জীব 
মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে পারে। 

এঁতরেয় শ্রুতি অনুসারে জীবের বিভিন্ন জন্ম ।-_-দেবগণের 
সাহায্যে ষে এইরূপে মানুষাদির জন্ম হয়, তাহা এঁতরেয় উপনিষদেও দ্বিতীক্ক 
অধ্যায়ে প্রথমে উক্ত হইয়াছে। তাহার ভাবার্থ এই £-- 
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“জন্ম গ্রহণের পূর্বে জীব প্রথমে পুরুষে (অর্থাৎ পুরুষ শরীরে গর্ভ বা 
বীজভাবে থাকে । অন্ন দ্বারা পুরুষে এই জীব-বীজ প্রবিষ্ট হয়। 
তাহার যে রেতঃ, ইহা! পুরুষের সমুদায় অঙ্গ হইতে সংগৃহীত" তেজঃ)) 
তাভার মধ্যে এই জীব-বীজ অনুপ্রবিষ্ট থাকে । পুরুষ যখন এই রেতঃ. 
স্ত্রীতে সেচন করে, তখন তাহার প্রথম জন্ম হয় । দেই জীব-বীজ তখন. 
স্ত্রীর আত্মভূত হুইর! যায়। স্ত্রী তাহার গর্ভ প্রবিষ্ট জীবকে গর্ভে পোষণ 
করে। তৎপুর্বে অর্থাৎ গর্ভসঞ্চারের পুর্বে পিতাই, সে জীবকে 
(কুমারকে ) পোষণ করিয়াছিলেন। পিতাই যেন ( আত্ম ) পুভ্ররূপে 
স্ত্রী গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করেন । ইহা জীবের দ্বিতীয় জন্ম । পুত্র 
পিতার প্রতিনিধি হন, এবং পুত্র উৎপাদন দ্বারা বংশপরম্পর! রক্ষা 
করেন। তাহার পর সেই জীব যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করে। 
তাহার পর আবার তাহার জন্ম হয়। ইহা তাহার তৃতীয় জন্ম । এই রূপে 
বার বার তাহার জন্ম হর। দেই একই আত্ম এইবূপে বাঁর বার জন্মগ্রহণ 
করে।” তাহার জীবরূপে জন্মগ্রহণ জন্ত আত্মরূপ দেবগণ তাহার 
সহায় হন, ইহা পূর্ববোদ্ধত মন্্ হইতে জানা যায়। 

জীবের জন্মন্তর--এন্থলে আর একটি কথা বুঝিতে হইবে। বণি- 
য্লাছি ত যে,জীব জীর্ণদেহ হইলে বা তাহার আযুফ্াল পূর্ণ হইলে সে দেহ 
ত্যাগ করে। পরে আবার জন্মগ্রহণ পূর্বক নূতন দেহ ধারণ করে। 
মৃত্যুকালে প্রদ্যোতিত সংস্কারাহ্সারে তাহার সেই নৃতন দেহ লাভ হুয়। 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৫1১১--১২ মন্ত্রে) আছে,-- 

“সঙ্কলনন-স্পর্শন'দৃষ্টি'মোহৈ গ্রণসানুবৃষট্যাঅ্বৃবিবৃদ্ধিজন্ম । 
কর্মানুগান্তন্থক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে ॥ 
স্থলানি হুক্মাণি বুনি চৈৰ রূপাণি দেহো স্বগুণৈর্বণোতি। 
ক্রিয়া গুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোহপি ৃষটঃ ॥, 
অর্থাৎ “দেহী সম্করন-স্পর্শন-দুষ্টি-মোহের বশে অনুক্রমে বা *পর- 
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'স্পরাক্রমে নানাস্থানে (অর্থাৎ পূর্বে পঞ্চাণি বিদ্তায় উক্ত--সোমে -- 
বৃষ্টিতে--অনে--রেতঃতে ও গর্ভে) কন্মানুযায়ী রূপ সকল গ্রহণ করিয়া 
অন জঙ্ন বুষ্টি দ্বারা নিজের ক্রমপুষ্ট লাভ করিয়া জন্ম গ্রহণ করে। 
দেহী স্বগুণে ব৷ প্রাক্তন জন্মসংস্কার দ্বারা স্থল নুক্ম বহুরূপ দ্বার! 
আবৃত হয় । ক্রিয়াণ্ডণ ও নাত্ম গুণ দ্বারা সেই সেই দেহের সহিত সংবোগ 
কারণ দেহবদ্ধ “অপর” (জীবাত্মারূপে ) তিনি দৃষ্ট হন, এবং দেহাত্তর 
সংযুক্ত হন।” কিন্ত সেই আত্মা কলিল মধ্যে বা এই দেহরূপ ভ্রণ মধ্যে 
থাকিলেও তিনি পরমাত্মাই-_ 
“অনাগ্নস্তং কলিলস্ত মধ্যে বিশ্বস্ত অষ্টারমনেকরূপম্্‌। 
বেশ্বশ্তৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞান্বা দেব মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥% 
( শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৫১৩)। 

আত্মাই বিভক্তের ন্যায় জীবরূপে জন্মেন এবং অবিভক্ত 
পরমাতরূপে সে জন্মের সহায় হন---এই জীবাত্ম! ব্রহ্ম) এজন্ ্রন্মই 
আপনাকে বহু জীবনপে মূর্তিঘুক্ত করিবার জন্ত নিজেই বীজপ্রদ পিতা 
হন,--নিজেই মহদ্‌ যোনি ' হন--নিজেই বিভিন্নদেবরূপে, দেই জীবের 
জন্মগ্রহণের সহায় হন। তিনি:পরিচ্ছিন্ন হন,--অরিদ্যাধুক্ত হন, _-কর্দে 
অভিমানবুক্ত হন,--জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া জীবরূপে ব্রহ্ম শ্ব-মায়াশক্তি 
দ্বার কর্মানুসারে দেহী হইতে জন্মগ্রহণ করেন। বলিয়াছি ত, মৃত্যুকালে 
যে মানবের যে সকল সংস্কার যেরূপ প্রগ্ঠোতিত হয়, তদনুসারে সে সেই 
সংস্ক'ররাশি-বিকাশের উপযোগী মাতা পিতা প্রাপ্ত হয়। ভগবান্‌ পূর্বে 
.যোগত্রষ্ট সন্বন্ধে বলিয়াছেন, 

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগত্রষ্টোইভিজায়তে । 
অগব! যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌। 
ৃ ( গীতা, ৬1৪১-৪২) 
রূলিয়াছি ত, কোন জীব স্বীয় কন্ানুগুণে ষে জন্মগ্রহণের উপযুক্ত, সে 
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আপনি সে জন্ম লাভ করিতে পারে না। ভগবান্ই সেই জন্মগ্রহণের 
সহায়, তিনিই একমাত্র কম্মফলদাতা। তিনি স্বয়ং, এবং দেবগণের 
সহয়ে জীবের সেই জন্মগ্রহণের কারণ হন। 

ইহা হইতে আমর! আর একটি অতি গুঢ় তত্ব বুঝিতে পারি। যদ্দি' 
"আমরা কেহ উপধুক্ত সন্তান লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তবে আমাদের-__ 
'অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ উভদ্নকে, সেই সন্তান লাভের উপযুক্ত হইতে হইবে । 
আমরা যদি শুদ্ধ সা্তিক প্ররুতিযুক্ত হই, তবে আমরা শুদ্ধ সান্বিক 
প্রকৃতিযুক্ত পুত্র লাভ করিতে পারি। শুদ্ধ সাঁত্বিক হইয়া শুদ্ধাচারে 
ভগবানের ঘথোচিত অর্চনা করিয়া, তবে তাহার কৃপায় উপযুক্ত পুন 
লাভ করিতে পারি। তিনি আমাদের উপযুক্ত ক্ষেত্র বুবিলে, আমাদের 
নিকট তছপধুক্ত সন্তান প্রেরণ করেন। আঁমর| শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান 
করিয়া ভগবতরুপায় উপধুক্র পুত্র লাভ করিতে পারি। তাহা হইলে, 
“আমার অন্তরস্থিত ব্রহ্ম বা ভগবান আমাদারা আমার স্ত্রীতে উপযুক্ত জীব- 
বীজ নিষেক করাইয়া, গর্ভ ধারণ করান এবং সেই স্ত্রী-রূপে__ 
ব্রহ্মই মহদ্‌যোনিভাবে অবস্থিত থাকিয়া সে গর্ভ গ্রহণ করেন। এই 
কারণ শাস্ত্রে উপযুক্ু পুভ্রলাভের জন্ত গর্ভাধান সংস্কার বিহিত হইয়াছে। 

গর্ভী বানতত্ব--আমর! বৃহ্দারণ্যক উপনিষদের (ষষ্ঠ অধ্যায় চতুর্থ 
ব্রান্ষণ) হইতে এই গর্ভাধান তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাহাতে 
আছে-- 

“যদি কাহারও ইচ্ছা! হয়, আমার পুত্র শুক্লুবর্ণ, এক বেদাধ্যায়ী ও 
শতায়ু হউক, তবে তাহারা স্ত্রীপুরুষে অবঘাতিক তঙুল দ্বারা ক্ষীরৌদন 
পাক করিয়া ও স্বৃতযুক্ত করিয়া (সেই চরু ) ভক্ষণ করিবেন। কপিলবর্ণ, 
্ববেদাধ্যায়ী পূর্ণাযু পুত্র কামনা করিলে দধ্যোদন পাক করিয়া ভক্ষণ 
করিবেন। শ্বামবর্ণ লোহিতাক্ষ ত্রিবেদাধ্যায়ী ও পূর্ণায়ু পুত্র কামন! 
করিলে, জলৌদন পাক ও দ্বৃতযুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিবেন। ধদ্দি কেহ 
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বিছুষী ও পূর্ণাযু কনা কামনা করেন, তবে তাহারা তিলৌদন পাক করিয়া 
ভক্ষণ করিবেন। গ্রগল্ভ স্থৃভাষী সর্ব বেদাধ্যাস়ী পুত্র কামনা করিলে, 
তাহার! মাংসযূক্ত অন্ন পাক করিয়া ভক্ষণ করিবেন ।” 

এক কথায় প্রথমে আহারগুদ্ধি করিতে হয়। যজ্ঞাবশিষ্টভোজীরই- 

আহারশুদ্ধি হয়, তাহ! পূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। আহার- 
শুদ্ধি দ্বারা সত্ৃশুদ্ধি হয় (ছান্দোগ্য ৭1২,৬।২)। সত্ব বা দেহ শুদ্ধ 
হইলে, তবে তাহা উপযুক্ত পুত্রবীজ, দেই অন্ন হইতে গৃভীত ও শরীরে 
ধৃত হয়। দেবগণ সত্ব শুদ্ধ পুরুষের শরীরেই তছুপধুক্ত পুভ্রবীজ যুক্ত' 
রেতঃ উৎপাদন করেন। এইরূপে শরীর শুদ্ধ হইতে, তদনুরূপ সত্বশুদ্ধা 
সত্রীতে উপগত হইতে হয়। সেই সময় যে গর্ভাধান মন্ত্র চিন্তা করিতে হয়, 
তাহা এই-_ 

**৬“বিষুর্যোনিং ক্য়তু, তষ্টা বূপাণি পিংশতু, আসিঞ্চতু প্রজাপতিঃ, 
ধাতা গর্ভং দধাতু তে। গর্ভং ধেহি সিনীবালি, গর্ভং থেহি পৃথুষ্টকে । গর্ভং 
তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুক্করভ্রজৌ ।” 

(বৃহদারণ্যক, ৬৪২১) 
ইহার ভাবার্থ ;--“বিষু যোনি কল্পনা করুন, প্রজাপতি রেতঃসেক' 
করুন, ধাতা গর্ভ ধারণ করুন, তুষ্টা রূপ দান করুন, সিনীবালী, পৃথুষ্টক- 
ও অশিদ্ধয় গর্ভ রক্ষা করুন ইত্যাদি ।” “ইহার অর্থ এই যেস্বামী যখন 
সথপুত্রকামনায় শুদ্ধ মনে, শুদ্ধাহাঁর দ্বারা শরীর শুদ্ধ করিয়া স্ত্রীতে উপগত 
হইবেন, তিনি নিজে তাহার ব্যক্তিত্ব কর্তৃত্ব ভুলিয়া গিয়া, ভগবান্ই 
বিষ্ণরূপে বীজপ্রদ পিতা হইয়া এই স্ত্রীযোনিতে প্রজাপতিরূপে রেতো৷ 
নিষেক করিতেছেন এবং দেবগণ সে গর্ভ ধারণ করিতেছেন, এইরূপে 
একা গ্রভাবনা করিবেন, এই শ্রতিমন্ত্র হইতে গীতোক্ত এই গর্ভাধান, 
ব্যাপায়ের গুঢ় তত্ব কতকটা বুঝিতে পারা যায়। 
কিরূপে জীব স্থীয় কর্ম্মানুষায়ী পিতা মাতা প্রাপ্ত হয়-_-আমর? 
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পূর্বে বলিয়াছি,এই পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য জীবের জন্ম হইতেছে। 
কাহারও জন্ম আকন্মিক নহে। সকলেই এক নিয়মে আবদ্ধ। ভগবান্‌ 
কর্মফল দ্বারা, তিনিই প্রত্যেক জীবের স্বকন্মান্থগুণ *দেহ-সংষোগ 
পূর্বক জন্ম গ্রহণ করাইবার কারণ,--তিনিই প্রতি জীবের উপযুক্ত পিতা 
মাতা প্রাপ্ত করাইবার কারণ। তিনিই প্রত্যেক জীবকে তাহার উপবুক্ত 
-পিতৃশরীরে প্রবেশ করাইবার কারণ, তিনি প্রত্যেক জীবকে তাহার 
উপযুক্ত মাতৃগর্ভে সেই বীজকে পিতৃরেতঃ হইতে প্রবেশ করাইয়া, 
তাহার অণ্ডের (০৩1) মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, দে গর্ভ রক্ষা পৃর্ব্বক 
তাহার জন্মগ্রহণ করাইবার কারণ। তিনি পিতামাতা হইয়া জীবের 
জন্মের কারণ, তিনি স্বয়ং জীব হইয়া সেই পিতা মাতা হইতে মূর্তি 
গ্রহণ করিবার কারণ। 

আমরা দেখিয়াছি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ এবং রেতঃ 
হইতে গর্ভ হয়। বৃষ্টিতে স্বর্গচ্য ত, জন্মগ্রহণৌনুখ কত--অনংখ্য জীব-বাঁজ 
থাকে, সেই বৃষ্টি হইতে কত অসংখা অন্নের উৎপত্তি হয়। সে অন্ন কত জীব 
ভক্ষণ করে । সে অন্ন হইতে প্রতি পুংজীবে কত রেতঃ উৎপন্ন হয়। 
প্রতি রেতে! বিন্দুতে কত অসংখ্য জীবাণুথাকে। প্রতি মানুষের রেতো 
বিন্দুতে কত লক্ষ জীবাণু (926177৩9209 ) থাকে । স্ত্রীযোনিতে 
দেই রেতঃসেক কালে কত লক্ষ জীবাণু স্ত্রীগর্ভে (০%এ[ মধ্যে) প্রবেশ 
করে। ইহাদের মধ্যে একটি মীত্র জীবাণু স্ত্রীর শোণিতের (০০1) 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে । মাতা পেই একটি মাত্র জী বাঁণুকে (কথন বা 
একাধিক জীবাণুকে ) গর্ভে ধারণ করিয়। তাহার পোষণ করেন। মানুষ 
এইরূপে মুর্তিযুক্ত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। এইরূপে মানুষ 
তাহার কর্মান্ুগুণ দেহ প্রাপ্ত হয়। এই জন্ম গ্রহণ ষদি আকম্মিক 
হইত, তবে বুঝি তাহা অসম্ভব হইত। অথবা কতলক্ষ কোটার মধ্যে 
কদাচিৎ একবার সেরূপ জন্মের সম্ভাবনা! হইত। তাহার পক্ষে টিপযুক্ত 
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পিতা মাত প্রাপ্তি স্থতরাং ভগবানের কর্তৃত্ব ব্যতীত একক্প অসম্ভব, 
হইত। ভগবান্ই উপযুক্ত অবস্থার্দি সংযোগ দ্বারা আমাদের জন্মের, 
কারণ। 
অতএব বদ্দি পুনর্জন্ম স্বীকার করিতে হয়, বদি আমাদের জন্ম 
আকন্্িক না হয়, তবে অবশ্ত আমাদের এই জন্ম ব্যাপারে ভগবাঁনেরই 
কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তিনিই সর্ব জীবমধ্যে ভগবান্‌ ও 
ভগবতা রূপে অবস্থান করেন; তিনিই এ জগতে সর্বত্র ভগবান্‌ ও ভগবতী, 
রূপে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়। আছেন। তিনিই উপযুক্ত পিতার মধ্যে উপযুক্ত 
সস্তানের বীজ স্থাপন করেন, তিনিই দে পিতা হইতে সে বীজন্ত্রী- 
বোনিতে প্রদ্দান করেন, ।তিনিই সেই মাতাতে পরমেশ্বরী-রূপে সে বীজ 
গ্রহণ করেন, এবং সে বীজ হইতে মূর্তির উৎপত্তি ও পোষণ করেন। 
এইরূপে মনন ও বিচার করিয়া গীতোক্ত এই শ্লোকে নিহিত গৃঢ় তত, 
"আমাদের বুঝিতে হইবে। 
সত্বং রজন্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসভ্তবাঃ | 
নিব্পন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম ॥ ৫ 
সন্ব রঃ আর তম ইহারাই গুণ 
প্রকৃতি হইতে জাত, ওহে মহাবাহু ! 
নিবন্ধ করয়ে দেহে অব্যয় দেহীরে ॥ ৫ 
৫। সত্ব রজঃ ও তমঃ--ইহারাই প্রকৃতি হইতে জাত 
গুণ ।__-গুণ কাহারা, এবং তাহারা কিরূপেই বা বদ্ধ করে (১৩।২৯, 
শ্লোক হইতে ) এ প্রশ্ন হইতে পারে। তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে ।, 
এই গুণ শব্দ পারিভাষিক দ্রব্যাশিত রূপ রসাদিকে সাধারণতঃ ৭ 
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বলে। এ স্থলে সে অর্থে গুণশব্ধ গৃহীত হয় নাই। গুণ যে গুণী 
হইতে অন্ত বা ভিন্ন, তাহাও এ স্থলে বিবক্ষিত নহে। তবে গুণ 
যেমন পরতন্ত্র অর্থাৎ আশ্রয় দ্রবোর অধীন, এই সত্ব রজঃ ও তমঃ সর্বদ। 
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার অধীন। ক্গেত্রজ্ঞাশ্রিত অবিদ্যা হইতে ইহাদের উৎপত্তি। 
এএ জন্য ইহাদের গুণ বলে। এই তিন গুণ অবিদ্যাত্বক, ইহারাও সেই 
ক্ষেত্রজ্জ আত্মাকে বন্ধন করিয়া থাকে, অর্থাৎ বাস্তবিক বন্ধন না করিলেও 
যেন বন্ধন করিয়া থাকে, এইরূপ বোধ হয়। ইহা! প্রকৃতি বা ভগবানের 
মারাসম্ভৃত (শঙ্কর )। 

স্থির আদতে প্রাচীন কর্্মবশে অচিৎ সংসর্গের ছ্বরা! দেবাদি 
যোনিতে পুনঃ পুনঃ দেবাদি ভাবে যে জন্ম হয়, তাহার কারণ উক্ত 
হইতেছে । সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতির স্বরূপ অন্ুবন্ধী' 
স্বভাব-বিশেষ। তাহারা প্রকাশাদি কাধ্যের দ্বারা নিরূপণীয়। প্রক্কৃতি- 
অবস্থায় তাহারা অনুভূত থাকে, প্রকৃতির বিকৃতি আরম্ত হইলে মহদাদি 
ক্রমে বিশেষ পর্ধ্ত্ত ষে তত্বের উদ্ভব হয়, তাহাতেই এই ব্রিগুণেরও 
বিকাশ হয় (রামানুজ )। 

প্রকৃতির সঙ্গহেতু পুরুষের কিরূপে সংসার দশা হয়, তাহ প্রপঞ্চিত 
হুইতেছে। প্রকৃতি--এই স্ব বজঃ ও তমঃ গুণের সম্যাবস্থা। সেই 
প্রকৃতি সকাশ হইতে পৃথকভাবে, তাঁহার! অভিব্যক্ত হইয়। প্রকৃতি 
কার্য দেহে তাদাত্ম্য ভাবে অবস্থিত থাকে (স্বামী )। 

ইতি পুর্বে নিরীশ্বর সাংখ্যমত নিরাকরণ পূর্বক ক্ষেত্র ক্ষ্েত্রজ্ঞ 
ংযোগ যে ঈশ্বরের অধীন তাহা উক্ত হইয়াছে । ইদানীং কোন্‌ গুণে 
কিরূপে আসঙ্গ হয়, মেই গুণই বা কি, কিরূপেই বা তাহারা দেহীকে বদ্ধ 
করে-__ইহা এই শ্লোক হইতে অষ্টাদশ শ্লোক পর্য্স্ত চতুর্দশ শ্লোকে বিবৃত 
হইয়াছে । এ শ্লোকে উক্ত হইম়াছে যে, এই ত্ুণ তিনটি। ইহাদের 
. নাম সত্ব রজঃ ও তমঃ। ইহার! পুরুষ পরতন্ত্র। বৈশেষিক দর্শন অন্গ- 
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সারে গুণ দ্রব্যাশ্রিত, এবং গুণী হইতেভিন্ন। এ স্থলে সে গুণ উক্ত 
'হয় নাই। প্রক্কৃতিই এই ত্রিগুণাত্মিকা। ভগবানের মারা যে প্রক্কৃতি 
তাহা এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা। সেই প্রক্কৃতি হইতে পরম্পর 
অঙ্গাঞ্চি-ভাবে বৈষমা হেতু পরিণত হয় বলিয়া, গুণ সকলকে প্ররুতি 
সম্ভব বল! হইয়াছে (মধু)। 

পূর্বে ভগবান্‌ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রক্ঞ-সংযোগ যে ঈশ্বরাধীন, ইহা প্রতিপার্দন 
পূর্বক সাংখ্যমত নিরাকরণ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রকৃতির সংযোগে 
' পুরুষের ষে বন্ধন, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন এবং সে সম্বন্ধে গুণ কি 
কি? এবং কি করিয়া তাহারা বন্ধন করে? এবং কিরূপেই বা 
তাহাদিগকে জানা যায়! এই সমস্ত শ্লোক হইতে চতুর্দশ পধ্যন্ত ভগবাণ্‌ 
তাহ নির্দেশ করিক়্াছেন। সন্ত, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতি- 
সম্ভব। এখানে গুণ রূপ-রসাদির স্থায় দ্রব্যাশ্রিত নহে। কিন্তু ইহার! 
প্রকৃতির অবস্থা-বিশেষ। কারণ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি 
বলে। দেই গুণাত্বক প্রকৃতি কালন্বৰপ ঈথরকর্তৃক ক্ষৌোভিত হইলে, 
মহদাদি কাম্যরূপে 'মভিবাক্ত হয়। অতএব এই তিন গুণ প্রকৃতিরই 
পরিণাম । (কেশব )। 

এই তিন গুন প্ররুতি-সম্ভব বা প্রক্কৃতি হইতে সন্ুত। প্রক্কৃতিই 
তাহাদের উপাদান কারণ। সত্বা্দি ইহার! গুণ কিন্তু দ্রব্যাশ্রয়ী রূপাদিবং 
গুণ' নহে। কার্ধযকারণ হইতে অভিন্ন এই ন্তায় অনুসারে ইহার! 
প্রকৃত্যাতআ্ক এবং সর্বগত ( শ্হকরানন্দ )। 

প্রক্কতি সম্ভব__অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত ( বলদেব )। প্রকৃতি, 
অর্থাৎ অবিদ্য! (হন্থু)। ভগবান্‌ পুর্বে এই ত্রিগুণ প্রক্কৃতিজ বলিয়াছেন । 

এই ত্রিগুণের লক্ষণা্দি গীতার এই শ্লোক হইতে চতুর্দশ প্লোক 
পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট হইরাছে। এই অধ্যায়ের শেষে আমরা এই ত্রিগুণতত্ত 
বিস্তারিভভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
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নিবন্ধ করয়ে দেহে অব্যয় দেহীরে ।-_সেই ব্রিগুণ এই দ্বেহে 
ঘর্থাং শরীরে দেহীকে অর্থাৎ দেহবান্‌ ক্ষেত্রজ্ঞকে বন্ধ করিয়া! রাখে। এই 
দেহী যে অব্যয়, তাহ! পূর্বে (১৩/৩১শ শ্লোকে ) উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, আত্ম যখন কিছু করেন না এবং কিছুতে যখন লিপ্ত 
হন না (১৩।৩১শ শ্লোক) তখন কিরূপে তিনি বন্ধ হন। ইহার উত্তর এই ষে 
আত্মা প্রকৃত বদ্ধ হন না, বন্ধের স্যার বৌধ হয়। এই ঙ্লোকে “হব শব 
যোগ করিয়! অর্থ করিতে হইবে (শঙ্কর )। 
দেব মনুষ্যাদি দেহ-সম্বন্ধযুক্ত দেহী অব্যয় অর্থাৎ ম্বতঃ গুণসথন্ধের 
অযোগ্য হইলেও, দেহে বর্তমান থাকায় সেই দেহ উপাধি ছ্বারা নিবদ্ধ 
হয় (রামান্ুজ )। প্রকৃতিকার্ধ্য দেহে তাদাত্মযভাবে স্থিত চিদংশ দেহী 
বস্ততঃ নির্বিকার হইলেও, স্বকাধ্য সুখ ছুঃখাদি দ্বারা সংযুক্ত হয় (ম্বামী )। 
এই ত্রিগুণাত্মিক প্রতিই মহুদাদি হইতে পৃথিবী পর্য্স্ত সকল 
প্বকার্য্যের দ্বার দেহীদিগকে* বন্ধ করে এবং স্বকার্য্য দ্বারাই স্ুুখহঃথে 
সংযোজন করে। এস্থলে দেহীকে অব্যয় বল! হইয়াছে; তাহার হেতু এই 
যে, দেহে বর্তমান থাকির়াও পুরুষের অন্যথা! ভাব হয় না, কিন্তু দহে দেহী 
সথন্ধীয় ব্যাপারে দেহী অভিনিবিই হয় বলিয়! তাহার বন্ধন হয় ( কেশব )। 
এই ত্রিগুণ অব্যয়»ব। অবিনাশী আত্মাকে বন্ধ করে। বাহ রূপ- 
র্সাঁদি বিষয়রূপে এবং আন্তরিক ভাববূপে ( তমোগু৭ নিদ্রালন্তপ্রমাদাদি 
| ভাবে রজোগুণ রাগদ্ধেষলোভাদিভাবে সন্বগুণ শমদমদয়াদাক্ষিণ্যা্ি 
ভাবে ) দেহীকে বন্ধ করে,--নিজবিকার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়। বঙ্গ করে,_- 
আত্মার প্রত্যক্সর্ধব্যাপক ভাবকে তিরোহিত করিয়া দিয়া দেই 
আত্মাকে এই ভাবে বন্ধ করে, দেহের ধর্ম, দেহের কর্ম আমি ও আমার 
'ভিমানরূপ অভিনিবেশ উৎপাদন করাইয়া, জন্মমরণ[দিতে সংযুক্ত 
করাইয়! দিয়! বিনষ্ট করে। এই বন্ধন, এই অধ্যাস হেতুই হয়, ইহা 
"বাস্তবিক নহে ( শঙ্করানন্ন )। 
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প্রকৃতিকার্ধ্য শরীর-ইন্জরিয় সংঘাত' যে দেহ, তাহাতে এই তিন গুণ 
দেহীকে বন্ধ করে। দেহী-_অর্খাৎ দেহ-তাদাত্য-ভাবাপর জীব । 
জীব পরমার্থতঃ সর্ববিকার শুন্ভ বলিয়া অব্যয় _নির্বিকার। নির্বিকার: 
হইলেও দেহের ষে সকল বিকার তাহার্দের উপদ্রষ্টা হয় অর্থাৎ স্ববিকার” 
বৎ দর্শন করে। কম্পিত বা তরযুক্ত জলে হৃধ্্য প্রতিবিদ্বিত হইলে, 
কুর্য্য যেমন সেই প্রতিবিদ্বের সহিত তা্দাত্য ভাবে আপনাকে বিচলিত 
মনে করিতে পারে, জীবও সেইরূপ আপনাকে বন্ধ মনে করে। নতুবা! 
দেহীর পারমার্থিক বন্ধন নাই। (মধু)। যাহাদের দেহে আত্মাধ্যাস 
থাকে, তাহারাই দ্েহী। ন্বতঃ বা ধর্মতঃ যাহার ব্য নাই, তাহা 
অব্যয়। (গিরি)। অব্যয়-বিনাশাদি ধর্ম-বরহিত। দেহী- ভগবানের, 
চিদংশাক জীব, তন্দরপে তত্থারা গুণভোগার্থ আবিভূর্ত। নিবদ্ধ করে- 
রসপরত্ব হেতু বশীভূত করে। (বল্পভ)। 


তত্র সত্বং নিম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়মূ। 
স্খসঙ্গেন বরাতি জ্ঞানর্সঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ 
তার মধ্যে সত্ব হয়, নির্ন্মলতা হেতু 
প্রকাশক অনাময়, তাহা হে অনঘ ! 
বদ্ধ করে স্থুখ-সঙ্গ, জ্ঞান সঙ্গ দ্বারা ॥ ৬ 
'৬। সত্ব নিশ্মলতা হেতু প্রকাশক, অনাময়--উক্তঃ তিন 
গুণের মধ্যে এক্ষণে সত্বগুণের লক্ষণ বলা হইতেছে । এই সত্ব" স্কটিক- 
মণিবৎ নির্খরল বলিয়া প্রকাশক এবং অনাময় অর্থাৎ উপদ্রবশূন্। 
(শঙ্কর )। নির্মলত্ব স্বচ্ছত্বর আবরণ-বারপক্ষমত্ব ; প্রকাশক -জ্ঞানের 
অভিবাঞক ) অনাময়. ুখের অভিব্যঞক (গিরি )। : 
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এই সব রজঃ ও তমোগুণের আকার ও বন্ধন-গ্রকাঁর এক্ষণে উত্ত 
হইতেছে। তন্মধ্যে সবের স্বরূপ এম্বলে বিবৃত হইতেছে । নির্মলত্ব 
জন্য এই সত্বপ্তণ প্রকাশক-_অর্থাৎ স্থখাবরণস্বভাব-রহিত নির্মলসত্ব-বুক্ত। 
এই প্রকাশ- একান্ত স্ুখজনন রূপ স্বভাব । সত্ব এই প্রকাশ ও সুখ হেতু- 
ভূত। এই প্রকাশ-_বস্ত-যাথাত্য-অববোধক। যাহাতে আময়াখ্য 
 কাধ্য নাই, তাহা অনাময়। অরোগতা হেতু । (রামানুজ, কেশব )। 
নির্মল-_-অর্থাৎ স্ষটিকমণির স্ভায় স্বচ্ছ। প্রকাশক-ভাস্বর। 
অনাময়_ নিরুপদ্দ্রব, শাস্ত ( স্বামী )। প্রকাশক _ চৈতন্ঠের যে তমোগুণ- 
কৃত আবরণ, তাহার তিরোধানকারী বা! বিনাশকারী। নির্মীল- 
অর্থাৎ চৈতন্্রের বিশ্ব (বা! গ্রতিবিস্ব ) গ্রহণ করিবার যোগ্য । চৈতন্তের 
অভিব্যঞ্রক। অনাময়--অর্থাৎ আময় বা দুঃখের বিরোধী সুখের ব্যপ্রক। 
(মধু)। 
নির্শ্ল অর্থাৎ ভগবদিচ্ছাত্মক পদার্থ স্থিতি হেতু শুদ্ধ। প্রকাশক 
--অর্থাৎ ভগবদ্রসকাত্মক সর্বস্বরূপ প্রকটিত করিবার সামর্থ । 
অনাময় _ অর্থাৎ ভগবৎসেবার প্রাতিবন্ধাআ্ক রাগাদিদোষ-রহিত (বল্পভ)। 
বদ্ধ করে স্ুুখ-স্ জ্ঞান-সঙ্গ দ্বারা-__সেই সত্বগুণ, ক্ষেত্রজ্ত আত্মা- 
কে সুখ-সঙ্গ ঘবার! ওজ্ঞান-সঙ্গ দ্বার বন্ধ করে। আমি সুখী একপষে 
জ্ঞান হয়, তাহার বিষয় সুখ, ও বিষয়ী--আত্মা। বিষল্ব-স্ুখ যেন 
বিষয়ী আত্মার সহিত সংযুক্ত, এইরূপ প্রতিভাম হয়। এইরূপ সংযোগ 
হেতুই আত্মার সুখসঙ্গ। ইহা! অবিদ্যা। কারণ যাহ! বিষয় ব! জড়ো 
ধর্ম, তাহা বিষরী আত্মার ধর্ম হইতে পারে না । ইচ্ছা! দেষ সুখ ছঃখ যে 
ক্ষেত্রের ধর্শ, তাহা পূর্বে (১৩1৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে । অতএব 
বিষয় বিষয়ীর পরস্পর অবিবেকরূপ অবিদ্যাদ্বারা, এই সত্বগুগ, আত্মা 
হইতে সম্পূর্ণ পূথক। বিষয় সুখে আত্মাকে যেন আসক্ত করে,- বিষয় 
সুখ আমার ধর্ম না হইলেও যেন আত্মাকে সুখী বোধ করাইয়া! থাকে+। 


৮৪ শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৷ 


এই প্রকারে জ্ঞান-সঙ্গের দ্বারাও সত্বগুণ আত্মাকে বন্ধন করিয়া থাকে। 
এই জ্ঞান-_বৃত্তিরূপ, ইহা অন্তঃকরণের ধর্ম ॥ এজন সুখের সহিত 
ইহার একত্র উল্লেখ হইয়াছে। এজ্ঞান আত্মার ধর্ম হইলে, “সঙ্গ এবং 
বন্ধন-_ইছাদের প্রয়োগ অন্ুপপন্ন হইত। (শঙ্কর )। 
এই স্ুুখ- বিষয়ন্থথ, এবং এই জ্ঞান--বিষয়-জ্ঞান। “আমি, সুখী 
বা আমি 'জ্ঞানী” অর্থাৎ "আমি ইহা! জানিতেছি'--এই জব সত্বগুণেরই 
অভিব্যঞ্রক, ইহা। সত্বগুণেরই পরিণাম। ইহা চিত্তের ধর্ম। আত্মাতে 
তাহার অধ্যাস হইলেই আত্মা তাহা ছার! বদ্ধের স্থায় প্রতীয়মান হন 
(গিরি, কেশব )। 
এই সত্বগুণ দেহীর সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ উৎপাদন করে। জ্ঞান ও সুখসঙ্গ 
হইলে, তাহার সাধনভূত লৌকিক ও বৈদিক কার্ধ্যে প্রবৃত্তি হয়, তাহ! 
হইতে তাহার ফলানুভোগ সাধনভূত যোনিতে জন্ম হয়। এইরূপে সন্গুণ 
স্থখ ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বার! পুরুষকে বন্ধ করে। সত্বগুণ জ্ঞান ও সুখ জনব, 
এবং এ উভয়ের “সঙ্গ'-নক। (রামান্ুজ )। 
সত্বগুণ অনাময় বা শাস্ত হেতু স্বকাধ্য সুখের সহিত যে সঙ্গ, তাহ! 
দ্বারা বদ্ধকরে, এবং প্রকাশকত্ব হেতু ম্বকার্ধ্য ভ্ঞানের সহিত যে সঙ্গ-- 
তাহা দ্বারা বন্ধ করে। “আমি সুখী আমি জ্ঞানী এই ভাব মনের 
ধর্ম। তদভিমানী ক্ষেত্রক্তে তাহা সংযোজিত হয়।( স্বামী )। 
স্থখ ও জ্ঞান, অন্তঃকরণের পরিণাম, এবং তাহার ব্যপ্রক। সুখ ও 
চেতন ইহার! ইচ্ছাদির স্তায ক্ষেত্রধন্ম, ইছা! পুর্বে উক্ত হইয়াছে ( মধু)। 
সত্বের কার্য্য জ্ঞান ও সুখ । পুরুষকে সত্ব এই উভয় দ্বার! বন্ধ করে। 
ইহাতে পুরুষের অমি সুখী, আমি জ্ঞানী--এরূপ অভিমান হয় । এই 
জ্ঞান লৌকিক বস্তযাথাত্যবিষয়ক, আর সুখ 'দেহেন্দিয় প্রসাদরূপ। এই 
জানে ও সুখে সঙ্গ হইলে, তাহার উপায়তৃত কর্মে প্রবৃত্তি হয়, এবং সেই 
কর্ধের ফল অন্ভবের উপায় যে দেহ, তাহাতে উৎপত্তি হয়। সেই 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৮৫ 


দেহে আমার সেই জ্ঞান ও সুখে সঙ্গ হয়। অতএব সত্তবগুণ হইতে মুক্তি 
হয় না। (বলদেব)। সঙ্গ, অর্থাৎ ইচ্ছা! (হচ্)। মুখ-সঙ্গের দ্বারা, 
অর্থাৎ ভগবানের সাধনাত্বক সেবন স্থুখ জনক উত্তম দেহাদি সংযোগ: 
দ্বারা ) জ্ঞানসঙ্গের ছারা-_অর্থাৎ জানোৎপততি সাঁধন দেহ দ্বারা ( বল্লভ)। 





রজোরাগাত্বকং বিদ্ধি তৃষ্াসঙ্গনমুদ্তবমূ। 
তম্নিবরাতি কৌন্তে় কর্মনঙ্গেন দেছিনম্‌ ॥৭ 


রজঃ হয় রাগাতআক ; জানহ কৌন্তেয় 
ভূষণ! ও আসক্তি জাত,_-করয়ে তাহাই 
দেহিকে নিবদ্ধ দেহে কর্ম্ম সঙ্গ দ্বারা ॥৭ 


৭। রজঃ রাগাত্বক--রঞ্জন হইতে রাগ। গৈরিক গেরুয়া 
বা গিরি মাটী ) যেমন বস্ত্রে সংযুক্ত হইলে তাহাকে রঞ্জিত করে, রজ:ও 
সেইরূপ রঞ্জিত করে। (শঙ্কর)। রজঃ গুণ রাগ হেতুভূত। 
স্ত্রী পুরুষ মধ্যে'ষে পরম্পরের স্পৃহা তাহাই রাগ । (রামান্থজ, বলদেব )। 
রজোগুণ অনুরঞ্জনরূপ (স্বামী)। “রজ্যতে সংস্জ্যতে বিষয়েযু পুরুষ 
অনেন ইতি রাগঃ ৮ এই রাগ “কামাত্মক'। এই রাগ যাহার শ্বরূপ--. 
অর্থাৎ ধর্ম ধর্মীভাবে তাদাত্থ্যক্পপ, তাহাই রাগাত্মক (মধু)। 'রাগাত্মক- 
অনুরঞ্জনাত্মক, নান। পদার্থ উৎপাদ্দন দ্বারা ভগবৎ রঞ্জনাত্মক ( বল্পভ )। 
রজ-রাগাত্বক, রাগ বিষয়ন্পৃহা ) চিত্তের বিষয়াকারতা-গ্রদায়ক 
বৃত্তি। (কেশব) 

তৃষ্ণা ও আসক্তি জাত--তৃষ্ণ-_-অগ্রাপ্তবিষয়ের অভিলাষ, আর 
আসঙ্গ-্প্রাগুবিষয়ে মনের প্রীতিলক্ষণ সংঙ্লেষ। এই উভয়ের উত্তবের 


৮৬ শ্রীমদ্ভগব্দগীতা । 


কারণ। (শ্ক্কর, স্বামী, মধু কেপব )। রজোগুণ তৃষা আসঙ্গের 
উদ্তর স্থান বা তাহার হেতুভূত (রামান্্ )। শক্দাদি বিষয়াসিলাষ- 
তৃষ্ণা ; পুঞ্রমিত্রাদি সংযোগ । অভিলাষ-সন্দ। রজে! গণ হইতে এই 
তৃষা ও সঙ্গের উৎপতি, অথবা এই ভুয়া সঙ্গের কারণ ( বলদেব )। 
তৃষ্ণা-অজ্ঞান হেতু ভগবদর্থে উৎপন্ন বস্ত্র প্রতি ম্বীয় অভিলাষ । 
তাহাতে সঙ্গ হেতু যাহার উৎপত্তি ( বল্লভ )। 

দেহীকে নিবদ্ধ করে কর্ম্সঙ্গ দ্বারা-_-সেই রজঃ দৃষ্ট ও অনৃষ্টার্থ 
যে কর্ম, তাহাতে সঙ্গ বা তৎপরতা দ্বারা দেহীকে বন্ধ করে, (শঙ্কর, 
স্বামী, কেশব )। অর্থাৎ অকর্তা পুরুষ--“আমি করি” এইরূপ অভিযান 
দ্বারা যুক্ত করে (গিরি )। কর্মে স্পৃহা উৎপাদন করিয়া পুরুষকে নিবদ্ধ 
করে। কর্মে বা ক্রিয়াতে স্পৃহা হইতেই পুরুষ অভিমানবশে ক্রিয়া 
আরম্ভ করে; সেই কর্্ পুণ্য পাপরূপ। ইহাই সেই কর্মফল 
সাধনভূত যোনিতে উৎপত্তির হেতু হয়। এইরূপে এই রজঃ রাগ 
তৃষ্ণা সঙ্গহেতুও কর্মসঙ্গহেতু হয়। (মধু)। দৃষ্ট ও অনৃষ্বিষয়ে_ 
আমি ইহা! করিব, আমি এই ফল ভোগ করিব এইরূপ অভিনিবেশ 
বিশেষ দ্বারা বস্তুতঃ অকর্তা দেহীকে কর্ঠৃত্বাভিমানী করে ; কারণ রজঃই 
প্রবৃত্তির হেতু (মধু)। সেই রজঃ স্ত্রী-পুত্র বিষক্লাদিগ্রাপক কর্মে সঙ্গ 
বা অভিলাষ উৎপাদন করিয়া পুরুষকে বন্ধ করে। এই স্ত্রী প্রভৃতিতে 
ন্ৃহাঁ হেতু পুরুষ কর্ম করে; সেই কর্থের ফল-অন্ুভবের উপায়ভূত 
স্ত্রী প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়, পুনঃ পুনঃ এইরূপ হইতে থাকে। এই জন্য রজঃ 
দ্বার! মুক্তি হয় না ( বলদেব)। 

এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে ব্যাখ্য। দ্রষ্টব্য। 


তমব্বজ্জানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ররদেছিনামৃ। 
প্রমাদ্দালম্যনিদ্রাডিব্তন্নিবধাতি ভারত 18৮ 


চতুর অধ্যায় । ৭ 
তমঃ হয় অজ্ঞানজ, জ্লানহ ভারত 
সর্বব দেহীদের তাহ। মোহন কারণ, 
বন্ধ করে-_প্রমাদ আলম্য নিদ্রা দ্বারা ॥৮ 


৮। তমঃ অজ্ভঞানজ---তমঃ অন্ঞান হইতে জাত (শঙ্কর )। পূর্বে 
তমঃ প্রভৃতি গুণকে প্রর্কৃতিসম্ভব বল! হইয়াছে । এস্থলে তমে৷ গুণকে 
অজ্ঞানসম্তভব বলা হইল। প্রকৃতি ও অজ্ঞান মধ্যে বিশেষ নাই--তাহার! 
অবিশেষ। তমঃ এই অজ্ঞান স্বভাব (গিরি)। জ্ঞান-বস্তযাথাত্মের 
অববোধ। অজ্ঞান তাহার বিপরীত । তমঃ বস্ত-যাথাত্বয-বিপরীত জ্ঞানজ 
( বামান্থজ, কেশব )। তম: আবরণশক্তি প্রধান-প্রক্কতির অংশ হইতে 
উৎপন্ন ) এজন্য ইহাকে অজ্ঞান হইতে জাত বলা হইয়াছে । (স্বামী,মধু)। 
বস্ত যাথাত্্যাবরণরূপ জ্ঞানের বিরোধী যে অজ্ঞান, তাহা আবরণশক্তি- 
প্রধান প্ররৃতির অংশ হইতে জাত ( বলদেব )। ভগবৎ-লীলাদিসম্বন্ধে 
যে অজ্ঞান, তাহা হইতে এই তম: উৎপন্ন হয়। তাহা প্রলয়াত্মক ও 
'গবদ্‌-বিম্মরণাত্বক । ( বল্লভ )। 

মোহন কারণ--মোহকর, অবিবেককর.( শঙ্কর )। বিপর্যযরজ্ঞান 
হেতু (রামানুজ )। ভ্রান্তিজনক (স্বামী, বল্লপত)। অবিবেকরূপ ত্রাস্তি 
জনক ( মধু), বিবেক অর্থাৎ হিতাহিত-বিবেকের প্রতিবন্ধক (গিরি ) 
বিপর্য্য় জ্ঞানজনক,-_বস্ত বাথাত্ম্য জ্ঞানের আবরক (বলদেব)। মোহ- 
'অস্তঃকরণ-বিভ্রম, অনিত্যে নিত্য ও হুঃখে সুখ-বুদ্ধি। (কেশব )। 

বদ্ধ করে প্রমাদ আলম্ত নিদ্রা দ্বারা--প্রমাদ - কাধ্যাস্তরে 
"আসক্তি হেতু চিকীধিত কর্তব্য রুম্ধের আবরণ। আলহ্ত--উৎসাহের 
প্রতিবন্ধক (গিরি )। কর্তব্য কর্ম না করিয়া অন্ত বরে গ্র্ত্বিই 
প্রমাদ বা অনবধানতা। কর্মের অনারস্ত-স্বভাবই স্ারস্ত। আর 
পুরুষের ইন্জিয়াদি প্রবর্তন দ্বার! প্রাপ্তি হেতু যে সর্নেন্সিয়ের গ্রব্র্ধনে : 


৮৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৷ 


উপরতি তাহ নিদ্রা? কেবল বাহোেক্জ্রিয়-প্রবর্তনের যে উপরতি, তাহা 
স্বপ্ন; আর মনের উপরতি হইলে তাহা নুযুন্তি। তমঃ এই প্রমাদ আলন্ত 
ও নিদ্রার হেতু । তমঃ ইহ দ্বারাই পুরুষকে বন্ধ করে (রামানুজ )। 
প্রমাদ _ অনবধানতা, আলম্ত - অনুগ্কম, নিদ্রা -চিত্তের অবসাদরূপ লয় । 
(হ্বামী) প্রমাপদ- বস্তযাথাত্য-বিবেকে অসাধ্য) তাহা সত্বকার্য্য, 
প্রকাশের বিরোধী । রজঃকাধ্য প্রকৃতির বিরোৌধী--আলম্ত। আর উভয় 
বিরোধিনী তমোগুণলক্ষণাবৃত্তি-_নিদ্রা (মধু)। প্রমাদ- অনবধানতা, 
ইহা! অকার্ধ্য কর্মে প্রবৃত্তিরূপ, ইহ! সত্ব কার্য প্রকাশের বিরোধী । 
আলগ অনুদ্যম, ইহা রজঃ কার্য প্রবৃত্তির বিরোধী । নিদ্রা এই উভয়ের 
বিরোধী চিত্তের অবসাদাত্বক বৃত্তি ( বলদেব)। প্রমাদ-কর্তবাকার্যের' 
অনবধানতা, আলম্ত-উপস্থিত কাধ্যে উদ্যমরাহিত্য। তম এইরূপে 
ই বারা জড়তা আনয়ন পূর্বক জীবকে বন্ধ করে (কেশব )। 


সত্ব সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কম্মণি ভারত। 
জ্ঞান্মাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয্তু)ত'॥৯ 


হে ভারত! সত্ব করে সংযুক্ত স্থুখেতে 
রজঃ যুক্ত করে কর্মে, তমঃ করে আর 
জ্বান আবরিত করি, আবদ্ধ প্রমাদে ॥৯ 
৯। সন্ব করে সংযুক্ত সুখেতে--( সবং সুখে সঞ্জ়তি সত্ব 
সুখে সংগ্লি্ট করে (শঙ্গর)। সত্ব জুখসঙ্গ-প্রধান । সবাদি নানাভাবে 
বন্ধনের ঘারতৃত হইলেও, তাহার মধ্যে যাহা! প্রধান, তাহা! এস্থলে উক্ত 
হইয়াছে (রামানুজ )। সত্ব সুখে সংশ্লিষ্ট করে, অর্থাৎ ছঃখশোকাদির 


চতুর্দশ অধ্যায় । ৮৯. 


কারণ খাঁকিলেও দেহীকে সুধাভিমুখী করে (স্বামী,কেশব)। ছঃখকারণকে; 
অভিভূত করিয়া সুখে সংশ্লিষ্ট করে (মধু )। সব্ব-্উৎকৃষ্ট হইয়া তাহার, 
ত্বকার্য্য সুখ, (মধু ও বলদেব)। 

রজঃ কর্মে যুক্ত করে-_( রজঃ কর্ধণি )--রজঃ কর্ণসঙ্গ প্রধান 
(রামানুজ )। স্ুখাদি কারণ থাকিলেও রজোগুণ কর্ধে সংশ্লিষ্ট করে 
স্বোমী, মধু কেশব)। রজোগুণ প্রবল হইয়া! কর্মে সংযুক্ত করে 
( মধু, বলদেব )। 

তমঃ জ্ঞান আবরিয়! করে আবদ্ধ প্রমাদে-সবরূত যে বিবেক- 
রূপ জ্ঞান,তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া! তমঃ প্রমাদে সংশ্লিষ্ট করে। প্রাপ্ত 
কর্তব্যের অকারণই প্রমাদ (শঙ্কর )। তমঃ বস্তযাথাত্যজ্ঞানকে আবৃত 
করিয়। বিপরীত জ্ঞানের হেত হইয়! কর্তবোর বিপরীত প্রবৃত্তিকে আসঙ্গ 
করায়; ইহাই তাহার প্রধান কাধ্য (রামানুজ)। তমঃ- মহৎ বা 
বুদ্ধিতত্বের সহিত উৎপন্ন হইলেও, তাহ! জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদ- 
যুক্ত করে, অর্থাৎ মহান্‌ বা! বুদ্ধিতত্ব দ্বারা উপদিষ্ট বিষয়কে অনবধানতার 
সহিত সংযুক্ত করে; এবং আলন্তাদিতেও সংযুক্ত করে (স্বামী)। 
প্রমাণ দ্বারা উৎপন্ন যে সত্বগুণকার্ধয ভ্ঞান-__ অর্থাৎ প্রমাজ্ঞান, তমোগুণ 
তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া প্রম।দধুক্ত করে; অর্থাৎ জ্ঞান যাহ! কর্তব্য 
বলিয়া স্থির করে, আলন্তনিদ্রাদিরূপে তাহা করিতে দেয় না (মধু)। 
জ্ঞানকে আবরণ করিয়া অগ্ডান উৎপাদন করাই তমোগুণের প্রধান 
কার্য (বলদেব)। 

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত। 

রজঃ সত্ববং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথ। ॥১০ 


৪০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


হে ভারত ! রজস্তম করি অভিভূত 
সত্তবের উদ্ভব, সত্ব-তমঃঅভিভবে 
হয় রজঃ, তমঠ, সত্ব-রজ-অভিভবে ॥১০ 


১০। রজঃস্তম করি অভিভূত সন্ত্বের উন্তব-রজঃ এবং তমঃ 
উভয়গুণকে অভিভূত করিয়৷ সবগুণের উদ্ভব হয়। এইরূপে যখন সব্ব- 
গুণ আপনার স্বরূপ লাভ করে, তখনই তাহার স্বকাধ্য জ্ঞান স্ুখাদির 
আর্ত বা প্রবর্তন হয়। পূর্বে যে সত্বাদির কার্য্য উক্ত হইয়াছে, সেই 
কাধ্য কখন হয়, তাহাই এই ক্লোকে উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর )। 


দেহাকারে পরিণত প্রকৃতির সত্বা্দি গুণই স্বরূপ ? সুতরাং এই তিন 
গুণ সর্বদেহে সর্বদ! বর্তমান থাকে । স্থুতরাং ইহাদের পরস্পর বিরুদ্ধ 
কাধ্য কিরূপে সম্ভব হয়, তাহাই এস্থলে বুধান হইয়াছে । যদিও সত্বাদি 
ত্রিগুণ প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট ও প্রকৃতির আত্মভূত, তথাপি প্রাচীন কর্বশে 
এবং দেহের পুষ্টিকর আহার-বৈষম্য হেতু সত্বাদিগুণ পরম্পর উদ্ভব ও 
অভিভব দ্বারা প্রবর্তিত হয়। কখন রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত 
করিয়া সত্বের উদ্ভব বা উদ্রেক হয়, রজঃ ও ভমঃ সম্বন্ধেও এইরূপ 
€(রামানুজ, কেশব )। 

গুণ উক্তরূপ কার্ধ্য কখন করে--ইভাই উক্ত হইতেছে । রজঃ ও 
তমোগুণ উভয়কে যুগ্রপৎ অভিভূত করিয়া সত্ব হয়-_-অর্থাৎ সত্ববের উদ্ভব 
ও বুদ্ধি হয়। এবং যখন এইরূপে সত্তববের উত্তব ও বুদ্ধি হয়, তখনই 
দত্বের যে প্রাগুক্ত বিশেষ কার্য, তাহ! হয় (স্বামী, মধু)। আবৃষ্ট- 
বশেই এইরূপে সবের উদ্ভব হইয়া! স্বকার্ধ্য স্থখ জ্ঞানাদি উৎপাদন করে 
(শ্বামী )। 

এই তিন গুণ সমান, কিরূপে অকল্মাৎ একের উৎকর্ষ হয়, ইহার 
উত্তরে উক্ত হইয়াছে যে, তাহ! প্রাচীন কর্োদয়ে ও তাদৃশ আহার হইতে 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৯১ 


অন্ত সেই সেই গুণের--অন্ত ছুই গুণকে অভিভূত করিয়া--উদ্তব হয় 
অর্থাৎ ছই গুণকে তিরস্কার পূর্বক উৎকৃষ্ট হয় ( বলদেব )। 

সত্ব তমঃ অভিভবে হয় রজঃ--সেইরপ ত্বগুণ ও তমোগুণকে 
অভিভূত করিয়া তমোগুণের বৃদ্ধি হয়, তখন রজোগুণের স্বকার্ধ্য কর্ম 
হৃষ্ণাদির আর্ত হয় ( শঙ্কর, স্বামী, মধু, রামানুজ, বলদেব )। 

তমঃ সত্ব রজঃ অভিভবে-স*সেইরূপ তমোগুণ, রজঃ ও সন্বগ্চণ 
উভয়কে অভিভূত করিয়া বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় তথন জ্ঞানাবরণাদি তমোগুণের 
স্বকাধ্য আরম্ভ হয় ( শঙ্কর, স্বামী, মধু )। 


সর্ববদ্বারেষু দেহেহ্রিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে। 
জ্ঞানং যদ! তদ! বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্তবমিত্যুত ॥১১ 


* বেব্যক্তি সববগুণ প্রধান, অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সাধারণতঃ 
যাহার সত্বগুণ প্রবল থাকে, তাহাকে সাত্বিক লোক বলে। সেই রূপ যাহার রজোওপ 
প্রবল, তাহাকে রাজসিক লোক বলে। আর যে তমোগুণ প্রধান, তাহাকে তামসিক 
লোক বলে। এই সকলঃ বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের গুণ ও ক্রিয়া পরে ১৭শ ও ১৮ শ 
অধায়ে বিবৃত হইয়াছে | এই বিভিন্ন প্রকৃতির লোক সম্বন্ধে প্রপিদ্ধ জর্দান্‌ দার্শনিক 
সপেনহর বলিয়াছেন।--- 
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৯২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


এই দেহে সর্ববদ্থারে হয় উপজাত 
, জ্ঞানের প্রকাশ যবে, হয় সেই কালে 
সবের বিশেষ বৃদ্ধি, জানিও নিশ্চয় ॥ ১১ 


১১। এই দেহে সর্বছারে জ্ঞানের প্রকাশ যবে-_-সব্াদি' 
বৃদ্ধি তাহাদের কার্য্যের ছারা জানিতে হইবে ইহা! উক্ত হইয়াছে (কেশব), 
যখন ষে গুণ উদ্ভূত হয়,তখন সেই গুণের কি লিঙ্গ বা লক্ষণ, তাহাই এক্ষণে 
উত্ত হইতেছে । সকল ছ্বারে,_-অর্থাৎ আত্মার উপলব্ধির ছ্বারস্বরূপ 
শ্রোতরাদি সর্বকরণ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ূপ বহিঃকরণ, এবং মন অহংকার 
বুদ্ধিরূপ চিত্ত বা অন্তঃকরণ) এই সর্বদারে,-- অন্তঃকরণ যে বুদ্ধি, তাহার, 
বৃত্তির প্রকাশ যখন এই দেহে উৎপন্ন হয়। সেই প্রকাশই জ্ঞান (শঙ্কর, 
কেশব )। সমুদয় চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দছ্রিয় ঘারে যখন বস্তষাথাত্ময প্রকাশে 
জ্ঞানের উৎপত্তি হয় (রামান্ুজ)। এই আত্মার ভোগায়তন দেহে শ্রোত্রাদি 
সর্ধদারে শবাদি জ্ঞানাত্বকপ্রকাশ উৎপন্ন হয় (স্বামী )। প্রকাশ- বুদ্ধির 
পরিপামবিশেষ বিষয়াকার স্ববিষয়ের আবরণ বিরোধী দীপৰৎ প্রকাশ 
(মধু)। বখন শ্রোত্রাদি সর্বজ্ঞানদ্বারে শবাদি ষাঁধাত্য প্রকাশরপ জ্ঞান 
উৎপন্ন হয় (বলদেব, কেশব)। প্রকাশ -ভগবৎ সন্বদ্ধত্ব দ্বারা প্রকাশ বা 
দূর্শন (বল্লভ )। 

হয় সেই কালে সব্বের বিশেষ বৃদ্ধি-_বখন এইরূপ জ্ঞানার্থ 
প্রকাশ হয়, তখন সেই জ্ঞান প্রকাশ লিঙগঘ্বারা সবৃগুণ যে উদ্ভূত বা! বিবৃদ্ধ 
হইয়াছে, তাহা৷ বুঝিতে হইবে? ইহাই প্রধান চিহ্ন। অন্ত চিহ্ন 
আছে-_তাহা! মূলে “উত” শব্ধ দ্বারা বুঝিতে হইবে) অর্থাৎ স্থখের 
অভিব্যক্তি দ্বারাও সত্তর বিবৃদ্ধি বুঝিতে হইবে, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে 
(শঙ্কব, কেশব)। সেই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সত্বগুণ যে দেহে প্রবৃদ্ 
হইয়াছে, তাহা! বুঝিতে হইবে (রামান্জ )। তখন সেই শব্দাদি বিষয়-- 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৯% 


জ্ঞানার্থ প্রকাশ-লিঙ্গ ত্বার প্রকাশাত্মক সত্বগুণের যে বৃদ্ধি হইয়াছে, 
তাহা জানিবে; আর (উতত) সুখাদি লিঙ্গ দ্বারাও তাহা! জানিবে (মধু, 
ত্বামী, বলদেব )। * 


* শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, তাহীর ধধ্দ-ব্যাখা। নামক গ্রস্থে--(৩৫ পৃ) 
এই সত্তৃগণের লক্ষণ বুঝাইয়াছেন | যথা 

“সন্বগুদ এক প্রকার অলোঁকিক সুখ স্বরূপ। এ ৬ণ যখন আবিষ্তুতি হয়, তখন 
সর্ধবশরীরের অভ্যপ্তরে একরূপ অলৌকিক নুখময় ভাব অনুভূত হয়। * * * *। এ 
হুখময় ভাবটি সর্ধব প্রকার আবিলতা শুন্ত, পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন, শারদীয় স্থধাংশু প্রভার 
স্তায় বিশদ, হৈমস্তিক জাহুবী সলিলের স্থায় নুপ্রমন্ন। এবং তাপ, অস্ষূ্তি, আব্ধা, মান্য 
জড়তাদি সর্বদোষ শুন্য | * * * উহা না তগ্তনা শীতল অপচ ম্পৃছনীয়। উহ! 
বত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, যতই অধিক সময় থাকিবে ততই অধিকাধিক বাঞ্ছনীয় 
হয়। ইন্ত্রিয়াহৃত সুখের মধ্যে যেমন ক্ষতি ও চাঞ্চলা ভাব বিশিশ্রিত আছে ''*"*সত্ব রূপ, 
কুখে তাহার চিহ্ও পাইবে না। উহাতে শক্তি নাই, চাঞ্চল্য নাই, তথিরুদ্ধ অবসাদও 
নাই, উহা! তৃতীয় অবস্থাপন্ন সুখ | * * * উহা! বত অধিক হয়, ততই জানের বৃদ্ধি 
'আলন্তের ক্ষয় এবং আত্মপ্রসাদ লাভ হইয়া থাকে। * * এই কারণে সত্বগ্রণকে 
সুখময় বল। হইয়া থাকে। * * * 

সবগুণ একরপ মধুর রম স্বর্নপ। ইহার অভ্যুদয়কালে সর্ব্ব শরীর মধ্যে যেন কি 
এরকক্ষপ মধুরতার অনুভূতি হয়। * * 

এতস্তিন্ন আরও অনেক প্রকার ভাব সন্বের মধ্যে মানসিক প্রত্যক্ষ গোচর হয়, এবং 
তাহাও নিতান্ত হুখাবহ ক্ফুপ্তি। নধুরতার হায় অপূর্বব শা স্পর্শাদির ভাবও সব্বগুণের 
ব্যাহত ধর্ম । এন্রন্ত উহাকে এক প্রকার হুগন্ধ, হম্পরশ, হুমধূর শব্দ এবং মনোহর বর্ণ 
স্বরূপও বল! যাইতে পরে । উহার বিকাশকালে সর্ববশরীরের মধ্যে বেন একরূপ 
গদ্ধাদির ভাব উপলন্ধিহয়...স্পৃহনীয় হুখম্পর্শের অনুভব হয় নুমধুর ধ্বনি শ্রবণ হুখও 
সুদর্শন মুখ অনুদূতি হয়। ..*ও সেই প্রকার অবস্থা প্রকাশিত হয়। **ইহার কারণ 
.এই যে উক্ত মধুরতাঁদি ও গুলি স্ব হইতে বিকাশিত হয়, উহার সত্বগুণেরই রূপান্তর, 
সত্বগডণ ইহাদের উপাদান কারণ। 

সত্ব এক প্রকার অনির্বচনীয় আনন্নস্বরূপ। উহার অভ্যুদয় কালে সর্বদেহ 
অতি অপূর্ব একরূপ আনন্দময় হইয়। উঠে। *** উহা! অতি ্বন্গিদ্, হুণীতকর, এবং 
।নিরহশে নিরবকাশ আনন্দ । 

সত্ব্ু1 এক প্রকার লঘুন্বরূপ। উহার অভাদর কালে মস্তক হইতে পদ পধাস্ত 
'শরীরের প্রত্যেক অণু পরমা পুর মধ্যে একরূপ লঘুতার উপলব্ধি হুয়। সর্ব শরীরট! যেন 
হাল.ক। হইয়। যায়। 

সত্ব! জড়তাবিহীন ও বিবিক্ত স্রূপ। উহার*আনির্ভাব মাত্রে সর্ব শরীরের জড়তা, 
সতন্্রা। আলন্ত। প্রমাদ ও বিকারাি সমস্ত আবর্জনা, কাটিয! যাক্স। তখন অন্থরাসথ। 


৯১ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। ৷ 


লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্তঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা | 
রজস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ 


লোভ ও প্রবৃত্তি আর আরস্ত কর্মের 
অশান্তি ও স্পৃহা হয় উৎপন্ন যখন, 
সেইকালে বৃদ্ধি হয় রজঃ, হে ভারত ॥ ১২ 
১২। লোভ --পরদ্রব্য লইবার ইচ্ছা (শঙ্কর)। স্বকীয় দ্রব্য-- 
অত্যাগশীলতা৷ ( রামান্গজ, বলদেব )। ধনার্দি আগমে ও তাহার বৃদ্ধিতেও 
যে মেই ধনের আরও বৃদ্ধি হউক এই অভিলাষ (স্বামী, মধু, কেশব )। 
ভগবৎ-সেবার্থ স্বেচ্ছাদত্ত আগত ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যে পুনঃ আসক্তি বশতঃ 
সেই দ্রব্যে ইচ্ছায় তাহার প্রতি ষে মন ধাবিত হয়, তাহা লোভ, (বল্লভ)। 
প্রবৃত্তি প্রবর্তন, সামান্ত-চেষ্টা (শঙ্কর) ক্রিরাসামান্ত-চেষ্টা 
(কেশব)। প্রয়োজন অভাবেও যে চঞ্চল ভাব (রামানুজ ), নিত্য 
ক্রিয়াশীল ভাব (স্বামী, বল্পভ )। নিয়ন্তর প্রফতমানতা (মধু)। ধনবা 
নিজ দ্রব্যাদি বৃদ্ধি জন্ত যরূপরতা (রামান্জ )। 


যেন দেহ হইতে পৃধগন্ুত হয়। * + * সব্বের উদয় কাঁলে ঘেন আত্ম! এই দেহ 
হইতে একটু বিবিক্ত ভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে! * * * সন্বগুপের উদয়. 
হইলে শরীরের বহিস্তল হইতে অন্তস্তলের দিকে আপন! হইতে আপনার প্রবেশ হইতে 
থাকে, এবং সেই অন্তঃ প্রবেশ কালে এরর অনুভূতি হয়। 

সবগুণ এক প্রকার প্রকাশ স্বরূপ। উহ আবিভূতি হইলে শরীরের অভ্যান্তরবন্বা 
সমস্ত অন্ধকার কাটিগা যার। * * তখন এই দেহট! কিরণযুক্ত নির্মল জলের মত 
অবন্থ। গ্রহণ করে। »*... সন্তবপ্তণ সমুদ্রেক-কালে দেহের অভান্তরটা অনতিক্ষ'ট 
প্রকাশিত হয়। তখন আত্ম। অন্তশ্ক্ষু দ্বার একটু ক্ষা করিলেই নিজের তাৎকালিক 
রূপ, দেহ এবং দেহাভান্তর যন্ত্র সমষ্টি ও তদীয় ক্রিয়। সমূহ অতিক্ষ,ট রূপে মানন প্রত্যক্ষ 
করিতে পারে। এতম্বাতীত বাহোত্রিয়ের বিষঃস্ুলির তখন অতি পরিষ্কার রূপে পরিদৃষ্- 
হয়, তাৎকালিক মানসিক বৃত্তিগুলিও হুম্পষ্ট রূপে অনুভূত হয়। ₹* * ঈ 

সন্বগুণের উত্রেকে শান্তিময় হুখময় ভাব, ও অন্ত:করণের প্রসন্লতা, কোমলতা, এবং: 
সীতবী্যাদি এবস্থাগুলি অনুভব হয়। 
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আরম্ত কর্ম্মের--ফল-সাধন-ভূত কর্মের উদ্বোগ (রামান্ুজ)। দেহ- 
গৃহাদি নির্মাণোগ্ভম (স্বামী, বলদেবঃ কেশব) । বহু বিত্তার্জন ও আয়াসকর 
কাম্য নিষিদ্ধ লৌকিক মহাগৃহাদি নির্মীণ বিষয়ক ব্য।পারের উদ্যম ( মধু) 
লৌকিক ভোগা বস্ত সংগ্রহ করা (বল্লভ )। 

অশান্তি (অশমঃ)- _অনুপশম, হর্ষরাগাদি-প্রবৃত্তি (শঙ্কর )। 
ইন্রিয়ের অন্ুপরতি (রামানুজ )। “ইহা! করিয়া ইহা করিব" ইত্যাদি 
সংকল্প-বিকল্পের উপরতির অভাব (স্বামী, মধু$ কেশব)। বিষষভোগ 
হইতে ইন্িয়ের উপরতির অভাব ( বলদেব)। প্রাতে এই করিয়াছি, 
অগ্ভ এই করিতে হইবে, এইরূপ বিচার হেতু চিত্বোধেগ, (বল্পভ )। 

স্পৃহা-_সর্বদামান্ত বস্তবিষয়ে তৃষ্ণা (শক্কর)। বিষয়েচছা 
(রামানুজ )। উচ্চ নীচ দৃশ্ঠমান বস্ততে ইতত্ততঃ জিদ্বৃক্ষা (স্বামী ),. 
তাহ! যে কোন উপায়ে পাইবার ইচ্ছা (মধু )। বিষয়-লিগ্পা (বলদেৰ )। 
স্বীয় অযোগ্য বস্তুতে ইচ্ছা! ( বর্পভ )। 

হয় উৎপন্ন যখন, সেই কালে বৃদ্ধি হয় রজঃ---উক্ত কয়টি 
লিঙ্গ বা চিহ্ন হ্বার! রজঃ যে বিবৃদ্ধ হইয়াছে তাহা! জানিতে হইবে (শঙ্কর, 
স্বামী)। যখন এই লোভাদি বর্তমান হয়, তথন রজো গুণের বুদ্ধি 
হইয়াছে জাঁনিবে (রামানুজ, কেশব )। রাগাআজক লিঙ্গদ্বারা রঞজোগুণের 
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* এই রজোগুণের লক্ষণ সন্বক্কে পুজাপাদ চূড়ামণি মহাশয় তাহার ধর্দব্যাধ্া গ্রন্থে: 
(৭৬শ গৃঃ) যাহ লিখিক।ছেন, তাহা! সংক্ষেপে নিম্সে উদ্ধত হইল ।-- 

রজোগুণ এক প্রকার অলৌকিক দুখে স্বব্ধপ বস্তু । অন্তরে রজোগুপের সন্ভাব ইইলে' 
সর্ব্বশরীরের মধো এক প্রকার তাক্ষ-তীক্ষ বা তীব্র-তীব্র ভাব অনুভূত হুয়। মস্তক 
হইতে পদতল পর্যাস্ত সর্বব শরীরে এক প্রকার দাহ শ্বরূপ অবস্থা প্রকাশিত হয়, এবং এক 
গ্রকার উত্তেজনার ভাব)-্ষেন তাপময় ভাব অনুভূত হয়"*'একরপ বন্ত্রণার উপলকি 
হয়। শরীরের অত্যন্তরট। ধেন নীরস ও রুক্ষাতামর হইয়! উঠে । এই অবস্থায় সমপ্ত 
ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ ও মস্তিষাদি যণ্র সর্ববদ! চঞ্চল থাকে? চচ্ষুঃ কর্ণাদি কোন ইঞ্জিয়- 
কেই কোন বিষয়ে বিশেষবরপে জভিনিবিষ্ট করা! যায় না, এবং চিত্তও কোন দিকে. 


৯৬ শ্রীমদৃভগবদগীতা । 


অপ্রকাশোহ্প্রবৃতিশ্চ প্রমাদোমোহ এব চ। 
তমস্তেতানি জায়ন্তে বিরৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥ 


অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি মোহ ও প্রমাদ 
এ সব উৎপন্ন হয়, হে কুরুনন্দন ! 
যেই কালে, তমঃ হয় বৃদ্ধি অতিশয় । ১৩ 


১৩। অপ্রকাশ-্অবিবেক (শঙ্কর) । জ্ঞানের অনুদয় (রামান্ুজ, 
কেশব )। বিবেক দ্রংশ (স্বামী )। সৎ উপদেশ বোধের কারণ থাকিলেও 


সেই বোধের সর্বথা অযোগ্যতা৷ (মধু )। শান্ত্রাদি বিষয় গ্রহণ রূপ জ্ঞানের 
অভাব (বলদেব ) চিত্তের অপ্রসাদ ( বল্লভ )। 


অভিনিবিষ্ট হয় না। * * মন কিংবা কোন ইন্ত্রিরই অধিক কাল কোন বিষয়ের 
মধ্যে নিবিষ্ট হইয়৷ থাকিতে পারে না। সর্বদাই ইতভ্ুত: বিচরণ করিতে থাকে । কিছু- 
কাল চুকিছুকাল এক এক বিবয়ে থাকিয়ই অলক্ষিত রূপে আবার অন্তত্র চলিয়। যার। 
তখন ইহাদের বেগ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়) ও ছুর্দম হইয়া উঠে। প্রবল বাতা! যেমন 
নদীগর্ভে তরণীকে আগন ইচ্ছার বশবর্তিনী করে, রজোগুণ আত্মলাত করিতে পারিলে 
জীবের,ইক্ত্িয়গণও মনকে ঠিক নেইরূপ করিয়! ফেলে। জীব সহস্র বত্ব চেষ্টা করিয়াও 
রজোগুপপরিচালিত ইন্দ্রিয়গণকে ইচ্ছান্থুবর্তী করিতে পারে না । 

রজোগুণ এক প্রকার কটু রসের মত বস্ত, উহার অভ্যাদয় কাঁলে কটু রসাম্বাদের সদৃশ 
এক প্রকার ভাবের উপলব্ধি হয়। * * * এতগ্বাতীত "লবণ ও অলপ রসান্ুুভৃতির 
সঙ্গে রজোগুণামুভবের সাদৃগ্ত অনুভূত হয় ।***অনেক সময় রসনাতে ঠিক সেই রসেরই 
'বির্ভীব হয়। 

আবার কোন সময়ে উহ! কষায় রসের তুলনাভাজন হয়।***কবায় বস্ত্র স্বাদ 
গ্রহণে রসনার শিরাসমূহ যেমন সক্কোচিত হয় ও নীরস ভাব গ্রহণ করে, রজোগুণের 
অভ্য্য়েও জিহ্বার মধ্যে তাদৃশ পরিণাম দেখ! দিয়া থাকে। 

অপিচ ইহা এক প্রকার তীব্র গন্ধের সদৃশও বটে।***রজোগুণের আবির্ভীব সময়ে সর্ব 
"শরীরে পেলাও হিঙ্গ আত্রাণ ক্রিয়া) জাতীয় একরপ ক্রিয়ারও অন্তঃ প্রত্যক্ষ হয়। * * 
* * | আবার € মল্লিকা যুধী প্রভৃতি ) তীক্ষগন্ধ পুশ্পের আত্তাণের সঙ্গেও রজোগুণের 
আংশিক সাদৃ আছে ।"*****রজোগুপেন শ্কুস্তি হওয়া কালে শরীরের মধো একরপ মাক 
"মাদক, তোগাল-তোগালভাব এবং তীব্রতাব অনুভূত হয়। 
রজোগুণ এককপ ভীক্ষম্পর্শ। বাঁ তাগেরও অনুকরণ করে।'"'রজোগুপের ক্ষুর্তি হইলে 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৯৭ 


অপ্রবৃত্তি--প্রবৃত্তির অভাব (শঙ্কর )। অনুগ্তম (স্বামী)। অগ্মিহোত্র 
যজ্ঞ করিবে, এইকপ শ্রুতিবিধান হেতু প্রকৃতির কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বোধ 
থাকিলেও, তাহাতে প্রবৃত্তির অষোগ্যতা ( মধু)। কিয়া-বিমুখত। 
€(বলদেব )। ভগবৎ সেব! সঙ্গাদিতে অগ্রবৃত্তি ( বল্পভ )। কর্তব্য কর্মে 
অনুস্কম ( কেশব )। 


শরীরাভান্তরে যেন এক প্রকার জ্বাল! হইতে থাকে । তখন রক্তের গতি দ্রুততর হয়, 
ফুন্ফুস্‌ হৎপিশাদি যন্তরগুলিও ঘন ঘন ক্রিয়াশীল হয়। 

রক্তাদি তীক্ষ বর্দের সহিতও রজোগুপের সাদৃপ্ত আছে। লোহিতাদি তীক্ষ বর্ণ দর্শন 
কালে চাক্ষুষ স্নায়ু মধো যেমন অসহনীয় ভাব অনুভূত হয়৷ রজোগুণের অভ্যা্য়ে সর্বব- 
শরীর মধো সেইরূপ উত্তেজক তীব্র অনহনীয় ভাবের উপলব্ধি হইতে থাকে । আবার তীব্র 
ধ্বনির সহিতও রঞ্জোগুপের তুলন1 করিতে পার।...... । এইরূপে বহীরাজোর বিষয় রূপ 
রন গন্দ শব ও ম্পর্শ_.এই পাঁচটির দ্বারা রজোগুণের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবে । রজোগুণ 
বাস্তবিক এই জাতীয় বিষয়ের মূল উ্ীদান। রজোগুণ হইতেই উহীর! আবির্ভূত হয় 
* রজোগুণ এক প্রকার অসন্তোষ ম্বরূপ। উহা অভুাদিত হইয়। ক্রির। নিম্পত্বিকালে 
কথঞ্চিৎ সন্তোষ ভাবাবহ হইলেও, উহার অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট অসন্তোষ ও অতৃপ্তি তাৰ 
অনুভূত হয়। উহীর মধো বিশেষ একট! কষ্টের ভাবও নিহিত আছে। তাহা এত 
নুদারুণ যে পূর্ণমাত্রায় প্রাহুতূতি হইলে সুতা ঘটনাও উপস্থিত করিতে পারে । * * 
ক্রোধ এবং অর্থলাভাদি জনিত সন্তোষ প্রভৃতি রাজস ভাবের অধিক মাত্রায় উত্তেজন! 
অবস্থার দারুণ কষ্ট ভোগ ভরিতে হয় ; এমন কি মুচ্ছ | পর্যান্ত হইতে পারে। স্থরা! অহি- 
ফেনাদি দ্রবা সেবনের ক্রিয়ার ন্তার়, রজোগুণের পূর্ণ আবির্ভীবে সর্ববশরীর অগ্নিময় হইয়া 
উঠে, প্রাণনাশক প্রদাহ উপস্থিত হয়''***ন্ায়ুমণ্ুল ও মস্তিক্ষ বিকৃত হয়...সৃতা প্যাস্ত 
ঘটিতে পারে। জতএব রজোগুণ অতি নিদারুণ কষ্টময় বস্ত। "পরিচালন ও চঞ্চলতা 
শক্তি এই রজোগুপ্রেই পরিণাম । 

এই রজোগুণ অনেকগুলি প্রবৃত্তিূাপে পরিণত হইয়াছে । যথা, দত্ত, মাৎসধা। 
হিংসা, ক্রোধ, কাম, লোভ, মত্ত! নিঠুরতা, বশঃকামনা, প্রভুত্ব-প্রিকতা, বৈরনিধা- 
তনেচ্ছাঃ নির্বন্ধ, সন্মান-প্রিরতা, শারণাতাঃ বিবয়ভোগেচ্ছাঃ পটুতা, সাহস; উগ্রতা, 
অভিমান ইত্যাদি। ইহার! সকলে রজোগুপের রূপান্তর, সকলেই রজোগুণের লক্ষণযুক্ 
বন্ত। ইহারা সকলেই ছুঃখমর তাপময় ক্ষুত্তিময়-৪ঞ্চলতাযুক্ত রুক্ষ ও কর্কশাদিবুক্ত, 
এবং পূর্ণমাত্রা় প্রকাশিত হইলে প্রাণনাশক। 

মন্থুযোর মধ্যে ধাহার যে পরিমাণে এই সকল গুণের ক্রিয়া দেখিতে পাইবে, তাহাকে 
সেই পরিমাণে রাজস প্রকৃতির লোক বলিয়া স্থির করিবে। [যিনি পূর্ণমাত্রার় এই সকল 
গুণসম্পন্ন। তিনি পুর্ণ রাজস-প্রকৃতিক। যিনি মধ্যম মাত্রায়।--তিনি মধাম রাজস- 


৯ শ্রীমদ্ভগবদগীতা | 


মোহ--অবিবেক, সূঢ়তা (শঙ্কর )। বিপরীত জ্ঞান (রামান্ুজ, 
কেশব )। মিথ্যাভিনিবেশ (ম্বামী, বলদেব)। নিদ্রা বিপর্য্যয় প্রভৃতির 
সমুচ্চয় ( মধু)। সংসারাসক্তি ( বল্লভ )। 

প্রমাদ--ইহা অপ্রবৃত্তির কার্য (শঙ্কর)। ইহা অকার্য-প্রবৃত্তির 
ফল, অনবধান (রামান্ুজ )। কর্তৃব্যে অনবধানত। ( কেশব )। কর্তব্যার্থের 
অনুপন্ধীন-রাহিত্য (ন্বামী)। তৎকালীন কর্তব্যরূপে প্রাপ্তি বিষয়ের 
অন্থসন্ধানাভাব (মধু)। হস্তস্থিত বিষয়েও “নাস্তি--এইক্প প্রত্যয় 
(বলদেব )। ভগবদ ভজনে অনুসন্ধানের অভাৰ ( বল্লভ )। 

এ সব উৎপন্ন হয়-..তমোবৃদ্ধি কালে-__তমোগুণ বিবৃদ্ধ হইলে 
উক্ত সকল লিঙ্গ বা চিঞ্চ দ্বার তাহা জানা যায় (শঙ্কর, কেশব )। 
তমোগুণ যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহ। ইহাদের দ্বারা অর্থাৎ এই কল লিঙ্গ- 
দ্বার জানিবে (রামানুজ, স্বামী, বলদেব )। এই সব এবং এই প্রকার, 
অন্তান্ত ( এব চ)) ণিঙ্গ দ্বার! অব্যভিচারী ভাবে তমোগুণ বিবুদ্ধ হইয়াছে 
আনবে ( মধু) ।1 


শপে শা _ শি স্পা সিল শপ সপল আসা শিপ পপপিসিপ্পাপপপাশা | শিপ শা মা শীপ্পীপিপল পিসি 


প্রন্তুতিক, আর খিনি স্বল্প মাত্রার, তিনি স্বল্প রাজস- স-প্রকৃতিক মনুষ্য । কিন্ত এ সকল 
গুণ ষাহাতে নাই, তিনি রাজস প্রকৃতির লোক নহেন। 

1 এই তমোগুণের লক্ষণ সম্বন্ধে পুজাপাদ চুড়ামণি মহাশর, তাহার ধশ্ম ব্যাখ্যায় 
যাহ। বলিয়াছেন € ৮১ পৃঃ) তাহ। নিষ্পে উদ্ধত হইল। 

তমোগুণ এক প্রকার মোহমন্স বন্ত, মোহই উহার স্বরূপ ।"**জ্ঞানেন্িয়ের ক্রি বন্ধ 
হইলে ষে মৃচ্ছণীবস্থা। ঘটে, লোকে তাহাকেই সচরাচর মোহ বলিয়! বাবহার করে ) সেই 
মোহ.বা যুচ্ছা। তমোগুপের মুস্তি নহে। নন্বগুণ বা! রঞ্োগুণের উচ্ছণাসেও এরূপ মোহ 
উপস্থিত হয়। সন্বগুণাধিক ভক্তির উচ্ছবাপে-..দত্বমুর্তি বিবেকের উদগ্ সমাধিস্থ হইলেও 
এরূপ মোহ দেখা যায়। রাজসী ভক্তি, এবং ক্রোধ কামাদি রজোবৃত্তির দশাতেও রূপ 
মোহ দেখা গিয়াছে । আবার শোকাদি তামস বৃত্তির পরিদীপনেও তাদৃশ মোহাবস্থার 
অসস্তাব নাই। নুতরাং এই বহিদৃ মান দ্নেহকে “তমোগুণের রূপ বলিয়া নির্দেশ কর! 
ষায়না। এই মোহ ত্রিগুণের প্রতোক হইতেই সঞ্জাত হইতে পারে। ***এই মোহের 
নাম লৌকিক মোহ। ইহ তমৌগুপের জন্তান্ত বাবচ্ছেদক লক্ষণ নহে। কিন্তু এতব্যভীত 
আর এক প্রকার নোহ জাছে। তাছার নান অলৌকিক মোহ। তাহাই ভনমোগুণের রূপ । 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৯৯ 


যদ! সত্ব প্ররৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহ্ভৃগ। 
তদোতমাবিদাং লোকানমলান্‌ প্রতিপদ্ধতে ॥ ১৪ 





সত্বের প্রবৃদ্ধি কালে দেহধারী কেহ 
যদি দেহ করে ত্যাগ, তবে সে নিশ্চয় 
লভে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের অমল সে লোক ॥ ১৪ 


১৭। সত্বের প্রবৃদ্ধি কালে'**ত্যাগ-- সত্বগুণের প্রবৃদ্ধি বা 
উদ্ভব কালে দেহধারী আত্ম। নরণ (মূলে আছে “প্রলয় ) প্রাপ্ত হইলে। 


অলৌকিক মোহের অবস্থা বাহির হইতে বড় অনুভব করা যার না। উহ! অস্তরেই 
প্রতাক্ষের বিষয়। উহার অবস্থা এইরূপ-_তমোগুণের সন্ভাব থাকিলে, সর্বব শরীর মধ্যে 
*এক প্রকার আবিল ভাব প্রকাশিত হয়।...এক প্রকার কলুবিত অবন্থ৷ অনুভূত হয়। 
এই অবস্থায় মনোমধো কোনরূপ সদর্থের প্রকাশ হইতে পারে না। মন মগ্ন হইয়া কোন 
বিষয়ের চিন্তা বা ধান করিতে পারে না। কোন ব্ষিয়ের পৌঁব্বাপযা ভাবিতে পারে না! 
তথন জ্ঞান বিবেক বৈরাগা সতানিষ্ঠা ধৈধা ক্ষমা দম প্রভৃতি নদৃ্ডণ রাশির একটিও 
প্রশ্ক,টিত হয় না। প্রভুত্ব ষশক্কামন। সক্মানলিগ্স। ব1 দন্ত মাৎসবা ক্রোধ প্রভৃতি রাজন 
ভাবগুলিও বিকাশ পাইতে পারে না । তখন অস্থঃকরণটা কি একরূপ আবর্জনার দ্বার! 
সমাবিল হয়, তাহা বাঁকোর দ্বার! প্রকাশ কর! কঠিন। সেজন্য তমোগুণান্থিত বাক্তিগণ 
যাহাই বুঝে বা উপলব্ধি করে, সমস্তই প্রকৃতার্থের বিপরীত । উহার! ধন্মুকে অধর্ধ বলিয়! 
এবং অধর্মকে ধর্ম বলিয়া মনে কবে। এইরূপ কর্তবা কার্যাকে অকর্ভবা, অকর্তব্য 
কার্যাকে কর্তবা, স্যারকে অগ্য়, অন্যায়কে ন্যায়, সৎপাত্রকে অসৎপাত্র, অসৎপাঁত্রকে 
সংপাঞ্জষ সতাকে মিথা, মিথাকে সতা, হিতকরকে অহিতকর, অহিতকরকে হিতকর, 
এবং পুজনীয়কে অপুজনীয়, অপুজনীয়কে পুজনীয় রূপে ধারণ। করে ।”" প্রকৃত ঈশ্বরকে 
“উপ্ক্ষা। করিয়। অনীশ্বর মানবাদি প্রাণীকে ঈর বলিয়া পুজা করে,-" ***নিজের অনুষ্ঠিত 
কুক্তিয়ায় সন্তুষ্ট থাকিবার জন্য তদনুরূপ শান্ত নির্মাণ করে; তদনুরূপ শীস্ত্রীথ করে, ঈশ্বরের 
অলৌকিক ভাবগুলি আপনার করে৷ ঈশ্বরের অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ আপনার ক্রি 
কলাপের মত ধরিয়! লয়, বেদ বেদান্তাদি উপেক্ষা করিয়৷ আপনার প্রকৃতির অনুকূল 
অর্ববাচীন বাক্যাবলী শাস্তার্থ বলিয়া বিশ্বাস করে। এত্ম্বাতীত সাধুকে অসাধু জান, 
অসাধুকে সাধুজ্ঞান'"ইত্যাদি যত কিছু বিপর্যয় জ্ঞ।ন সম্ভবে তৎ সমস্তই, তামসিক 
॥ ব্যত্বিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়! থাকে। 


১১০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


মরণ দ্বারাও যে ফল প্রাপ্ত হওয়! যায়, সে ফল গৌণ; বিষয়ে অনুরগ 
ও আসক্তিই যে তাহার কারণ,-_-ইহা! এস্থলে দর্শিত হইয়াছে ( শঙ্কর )। 
এই শ্লোকে ও পর শ্লোক সত্বাদি ভাবের পারলৌকিক ফল বিভাগ উক্ত 
হইয়াছে। এ শ্লোকে সব্বগুণ বৃদ্ধি-কৃত ফল উক্ত হইয়াছে, (গিরি )। 
এই শ্লোকে ও পরের ছুই ক্লোকে মরণ সময়ে সত্বাদি গুণের বিবৃদ্ধি 
হইলে যে ফল হয় তাহ! উক্ত হইয়াছে (স্বামী, মধু, কেশব )। “দেহভূৎ” 
-__অর্থাৎ দেহাভিমানী জীব ( মধু, কেশব )। 

লভে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের অমল সে লোক--অর্থাৎ মহ্দাদিতত্ববিদ- 
গণের মল-রহিত লোঁক সকলকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (শঙ্কর )। আত্ম 


পপ শপ পিস্টি শী 


তমোগুণ এক প্রকার গুরুত্ববান্‌ বস্ত। উহার আবির্ভাব হইলে মসন্ত শরীরের মধ্যে 
এক প্রকার ভারীভাব অনুস্ভূত হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার স্তানভাব এবং 
অবসাদ ভাব পরিদীপ্ত হয়। 

তমোগুণ এক প্রকার “বোদ।, রস অথবা তিক্ত রমের মতও অনুভূত হয়। 
যোদা ও তিক্ত রসের সায় পুতিগঞ্ধও তমোগুণের রূপান্তর মাত্র ।_-মেইরপ একটা মান্দা 
অবস্থা, জড়তাবস্থ!। অবসাদ অবস্থা, অকর্মপাতাবস্থা এবং অন্ধকার অবস্থা প্রকাশিত হয়। 

এতত্বাতীত মসীর বর্ণ, ভেরীষন্ত্রাদির বাদ এবং করকাদি স্পর্শের সঙ্গেও তমোগুণের 
সাদৃশ্ত লইতে পার! যায়। তিক্তাদি রস পুতিগদ্ধাদি তষোগুণেরই বিকার; এজন 
ইহাদের উপলব্ধির সহিত তমোগুণের উপলব্ধির সমরূপতা৷ পরিলক্ষিত হয়। 

এই তমোগুরদ আবিষ্ভূতি হইয়! ভিন্ন ভিন্ন নামের অনেকগুলি আকার ধারণ করিয়া 
'আত্মাকে সাবৃতকরে। তাহ! এই 2--শোক, প্রমাদ। আলম্ত। তন্দ্রা, অবসাদ, বিষাদ, 
জড়তা, মান্দা, স্তানতা, অপ্রসন্নতাঃ অজ্ঞান, ঈর্ধযা, অগ্বয়া, মোহ, পিশুনতা, নিষ্ঠুরতা, 
চৌধা, তোষামোদ, বঞ্চনা, ভয়, নীচতা, কাপুরুবতা, সেবাবৃত্ধি, স্ত্ৈপতা স্্ীপক্ষপ্রিয়তা, 
স্বপক্ষবি/দ্ববঃ অসামীজিকতা, দেহমমতা। অন্ধকার-প্রিয়তা, ছুর্শেধক্কতা, অপরিবর্তনীয়তা, 
অপটুতা। নিরীহত।, মতততাঃ মুঢ়তা, সুবাভাবিতা। অনারতা। নাস্তিকা। আবিলতা, কৃপণত। 
এবং বর্ধরতা--ইতাদি। ইহীর! সকলেই তমোগুণের ঘনাবন্থার মূত্তি।...ইহার! সকলেই 
তমোগুণের লক্ষণযুক্ত। 

তামস-প্রকৃতির লোক গাধিব বিষয়ে অতীব সমাসক্ত কৃপণ, যশ খাতি প্রতুত্ব সম্মান, 
পিতামাতৃভক্তি। বন্ধুপ্রেম, সমাজ ও জীতিসমতা। ধর্মকর্মাদি উপেক্ষা করে ? সতরাং 
ধহিশ্চিতরে প্রায় সত্ব প্রকৃতির 'স্ায় হয়? তাহার! সর্বদা! বিষাদযুক্ত; প্রসাদণীল, অলস, 
জনবধান, ও নিদ্রাশীল, ভর়-ম্বপ্র-শোক-বিহবলঃ বিবয়মত্ত, সৎকাধ্যে দীর্ঘতর অসংস্কৃত- 
বুদ্ধি, অনমনীয় হয়। 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১০১ 


যাথাত্ম্বিদ্গণের যে মলরহিত লোকসমূহ, তাহাই অজ্ঞানরহিত হওয়ায় 
প্রাণ্ত হন। সত্বপপ্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে আত্মবিদ্গণের কুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়া আত্মষাথার্থ্যজ্ঞান সাধনে পুণ্য কর্মে অধিকার হয়, ইহা * উক্ত হইয়া 
থাকে (রামানুজ)। ধাহার! হিরণাগর্ভাদিকে জানিয়া উপাসনা করেন, 
তাহারা উত্তমবিদ্‌। তাহাদের যে প্রকাশময় লোক অর্থাৎ সুখোপভোগের 
স্থান বিশেষ, তাহাই প্রাপ্ত হন (স্বামী, বলদেব )। হিরণ্যগর্ভাদি জ্ঞানী 
ও উপাসকদের যে উত্তম লোক সকল, অর্থাৎ দেবলোক, যাহ! স্ুখভোগ 
স্থান বিশেষ, যাহ! রজন্তমো৷ মলরহিত, তাহা প্রাপ্ত হন (মধু)। জ্ঞানিগণের 
দ্বারা যাহা জানিবার যোগ্য সেই সকল লোক ( বল্লভ )। উত্তমবিদ্‌ অর্থাৎ 
দেবত৷ হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যস্তের তত্ব জ্ঞানী লোক, তাহাদের উপাসক- 
গণের প্রাপ্তব্য লোক অর্থাৎ স্বর্লোক হইতে সত্যাদি পর্য্যস্ত লোক.তাহাদের 
উপযুক্ত ভোগস্থান। তাহা অমল অর্থাৎ রজস্তমে! মলরহিত , কেশব) 
এস্থলে উত্তমবিদগণের লোক অর্ধে--ধাহারা উত্তমতত্বজ্ঞ, তাহাদের ষে 
সকল লোক-_ব্রজলোৌক ব! সত্যলোক তপোলোক জনলোক মহল্লেক-_- 
এই সকলই উত্তমবিদ্গণের লোক । ইহার নিয়ে স্বর্গলোক। ন্বর্গলোক 
শ্রেষ্ঠকম্মীর লোক, শ্ত্েষ্টভ্ঞানীদের নহে। সন্বের যখন বিশেষ বৃদ্ধি হয়, তখন 
জ্ঞানের এবং অনাবিল সুখেরও বিশেষ প্রকাশ হয়। সেই জ্ঞান ও সুখের 
বিশেষ বিকাশের অবস্থায় মৃত্যু হইলে, দেবযানে গতি হয় ) তাহাদের আবু 
পুনরাবর্তন হয় না ( গীতা, ৮।২৬ )। তাহারাই স্বর্গলোঁক অতিক্রম করিয়া 
উদ্ধ লোকে গমন করেন। 


রজনি প্রলয়ং গত্ব! কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে। 
তথ! প্রলীনস্তমসি মুঢ়ুধোনিধু জায়তে ॥১ 


১৩৬৩০ 


১০২ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


রজো বৃদ্ধি কালে মৃত্যু হ'লে, প্রাপ্ত হয় 
কর্ম্মসঙ্গীদের লোক, তমো বৃদ্ধি কালে 
স্ৃত্যু হ'লে লভে মুঢ় যোনিতে জনম ॥ ১৫ 


১৫। রজো বুদ্ধি কালে--লোক--রজোগুণের বৃদ্ধিকালে (অর্থাৎ 
রক্ধঃ সমুদ্রেক-কালে (গিরি) | মরণ হইলে কন্মসঙ্গিগণের লোকে অর্থাৎ 
স্বকর্্াসক্তিযুক্ত মনুষাগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ শরীর গ্রহণ করে 
(শঙ্কর, স্বামী, গিরি, কেশব্)। তাহারা ফলার্থ কর্মকারীর লোকে জন্মগ্রহণ 
করে এবং সেই কুলে জন্মিয়! ন্বর্গাদি ফল সাধনকম্মে তাহার অধিকার হয় 
(রামান্ুজ )। কর্মসঙ্গীদের লেকে অর্থাৎ শ্রুতি স্থৃতি বিহিত প্রতিষদ্ধ 
কর্মফলাধিকারী মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে (মধু)। কাম্য কর্মাসক্ত 
অন্থয্যের মধ্যে (বলদেব )। তু 

এই সকল রাজসিক লোক সকাম কর্খ্বকারী হইতে পারে । যদি 
তাহারা সকামভাবে বিহিত কর্ণ অর্থাৎ বৈদিক ও স্ৃত্যুক্ত কন্মাচরণ করে, 
তবে রূজো বৃদ্ধির অবস্থায় তাহাদের মৃত্যু হইলে, তাহার! পিত্যানে স্বর্গে 
গমন করে। সেস্থানে কর্মফল ভোগ করিয়া কর্মুক্ষয়ে আবার পুনর!- 
বর্তন করে, এবং এই পৃথিবী লোকে পুনজ্জন্মগ্রহণ করে । রজোগুণ 
প্রবল হইলেও যদি তাহ! বিশেষ ভাবে সত্বমিশ্রিত থাকে. এবং তমোগুণ 
বিলেষ ক্ষীণ থাকে, তবেই সে অবস্থায় মৃত্যু হইলে এই ন্বর্গাদিলোকে গতি' 
ও পরে পৃথিবীতে পুনর্জন্ম হয়। (গীতা ৮২৬ গ্রোক দ্রষ্টব্য )। কর্ম- 
ফলাহুদারে স্বর্ভোগের কাল নিয়মিত হয়। যাঁহাদের সুকর্্ম বা পুণ্যকশ্ব 
বিশেষ ফলোন্ুখ হয় ন। বা যাহার! রাজসিক প্রকৃতি হইলেও শ্রোত স্মার্ত 
কন্ম বড় করে না, তাহারা মৃত্যুর পর স্বগে গমন করে না; তাহারা প্রেত- 
লোক হইতেই এ পৃথিবীতে কর্মসঙ্গী মনুষ্যগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। 
এই জন্য এস্থলে এই রজোগণপ্রবৃদ্ধ লোকের এ পৃথিবীতে পুনর্জন্ম 


চতুর্দশ অধ্যায় । ১০৩ 


উক্ত হইয়াছে; তাহাদের উর্ধগতি উক্ত হয় নাই। এইজন্য গিরি 
বলিয়াছেন যে, যেমন সত্ব ও রজঃ উভয় গুণের প্রবৃদ্ধিকালে যাহার 
মৃত্যু হয়, সে ব্রহ্ম লোকাদিলোকে ও মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে, 
অর্থাৎ দেবাদিমধ্যে বা মন্তষ্য মধ জন্মগ্রহণ করে। সেইক্ধপ 
রজোগুণের বিশেষ বৃদ্ধি কালে মৃত্যু হইলে কেবল মনুষ্য লোকেই 
জন্মগ্রহণ হয়। 

তমোবুদ্ধি কালে মৃত্যু হইলে লভে মুঢ় যোনি,_-তমোগুণের 
বিশেষ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে, মৃঢ়যোনিতে অর্থাৎ পশ্বাদির যোনিতে জন্ম- 
গ্রহণ করে (শঙ্কর, স্বামী, মধু, বলদেব, কেশব )। মূঢ় যোনিতে অর্থাৎ 
শুকরাদি যোনিতে (রামান্থজ )। 

ভগবান পরে ষোড়শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, যাহার! রজস্তমঃ- 
প্রকৃতি যুক্ত, তাহাদের সে প্লরূতিকে আস্মরী প্রকৃতি বলে। যাহাদের 
'রজন্তমঃ বিশেষরূপে অভিভূত হইয়া সব্বগুণের বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে, 
সেই সাত্বিক প্ররৃতিযুক্ত লোককে দৈবা-গ্রকৃতিযুক্ত বলে। যাহার! 
আন্ুরী-প্রকৃতিযুক্ত, তাহারা অনেক-চিত্তবিত্রান্ত ও মোহজাল-সমা'বৃত 
ও কামভোগে প্রস্ক্ত ; তাহার! মৃত্যুর পর অগুচি নরকে পতিত 
হয়, (১৬১৬১ এবং কর্শফলদাতা ভগবান্‌ সেই সব দ্বেষকারী ক্রুর 
নরাধম লোককে সংসারে বারবার অণ্ভভ আস্ুরী যোনিতে নিক্ষেপ 
করেন, (১৬।১৯)। তাহারা সেই আসুরী যোনি জন্ম জন্ম প্রাপ্ত হই! 
মূঢ় হয়, ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয় না, এবং ক্রমে ক্রমে অধোগতি প্রা হয় 
(১৩২০)। ইহা হইতে বলিতে পারা যায় যে, মূঢ় যোনি যে কেবল 
পশ্বাদির যোনি, তাঁহা নহে। যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলে, সূড় হইতে 
হয়, যাহাতে কোনরূপ জ্তানধন্মাদি বিকাশের উপায় থাকে না, তাহাই 
মূঢ় যৌনি। তামসিক-প্ররৃতি-সম্পন্ন মনুষ্য ধোনিও মৃঢ়যোনি। পশ্বাদি 
যোনি বিশেষ মুঢ় যোনি। 


১০৪ ভীমদ্তগবদগীতা । 
ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫1১1৭ )--“কপুয়চরণাঃ,**ৰপুয়াং যোনিং 
আপন্যেরন্‌।” 
কন্মণঃ স্ুকৃতন্তাহুঃ সাত্বিকং নিশ্মলং কলম্‌। 
রজসস্ত ফলং ছুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্‌ ॥ ১৬ 
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* স্বকৃত কর্মের ফল নিম্মল সাত্বিক, 
উক্ত হয় এইরূপ,--রাজস কন্মের 
ফল দুঃখ, তমঃ ফল হয় সে অজ্ঞান ॥ ১৬ 


১৬। স্ুকৃত কর্মের ফল নিম্দমল সাত্বিক,__সৃকৃত কর্ম 
অর্থৎ সাত্বিক কর্ম্ম (শঙ্কর )। এ স্থলে পূর্বোক্ত কয় শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপে 
উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। সাত্বিকাদি কর্মের ফল এই শ্লোকে উক্ত 
হইয়াছে (গিরি, কেশব) । সুকৃত কর্তন অর্থাৎ শোভন পুণ্য কর্ম, তাহা 
অশ্ুদ্ধি রহিত বলিয়া সাত্বিক। তাহা রজন্তমোমল-রহিত বলিয়! নিশ্মল 
€গিরি)। 

সত্বশুদ্ধি অবস্থায় মৃত্যু হইলে আত্মবিদ্গণের কুলে জন্মগ্রহণ হয়, 
এবং সেই জন্মে অনুষ্ঠিত, ফলাভিসন্ধিরহিত জশ্বরারাধনারপ যে 
সুকৃত্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল পুনরায় ততোধিক সত্বজনিত 
নিশ্বল বা ছুঃখ-গন্ধ-রহিত হয় (রামান্থুজ )। স্ুুককৃতের বা সাত্বিকের 
যে কর্ন, তাহার ফল সাত্বিক অর্থাৎ সত্তপ্রধান, নির্মল অর্থাৎ প্রকাশ-বছুল 
ও স্থখরূপ (স্বামী, কেশব)। নুরত কর্ম _সান্বিক কর্ম _ ধর্ম, ( মধু)। 

গুণ সকলের অন্থরূপ কর্ম ছারা যে বিচিত্র ফল হয়, তাহা এস্কলে উক্ত 


হইয়াছে, ( মধু, বলদেব )। 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১৩৫ 


উক্ত হয় এইরূপ--সত্বাদি-গুণ-পরিণাম-বেত্বাদের দ্বারা উক্ত হয় 


(রাঁমান্থুজ ৷ কগিলাদি দ্বার! উত্ত হইয়াছে (ম্বামী, কেশব)। খধিগণ 
বলিয়াছেন (মধু)। মুনিগণ বলিয়াছেন ( বলদেব)। 

যাহার সত্বগুণ বিশেষরূপে উত্রিক্ত হয়, তাহার বুদ্ধি নির্শল, অধ্যবসায়া- 
আ্বক। সাংখ্যকারিকার সান্তিক বুদ্ধি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে-_- 

অধ্যবসায়ো বুদ্ির্ধন্মোজ্ঞানং বিরাগ এরশ্বধধ্যম্। 
সান্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্থাদৃবিপর্য্যস্তম্‌ ॥ (২৩)। 

অতএব এই সাত্বিক বুদ্ধির রূপ যেমন জ্ঞান, সেইরূপ ধর্মও 
তাহার বূপ। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়লসিদ্ধির উপায় যে বেদোক্ত 
নিফাম যজ্ঞাদি কর্ম ও স্মতুক্ত কর্ম, তাহ! নিফামভাবে আচরিত 
হইলে,__তাহাই সাংখ্যমতে ধর্ম। এই ধর্মকর্মই এস্থলে স্ুকৃত 
কর্ম বলিয়া! উক্ত হইয়াছে ফলাকাজ্ষা না করিয়াও সে কশ্মানুষ্ঠান 
করিলে তাভার ফল অবশ্তম্ভাবী। সে ফল পুণ্যরূপ। তাহাতে পাপ- 
মলা থাকে না। তাহাতে কর্মবন্ধন হয় না। তাহ! জ্ঞানকে প্রকাশ 
করে। সেজ্ঞান কি, তাহা পূর্ববে (১৩।৭--১১ শ্লোকে ) বিবৃত হইয়াছে । 

রাজন কর্ম্মেরংফল দুঃখ-_কর্মাধিকার হেতু যে ফল তাহা ছুঃখই । 
কার্য কাঁরণেরই অনুরূপ (শঙ্কর )। দুঃখ অর্থাৎ ছুঃখবহুল সুখ । 
রজোনিমিত্ত কম্মফল পাপমিশ্রিত পুণা, এই কারণান্রূপ ফল ছুঃথ-মিশ্রিত 
সুখ (গিরি )। 

অন্তকালে প্রবৃদ্ধ রজোগুণের ফল--সেই ফলসাধন কর্মীদের 
কুলে জন্ম ও সেই জন্মে ফলাভিসন্ধিপূর্ববক কন্ধারস্ত ; পুনর্ববার সেই ফল- 
ভোগার্থ জন্ম। ফলাভিসন্ধিপূর্বক কর্্মারস্ত পরম্পরারূপে সাংসারিক 
ছঃখপ্রদ (রামান্ুজ )। 

রাজসিক কর্ম পুণাপাপমিশ্র ; তাহার ফল রাজসছঃখ অর্থাৎ হঃখ 
বছল, স্বরস্থখনক। কার্য কারণেরই অনুরূপ । এজন্ত সে সুখ অজ্ঞান 
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ও অবিবেকের অনুরূপ ছুঃখ-বছল। (মধু, কেশব)। সেই ফল দুঃখ- 
প্রচুর সুখমিশ্রিত, ( বলদেব )। 

তম? ফল হয় সে অজ্ঞান-_-তনঃ অর্থাৎ তামসকর্ম্বেরে অর্থাৎ, 
অধর্্মের ফল অজ্ঞান (শঙ্কর)। অজ্ঞান অর্থাৎ অবিবেকপ্রায় হুঃখ, 
বিবেকাভাব (গিরি )। উক্তরূপে অন্তকালে প্রবৃদ্ধ তামস কর্মের 
পরম্পরারূপফল- অজ্ঞান (€ রামানুজ )| অজ্ঞান-মুঢ়ত্ব ( স্বামী, 
কেশব )। তামস্কর্ম-অধর্ম (মধু)। তামসকন্্ম বথা হিংসাদি; 
অজ্ঞান _ অচৈতন্ত প্রাক ভাব (বলদেৰ )। 

এই শ্লোকে রজঃ এবং তমঃ শব্ধ দ্বার! রাজস কর্ম 'ও তামস কর্ম 
লক্ষিত হইয়াছে, ( মধু, বলদেব )। 

সাত্বিকাদি কর্মের লক্ষণ পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে (২৩ হইতে ২৫শ 
শ্লোকে ) উক্ত হইস্নাছে (স্বামী, মধু; বলদেব )। 

অজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা পূর্বে (১৩১৯ শ্লোকে ) উক্ত হইয়াছে । 


সত্ব সংজায়তে ত্বানং রজসেো। লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহো। তমসে। ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ 


শুরা (7 





জ্ঞান হয় সম্পন্ন এই সত্ব হতে 
রজঃ হ'তে জন্মে লোভ, হয় তমঃ হ'তে 
উৎপন্ন প্রমাদমোহ আর সে অজ্ঞান ॥১৭ 
১৭1 ভান হয় সমুত্পন্ন এই সত্ত্ব হ'তে-_সত্বগুণ যে সময় 
আত্মলাভ করে, দে সময় জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় (শঙ্কর )। এই জ্ঞান-_ 
পুর্বে ১১শ ক্লোকোক্ সর্কে্জ্িয়ে প্রকাশম্বরূপ জ্ঞান (গিরি )। এইকপে 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১৩৭. 


পরম্পরাক্রমে সত্বের আধিক্য হইলে, অপরোক্ষ আত্মধাথাত্ম্রূপ জ্ঞান 
উৎপন্ন হয় (রামানুজ )। সত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, এই হেতু সাত্বিক- 
কম্মের ফল প্রকাশ-বহুল ও নুখরূপ হয় (শ্বামী)। সত্ব হইতে সর্বকরণ 
(ইন্দ্রিয়) দ্বারে প্রকাশরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে সাত্বিকত্বের 
প্রকাশ-বনুল সুখ ফল হয় (মধু)। সত্ব হইতে প্রকাশ লক্ষণ জ্ঞান এবং 
সাত্বিককর্ম্ম হইতে প্রকাঁশ-প্রচুর স্থখ ফল উৎপন্ন হয় ( বলদেব, কেশব )। 

সত্ব হইতে ষে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার লক্ষণ পূর্ব্বে ( ১৩1৭--১১ 
শ্লোকে ) বিবৃত হইয়াছে । 

রজঃ হতে জন্মে লোভ---স্বর্ণাদদি ফলে লোভ ( রামানুজ )। বজঃ 

হইতে লোভ হয়। তাহা ছুঃখ হেতু, এইজন্ত লোভ পূর্বক কর্মে দুঃখ 
উৎপন্ন হয় (ম্বামী)। বিষয়কোটা প্রাণ্ড হইলেও যাহ! দ্বারা 
বিষয়াভিলাষ হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায় না, তাহাই লোভ। এই লোভ বা 
'বিষয়াকাজ্ষ! কখন পূর্ণ হয় না৷ বলিয়! তাহা। ছুঃখহেতু, এবং সেই লোভ 
এ রাজসিক কর্মের ফলও হুঃখ (মধু, কেশব)। লোভ _ হুষ্া বিশেষ ) 

হাঁ বিষয়কোটা সেবা বা ভোগেও পুর্ণ হয় না। তাহাই ছঃখহেতু 
এবং এই লোভ পূর্বক কর্ম্মও হুঃখ প্রচুর কিঞ্চিৎসুখ মাত্র ( বলদেব )। 

তমঃ হ'তে উৎপন্ন প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞান-_তমঃ প্রবৃদ্ধ হইলে 

প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতা, তাহার নিমিত্ত কর্মে অপ্রবৃত্তি, তাহা হইতে 
বিপরীত জ্ঞান, তাহা হইতে অধিকতর তমঃ। তমঃ হইতে জ্ঞানের অভাব 
হয় (রামান্ুজ )। তমঃ হইতে প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্নঞ্হয় ; 
অতএব তামস কর্দেরও অজ্ঞানমাত্র ফল হয় (স্বামী, মধু, কেশব ))। 
তমঃ হইতে প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়। তামসিক কর্মের 
ফল অচৈতন্ প্রচুর দুঃখ ( বলদেব )। 

পূর্বে সাত্বিকাদিজ্ঞান ও কশ্মফল উত্ত হইয়াছে। এই প্লোকে তাহার 
সংগ্রহজন্ত সামান্তভাবে উত্ত হইয়া ইহার উপসংহার কর! হইয়াছে (শিরি)। 
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অধিক সত্বা্দি জমিত যে ফল, তাহ এস্থলে উক্ত হইয়াছে (রাঁমানুজ )। 
পুর্ব শ্লৌকে যে সন্বাদি কর্মের ফলবৈচিত্র্য উক্ত হইয়াছে, তাহারই কারণ 
এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে (স্বামী, মধু, কেশব )। 





উর্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠস্তি রাজসাঃ। 
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছস্তি তামলাঃ ॥ ১৮ 


৪ 


সত্বশ্হিত যেইজন, লভে উদ্ধগতি ; 
মধ্যে রহে রঙ্গন্থ যে; হয় অধোগামী 
জঘন্য গুণবৃত্তিস্থ তামস যে জন । ১৮ 


১৮। সত্বশ্থিত যেই জন লভে উদ্ধগতি-_যাহারা সত্বস্থ বা 
/সত্বগুণবৃত্তিস্থ তাহারা দেবাদিলোকে গমন করে বা উৎপন্ন হয় ( শঙ্কর )। 
সবস্থ অর্থ/ৎ সত্বগুণের বৃত্তি ষে শোভন জ্ঞান বা! কর্ম, তাহাতে যাহারা 
অবস্থিত, তাহার! (গিরি) । যাহার! সত্তবস্থ তাহার! ক্রমে সংসারবন্ধন হইতে 
মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ( রামান্ুজ )। যাহার! সত্ববুর্তিপ্রধান, তাহারা সব্বোৎ- 
কর্ষের তারতম্যান্ুসারে উত্তরোত্তর শতগুণ আনন্দযুক্ত মন্ুষ্য-গন্ধর্বব- 
পিতৃ-দেবাদিলোক সকল অর্থাৎ সত্যলোক পধ্যস্ত লোক সকল 
প্রান্ত হয় (ম্বামী, কেশব)। তদনস্তর মুক্তিলাভ করে (কেশব )। 
যাহার! সত্বস্থ, তাহার শাস্ত্রীয়কর্ম্ে ও জ্ঞানে নিরত থাকিয়া উদ্দে 
সত্যলোক পধ্যস্ত দেবলোকে গমন করে। তাহার! জ্ঞান ও কর্মের 
তারতন্য অন্নারে দেবতাদের মধ্যে উৎপন্ন হয় (মধু)। যাহারা সত্ব- 
বৃত্তিনিষ্ঠ, তাহার! সত্বগুণের তারতম্য অনুসারে সত্যলোক পর্যন্ত প্রাপ্ত হয় 
'(বলজ্দেব)। স্বকর্মফলজন্ত তাহার দেবলোকে গমন করে (মধু )। 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১০৯. 


রজস্থ যে মধ্যে রহে-যাহারা রজোগুণবৃত্তিস্থ, তাহার! মনুষ্য- 
লোকে উৎপন্ন হয় (শঙ্কর)। রাজদিক লোকে স্বর্গাদি ভোগহেতু 
রাজসফল সাধনভূত কর্ণ অনুষ্ঠান করিয়া সেই ফলভোগ করিয়া পুনর্বার 
জন্ম গ্রহণ করে এবং কর্মের মধ্যেই অবস্থান করে। তাহাদের পুনরাবৃত্তি 
হেতু তাহাদের অবস্থান ছুঃখরূপ (রামান্জ, কেশব )। রাজস লোক 
স্ব্গাদি ফলতোগ সাধনভূত কাম্যকর্থে নিরত থাকিয়া ও তদনুরূপ 
কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া মৃত্যুর পর তাহার ফল উপভোগ করিয়া পুনর্বার 
ধূমমার্গে আগমন পূর্বক মধ্যে অর্থাৎ মন্ুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করে এবং 
পুর্ব কাম্য কণ্ম্ম অনুষ্ঠান করে এইরূপে বারবার জন্মে ও মরে (কেশব)। 
তৃষ্চাদি আকুল রাজস লোক মনুষ্যলোকে ই উৎপন্ন হয়--যাহার! রাজস- 
বৃত্তিযুক্ত--লোতাদিপূর্বক রাজপিক কর্মে নিরত, তাহার! মধ্যে 
অর্থাৎ পুণ্যপাপমিশ্র মন্থষ্যল্টোকে উৎপন্ন হয় (মধু)। রজোগুণের 
তারতম্য অন্সারে তাহারা তদমুরূপ মনুষ্যমধ্যে জন্মগ্রহণ করে 
(বলদেব' | ইহার। শ্বকর্ম্মফল ভোগের জন্ঠ মন্য্যপোকেই থাকে (হু )। 
হয় অধোগামী জঘন্তাগুণবৃত্তিস্থ তামস যে জন--জঘন্ত তমো- 
গুণের যে বৃত্তি নিদ্রা আলন্ত প্রভৃতি তাহাতে স্থিত যে মূঢ়জন, তাহার! 
অধোগমন করে অর্থাৎ পশ্বাদিযোনিতে উৎপন্ন হয় (শঙ্কর)। 
যাহার! জঘন্য তামস বৃত্তিতে স্থিত, তাহার! উত্তরোত্তর নিকষ্টতর বৃত্তিতে 
স্থিত হইয়া অধোগমন করে। প্রথমে তাহারা অন্ত্যজত্ব প্রাপ্ত হয়, পরে 
তির্ধযগ যোনি প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর কমিকীট যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহার*পর, 
স্থাবরত্ব গ্রাপ্ত হয়, তাহার পর গুন্সত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার পর শিল। কাষ্ঠ 
লোষ্টত্ব প্রাপ্ত হয় (রামানুজ )। যাহার! নিকৃষ্ট তমোগুণের বৃত্তি প্রমাদা- 
দিতে স্থিত, তাহারা অধোগমন করে। তামস বৃত্তির তার তমা অনুসারে 
তামিআদি নরকে গমন করে (স্বামী )। তাহারা অধোগমন করে, অর্থাৎ 
পণ্ড প্রভৃতি যোনিতে উৎপন্ন হয়। যাহারা জঘন্তগুণবৃততিস্থ, তাহার। 


১১০ ্রীমদ্ভগবদগীতা | 


'ক্দাচিৎ, সাত্বিক বা তামসিক গ্রণস্থ হয়। তাহাদের সর্বদা তম£ 
প্রধান্ন বলা যায়। কদাচিৎ অপর বৃত্তিতে স্থিত হইলেও তাহাদের মধ্যে 
সে বৃত্তির প্রাধান্য থাকে না (মধু)। সত্ব ও রজঃ হইতে নিকৃষ্ট যে গু, 
তাহা তমঃ, সেই তমোবৃত্তি প্রমাদাদিতে যাহারা স্থিত, তাহারা তমো- 
গুণের তারতম্য অনুদারে পঞ্ত পক্ষী স্থাবরাদি যৌনি লাভ করে। ইহারা 
সর্বদা তমোগুণেই স্থিত থাকে ( বলদেব )। যাহারা সন্ব ও রন্গঃ হইতে 
নিকৃষ্ট তমোগুণের বৃত্তি মোহ ও আলম্তাদিতে অবস্থিত তাহারা অধোগতি 
প্রাপ্ত হয়__অর্থাৎ তমোবৃত্তির তারতম্য অনুসারে তামিজ্র অন্ধতামিত্রাদি 
নরক প্রাপ্ত হইয়া, সেখনে কর্মান্্যায়ী ছুঃখ ভোগ করিয়া শৃকরার্দি 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ( কেশব )। 

পর্বে ১৪-১৫ শ্লোকের বা্যা ত্রষ্টব্য। সেই শ্রোকে সবাদিগুণের 
অতিবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কি ফল হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে। পূর্ব ৮1৬) 
শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে মৃত্যুকালে মানুষ যে যে ভাব স্মরণ করিয়া 
দেহত্যাগ করে, সেই সেই ভাবের দ্বারা ভাৰবিত হইয়া সে পুনর্জন্মকালে 
সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুকালে যাহাদের ভাব সাত্বিক হয়, 
তাহাদের চিত্ত জ্ঞান-স্বরূপ ও নুখন্বরূপ হয়, তাহারা! শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের 
লোক প্রাপ্ত হয়। যাহাদের রাজসিক ভাবের উদয় হয় অর্থাৎ যাহাদের 
মৃত্যুকালে ক্রোধ লোভ ঈর্ষা অসুয়া প্রতথতি বৃত্তিগুলির উদ্দয় হয়, তাহারা 
মৃত্যুর পর প্রেত লোকে সেই সকল ভাবে ভাবিত থাকে এবং সেই ভাব 
অনুয়ারে কর্ম করিবার উপযুক্ত যোনি প্রাপ্ত হয়। যাহার! বিশেষতঃ তামস 
প্রকৃতিযুক্ত, তাহাদের মোহহেতু কোনভাবেরই প্রাধান্য থাকে না। 
কোন উৎকৃষ্ট ভাবই বিশেষরূপে প্রস্থোতিত হয় না) এজন্য তাক্চাবা মুড 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। মৃত্যুকালে কিরূপে এই পরজন্ম বেদশীয় হর 
বা ভাবের প্রপ্তোতন হয়, তাহা! পূর্বে (৮ম অধ্যায়ের বাখ্যাশেবে দহর 
বিস্তার বিবরণে) উক্ত হইয়াছে। 
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মৃত্যুকাণে এইরূপ কোন বিশেষ ভাবের প্রস্ভোতনের নিপম কি? 
ষে ভাব কোন কারণে বিশেষ প্রবল থাকে, তাহারই প্রন্তোতন হয়। ষে 
ভাব বাবজ্জাবন চিত্তে অধিকাংশ সময় প্রবল থাকে, মৃত্যুকালে তাহাই 
প্রবল হইতে পারে। কখন ব৷! মৃত্যুর অব্যবহিত পৃর্বের ভাৰ অতি প্রবল 
থাকায় তাহারও প্রস্ভোতন হয় । কুপ্রবৃত্তিগুণপির এইপ্প প্রবণ ভাব 
গ্রহণ সহজ। কিন্তুসু বাসাত্বিক প্রবৃত্তির ব ভাবের প্রপ্তোতন তত 
সহজ নহে। তাহা আজন্ম সাধন।-সাধ]। 

যাহার আজীবন সত্বপ্রবৃত্তির প্রাধান্ত থাকে--যে আজীবন সন্ত 
বৃত্তিস্থ থাকে, তাহার পক্ষে মৃত্যুকালে তদন্থযায়ী ভাবের প্রদ্োতন সম্ভব । 
ধিনি সর্বকালে ভগবান্‌কে স্মরণ করেন, তাহাতেই মনবুদ্ধি অর্পণ করিতে 
পারেন, তিনি মৃত্যুকালে সেই ভগবস্তাব ম্মরণ পূর্বক সেই ভাবের 
প্রপ্ভোতন করিতে পারেন, প্বং মৃত্যুর পরে ভগবান্কেই প্রাপ্ত হন 
(গীতা ৮৭)। যিনি আজীবন ব্রন্ধের ধ্যান ও উপাসনা! করেন, “ 
এই একাক্ষর ব্রশ্ণ ধ্যান করেন, তিনি মৃত্যুকালে সেই একাক্ষর 
বরক্ধ স্মরণ করিতে পারেন,--সেই ব্রন্ধ ভাবই তাহাতে মৃত্যুকালে 
প্রন্থোতিত হয়। এঞ্জন্ত তিনি মৃত্যুর পর ব্রঞ্ধভাৰ প্রাপ্ত হন 
(গীতা ৮১৩)। 

এই শ্লোকে ও যাহারা আজীবন সব বৃত্তিতে স্থিত, রজোবৃত্তিতে স্থিত, 
বা তমোবৃত্তিতে স্থিত, তাহাদের মৃত্যুর পর যথাক্রমে উদ্ধী মধ্য ও অধো- 
লোকে গমনের কথা উক্ত হইয়াছে । তাহারা! আজীবন এইরূপ কোন এক 
বুত্তিতে প্রধান ও বিশেষ ভাবে স্থিত থাকায়, মৃত্যুকালেও তাহাদের সেই 
বৃত্তি অন্্যায়ী ভাব প্রস্ভোতিত হয়, এন্সন্ত তাহারা মৃত্যুর পর উর্ধানদি 
লোকে গমন করে। যে প্রধানতঃ সাত্বিক-প্রককতি-যুক্ত, আজীবন যিনি 
সববৃত্তিহ্থ থাকেন, মৃত্যুকালে তাহার সন্ব প্রবৃদ্ধিহেতু উদ্ধে উত্তমবিদ্‌ €লোকে 
গ্রতি হয়। রঞজঃ ও তমোবৃত্তিষ্থ লোক সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে । 


১১২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


পূর্বের ১৪1১৫ শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের স্ন্ধ এইরূপ বুবিতে 
হুইবে। | 


নান্ং গুণেভ্যঃ কর্তীরং যদ দ্রষ্টানুপশ্যতি | 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি ॥১৯ 








গুণ ভিন্ন অন্য কর্ত। নাহি কোন আর, 
হেরে দ্রষ্টা যবে, জানে শ্রেষ্ঠ আপনাকে 
গুণ হ'তে,__মম ভাব প্রাপ্ত হয় সেই ॥ ১৯ 


১৯। পুরুষ প্ররৃতিস্থ বলিয় মিথ্যা জ্ঞানের সহিত যুক্ত । সুথ ছুঃখ 
মোহাত্মক ভোগ্য গুগলে আসক্তি হেতু “আমি সুখী আমি দুঃখী আমি মৃঢ়' 
ইত্যাদি রূপ পুরুষের যে সঙ্গ হয়, তাহ! হইতেই তাহার সদসৎ যোনি 
প্রাপ্তি হয়। ইহাই সংসার । তাহ! সংক্ষেপে পূর্বাধ্যায়ে (২১শ ল্লোকে ) 
উক্ত হইয়াছে। এ অধ্যায়ে ৪র্থ শ্লোক হইতে আন্ত করিয়া এই ত্রিগুণ 
কি,কোথা হইতে উৎপন্ন,ইহাদের স্বরূপ কি, এই ব্রিগুণের বৃত্তি কি,গুণের 
স্বীবৃত্তি দ্বারা গুণ সকল কি প্রকারে বন্ধনের কারণ হয়, গুণ নিবদ্ধ 
পুরুষের গতি কি প্রকার হয়, ইত্যাদি সমুদার তত্ব বিবৃত হইয়াছে । এ 
সমুদার যে মিথ্যা জ্ঞান-_ অজ্ঞান মুলক ও বন্ধের কারণ, ইভা বিস্তৃত ভাবে 
উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে সম্যগ দর্শনই যে মোক্ষের উপায়, তাহাই এই 
শ্লোকে বক্তব্য (শঙ্কর)। গুণ হইন্ভে কিরূপে মোক্ষ হয়, ইহারই 
প্রত্যাখ্যানার্থ মিথ্যা জ্ঞান নিবর্তক সম্যক্‌ জ্ঞানের প্রস্তাব এস্থলে করা 
হইয়াছে । গুণ হইতে আত্মাকে বিশ্লেষপুর্ব্বক যে ব্রক্মভাব তাহাই 
মোক্ষ (গিরি )। আহার বিশেষ দ্বার! ও ফলাভিসন্ধিরহিত সুকৃত বিশেষ 
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স্বারা পরম্পরারূণে প্রবঞ্জিত সত্ব যাহারা, তাহার! গুণ সকলকে অতিক্রম 
করিয়া! উদ্ধে গমন করেঃ তাহার প্রকার এস্কলে কথিত হইয়াছে 
€রামান্জ)। প্রকৃতি গুণ-সঙ্গকৃত সংসার-প্রপঞ্চ উক্ত হইয়া ইদানীং সেই 
গুণসঙ্গ বাতিরেকে যে মোক্ষ হর, তাহাই দর্শিত হইতেছে (স্বামী )। 

এই অধ্যায়ে বক্তব্য তিনটি বিষয় । তন্মধ্যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগের 
ঈশ্বরাধীনত্বের উল্লেখ করিবার পর গুণ কাহার ও কিরূপে বদ্ধ করে এই 
ছুই বিষয় উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে সেই ত্রিগুণের বন্ধন হইতে কিরূপে মুদ্তি 
হয়, এবং সেই মুক্তির লক্ষণ কি, তাহ উক্ত হইতেছে। মিথ্যা জ্ঞানাত্মক 
হেতু “গুণ বন্ধনের কারণ হয়, এবং সম্যক্‌ জ্ঞান দ্বারা সেই বন্ধন হইতে 
মুক্তি হয়, ইহাই কথিত হইয়াছে (মধু )। গুণ-বিবেক দ্বারা সংসার 
তত্ব উক্ত হুইয়া, সেই গুণ-বিবেক হইতেই যে মোক্ষ হয়, তাহা! এগ্লে 
উক্ত হুইয়্াছে (বলদেব )। 

পূর্বে দ্বিতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে এই অধ্যায়োক্ত জ্ঞান উপাশ্র় 
করিলে ঈশ্বরের সাধন্দ্যরূপ পরম ফল লাভ হয়; এক্ষণে এই শ্লোক হইতে 
সেই জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় উক্ত হইয়াছে (কেশব )। 

ভগবান্‌ পূর্বেও অজ্জ্বনকে “নিস্ত্রৈগুণ্য” হইবার উপদেশ দিয়াছেন-- 

প্রৈগুপ্য-বিষয়া বেদা নিষ্তৈগুণ্যো তবাঙ্জুন।” 
(গীতা ২৪৫)। 

এই অধ্যায়ে সেই ত্রিগুণের লক্ষণ, ও বৃত্তির উপদেশ দিয়া, এক্ষণে 
সেই ত্রিগুণের অতীত হইবার উপদেশ দিতেছেন। 

পূর্ব উক্ত হুইয়াছে যে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যে কিছু সত্তার উদ্ভব হয়, 
কষেত্রক্ষেত্রজ-সংযোগই তাহার হেতু। ন্লেত্রজ্ত-আত্মা পুরুষ, আর 
ক্ষেত্র-শরীর। অর্থাৎ আত্মা ও দেহযোগে সকল সত্তার উত্তব হয়। 
এই দেহ প্রকৃতির ব্রিগুণজাত। জীব যতদিন 'দৈহে ব! দেহের ত্রিগুণ 
স্বার বন্ধ থাকে, ততদিন তাহার দেহে আত্মাধ্যাস থাকে, ততদিন সে 
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ব্রিগুণ-বন্ধ। যখন দেই অধ্যাস দূর হয়, গুণে আসক্তি দূর হয়, তথন্ন 
আত্মা এই ব্রিগুণ-বন্ধন হইতে মুক্ত হন,-_ত্রিগুণাতীত হন। 

এই অধ্যায়ে এই শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যস্ত এই ত্রিগুণাতীত পুরুষের 
লক্ষণাদি বিবৃত হইয়াছে । 

গুণ ভিন্ন অন্য কর্তী নাহি আর---কার্য কারণ (করণ) ও 
বিষয়াকারে পরিণত এই ব্রিগুণ ব্যতীত অন্ত কেহ কর্তা নাই (শঙ্কর, 
মধু)। ব্রিগুণ সকল স্বীয় অন্থগুণ প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কর্তা, অন্য কেহ কর্তী 
নাই (রামান্থজ )। বুদ্ধি প্রভৃতি আকারে পরিণত গুণ হইতে অন্তকর্তা 
নাই (স্বামী )। সর্ব কর্মের-_অর্থাৎ কায়িক বাচিক মানসিক এবং 
বিহিত প্রতিবিদ্ধ কর্মের-__কর্তা এই ত্রিগুণ (গিরি )। গুণ অর্থাৎ 
দেহেন্দ্রির়াি রূপে পরিণত গুণ € বলদেব)। অনার্দি-কর্মববন্ধ জীবকে 
গুণই কেবল স্বস্ব কার্য্যে প্রবর্তিত করে (একেশব)। গুণই অন্তঃকরণ 
বহিঃকরণ শরীর ও বিষয়-ভাবাপর হুইয়! সর্ধকর্মের কর্তা, অন্ত কর্তা! 
নাই (মধু )।' 

ড্রষ্টা- বিদ্বান (শঙ্কর)। সানত্বিক আহার এবং ফলাভিসন্ধি 
রহিত ভগবদারাধন! রূপ কর্মানুষ্ঠান দ্বারা সর্বপ্রকারে রজঃ ও তমঃ 
গুণকে অভিভূত করিয়া নিকৃষ্ট ( অত্যুৎকৃষ্ট ) সত্বনিষ্ঠ ভ্রষ্টা ( রামানুজ )) 
বিবেকী (স্বামী )। বিচারকুশল (মধু) ৷ তত্বযাথাআ্দশী জীৰ 
(বলদেব)। 

'ধিনি প্রথমে সাত্বিক আহারাদি দ্বার! জ্ঞানের আবরক রজন্তমো- 
বৃত্তির অতিভব-সাঁধন পূর্বক উৃক্ত সববৃত্তি-িষ্ঠ হইয়াছেন, তিনি ইহা 
বিদিত হন ( কেশব )। 

হেরে অনুপস্ততি )- গুণ সকলই সর্বাবস্থায় সর্বকর্থের কর্তা 
ইহা দর্শন করে (শঙ্কর)। বিচার দ্বার! দর্শন করে ( মধু)। গুণ 
নিজ অনুগুণ গ্রবৃত্ির কর্তৃূপে দর্শন করে (রাষানুজ )। 
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জানে আর শ্রেষ্ঠ আপনাকে গুণ হ'তে- আপনাকে গুণব্যাপা- 
রের সাক্ষীভৃত বলিয়া জানিতে পারে (শঙ্কর)। গুণ হইতে ব্যতিরিক্ 
বলিয়া জানে (গিরি)। এই গুণের কর্তৃত্ব হইতে পরম অর্থাৎ অন্য যে 
আত্মা তাহা অকর্তী--এইরূপ জানিতে পারে (রামানুজ )। আত্মাকে 
গুণ হইতে ব্যতিরিক্ত ও তাহাদের সাক্ষিমাত্র বলিয়! জানে (স্বামী )। 
দেহ করণ ও বিষয়রূপ অবস্থায় বিশেষভাবে পরিণত গুণ ও তৎকার্ধ্য 
দ্বারা আত্মা অমংস্পৃষ্ট এবং তাহার অবভানক মাত্র, আত্ম! নির্বিকার সর্ব- 
কর্্মা, সর্বত্র সম, এক মাত্র ক্ষেত্রজ্ত-_.এইরূপে যে আত্মাকে জানে (মধু)। 
জীবের বদ্ধ অবস্থায় কর্তৃত্ব গুণের অধীন। গুণ আত্মার ম্বরূপ নহে। 
কিন্তু যখন উপযুক্ত কর্মের দ্বারা সত্ব বুদ্ধি হুইয়া অন্তঃকরণ নির্মল হয়, 
তখন আত্মযাথাত্ম্য জ্ঞানের উপলব্ধি হয় এবং তাহার পর সত্ব গুণেরও 
নিবৃত্তি হয় এবং তখন সমুদায় গুণ কর্ম নই হইয়া যায়, তাহার ফলে কেবল 
'আত্মাই স্বরূপে অবস্থান করে। তখন আত্মা আপনাকে এই ত্রিগুগ 
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে পারে (কেশব )। আত্মাকে 
গুণ হইতে পরম ও অকর্তা বলিয়া জানে ( বলদেব)। 
মম ভাব প্রাপ্ত হয় সেই--আমার যে ভাব, তাহা প্রাপ্ত হয় 
(শঙ্কর, রামানুজ )। ব্রহ্ত্ব প্রাপ্ত হয় কস্বোমী, গিরি)। মদ্্রপত্ব প্রাপ্ত হয় 
( বধু )। অসংসারিত্ব, মতপর ভক্তি ভাব প্রাপ্ত হয় ( বলদেব )। 
স্বতঃপরিশুদ্ধ স্বভাব আত্মার পূর্ব পূর্ব্ব কর্মমূল গুপ-সঙ্গ-নিমিত 
বিবিধ কর্মে কর্তৃত্ব হয়। আত্ম কিন্তু স্বরূপতঃ কর্তা, অপরিচ্ছন্ন 
জ্ঞানের ছারা একাকার,--যে এইক্প দর্শন করে, সেই আমার ভাব প্রাপ্ত 
হয় (রামান্জ)। বিজ্ঞানানন্দ বিশুদ্ধ জীব-_যুদ্ধ যক্ঞাদি ছঃখময় কর্মের 
কর্তা নহে, কিন্তু গুণময দেহেন্দ্রিযবান্‌ হইয়া! গুণ হেতু গুণনিষ্ঠ ও গুপ- 
কর্মের কর্তৃত্ব অনুতব করে, বিশুদ্ধ আত্মনিষ্ঠ ইইতে পারে না। কিন্ত 
ষখন আত্মস্বর্ূপ জানির়! আত্মনিঠ হয়, তখন মন্ভাব প্রাপ্ত হয়। 
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(বলদেব)। আমার ভাব অর্থাৎ জন্ম মরণ বিকারাদিরাহিত্য, নিত্যা- 
নন্দান্থভব রূপকে প্রাপ্ত হয় (কেশব )। 
ঈশ্বরভাব প্রাপ্তির অর্থ এই যে ভগবান্‌ অকর্তা ও ব্রিগুণাতীত হুইয়াও 
যে শ্বপ্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া জগতের কর্ত৷ হন--লোক-সংগ্রহার্থ 
ধর্্ম-রক্ষার্থ কর্ণ করেন,_-সেই ভাবপ্রাপ্তি। আমরা এই কথা বুঝিতে 
চেষ্টা করিব। 
আমরা পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের, 
২৯, ২২ ও ২৯ শ্লোকে প্রকৃতির বা প্রক্কৃতিজ গুণের কর্তৃত্ব ও পুরুষের 
অকর্তৃত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়ো- 
জন। কিরূপে পুরুষ বা! আত্ম! স্বরূপতঃ অকর্তা হইয়াও কর্ম করিতে 
পারেন, তাহা সে স্থলে উক্ত হইগনাছে। কর্মের কর্তৃত্ব ছইরূপ। পুরুষ 
যতদ্দিন প্রকৃতির বশীভূত থাকে, অর্থা অজ্ঞানবশে স্বক্ষেত্রের সহিত 
তাহার তাদাত্ম্য থাকে, ততদিন সে প্রকৃতির অর্থাৎ প্ররকৃতিজ গুণের 
কর্মে আপনার কর্তৃত্ব বোধ করে । তাহার অন্ত কর্তৃত্ব থাকে না । আর 
যখন পুরুষ প্রকৃতি হইতে ও প্রক্কতিজ গুণ হইতে আপনাকে পৃথক ও 
অকর্ত! বলিয়! জানিতে পারে, তখন পুরুষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া 
তাহার নিকস্তা হইতে পারেন। স্বপ্রক্তিকে কর্তব্য কর্মে নিক্মিত 
করাই জ্ঞানী পুরুষের অর্থাৎ প্রক্কৃতি-পুরুষ-বিবেকদর্শা পুরুষের কর্তৃত্ব । 
এই অকর্তৃ-স্বর্ূপে থাঁকিয়াও যে পরোক্ষভাবে কর্তা হওয়া যায়, তাহা 
তিনরূপে বুঝা যাইতে পারে। প্রথম-_যুদ্ধকালে সেনাপতি স্বয়ং কোন 
কার্য্য না করিয়াও, সেনাগণের গতি প্রভৃতি নিয়মিত করিতে পারেন। 
দ্বিতীক্ব--প্রভূপরায়ণ ভৃত্য, প্রভৃর আদেশ পালন করিলে, তাহার কর্তৃত্ব 
থাকে না) তাহার কর্ম প্রভুর কর্ন রূপেই গণ্য হয়। প্রভুর আদেশে 
সে যদি :কাহারও অপমান করে, তবে সে দায়ী নহে! এজন হ্বয়ং 
£অবর্তা হইয়াও ভক্ত ঈশ্বরার্থ কর্ম করিতে পারেন। তৃতীয় কর্তব্য 
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বুদ্ধিতে কর্ণ করিলে কর্তৃত্ব দোষ হয় না । কোন বিচারপতি যদি বিচারে 
কাহাকেও নরহস্তা বলিয়! স্থির করেন এবং তাহাকে বধের আদেশ দেন, 
তবে সে বধে তিনি কর্তা হন না । এইক্পে নিজে অকর্তী হইয়াও কর্ম 
করা বায়। আমরা বদি প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া, প্রকৃতির 
কর্্মকে নিয়মিত করিতে ন1 পাঁরি, গুণাতীত হইয়! গ্রকৃতিজ গুণকে নিয়- 
মিত করিতে ন1 পারি, আমাদের প্রন্কতিজ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি যদি 
আমাদের বশীভূত না হয় পরস্ত আমরাই তাহাদের বশীতৃত হই, তবেই 
আমর! প্ররৃতিজ গুণের কার্ধ্যকে আমাদের নিজের কার্ধয বলিয়া মনে করি 
এবং প্রকৃতিজ অহস্কারবশে আপনাফে সেই কর্ের কর্তা মনে করি। 
কিন্তু যদি এই প্রকৃতি ও প্রকৃতিজ গুণের কার্য্যের সহিত আমি সম্বদ্ধ 
নহি, আমি স্বরূপতঃ সেই প্রকৃতি ও প্রকাতিজ গুণ হইতে ভিন, এবং 
প্রকৃতির গুণ কার্য্যে আমি অবর্তী, ইহা জানিতে পারি, তাহা হইলে উক্ত 
সেনাপতির স্তায়, ভূত্যের স্তায় ও বিচারকের স্তায় অকর্তা হইয়াও, আমার 
সম্পূর্ণ বশীভূত প্রকৃতির নিয়স্তা হইয়াও কর্তব্য জ্ঞানে প্রকৃতিকে কর্শে 
নিয়োছ্ধিত করিতে পারি। জ্ঞান ও কর্ম্ম-_ভগবানের সেই পরাশক্তির 
ছুই বিভিন্ন রূপ। জ্ঞান ও শক্তি পরস্পর সহচর। সেই জ্ঞান লাভ 
হইলেও আত্মা স্বশক্তি ও স্ব জ্ঞানের দ্বারা সেই পরাশক্তিরই কার্ধ্য-ক্ষেত্র- 
রূপে প্রকৃতিকে পরিণত নিয়মিত ও পরিচালিত করিতে পারেন । 
কঠোপনিষদে আছে-_ 

“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। 

বুদ্ধিন্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ €৭ ৩ 

ইন্জিয়াণি হয়ানান্থবিষয়াং স্তেযু গোচরান্‌। 

আত্মেক্দ্িয়মনোধুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীধিণঃ”” ॥ ৫৮18 

রর্থী আত্মা দেহরথে অধিষিত থাকেন আর বুদ্ধি সারধিরূপে সেই দেহ- 

রথকে আত্মার ভোগার্থ বিষয়গোচরে পরিচালন করে। বৃদ্ধি নির্মল 


১১৮, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 
সান্বিক জ্ঞানরূপ হইলে আত্মা বিজ্ঞানিবান হন, আর বুদ্ধি রজ: তমো 
মলযুক্ত থাকিলে অবিজ্ঞানবান্‌ হন। 
' প্ষস্তববিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদ] । 
তস্তেন্িয়াণ্যবহানি ছুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৫৯1৫ 
যস্ত বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি যুক্কেন মনসা সদা । 
তস্তেন্রিয়াণি বন্তানি অবশ্বা ইব সারথে” ॥ ৬০ 1৬ 
বুদ্ধি সাত্বিক জ্ঞান স্বরূপ হইলে আত্মার মোক্ষার্থ তাহার অভিপ্রায় 
অনুসারে তাহার! ভৃত্যের মত প্রবর্তিত হয়। এইরূপে আত্মা স্বরূপতঃ 
'অকর্তী হইয়াও বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন বলিয়৷ ত্বাহাকে 
কর্তা বলা যায়। 
এইজন্য গীতায় সর্বত্র আত্মার অকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠ। করিয়া, নিফাম কর্শ- 
যোগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । তাহা ব্যর্থ বাঁ পরম্পর-বিরোধী 
নহে। ইহা আমরা! বার বার নানাভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
সাংখ্য পণ্ডিতগণের মতে বাহার! প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান-সিদ্ধ 
তাহারাও জগতের হিত্ার্থ কর্ম করেন। তাঁহাদের মতে হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি 
সকলেই এইরূপ জ্ঞান-সিদ্ধ হইয়াও জগৎ রক্ষা প্রভৃতি কার্য করেন। 
অতএব প্রকৃতির ও প্রকৃতিজ গুণের কর্তৃত্ব ও আত্মার বা পুরুষের 
অকর্তৃত্ব জ্ঞান হইলেই যে দ্রষত্বরূপ পুরুষের উক্ত রূপ প্রকৃতির নিযন্ত ত্ 
হইতে পারে না, বা তাহার কোনরূপ কর্মে অধিকার থাকে না, তাহা 
গীতায় কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই। 
প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞানের ফলে যে ঈশ্বরের ভাব প্রাপ্তি হয়, 
সেই ঈশ্বরের ভাব কি? তাহা গীতার সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যস্ত 
বিকৃত ' হইয়াছে। তৎপূর্বণে তৃতীয় অধ্যায়ে ঈশ্বর লোকহিতার্থ 
ধর্ম রক্ষার্থ অবতীর্ণ হইয়া! কর্ম করেন তাহীও উক্ত হইয়াছে । তাহার 
দিব্য জন্মকর্ধ-তত্ব সেস্থলে বিবৃত হ্ইয়াছে। উক্ত দ্বিতীয় ষট্‌কে 
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ঈশ্বরের অধিকর্্ম ভাব অধিষজ্ঞ প্রভৃতি ভাব উক্ত হইয়াছে । তিনি 
অকর্তা হইয়াও কর্তা । তীহারই কর্তৃত্বে, প্রকৃতিতে তাহার অধিষ্ঠান 
ও নিয়ন্তৃত্ব হেতু স্বপ্িস্থিতি লয় হয় এ জগৎস্থিতির মূল যে ধর, 
তাহা রক্ষিত হয়) ইহা উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে ঈশ্বরের কর্তৃত 
ভাবই বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে । অতএব ধিনি ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন, 
তিনি প্রকৃতির বশীভূত না থাকিয়। ত্রিগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া 
স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, তাহার অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা হইয়া, 
লোকহিতার্থ, জগৎ-হিতার্থ, ঈশ্বরার্থ কর্তব্য কশ্খ্ করেন। ইহাই 
এন্থলে অভিপ্রেত। প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া লোক হিতার্থ নিফাম 
কর্ম দ্বারাই ত্রিগুণবন্ধন-মুক্ত পুরুষ ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হন। 
পরে ১৮২৩ শ্লোকে ঈশ্বর-ভাবের কথা উক্ত হইয়াছে । সে স্থলে 
ব্যাখ্যাকার ইহার অর্থ প্রতৃশক্তি বা নিয়মন সামর্ঘা প্রজাপালনার্থ ঈশি- 
তব্যের প্রতি প্রতুশক্তি প্রকটাকরণ এইরূপ বলেন। অতএব পুরুষ যখন 
আপনাকে ত্রিগুণ হইতে ভিন্ন, ও তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে 
পারেন, তখন সে আৰ প্রক্কৃতিজ গুণের বশীভূত থাকেন না। তিনি স্ব 
একতির প্রভু হন,গুণকৃত কর্মের নিয়স্তা হন। ইহা! হইতেই তাহার ঈশ্বর- 
ভাব হয়। শাস্ত্রে আছে--“স ঈশো! যদ্ধশে মায়া স জীবে বস্তয়ান্দিতঃ 1» 
প্রকৃতিকে যিনি বশীভূত করিয়া তাহার নিয়স্তা হন, তাঁহারই ঈশ্বরভাব 
হয়। ভগবান্‌ পূর্বেও তাহার ভাব প্রাপ্তির কথ! বলিয়াছেন ।-_ 
“বীতরাগভয়ক্রোধ। মন্ময়! মামুপাশ্রিতাঃ | 
বহবে৷ জ্ঞানতপসা পৃতা। মত্ভাবমাগতাঃ ॥ 
' (গীতা, ৪1১ )। 
ভগবানের দিব্য জন্মকর্ম্ম ধিনি স্বরূপতঃ জানেন (৪1৯) সেই ভগবানের 
ভাব কি তাহা বুবিতে পারে। ভগবান্‌ অনর্তা হইয়াও জগৎ রক্ষার্থ 
কর্ম করেন, না করিলে এ লোক উৎসন্ন যাইত (৩২৩২৪ )।. অতএব 


১২০ শ্রীমদূভগবদগীতা । 


ধিনি আপনাকে গুণ হইতে শ্রেষ্ঠ ও অকর্তী বলিয়া জানেন, তিনি ঈশ্বর- 
ভাব প্রাপ্ত হইয়া, ঈশ্বরের দিব্য কর্মের অনুবর্তী হন, জগতের হিতার্থ 
কর্ম করেন। 
এস্থলে আরও এক কথা উল্লেখ করা আবশ্তক। রামানুজ সে কথা 
ৰলিয়াছেন। যখন সত্বগুণের প্রবৃদ্ধি হেতু, ক্রমে রজঃ ও তমোমল 
দূরীভূত হইয়া বুদ্ধি নির্মল ও স্বচ্ছ হয়, বুদ্ধির সেইবূপই জ্ঞান । সে জ্ঞানের 
স্বরূপ পূর্বে (১৩।৭--১৬ শ্লোকে ) উক্ত হইয়াছে । আধ্যাত্ম জ্ঞান 
নিতাত্ব ও তবজ্ঞানার্থ দর্শন সেই জ্ঞানেরই স্বরূপ । যখন সেই নির্মল সর্বরূপ 
রজস্তমোমল-বিহীন চিত্ব-দর্পণে আত্মার সচ্চিদানন্দন্ব্ূপ প্রকাশিত 
হয়, তখন পুরুষ প্রকৃতি হইতে ও প্ররৃতিজ গুণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন। অতএব তাহ! সত্বগুণের বিশেষ 
বিকাশেরই ফল। এই প্রবৃদ্ধ সন্বদ্বারাই পুরুষ আপনার ব্রিগুণাতীত, 
স্বরূপ জানিতে পারেন। এই জন্য চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে, ধিনি দেবী ' 
ভগবতী মহামায়া. 
“সৈষা প্রসন্ন বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে 1” (১1৫১) 
এই শুদ্ধ সান্বিক নির্মল বুদ্ধির যে জ্ঞানরূপ, তাহাই পরাবিদ্যা---. 
পরমাপ্রকৃতির পরম রূপ। তিনিই মোক্ষদাযিনী । 
“যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ 
অভ্যসাসে স্ুুনিয়তেন্ত্রিয়তত্বসারৈঃ | 
মোক্ষার্থিভি মুনিভিরন্তসমস্তদোষৈ- 
ব্বিদ্যাসি সা ভগবভী পরম! হি দেবী ॥” (চণ্ডী ৪1৯)। 
অতএব ব্রিগুণময়ী প্রকৃতির এই বিশুদ্ধ সাত্বিকরূপই যথন 
বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়, তখন পুরুষের প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান হয়, 
পুরুষ ত্রিগুণ হইতে ভিন্ন আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন, এবং প্রকৃতির 
গুণজ বৃত্তিতে বা কার্যে তাহার অকর্তৃত্ব দর্শন হয়। এইক্ষপে বুদ্ধি 
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ত নিশ্মাল ও সাত্বিক হয়, ততই স্পষ্টব্ূপে পুকুষের স্বরূপ তাহাতে 
ষ্টহয়। এইহেতু সত্ব-প্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে উত্তমবিদ্গপের লোক- 
্াপ্তি হয়,আর যদি সেই নির্শলবুদ্ধিতে পুরুষ আপনার স্বরূপ স্পৃষ্ট দেখিতে 
ঠীন, তবে তিনি প্রকৃতি হইতে আপনাকে ভিন্ন জানিয়। স্বপ্রক্কতিকে 
ম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া! ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হন। 


গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুস্তবান্‌। 
জন্মস্বত্যুজরাহুঃখৈবিমুক্তোহমৃতমস্থতে ॥ ২০ 
দেহী দেহ-সমুস্তব এই তিন গুণ 
করি অতিক্রম--জন্ম মৃত্যু জরা হুঃখ 
হ'তে মুক্ত হয়ে করে অমরতা লাভ । ২০ 
২০। দেহ-সমুদ্তব-_দেহোৎপত্তি-বীজভূত। (শঙ্কর,মধু। কেশব), 
যাহা হইতে দেহের উৎপত্তি হুয় তাহা! (গিরি )। দেহাকারে পরিণত-_ 
প্রকৃতি হইতে সমুডূত (রামানুজ, কেশব )। যাহাদের পরিণাম দেহ; 
(স্বামী )। দেহোৎপাদক ( বলদেব )। 
দেহ অর্থাৎ ক্ষেত্র (১৩1১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই ভ্রিগুণ যেমন এই 
দেহের উৎপত্তির কারণ, সেইরূপ ইহাদিগকে দেহ হইতে সমুস্তূতও 
বল! যায়? এই তিন গুণকে ভগবান্‌ তিন “ভাব' বলিয়াছেন (৭1১২, ১৩ 
শ্লোক ভ্রষ্টবা)। ইভারা প্ররুতিসম্তভব (১৪৪) হইলেও ভগবান্‌ 
হইতেই ইহাদের প্রকৃত উৎপত্তি (৭1১২)। কিন্তু দেহেতেই এই তিন- 
গুণ বিকাশ হুইয়। প্রবৃত্ত হয়। দেহ না থাকিলে, তাহাদের কোন ক্রিয়া 
হইতে পারে না। একস্ত তাহাদিগকে দেহ হইতে বা দেহের আশ্রয়ে, 
উদ্ভৃত ও প্রবৃত্ত বল! যায়। 


১২২ শ্রীমদ্ভগ্নবদগীতা । 


এই প্রকৃতি ব্রিগুণের বিকার হইতে কিরূপে দেহের উৎপত্তি হয়, 
তাহা সাংখ্যদর্শনে বিবৃত হুইয়াছে। পুরুষ-সান্নিধ্যে প্রকৃতির গুপ- 
ক্ষোভ হইলে, প্রথমে সত্বগুণ হইতে বুদ্ধিতন্বের উৎপত্তি হয় ? তাহা হইতে 
রজোগুণ হেতু অহঙ্কারতত্বের উৎপত্তি হয়। অহঙ্কার হইতে তাহার 
সাত্বিক অংশে মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্ত্ি়, রাজসিক অংশে পঞ্চ কর্মেন্দ্িযর় এবং 
তামসিক অংশে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। এই কয়টি মিলিয়া লিঙ্গশরীর। 
এই তন্াত্র হইতে স্থলভূতের উৎপত্তি হয়, এবং তাহা! হইতে আমাদের 
স্থল শরীর উৎপন্ন হয়। এইবরূপে ত্রিগুণই আমাদের'লিঙ্গ বা সুক্ম এবং 
স্থল দেহের উৎপত্তির কারণ। দেহ উৎপন্ন হইলে, সেই দেহকে আশ্রয় 
করিয়া! এই ত্রিগুণ কার্যকারী হয়। দেহ হইতে উড্ভৃত হইয়৷ তাভার' 
স্ব স্ব ক্রিয়া উৎপাদন করে--স্ব শব স্বরূপ প্রকাশ করে। 

যাহা হউক দেহ-সমুস্তব অর্থে দেহ হইতে সমুডুত বুঝিতে হইবে । 
কেনন! যখন মুক্ত ত্রিগুণাতীত পুরুষ, এই তিন গুণকে অতিক্রম করেন, 
তখনই তাহার দেহ ত্যাগ হয় না। দেহ ত্যাগ না করিয়া যখন ত্রিগুণকে 
ত্যাগ করা যায়, তখন এ ত্রিগুণকে দেহের কার্য্যরূপে ধরিতে হইবে। 
কারণ নাশে কার্যের নাশ হয়। ত্রিগুণ এস্বলে দেহের কারণ বলিয়। 
বুঝিলে, তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইলে দেহকেও ত্যাগ করিতে হইত। 
স্থল সুক্ষদদেহ উভয়কেই ত্যাগ করিতে হইত । 

অতিক্রমি--এই জীবিত অবস্থায়ই মায়ার উপাধিভূত এই তিন 
গুণুকে অতিক্রম করিয়া (শঙ্কর )। সত্বার্দি গুণ ও তাহাদের পরিণামভূত 
অধ্যাসকে অতিক্রম করিয়! (গিরি)। ব্রিগুণ অতিক্রম করিয়া সেই 
খণ হইতে অন্ত জ্ঞানৈকাকার আত্মাকে দর্শন করিয়া (রামানগজ )। 
তত্বপ্ান দ্বারা তাহাদের বাধা দিয় (মধু) । উল্লজ্ঘন করিয়া (বলদেব)। 
লৌকিক তিন গুণকেে অতিক্রম করিয়।। অলৌকিক তিনগুণের 
অতিক্রমের কথা উক্ত হয় নাই (বল্লত)। ব্রিগুণ হইতে সম্পূর্ণ 
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ভিন্ন আত্মপ্বরূপ জ্ঞান হওয়াক্স ত্রিগুণবৃত্তির দ্বারা আর অভিভূত না 
হইয়। (কেশব )। 


মুক্ত হ'য়ে জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ হ+'তে-”এ জীবনেই' এই সকল 
হইতে মুক্ত হইয়! (শঙ্কর, কেশব) । সেই ব্রিগুণকৃত জন্ম প্রভৃতি হইতে 
মুক্ত হইয়া (স্বামী)। সেই গুণের কর্ম্মভোগার্থ জন্ম, ভোগ সমাপ্তিকূপ 
বা ভগবদ্বিস্বরণরূপ মৃত্যু, সেবা-প্রতিবন্ধকরূপ জর! ও সংসারাত্মক 
ছঃখ ( বল্লভ )। ন 
করে অমরতা লাভ---অর্থাৎ পূর্ব প্লোকে যে 'আমার ভাব প্রাপ্ত 
হয়” উক্ত হইয়াছে, সেই ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয় (শঙ্কর )। অমৃত আত্মাকে 
অন্থভব করে--ইহাই ভগবানের ভাব (রামানুজ )। পরমানন প্রাপ্ত হয় 
(স্বামী )। আমার ভাব যে মোক্ষ তাহা প্রাপ্ত হয় মেধু)। অসংসারিত্ব- 
*ক্ষণ আমার ভাব প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্ভৃত পরমাত্বা হয় ( বলদেৰ )। 
মরণাদি-দোষ-রছিত অলৌকিক দেহ প্রাপ্ত হয় (বল্পভ)1 অমরতা- 
সুক্তত্ববূপ (কেশব)। 
এই ভ্রিগুণ বা সাত্বিকাদিভাবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ যেরূপ, ভগ- 
বানের ভাব প্রাপ্ত ব্রিগুণাতীত পুরুষও তাহাদের সহিত সেই সম্বন্ধযুক্ত 
হয়, ইহা বলিতে পাঁরা যায়। ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_- 


“যে চৈব সাত্বিকাভাব! রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ (৭1১১) 
এই সব্বাদিভাৰ ভগবান্‌ হইতে উৎপন্ন হইলেও, ভগবান্‌ তাহাতে 
অবস্থিত বা! তাহার অধীন নহেন, এবং তাহারাও ভগবানে অবস্থিত নহে, 
কেনন! তাহারা ভগবানের প্রকৃতি-সংগ্লিষ্ট। গুণাতীত পুরুষও আপনার 
সহিত ব্রিগুণের এই সম্বন্ধ জানিয়া আপনার' স্বরূপে অবস্থান করেন, 
ব্রিগুণমুক্ত হন, তীহার আর জন্ম হয় না । সাংখ্যদর্শনে আছে-- 


১২৪ শ্রীমদূভগবদগীতা|। 


গ্দৃষ্টা ময়া ইত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাংহমিত্যুপরমতান্তা! | 
সতি সংযোগেংপি তয়োঃ প্রয়োজনং নান্তি সঙ্গত 1% 
_ (কারিকা, ৬৬)। 
অর্থাৎ প্রর্কৃতি পুরুষকর্তৃক দৃষ্ট হইলে, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ ও 
তাহা হইতে ভিন্ন আপনার স্বরূপ জানিলে, প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের, 
ংযৌগসব্েও আর স্থষ্টি বা পুরুষের পুনরাবর্তন হয় না। প্রকৃতির 
ত্রিগুণ হেতু, পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া যে জর! মরণকৃত ছুঃথ পায়, সে সম্বন্ধে 
সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে । 
তত্র জরামরণকৃতং ছুঃখং প্রাপ্পোতি চেতনঃ পুরুষঃ। 
লিঙ্গন্তাবিনিবৃত্েস্তস্মাদ্দ€খং স্বভাবেন ॥ ( কারিকা, ৫৫) 
অর্থাৎ দেব-মনুষ্যাদি যোনিতে চৈতন্তবিশিষ্ট পুরুষ জরা-মরণ-জনিত, 
হুংথখ ভোগ করে, যে পধ্যস্ত লিঙ্গ শরীরের নিবৃত্তি না হয়। লিঙ্গশরীরের. 
নিবৃত্তি বা তাহাতে অধ্যাস-নিবৃত্তি হইলে, তবে মোক্ষ হয়। 
নিরীশ্বর সাংখ্য পণ্ডিতগণ ঈশ্বর শ্বীকার করেন না। তীহার! এই 
অমরত্ব অর্থে যে ভগবানের ভাব-প্রাপ্তি তাহা স্বীকার করিবেন না । 
তাহাদের মতে এই অমরত্ব মোক্ষ---পুরুষের স্বরূপে অবস্থান । কিন্তু সেস্বর 
সাংখ্য পণ্ডিতগণ নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন। 
“ক্লেশকম্্মবিপাকাশযৈরপরামৃষ্টঃ পুকুষবিশেষ ঈশ্বরঃ 1৮ 
(পাতঞ্জল দর্শন, ১২৪) 
এতদনুসারে ধিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়া ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন, তিনি 
এই ক্লেশ ( অবিস্তামূলক ত্রিবিধ ছুঃথ তাপ), কর্ম (পাপ পুণ্য কর্ম) 
আশয় (বিপাক বা কর্ম্মফলান্রূপ বাসন) দ্বারা অস্পৃ্ট অর্থাৎ 
অসংবুক্ত হন। 
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ঠী 


অ 
কৈলিঙ্গৈস্ত্ীন গুণানেতানতীতে। ভবতি প্রভো!। 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্‌ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১ 


এই তিন গুণ যেই করে অতিক্রম 
কি লক্ষণ তার, প্রভো৷ ! কি আচার তার ? 
কিরূপে বা এ ত্রিগুণ করে অতিক্রম ? ২১ 
২১। লক্ষণ (লিঙ্গ ) চিহ্ন (শঙ্কর, কেশব)। কি লক্ষণ দ্বারা 
উপলক্ষিত ( রামানুজ )। আজ্মচিহ্ন (স্বামী)। কোন বিশেষ লিঙ্গ ব! চিহ্ন 
দ্বারা তাহাকে জানা যায় ( মধু, বলদেব)। 
এই ত্রিগুণ হইতে অতীত হইবার জন্ত অজ্ঞুন ত্রিগুণাতীত পুরুষের 
লক্ষণ বা! প্রকার ও আচার এই শ্লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন (স্বামী, মধু, 
কেশব)। মুক্তের লক্ষণ কি তাহাই অজ্জুন জিজ্ঞাস! করিয়াছেন (গিরি )। 
ক আচার- মুক্ত পুরুষের স্বরূপাবগতির লিঙ্গভূত কিরূপ আচার- 
যুক্ত (রামান্জ)। কিরূপে প্রবর্তিত হয (শ্বামী)। তাহার আচার 
যথেচ্ছ অথবা নিয়ন্ত্রিত ( মধু বলদেব )। 
কিরূপে...অতিক্রম-_কি প্রকারে এই তিনগুণকে অতিক্রম 
করিয়। থাকে (শঙ্কর, রামানুজ, স্বামী ) গুণাতীত হইবার উপায় 'কি 
(মধু, কেশব)। তাহার অন্ত সাধন! কিরূপ (বলদেব)। 





প্রকাশঞ্চ প্রবৃতিঞ্চ মোহুমেব চ পাণগ্ডৰ। 
ন ছেস্তি সংপ্রবৃত্ানি ন নিবৃন্তানি “কাঙ্ষতি ॥২২ 


১২৬ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


প্রকাশ প্রবৃত্তি আর মোহ হে পাগুৰ 
সংপ্রবৃত্ত হলে পরে নাহি করে দ্েষ 
অথব! নিবৃত্ত হলে আকাগঙক্। না করে ॥২২ 


২২। প্রকাশ প্রবৃত্তি সংপ্রবৃত্ত হ'লে--ভগবান্‌ এই শ্লোক 
হইতে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে গুণাতীতের লক্ষণ বলিতেছেন । ( কেশব, 
শন্কর )। সত্বগুণের কাধ্য প্রকাশ, রজোগুণের কার্ষ্য প্রবৃত্তি ও তমো- 
গুণের কাধ্য মোহ। এই সকল কাধ্য যে সময় সংপ্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ 
সম্যক্প্রকারে বিষয় ভাবনা হইতে প্রাহ্রভূতি হয় (শঙ্কর )। আত্মব্যতি- 
রিক্ত অশ্নিষ্ট বস্ততে প্রবৃত্ত স্ব রজঃ ও তমোগুণের কার্য প্রকাশ. প্রবৃত্তি 
ও মোহ (রামানূজ )। পূর্বে যে সত্বকার্ধ্য প্রকাশাদি (১৪১১ শ্লোকে) 
উক্ত হইয়াছে, রজঃ কার্ধ্য প্রবৃত্তি প্রভৃতি যে (১২শ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে» 
তমঃকার্ধ্য যে মোহাদি ( ১৩শ শ্লেকে) উক্ত হইয়াছে, সেই সত্বাির 
সমুদায় কার্য বখন যথাযথ সম্প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ স্ব স্ব উৎপাদক সামগ্রীবশে 
উদ্ভুত হর (স্বামী, মধু, বলদেব, কেশব )। 

বলদেব বলিয়াছেন পূর্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে ) অজ্ঞুন যদিও স্থিত- 
প্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং ভগবান্‌- তাহার উত্তর দিয়া- 
ছিলেন, তথাপি এই বিশেষ জিজ্ঞাসার উত্তরে অন্ত প্রকারে তাহারই লক্ষণ 
এস্কলে বলিতেছেন। 

বল্পভ-সম্প্রদায় অনুসারে এই ত্রিগুণ ছুইরূপ--লৌকিক ও অলৌকিক। 
এই গুণ সমুদায় ভগবানেরই। ইহাদ্দের মধ্যে সত্ব প্রকাশরূপ, অর্থাৎ 
সর্বন্ধারে অলৌকিক অন্ুৃতব সিদ্ধি জন্য আমারই (ভগবানেরই)-প্রকাশ-_ 
অলৌকিক) আর সন্বোপস্থাপিত অলৌকিক অন্ুকরণাত্বক প্রকাশ 
লৌকিক । প্রবৃত্তিবূপ যে রজঃ, তাহাও আমার অলৌকিক শ্বরূপের 
লৌকিক বূপ। সেই প্রকার মহৎ অন্থভব রস সিদ্ধির জন্য বিপ্রযোগ- 


চতুর্দশ অধ্যায় । ১২৭ 
যলাত্মক রূপ যে তামসিক অলৌকিক রূপ--এই মোহাত্বক তমঃ তাহার 
লীকিক রূপ। মুলে %' শব্ধ দ্বার! ইহা! ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 

নাহি করে ছেষ-_-"আমার তামস প্রত্যয় উৎপন্ন হইতেছে, সে 
নারণ আমি মূঢ় হইতেছি,” বা “আমার রাজসী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইতেছে, 
এবং এই প্রবৃত্তি আমার হঃখের কারণ, এজন্য আমি রজোগুণ দ্বার! 
লবর্তিত হইয় স্বরূপ হুইতে প্রচলিত বা বিচাত হইতেছি, ইহা আমার 
পক্ষে ক্লেশকর, অথবা! “সাত্বিক প্রকাশরূপ গু৭ আমার বিবেক উৎ- 
পাদন করিতেছে, এবং আমায় স্ুথে আসক্ত করিতেছে»-_এই প্রকার 
ভাবনার বশে অসম্যগদরশী জীব এই গুণত্রয়ের উক্ত কার্যের প্রতি 
বিদ্বেপরায়ণ হইয়া থাকে । ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি সেরূপে প্রবৃত্ত মোহকে 
দ্বেব করেন না (শঙ্কর)। এই গুপত্রয়ের কাধ্য স্বতঃগ্রবৃত্ত হইলেও 
দুঃখবুদ্ধিতে যিনি দেষ করেন না (স্বামী, মধু )। প্রতিক্লবুদ্ধিতে দ্বে 
করেন না (কেশব )। তাহা ছুঃথরূপ হইলেও হুঃখবুদ্ধিতে যিনি দ্েষ 
করেন না (বলদেব )। এই লৌকিক সত্বার্দি আমার ইচ্ছায় প্রবন্তিত 
হয়, এই জন্ত তাহার! স্বতঃই প্রবৃত্তি রূপ। এই লৌকিক নত্বাদি 
স্বেচ্ছায় প্রবর্তিত, ও প্রতিবন্ধক মনে করিয়া! ধিনি ইহাদের প্রবৃত্তিতে 
দ্বেষ করেন না, অর্থাৎ তাহার ত্যাগের জন্ত যত্ব করেন না ( বল্লভ )। 

যিনি ছেষ করেন ন৷ সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ভক্ত ও জ্ঞানীর কথ। পূর্বে উক্ত 
হইক়াছে ( ২1৫৭, ৫৩, ৬৯, ১২1১৭, ১৮১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

নিবৃত্ত হইলে আকাঙক্ষা না৷ করে-_দাত্বিকাদি পুরুষ আপনাঁতে 
যে সব্বাদি গুণের কার্ধ্য প্রকাশ পায়, তাহা প্রকাশ পাইয়। নিবৃত্ত হউক, 
এইরূপ আকাঙ্ঞাযুক্ত হন না (শঙ্কর)। সেই গুণ সকল আত্মব্যতিরিক্ত 
ইষ্ট বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেও যিনি তাহা! আকাঙ্ষা করেনন ন! (রামা- 
সজ)। গুণকার্ধা নিবৃত্ত হইলে স্খবুদ্ধিতে তাহ! আকাক্ষা! করে না. স্বামী, 
মধু)। বিনাশ সামগ্রী বলিয়া! তাহ! নিবৃত্ত হইলে, সে বিনষ্ট সুখরূপ 


১২৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


তাহাদিগেরও সুখ বুদ্ধিতে যিনি আকাক্ষা করেন না (বলদেব)। এই 
লৌকিক ত্রিগুণের লৌকিক ন্বর্ধপ ভগবানের ইচ্ছাভাবে নিবৃত্ত হইলেও 
মিনি তাহাদের আকাঙজ্ষা! করেন ন! (বল্পভ)। তাহার নিবারণের হেতু 
উপস্থিত হইলে তাহার ষে নিবৃত্তি তাহাও আকাঙ্ষা করেন না (কেশব) । 

যিনি এইরূপ আকাজ্কা-ছেষশূন্য, তিনিই গুণাতীত ( বলদেব )। 

এই শ্লোকে ত্রিগুণাতীত পুরুষের যে চিহ্ন উক্ত হইল, ইহা অন্যের 
প্রত্যক্ষ-যোগ্য নহে। ইহা গুণাতীত পুরুষের আত্ম-গ্রত্যয় লক্ষণ চিহ্ন । 
আত্মবিষয়ক দ্বেষ বা আকাজ্ষ। অপরের প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন৷ 
(শঙ্কর )। 

যিনি জ্ঞানী ভক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ-_-তিনি যে আকাঙ্জাশৃন্য, তাহা পূর্ব 
উক্ত হইয়াছে। (৫৩, ১২১৭, ১৮৫৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

রঃ ও তমঃকারধ্য সহজে হুঃখাত্বক বোধ হইতে পারে এবং 
তাহার প্রতি সাধকের দ্বেষও হইতে পারে । কেননা তাহা প্রকাশক 
জ্ঞানের অন্তরায় ও সুখের অন্তরায় । কিন্তু:সত্বগুণের যখন প্রবৃত্তি হয়, 
সত্বগুণ যখন বিবৃদ্ধ হইয়া আমাদের জ্ঞান প্রকাশ করে, ও আমাদিগকে 
স্থথযুক্ত করে, তখন তাহার প্রতি দ্বেষ হইবে কেন? একথা আমাদের 
বুঝিতে হইবে । ভগবান্‌ বলিয়াছেন ষে সত্বগুণ আমাদিগকে সুখসঙ্গে ও 
জ্ঞানসঙ্গে ব্ধকরে। এই জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান। এই জ্ঞান দ্বারা প্রধানতঃ 
বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশিত হয় এবং এই সুখ বিষয়ন্থখ। এই সাত্বিকজ্ঞান ও 
স্থথের'তত্ব দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেবে বিবৃত হুইয়াছে। ইহার পুনরু- 
লেখ নিশ্রয়োজন। এজ্ঞান আজজ্ঞান নহে, এ সুখ আত্মার আনন্দ 
বা স্থখম্বরূপ নহে। সত্ববৃদ্ধি হইলে চিত্তের নির্দলত! হেতু তাহাতে 
আত্মার জ্ঞান ও সুখস্বরূপ গ্রতিবিশ্বিত হইয়া এই জ্ঞান ও স্থথের প্রকাশ 
হয়। এইজ্ঞানঘবারে বিয্ব-প্রকাশ হইলে, সেই বিষয়ের সৌনার্য, মহত্ব 
বিরাট্ত্ব প্রভৃতি অনুভব করিয়া যে চিত্ত প্রসাদ (4650১500 [91695870 ) 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১২৯ 


(ভূত হয় তাহাই সত্বগুণজ সুখ । কলা বিস্যা আলোচনা জনিত যে 
1, তাহা ও ইহার অন্তর্গত। সুতরাং বিনি ত্রিগুণাতীত, তিনি এই সত্গুণ 
বৃক্ষি জনিত জ্ঞান ও স্থুখের প্রতি আকাজ্ষা করেন না; এই ,সত্বগুণের 
ধ্য প্রবন্তিত হইলেও ভ্বেষ করে না । তিনি ভূমা আত্মজ্ঞান ও আত্মস্থখে 
নগ্ন থাকেন বলিয়া! তাহার নিকট এই সাত্বিক জ্ঞান ও সুখ তুচ্ছ বোধ 
|| তাহার প্রতি তাহার আকাজ্ষা বা দ্বেষ থাকে না। 

শঙ্কর বলিয়াছেন-_“নত্বগুণ বিবেকিত্ব উৎপাদনানস্তর সুখোতপাদ্ন 
ধর্বক সুখে বন্ধ করে।”” সাত্বিকবুদ্ধির লক্ষণ_ জ্ঞান, এরশ্বরধ্য, ধর্ম ও 
রাগ্য । জ্ঞান বিবেক উৎপন্ন করিয়া, পাপপুণ্য জ্ঞান উৎপাদন করিয়া, 
নবের অতীত কালের সঞ্চিত পাপরাশি দেখাইয়া দিয়া, দুঃখ উৎপাদন 
রবিতে পারে। বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে, সেই বৈরাগ্যের অভ্যাসে যে স্থুখ 
ন, ইহা সাধনার বিদ্ব জানিয়া তাহার প্রতি দ্বেষও হুঃখ হইতে পারে। 
শ্বর্ধা বা সিদ্ধি বন্ধনের কারণ এই জ্ঞান হইয়া তাহার প্রতি ছঃখ হইতে 
রে । এবং ধর্ম ও বন্ধনের কারণ ভাবিয়া তাহাতে দ্বেষ হইতে পারে। 
ুক্ষু সাত্বিক পুরুষের এইরূপ দ্বেষ হইয়া! থাকে ; কিন্ত যিনি গুণাতীত, 
তনি এইরূপ সত্বকার্ধ্য প্রবৃত্তি দেখিরা! দ্বেষ করেন না) কেননা তাহা! 
1র তাহাকে বদ্ধ করিবে না, ইহ! তিনি জানেন। 

ধিনি আত্মাতে অবস্থিত, স্থিতপ্রজ্ঞ, ত্রিগুণাতীত-_তিনি রজঃ বা 
মোগুণের স্বাভাবিক বৃত্তি যদি কখন সত্বগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবৃত্ত 
যন, তবে তাহাতেও দ্বেষ করেন না। কেননা, ভাহা! তাহাকে বিচলিত 
দরিতে পারে না । বরজোগুপ প্রভাবে যদি রাগ ও ছ্বেষের বিকাশ হয় 
গাহা প্রবৃত্ত হইতে যাস এবং তদম্সারে কর্মের প্রবৃত্তি ও অভি- 
ক্তিহয়,। তবে সেই ত্রিগুণাতীত পুরুষের আত্মস্থ নিরোধ-শক্তি 
পৃভাবে তাহা! আপনিই নিরুদ্ধ হইয়! যায়,_ব্যুখিত হইতে পাক্স না ? চিত্তে 
হা উদ্দিত হইয়। চিত্তেই বিলীন হয়, তাহ! অধঃশ্রোতোধুক্ত হইয়া কর্সে- 


শা 
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ত্রিয়ে কর্ম নাড়ী দ্বারা সঞ্চালিত হুইয়! কাধ্য করিতে পারে না) এজন 
তিনি রজো গুণের প্রবৃত্তির চেষ্টা দেখিয়া তাহার প্রতি ঘ্েষ করেন না) 
রজোগুণের ক্রিয়া যে রাগ-ছ্বেষ-জনিত কর্মে প্রবৃত্তি, তাহাতে ও তাহার 
কোন আকাজ্াই হইতে পারে না । ভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন যে-- 
“শক্রোতীহৈব বঃ সোটং প্রাকৃশরীর-বিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রোধোত্তবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥৮ | 
(গীতা, ৫,৩)। 
তাহাকেই কাম-ক্রোধ-বিধুক্ত বল! যায় (গীতা, ৫1২৬ দ্রষ্টব্য )। 
তমোগুণের বৃত্তি সন্বন্ধেও সেই কথা । তীহার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত 
থাকায়, তমোগুণের ষে কার্য অজ্ঞান, মোহ প্রভৃতি, তাহ! আর তাহাকে 
বিচলিত করিতে পারে না, তাহার জ্ঞানকেও আর আবরিত করিতে 
পারে না। এজন্য যিনি নিত্যদত্বস্থ,ধ আত্মবান্, স্থিতপ্রজ্ঞ, বা 
ব্রিগুণাতীত-_তিনি তাহার সহিত সংযুক্ত প্রকৃতিতে যখন সত্ব র্জঃ | 
তমোগুণের স্বাভাবিক ব! প্রাক্তন কর্ম্মবশে তদনুসারে কাধ্যের বিকাশ 
হয়,তখন তিনি সে প্রকৃতিকে তাহারই বশীভৃত--তাহার আত্মার নিরোধ- 
শক্তির অধীন জানিয়া তাহার প্রতি রাগ ব৷ দ্বেষযুক্ত হন না। ধিনি 
নিজ প্রকৃতিকে বশ করিতে পারেন নাই, --প্রক্ৃতির বন্ধনের অতীত হইতে 
পারেন নাঁই,_-তাহ।রই নিকট এই তিন গুণ তাঁহাকে অবশ করিয়া, 
তাহার 'আত্মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে পরিচালিত করে। সেই 
অবস্থায়, যখন অনিচ্ছ! সত্বেও এইবপ প্রকৃতি কাম ক্রোধ দ্বারা আমাদের 
পরিচালিত করিতে যায়, তখনই সাধকের হেয় গুণের ক্রিয়ার প্রতি দ্বেষ 
ও উপাদেয় গুণের ক্রিয়ার প্রতি আকাঙ্কা হয়। ত্রিগুণাতীত পুরুষ সেই 
গুপক্রিয়ার প্রতি রাগ:ঃঘ্বেষের অতীত । কেন না, প্রকৃতি তীহা হইতে 
পৃথক্‌ এবং তাহার বশীভূত 
. এই অর্থেই এই শ্লেক বুঝিতে হইবে । নতুবা যখন রজোগুণের 
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ওদ্রেকে কাম ক্রোধদি পরিচাপিত হুইপ প্রকৃতি কর্ম করিতে প্রবৃত্ত 
মন, তখন গুণাতাত পুরুষ যে তাহার প্রতি দ্বেষ না করিয়া, তিনি স্বয়ং 
[8 স্বরূপে থাকিরা, প্রক্কাতিকে বশ ন৷ করিয়া, তাহাকে সেই (পাপ) 
কর্মে পরিচালিত হইতে দিবেন, এ অর্থ নহে। প্রকৃত এ অর্থ গীতার 
পূর্বাপর আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। এই কথ! পরের শ্লোক 
হইতে ও বুঝিতে পারা যায়। এই শ্লোক ও পরের ছুই শ্লোকের সহিত 
চতুর্থ অধ্যারস্থ ( ২৫শ) শ্লোকের অন্বয় হইবে । 


উদ্দামীনবদদাসীনো। গুণৈধো ন বচাল্যতে। 
গুণ! বর্তন্ত ইত্যেবং যোইবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ 


টিন 
উদ্দানীন মত রহে, না হয় চালিত 
গুণ দ্বারা.; গুণই হয় প্রবর্তিত-__ইহা 
জানিয়। যে রহে স্থির, নহে বিচলিত ॥ ২৩ 
২৩। উদাসীন মডুত রহে---যেমন উদাসান ব্ক্তি কোন পক্ষই 
অবলম্বন করেন না, সেইরূপ এই গুণাতীতত্বরূপ শ্রেয়োমার্ণে অবস্থিত 
আত্মদিৎ সন্্যাসী বিবেক দর্শন অবস্থা হইতে গুণের দ্বারা পরিচালিত . 
হন না(শঙ্কর)। গুণব্যতিরিক্ত আত্মাবলোকনে তৃপ্ত, অন্যত্র উদাসীন, 
তিনি গুণকর্তৃক আকাঙ্ষ। ব! দ্বেষ দ্বারা বিচলিত হন না৷ ( রামানুজ )।* 
গাক্ষি রূপে অবস্থান করেন, গুণকাধ্য স্থখছুঃখাদি দ্বারা বিচালিত ব৷ 
ঝবরূপ হইতে প্রচ্যুত হন ন! (স্বামী, মধু)। উভয় বিবাদীর মধ্যে ধিনি 
নধ্যস্থ থাকেন, কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না এবং,সৃখ ছঃখাদি ভাবে 
রণত গুণথ্থারা আত্ম স্বরূপে অবস্থিতি হইতে বিচালিত হন নন! 
(বলদেব)। এই লৌকিক গুণের দ্বারা আমিই কার্য্য করি, ধিনি ইহাতে 
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স্থখ ছুঃখাদি রহিত হইয়া কেবল সাক্ষী বাঁ দ্ষটা মাত্র থাকেন, যিনি আত্ম- 
্বরূপ হইতে বিচলিত হন! (বল্লভ )। 
যেমন উদাসীন কাহারও পক্ষ অবলম্বন করেন না! সেইরূপ যিনি গুণ 
সকলকে অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত, তিনি রাগদ্ধেষ শূন্য হওয়ায় কিছুতে, 
আসক্ত হন না। তিনি আত্মন্বরূপ অনুসন্ধানে স্থিত রহেন, তিনি স্খ- 
ছঃখাদি আকারে পরিণত গুণের দ্বারা সুখছুঃখবুদ্ধিতে রাগদ্ধেষাদিতে 
বিচলিত হন না,_স্বরূপে অবস্থান হইতে প্রচ্যুত হন না (কেশব)। 
স্থিত প্রজ্ঞ, জ্ঞানী, ভক্ত-_ইহারাও যে উদাসীন, তাহা পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে । ( গীতা, ৬৯, ৯৯ ও ১২1১৬ দ্রষ্টব্য )। ইহারা যে গুরুতর 
দ্ুঃখেও বিচালিত হন না, তাহা ও পুর্বে উক্ত হইয়াছে (৬।২২ দ্রষ্টবা )। 
গুণই...হয়-_কাধ্য কারণ ও বিষয়রূপে পরিণত গুণ সকলই 
পরস্পর মিলিত হইয়া সকল প্রকার ব্যাপার নির্বাহ করে, ইহা! জানিয়া 
ধিনি আত্ম শ্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং তাহা হইতে গ্রচলিত হন 
না(শঙ্কর)। গুণসকল প্রকাশাদি স্বস্ব কার্যে প্রবর্তিত হয়, ইহা 
অনুসন্ধান পূর্বক তুষীস্তাঁৰ অবলম্বন করেন এবং গুণকার্যের অনুরূপ 
চেষ্টা করেন না (রামানূজ, বলদেব )। গুঁণসকল স্বকাধ্যে প্রবৃত্ত, 
ইহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই, এই প্রকার বিবেকজ্ঞানে ধিনি 
'তুফীন্তাবে থাকেন, বিচলিত হন না (স্বামী )। কাধ্য কারণ সংঘাতরূপ 
ঘে গুণ, তাহা বিষয়রূপে পরিণত তাহা গুণেতে প্রবঞ্তিত হয়, এইরূপ 
ষীাঁর প্রতিপন্ন হয়, তিনি বিচলিত হন না (হন )। 
এই গুণত্রয় দেহেন্দ্রিয় বিষয়াকারে পরিণত হইয়া পরস্পর স্বস্ব বন্ধে 
প্রবন্তিত হয়, আর স্বয্ংজ্যোতিঃ স্বপ্রকাশ নির্বিকার পরমার্থ সত্য আত্মা 
আদিত্যের স্তাঁ় সর্বভানক, কোন ভাষ্য বস্তর ধর্ম দ্বারা সম্বন্যুক্ত নহে, 
এই ভাষ্য (আত্মজ্যোতি: দ্বারা! প্রকাশিত ) সমূদায় প্রপঞ্চ জড় স্বপ্রবৎ 
মায়া মাত্র, ইহা নিশ্চয় করিয়া! যিনি স্বরূপে অবস্থিত থাকেন, কোনরূপে' 
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ব্যাপৃত হন না (মধু)। ভগবদাত্মক গুণ সকল ভগবদিচ্ছায় যেন 
স্বতঃই স্বকরর্ষো প্রবর্তিত হয়, এই প্রকার জানিয়া ধিনি অবিচপিত হইয়। 
অবস্থান করেন (বল্লভ )। ৃ 
কিন্তু গুণসকল নিজ নিজ প্রকাশাদি কার্যে প্রবর্তিত হয়, ইহা জানিয়া 
অর্থাৎ ইহারা আমার স্বরূপান্থবন্ধি নহে ইহ! স্থির করিয়! স্বূপেই 
অবস্থান,করেন, সুতরাং গুণের অন্ুরূপ চেষ্টা করেন না ( কেশব )। 
এই শ্রেেকে 'অবতিষ্ঠতে' ও এঅনুতিষ্ঠতে ( পরন্মৈপদস্থানে 
আত্মনেপৰ--আরধ প্রয়োগ ) এই ছুই পাঠাস্তর আছে। অন্ুতিষ্ঠতি পাঠ 
গ্রহণ করিলে অর্থ অনুষ্ঠান করে, অর্থাৎ গুণ সকল স্বন্ব কার্যে প্রবন্তিত 
জানিয। যিনি সমুদায় অনুষ্ঠান করেন। 
অঞ্জুন জিজ্ঞাস! করিয়াছেন,_-গুণাঁতীতের আচার কি? এই শ্লোকে 
ইহার উত্তর দেওয়৷ হইয়াছে ( কেশব )। অতএব “অনুতিষ্ঠতি* এই পাঠ 
সক্গঘত। এই ত্রিগুণাতীত পুরুষ, উদাসীনবৎ থাকিয়। ও গুণের দ্বারা 
বিচলিত না হইয়া, গুণই নিজ অনুরূপ বৃত্তি-যুক্ত জানিয়া কন্মযোগ অনুষ্ঠান 
করেন। (পুর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষটব্য)। পূর্বে উক্ত হইয়্াছে-- 
য এবং বেত্তি পুরুষং প্ররূতিঞ্চ গুণৈঃ সহ। 
সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ ( ১৩1২৩)। 
উক্ত শ্লোকের ব্যাথ্যা দ্রষ্টব্য )। 
সমছুঃখহ্থঃ স্বস্থঃ মমলোষ্্রীশ্মকাঞ্চনত | 
তুল্যপ্রিয়াপ্রয়ে। ধীরপ্তপ্যনিন্দাত্বংস্ততিঃ ॥ ২৪ 
স্বখ দুঃখ সম যায়, বে স্বরূপে স্থিত 
সম লোষ্ট্র শিলা স্বর্ণ, তুল্য প্রি়্াপ্রিয়, 
ধীর যেই, তুল্য যার নিন্দ। আত্মস্তরতি ॥২৪ 
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১৪। সখ দুঃখ সম যার--যাহার নিকট সখ ছুঃখ সমান 
(শঙ্কর)। সম--অর্থাৎ সমচিত্ত , পুক্রজন্মমরণাদি সুথছ্ঃখে সমচিত্ত। 
( রামান্জ, কেশব )। সুখে-ছুঃখে অনাত্ম-ধর্্ম রাগ-দ্েষ শুন্য, এজন্য সুখ 
ও ছুঃথ তাহার নিকট তুল্য (মধু$ বলদেব | বিপ্রযোগ সংযোগাত্বক 
স্থখ হুঃখে, অথবা অলৌকিক লৌকিক দেহরূপ সুখছুঃখে যাহার 
সম জ্ঞান ( বল্পভ )। 7 

স্থিত প্রজ্ঞ, যোগী ও ভক্তগণও সুখ হুঃখ সম জ্ঞান করেন (গীতা-_ 
২1৩৮, ২৫৬, ৬1৭, ১২1১৮ দ্রষ্টবা )। পুরুষ যতদিন প্রকৃতিসংযুক্ত 
থাকেন, ততদিন, তিনি প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান লাভ করিলেও এই 
স্থখছুঃখের ভোক্ত ভাব ত্যাগ করিতে পারেন না (গীতা ১৩1২০ দ্রষ্টব্য )। 
তিনি কেবল এই সুখছঃখ তুল্য জ্ঞান করিয়া, তাহা উপেক্ষ! করিতে 
পারেন, তাহাতে অবিচলিত থাকিতে পারেন। ইহাই ঠিতিক্ষা!। 

যে স্বরূপে স্থিত (স্বস্থঃ )__-ধিনি নিজ শাত্বাতে স্থিত,__ প্রসন্ন 
(শঙ্কর, মধু)। যিনি আত্মাতে স্থিত, আত্মকেই একমাত্র প্রিয় জ্ঞান 
করেন (রামানুজ )। যিনি আত্মাতে স্থিত (হন | যিনি স্বরূপে স্থিত 
(স্বামী, কেশব )। স্বরূপ-নিষ্ঠ (বলদেব 1 আমার স্বরূপে স্থিত (বল্পভ)। 

সম লোষ্ট শিলা স্বর্ণ -__-লোষ্ মৃৎ্পিগ্ড শিলা! (মুলে আছে অশ্ম! ) 
ও কাঞ্চন যিনি সুখঢংখ সাধনে সম জ্ঞান করেন (বলদেব )। লোস্্ীশ্ম- 
কাঞ্চন সমুদায়ই ভগবদাত্মক এই জন্য সকলই সমান (বল্লভ '। অথব! 
লোস্ট্রের প্রতি তাহার যেরূপ উপেক্ষা, স্বর্ণের প্রতিও তাহার সেইরূপ 
উপেক্ষা বোধ হয়। তিনি সকলই সমজ্ঞান করেন (কেশব )। (পূর্বে 
৬৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

তুল্য প্রিয়াপ্রিয়--প্রিয় ও অপ্রিয় ষীহার সমান (শঙ্কর, কেশব )। 
সুখছঃখ হেতুভৃত প্রিয় ও অপ্রিয় ধাহার নিকট সমান (ন্বামী )। উপেক্ষণীয় 
(মধু, বলদেব)। প্রিয় ও অপ্রিয়-সংযোগ ও বিরোগাত্মক তগব- 
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দিচ্ছাই তাহার মুখ্য কারণ; এই জ্ঞানে ধিনি তাহাদের সমজ্ঞান করেন। 
(বল্লভ)। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ষিনি প্রিয় প্রাপ্ত হইয়া হষ্ট হন ন!, 
এবং অপ্রিয় প্রাপ্ত হইল্লাও উদ্বিগ্ন হন না তিনি ব্রহ্মবিদ, বন্ধে স্থিত হন 
(গীতা, ৫২০ দ্রষ্টব্য )। 

ধীর--্ধীমান্‌ (শঙ্কর, স্বামী)।  প্ররুতি-পুরুষ-বিবেক-কুশল 
(রামানুজ, বলদেব )। ধৃতিমান্‌ ( মধু)। বিপ্রযোগাি তীক্ষ হুঃখ সহনশীল 
(বল্পভ)। গুণকার্য্য উপস্থিত হইলেও ধিনি বিবেক হইতে প্রচলিত 
(কেশব) ( গীতা, ২১৩, ২1১৫ দ্ষ্টবা )। 

খ্বৃত্যা ধীরঃ--( কঠোপনিষদ্‌ ২১১)। যিনি আত্মজ্ঞানী, তিনি ধীর 
(ঈশ উপঃ--১০) কঠ উপঃ--২২) ১২, ২২, 51১,২) ৫১২) 
মুণ্ডক উপঃস্”১১৬, হা২1৭ ) ৩1২1৫ দ্রষ্টব্য )। 
, তুল্য নিন্দাআত্মস্ততি-_-আত্মাতে মনুষ্যাদি অভিমান কৃত, গুণা- 
গুণ নিমিত্ত স্ততি নিন্দাতে যিনি তুল্যচিত্ত রোমান্থুজ)। যিনি নিজের দোষ 
কীর্তন বা গুণ কীর্তন শুনিয়! সমভাবে অবিচলিত থাকেন ( মধু)। 
নিন্দ। বা স্ততির প্রয়োজক দোষগুণ আত্মগত নহে জানিয়া িনি 
তাহাদের প্রতি উপেক্ষা করেন (বলদেব)। (গীতা ১২১৯ শ্লোক 
দ্রষ্টব্য )। 


মানাপমানয়োস্তল্যস্তল্যে। মিব্রারিপক্ষয়োঃ। 
সর্ধবারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ :৫ 
তুল্য যার মান অপমান, তুল্য আর 
মিত্র শত্রুপক্ষ, সর্ববারস্ত-পরিত্যাগী 
হয় যেই, তাহাকেই কহে গুণাতীত ॥ ২৫ 
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২:। মান অপমান তুল্য-_মান অপমান উভয়ই সমান, উভয়ে 
নির্বিকার (শঙ্কর)। সম্বন্ধরহিত (রামান্থজ )। মান- সৎকার, 
আদর, পরপধ্যায়; আর অপমান-তিরস্কার, অনার, অপরপর্য্যায়। 
তাহাতে হর্ষবিষাদশূৃন্ত €( মধু )। মান ও অপমান-- তগবৎকৃত মনে করিয়! 
তছুভরকে তুগ্য জ্ঞান করেন (বল্পভ)। মান ও অপমান--কায়মনো- 
ব্যাপার-নাধ্য আর নিন্দাস্ততি--বাক্য-ব্যাপার-সাধ্য ( মধু, বলদেব )। 
স্ততি-নিনদা-প্রযুক্ত মান ও অপমান তাহা হইতে মিত্র ও শক্রভাৰ 
আত্মাকে স্পণ করে না বলিয়া! সমচিতততা (কেশব )। (গীতা ১২১৮ 
প্লোক দ্রষ্টব্য )। 

মিত্র ও শত্রপক্ষ তুল্য-_ফদিও ইহার! উদ্দাসীন, তথাপি অপরের 
অভিপ্রায় অনুসারে ইহার! অরি ও মিত্র পক্ষের সার হন। সেই মিত্র 
ও অরি পক্ষকে, যিনি তুল্যজ্ঞান করেন (শঙ্কর)। অর্থাৎ যে সকল 
লোক সেই ব্রিগুণাতীত পুক্ুষের প্রতি শক্রুত! করে,তাহার! তাহার শক্রর 
স্তায় হয়, আর যাহার! মিত্রতা করে, মিত্রের স্তায় আচরণ করে তাহারা 
মিত্রের স্তায় হয়) কিন্ত তিনি উভয়পক্ষের প্রতি সমদর্শী হন? তাহার প্রতি 
রাগ বা দ্বেষ করেন না; তিনি তাহাদের দ্বার! , অনুগ্রহ বা! নিগ্রহ শুন্ত 
(মধু)। মিত্র বা অরিপক্ষের প্রতি শ্বসম্বন্ধের অভাবে তুল্যচিত্ত 
(রামানুজ)। যাহারা ভগবৎপক্ষ, তাহাদের মিত্র পক্ষভাবে তুল্য। 
আর, যাহারা! আন্ুরপ্রকৃতি, তাহারা অরিপক্ষ হইলেও তাহারাও 
ভগবৎপক্ষীয়, ইহ! বিচারপূর্বক, তাহাদের প্রতি তুল্য বা সমজ্ঞান 
(বল্লভ )। (গীত! ১২১৮ দ্রষ্টবা )। 

সর্ববারভ্ত পরিত্যাগী--যাহ। আরম্ভ করা যায়, তাহাই আরম্ত। 
দুষ্ট ও অনৃষ্ট ফললাভের জন্ত যে সকল কর্মের আরম্ভ হয়, সেই সকল 
কর্ম্মই এস্থলে সর্বারস্ত পদের অর্থ। সেই সকল কর্মহ পরিত্যাগ করা 
ধাহাধ় ব্বভাব -ধিনি কেবল দেহ ধারণ মাত্র প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত যে 
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কন্ধের প্রয়োজন, তদ্ব্যতীত অন্ত সর্ব্ববিধ কর্ই পরিত্যাগ করেন,__ 
তিনিই সর্বারস্ত পরিত্যাগী (শঙ্কর)। যিনি দেহেন্দিয় প্রযুক্ত সর্ববারস্ত পরি- 
ত্যাগী (রোমানুজ)। যিনি দৃষ্টাদৃ্ অর্থের প্রতি আরম্ভ বা! উদ্ধম পরিত্যাগ- 
শীল (স্বামী )। দেহ্যাত্রামাত্র ব্যতিরেকে সর্ব কর্ণ পরিত্যাগী ( মধু, 
বলদেব)। সর্ব পদার্থের আরম্ভ বা [দৃষ্ট প্রত্যন্নকে যিনি পরিত্যাগশীল 
(বল্পভ)। সমুদায়ই পরকালের ফলপ্রদ ক্রিয়াকলাপ ত্যাগশীল ( কেশব )। 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে “কশ্মণাম্‌ আরম্তঃ৮ (১১।১২) এবং সর্ধারস্ত পর্রিত্যাঁগ 
যে ভক্তের লক্ষণ, তাহাও পুর্বে ১২১৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। 
শঙ্করাচা্য ও মধুনুদরন যে সর্বারস্ত পরিত্যাগী অর্থে দেহযাত্র! নির্বাহ 

মাত্র ষে কর্ধের প্রয়োজন, সেই কর্মব্যতীত অন্ত সমুদায় কর্ম-পরিত্যাগী 
বুৰিয়াছেনঃ তাহ! সঙ্গত নহে। “কন্ম' ও কর্মারস্ত (কন্দণাম্‌ আরস্তঃ ) এক 
নহে। কন্মারস্ত পরিত্যাগ করিতে হইলে কর্মত্যাগ করিতে হয় না। আর 
তাহাই যদি অর্থ হয়, তবে সর্বকন্মন পরিত্যাগ হইতে দেহযাত্রা নিক্বাহার্থ 
কর্ম বাদ দেওয়া চলে না। ভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন যে, রজোগুণ হইতে 

কর্মের আরম্ত হয়। সেই আরভ্তের মুলে থাকে, “কাম ও সংকল্প" । 

ভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন, 

“ যন্ত সর্ধে সমারন্তাঃ কামসংকন্পবর্জিতাঃ | 
জ্ঞানাপ্রিনগ্ধকম্্মীণং তমাছঃ পণ্ডিতং বুধাঃ* ॥ (৪১৯ )। 
অতএব এস্থলেও “দর্বারস্তপরিত্যাগী' অর্থে রজোগুণজ কামসংকর- 

মুলক সমুদ্বান্ন কর্মের যে আরম্ভ বা প্রবৃত্তি কারণ, তংপরিত্যাগী। 

স্থতরাং তিনি সমুদাপ় কাম্য কর্ম, যাহা সংকল্পপূর্বক অনুঠিত হয়, তাহা 
পরিত্যাগ করেন। (পূর্বে ১২১৬ শ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য )। পূর্ব 
উল্লিখিত হইয়াছে ষে “ন কর্ম্ণামনারস্তানৈফ্্যং পুরুযোই্তে (৩1৪ )। 
কর্মের আরম্ত ত্যাগ ও কর্ম সন্ন্যাস যে পৃথক্‌, তাহা উক্ত শ্লোক হইতেও 
বুঝা যায়। 


১৩৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা | 


সেই হয় গুণাতীত--ধিনি, উক্ত প্রকার লক্ষণযুক্ত তিনিই গুণা- 
তীত (শঙ্কর)। যিনি উক্তরূপ আচারুক্ত, তিনি গুপাতীত (ন্বামী, 
বলদেব )। পূর্বে ২২শ শ্লোকে গুণাতীতের নিজ অনুভূত যে লক্ষণ, 
তাহ!:উক্ত হইয়াছে। তাহার পর ১৩শ শ্লোক হইতে এই শ্লোক পর্যাস্ত 
ষাহা গুণাতীতের আচার তাহ! উক্ত হইয়াছে। 
শঙ্কর ও মধুহ্দন বলেন, বিস্তার উদয়ের পূর্ব্বে এই আচার যত্রসাধ্য ) 
ধিনি বিদ্বান বা জ্ঞানাধিকারী সন্ন্যাসী, তাহার জ্ঞানসাধন জন্য ইহা 
অনুষ্ঠেয় । কিন্ত ধাহার জ্ঞান বা! বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে-_ধিনি 
জীবনুক্ত হইয়াছেন, তাহার পক্ষে এই লক্ষণও আচার অযত্র্িদ্ধ ) ইহাঁ 
সন্ন্যাসীর স্বসংবেগ্া লক্ষণ। 
এস্কলে পূর্বোক্ত স্থিত-প্রজ্রের লক্ষণ, জ্ঞানীর লক্ষণ ও ভক্তের লক্ষণ 
মিলাইয় দেখা আবশ্তক | স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ৫৫-৫৮, 
৬১, ৬৪-৬৫, ৬৮-৭১ শ্লোক সমূহে বিবৃত হইয়াছে । জ্ঞানী সন্গাসীর লক্ষণ 
পঞ্চম অধ্যায়ে ৩, ৭--৯, ১৮১ ২০. ২৩. ২৬, এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে”্-৭, ৮, ৯, 
শ্লোকে প্রধানতঃ উক্ত হইয়াছে এবং ভক্তের লক্ষণ দ্বাদশ অধ্যায়ে, 
১৩-_-১ৎ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে স্থিত প্রজ্ঞের 'প্রধান 
লক্ষণ, সর্ববিধমনোৌগত কামনা ত্যাগ। এই কামত্যাগ হইলেই 
স্থিভ-প্রজ্ঞের যে অন্ত লক্ষণ প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রকাশ হয়। 
যিনি সুখহুঃথ সমজ্ঞান করেন, শুভাশুভ সম জ্ঞান করেন, রাগদেষশুন্ত হন, 
কাম-ভূয়-ক্রোধ-শৃন্ঠ হন, বিষয় হইতে ইন্জিযগণকে প্রত্যাহার করিতে 
গারেন,ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি ঈশ্বরে যুক্ত ঈশ্বরপরা- 
[প, ও আত্মরত হইতে পারেন । তিনি আর মনে ও বিষয়ধ্যান করেন 
11 তিনি রাগ দ্বেষ মুক্ত হইয়া, আত্মাকে বশীভূত্ত করিয়া বিষয়ে বিচরণ 
গরিয়।ও সদ! প্রসন্ন থাকেন, তাহার সর্বদূঃখের নিবৃত্তি হয় এবং ভিনি 
ন্তিলাভ করেন। তিনি সর্বকাম ত্যাগপূর্বক নিস্পৃহ, নির্মল, নিরহঙ্কার 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১৩৯ 


হইয়া এই শাস্তিলাভ করেন, তাহার ব্রঙ্গে স্থিতি হয়-_ অন্তকালে 
ব্রহ্ম নির্বাণ প্রাপ্তি হয়। 

সেইরূপ যিনি জ্ঞানী, তিনি কর্ম করিলেও তাহার সমুদায় সমারস্ত 
কামসংকল্পবর্জিত হয়, তাহার সমুদায় কর্ম জ্ঞানাগ্রি দ্বার! দগ্ধ হয় (81১৯)। 
তিনি কর্মফলাসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিত্যতৃপ্তড ও নিরাশ্রয়্ থাকেন, এবং 
কর্ম করিয়াও কন্ম করেন না (81২০) তিনি যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট, সর্ব্ব 
দ্বন্দের অতীত, পিদ্ধি অসিদ্ধিতে সম্ভাব--তিনি যঞ্ভার্থ কর্ম করিয়াও- 
সঙ্গবঞ্জিত মুক্ত (8।২৩)। তিনি কিছুতেই দ্বেষ করেন না, কিছুরই 
আকাজ্ষ। করেন না; তিনি নিত্যসন্্যাসী (1৩)। যোগধুক্ত হইয়া কর্ম 
না করিলে সন্ন্যাস সহজে সিদ্ধ হয় ন! বলিয়া, তিনি কর্্মযোগের অনুষ্ঠান 
করেন, অথচ কন্ম করিয়াও লিপ্ত হন না (৫1৭), কর্ম করিয়াও 
কিছুই যে করেন ন1, ইহা জানেন (1৮)। তিনি বক্ষে কর্মার্পণ করায় 
কন্মে লিপ্ত হন না (৫1১০ )। তিনি সর্ধকর্ম ফলত্যাগ করিয়া নৈষ্িকী 
শান্তি লাভ করেন (৫1১২)। মন দ্বারা সর্বকর্্ম সন্তান করেন। 

এই জ্ঞানী,-সর্বভূতাত্বভূতাত্ব! হন,সর্বত্র সমদর্শন করেন, ব্রহ্গে স্থিত 
হন( ৫1১৮, ১৯)।, তিনি স্থিরবুদ্ধি, মোহহীন, প্রিয় প্রাপ্তিতে তিনি 
হষ্ট হন না, অপ্রিয় প্রাপ্তিতে উদ্বিগ্ন হন না (৫1২*)। তিনি বাহ্ম্পর্শে 
অনাসক্ত, কেবল আত্মাতে যে সুখ, তাহা£ তিনি ভোগ করেন; তিনি 
ব্রহ্ষযোগযুক্তাত্মা হইয়া অক্ষয় স্থখ ভোগ করেন (৫২১)। তিনি কাম- 
ক্রোধোস্তববেগ সহ্‌ করেন (৫1২৩), এবং তাহা হইতে বিষুক্তু হন 
(৫২৬)। তিনি অন্তরে আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করিয়া! তাহাতে সুখ, আরাম 
ভোগ করেন, এবং ব্রহ্মতৃত হইয়া ব্রহ্বনির্বাণ লাভ করেন (৫1২৪)। 
তাহারা সর্বভৃতহিতে রত হম (81২৫ )। 

সেইরূপ ধাহারা যোগধুক্ত--ফোগাবঢ়, তাহার! ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বা 
কর্থে আসক্ত হন না,_-সর্বসংকল্প ত্যাগ করেন।. তাহারা জিতাত্মা। 


১৪০ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


প্রসম্নচিত্ত এবং পরমাত্মায় সমাহিত ; তাহারা সুখ হুঃখ নীতোঞ্ সমজ্ঞান 
করেন, তাহার! ইন্দ্রিরজমী জ্ঞানবিজ্ঞান-তৃপ্ত কুটস্থ। তীহাদের নিকট 
কাঞ্চনশি্া সমান, গুখদ্‌, মিত্র, উদালীন, মধাণ, বন্ধু, সাধু ও পাপী 
নকলকে তাহারা সমজ্ঞাণ করেন। (5৪ --৯)। 

এইরূপে স্থিতপ্রজ্ঞের, জ্ঞানীর, সন্ধ্যাসীর ও যোগীর লক্ষণা্দি উক্ত 
হইয়াছে । সেইরূপ ভপ্তমন্বপ্ধেও ভগবান্‌ বলিক্জাছেন যে, যান তাহার 
প্রিক্ন ভক্ত-_-তিনি সর্ধভূতে দ্বেষশৃন্, মৈত্র ও করুণাভাবযুক্ত, নিশ্মম, 
নিরহুষ্কার, ক্ষমীনীল, দুঃখসুখে সমবোধ, সদ। সন্তুষ্ট, যোগী ঈশ্বরে সমর্পিত 
মন-বুদ্ধি। তিনি হর্ষ অমর্ষ ভয় ও উদ্বেগ মুক্ত ; তাহার দ্বারা কেহ উদ্বেগ 
পায় না, তিনিও কাহারও দ্বার। উদ্বিগ্ন হন নাঃ তিনি কাহারও অপেক্ষা 
রাখেন না১ তিনি শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাহীন, সর্বারস্ত-পরিত্যাগী । 
তিন হর্ষ দ্বেষ, শোক আকাজ্ষ! এবং শুভাশুভ ত্যাগ করিয়াছেন। একর 
মিত্রেমান অপনানে, শীত গ্রীষ্মে, সখ ছুঃখে নিন্বাস্ততিতে তিনি সমজ্ঞানী ; 
তিলি সঙ্গবজ্জিত, মৌনী, গৃহে আসক্তিহীন, স্থিরমতি ৷ তিনি শ্রদ্ধা পূর্বক, 
ভ্ডর মহিত, ঈশ্বরে পরায়ণ হইর। গীতোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠাননরত। 

অতএব এস্কলে ষে ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ ও আচার উক্ত হহয়াছে, 
তাহার সহিত, উক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের, জ্ঞানীর, যোগীর, সন্যানীর, ভক্তের 
লক্ষণ ও আচার তুলনা করিলে বুঝা যায় ষে, ইহারা সকলেই ত্রিগুণা- 
তীত'। ইহাদের কেহই প্রকৃতিজ ত্রিগুণের বশীভূত নহেন, কাম ক্রোধাদি 
সমুধার জর করিয়াছেন--এবং গুণা ভীত হইয়া--প্রকৃতির বন্ধন হইতে 
মুক্ত হইয়া আত্মাতে, ব্রন্মে বা ঈখরে প্রতিষ্ঠিত হ্হয়াছেন। ভগবান্‌ 
পূর্বে (২1৪৫ ) অজ্ঞুনকে এইরূপ ত্রিগুণাতীত হইবার উপদেশ দিয়াছেন । 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

“ত্রৈগুণ্যবিষন্তা বৈদ! নিস্থ্বৈগুণ্যোভবাজ্জুন । 
 নিদ্ধন্দো.নিত্য সত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥» 
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অতএব গীতোক্ত কর্মযোগ সাধনার, জ্ঞানযোগ (বিশেষতঃ সাংখ্য 
জানষোগ ) সাধনার ধ্যানযোগ সাধনার এবং ভক্তিযোগ সাধনার পরিণামে 
যে এইরূপ ব্রিগুণাতীত হওয়া যায়, তাহা! আমরা গীতা হইতে জানিতে 
পারি। তথপি ভগবান্‌, ইহাদের মধ্যে ভক্তিযোগেরই প্রাধান্ত দিরা- 
ছেন। ভক্তই সহজে ব্রিগুণাতীত হইতে পারে, ইহা পরের শ্লোকে 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন। 





মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ তক্তিধোগেন মেবতে। 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্মতুয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ 


পিএসসি 


আর যেইজন করে অব্যভিচারিণী 
তক্তিযোগে দেবা মম, সেই এই সব 
গুণের অতীত হ'য়ে, হয় ব্রহ্মভূত ॥ ২৬ 


২১। করে অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে সেবা মম--পৃর্বে 
অর্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন কি উপায়ে এই তিন গুণকে অতিক্রম করা 
যায়? এক্ষণে ভগবান্‌ এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন (শঙ্কর, স্বামী, মধু 
বলদেব, কেশব )। 

আমি ঈশ্বর নারায়ণ সর্ধবভূত-হ্বদয়ে আশ্রিত,আমাকে যে যতি (সন্ন্যাসী) 
ব' কর্মী, যাহার ব্যভিচার বা অন্যথাভাব নাই এরূপ অব্যভিচারিগ্ী ভক্তি 
বা ভজনরূপ যে ষোগ, তাহা দ্বারা সেবা করেন (শঙ্গর)। আমাকেবা 
আমার জন্ত যিনি অনন্য ভক্তিযৌগে সেবা করেন ( বল্লভ )। সত্যসংকল্প 
পরম কারুণিক আশ্রিত বাৎসল্য-জলধি ভগবান আমাকে একান্ত ও 
অবিশি্ট ভক্তিযোৌগে ধিনি সেবা করেন 'রামানুজ, কেশব)। পরমেশ্বরকে 
বিনি একান্ত ভক্তিযোগে সেবা করেন (স্বামী)। পরমেশ্বর নারায়ণ 
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-সর্বভূতান্তর্যামী, মায়! দার! ক্ষেত্রজ্ঞতা প্রাপ্ত পরমানন্দঘন ভগবান্‌ 
'বাস্ুদেবে ঘাদশোধ্যায়োক্ত প্রেম লক্ষণ ভক্তিযোগে যিনি সেবা করেন ব৷ 
চিন্তা করেন, তিনি আমার ভক্ত (মধু )। মায়াগুণ দ্বারা অক্পৃষ্ট মায়ার 
নিয়স্ত! নারায়ণার্দি বহুরূপে আবির্ভূত চিদানন্দঘন সর্বন্তত্বাদিগুণরত্বালয় 
শ্রীকৃষ্ণ আমাকে যিনি ভক্তিযোগে সেবা করেন__আশ্রয় করেন (বলদেব)। 

সেই গুণের অতীত হয়ে হয় ্রহ্মভূত--সেই ভক্ত উক্ত তিন 
গুণকে অতিক্রম করিয়! ব্রহ্মভূত হইবার ব! মোক্ষ লাভ করিবার যোগ্য 
হন (শঙ্কর )। তিনি ব্রহ্মভাব লাভের যোগ্য হন, যথাবস্থিত অমৃত অব্যয় 
আত্মাকে প্রাপ্ত হন (রামান্থজ)। যিনি মোক্ষলাভে সমর্থ হন (স্বামী, মধু)। 
যিনি ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হন (বল্পভ )। দেহ ইন্দ্রিয় ও বিষয় 
আকারে পরিণত গুণ সকলকে অতিক্রম করিয়া! অর্থাৎ তাহাতে নিম্পৃহ 
হইয়া তিনি ব্রদ্দভাব লাভ করিবার সমর্থ হন (হন্ু)। 

জীবই ব্রহ্ম । যিনি গুণাতীত হইয়া! অষ্টগুণবিশিষ্ট যে নিজ ধর্ম, তাহা 
লাভের যোগ্য হন অর্থাৎ সেই ধর্ম লাভ করেন। জীব স্বরূপ লাভ করে। 
(বলদেব, কেশব)। বলদেব আরও বলেন ষে, ধাহারা ব্রহ্মভূত অর্থে ভগ- 
বানের স্বরূপ প্রাপ্ত বলেন, তাহ! সঙ্গত নহে । কেন না! মোক্ষেও জীবে ও 
তগবানে স্বরূপগত ভেদ থাকে। শ্রুতিতে যে ব্রহগত্ব প্রাপ্তির কথা 
আছে, তাহার অর্থ ব্রহ্ম সদৃশ হওয়া মাত্র, নিরগ্রন পরম সাম্য লাভ 
করা মাত্র। যে অই্টগুণের কথ। উক্ত হইয়াছে, দেই গুণ অণিমা লঘিম! 
ব্যাপ্তি প্রভৃতি অগ্টগুণ। যাহা হউক বলদেবের রামানুজ ও কেশবের 
অর্থ সঙ্গত নহে, তাহা আমরা! পৃর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । 

্রহ্মভূত হয়_ইহার অর্থ পরের শ্লোকের ব্যাখা শেষে বিবৃত 
হুইবে। এন্লে ভগবান্‌ ভক্তিযোগ দ্বারা এই ত্রিগুণের অতীত হইয়া 
র্ধভূত হওয়া যায় বপিয়াছেন। ইহাই কি একমাত্র উপায়? রামানুজ 
ধলিয়াছেন যে, ইহ! প্রধান উপায় মাত্র; কেশব বলেন, এক্ন্ত ইহাই 
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ত্রিগুণাতীত হইবার একমাত্র উপায়। কিন্তু আর কেহ এ কথা বলেন 
নাই। মূলে যেণচ' শব্দ আছে, স্বামী ও কেশব বলেন, তাহা অবধার- 
পার্থক। মধুহ্দন বলেন, ইহার অর্থ তু*কিন্ত। যাহা হউক, এই 
ভক্তিযোগ কেবল ত্রিগুণের অতীত হইবার প্রধান উপায়ই বলিতে হইবে। 
নতুবা পূর্বে ভগবান্‌ যে ত্রিগুণাতীত স্থিত প্রজ্ঞের কথা, জ্ঞানীর কথা ও 
যোগীর কথা বলিয়াছেন, তাহা নিরর্থক হয়। যাহার! ঈশ্বরযোগী নহেন, 
কেবল আত্মযোগী, তাহার! যে ত্রিগুণাতীত হইতে পারিবেন ন।, গীতায় 
এমন কোন কথা নাই। 
রামানুজ বলেন যে, পূর্বে গুণ ব্যতীত আর কেহ কর্তা নাই, পুরুষ 
অকর্তা ইত্যাদি শ্লোকে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক অনুসন্ধানের কথা আছে। 
সেই অনুসন্ধান মাত্রেই _ অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান হইলেও এই 
ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যায় &% কেন না! তাহারা অনাদিকাল প্রবৃত্ত 
বিপরীত বাসন! বাধ্য। এই জন্য ভক্তিষোগই গুণকে অতিক্রম করিবার 
প্রধান উপায় । 
ভগবান্‌ পূর্বে (সপ্তম অধ্যায়ের ১২শ হইতে ১৪শ শ্লোক 
বলিয়াছেন-__ 
“যে চৈব সান্বিক1 ভাব! রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেযু তে ময়ি॥ 
ত্রিভিগু ণময়ৈর্ভীবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ। 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥ 
দৈবী হোষ! গুণময়ী মম মায়! দূরত্যয়! | 
মামেব ষে প্রপদ্তন্তে মায়া মেতাং তরস্তি তে ॥” 
অতএব এই যে ব্রিগুণময়ী ভাবের দ্বার! স্ব জগৎ মোহিত, ইহা 
শগবানেরই গুণময়ী মায়া । এই ত্রিগুণ বাঁ মায়া হইতে মুক্ত হইতে 
হইলে ভগবানের শরণাপন্ন হুওয়াই প্রধান উপায়! ভগবান্‌ সানাস্থানে 


১৪৪ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


এই .ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়াছেন। যোগীর মধোও আত্মযোগী. 
অপেক্ষা ঈশ্বরযোগী যে শ্রেষ্ঠ, তাহা পূর্বে বলিয়াছেন। 
,“যোগিনামপি সর্কেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা | 
অদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো৷ মতঃ ॥ (৬৪৭)। 
ভগবান্‌ স্থিত প্রজ্জের সন্বন্ধেও বলিয়াছেন-_ 
যুক্ত আসীত মতৎপর2 1? (২1৬১) 
ভগবান্‌ উপাসনা সম্বন্ধেও বলিয়াছেন যে, অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা 
অপেক্ষা ঈশ্বরোপাসনা অল্প ক্লেশসাধ্য ও অন্ন ক্লেশকর। এইরূপে গীতায় 
সর্বত্র একান্ত বা অনন্ত ভক্তিষোগের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছে। 


ব্রহ্মণে। হি প্রতিষ্ঠাছমম্বৃতস্যাব্যযুস্য চ। 
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য স্থখস্যৈকান্তিকন্য চ ॥ ২৭ 


আমিই প্রতিষ্ঠ। হই অব্যয় অমৃত 
সে ব্রন্ষমের, হই আমিই প্রতিষ্ঠা আর 
শাশ্বত ধন্মের আর একান্ত স্থখের | ২৭ 
২৭। আমিই প্রতিষ্ঠা... ব্রন্মের--পুর্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে 
অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে ভক্ত ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রন্মভূত হন। কেন 
এরূপ হয়, ইহারই উত্তরে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর, স্বামী, 
রামানুজ | বলদেব বঙ্গেন, বিবেক খ্যাতি | প্রক্ৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান 
প্রকাশ) ও ভগবানে একান্ত ভক্তি দ্বারা ধিনি গুণাতীত হইয়াও স্বরূপ 
লাত করিয় ব্রহ্গ হন, সেই মুক্ত পুরুষ কিরূপে কাহাতে থাকেন, তাহাই 
এস্থলে উক্ত হুইয়াছে। 
শঙ্কর বলেন,--প্বরহ্ম অর্থাৎ পরমাত্বার প্রতিষ্ঠা আমি। ব্রহ্ম যাহাতে 
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প্রতিষ্ঠিত হন সেই প্রত্যগাত্বা আমি। সেই ব্রহ্ধ অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী, 
অব্যয় অর্থাৎ অধিকারী । এই পরমাত্মার প্রত্যগাত্মাই প্রতিষ্ঠা-কেন 
ন৷ সম্যক্‌ জ্ঞান দ্বারা পরমাত্ম-স্বরূপ নিশ্চয় কর! যায় । 'ব্রহ্ৃভূতায় কল্পতে' 
এই বাক্য দ্বারা ইহাই উক্ত হইয়াছে । যে ঈশ্বর শক্তি দ্বারা, ভক্তকে 
অনুগ্রহ জন্ত, ব্রঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হন ব৷ প্রবস্তিত হন, সেই শক্তিই ব্রক্দ। সেই 
শক্তি আমি পরমেশ্বর । কেন ন! শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। অথবা 
ইঞ্থার অর্থ এই বে, এ স্থলে ব্রহ্ম অর্থে সবিকল্প ব্রহ্ম । আমি নির্বিকল ব্রহ্ম 
সেই সবিকল্প ব্রহ্দেরই আশ্রপ-_আর অন্য আশ্রয় নাই। সেই ব্রহ্ম সবি- 
কর; কেন না, তাহ! বিশিষ্ট অর্থাৎ অমৃত ও অব্যয় এই বিশেষণ যুক্ত |” 
গিরি বলেন.-ব্রহ্গ মুখ্যার্থে পরমাত্মা, সেই ব্রহ্ধ প্রত্যগাত্মাতে প্রতি- 
ঠিত। এই ব্রহ্ম নিত্য ও অপচয় রহিত এই বিশেষণযুক্ত। 
স্বামী বলেন, “আমি ব্রহ্মের প্রতিমা! বা ঘনীভূত ব্রহ্ম আমিই-- 
* কূর্যামণ্ডল যেমন ঘনীভূত প্রকাশ__সেই রূপ |” 
মধুস্থদন বলেন,__“এস্থলে ব্রহ্ম” অর্থে সোপাধিক ব্রহ্ম “তৎ* পদবাচ্য । 
তিনি জগতের স্থ্টি স্থিতি লয় হেতু। আর 'আমি' অর্থে পারমার্থিক 
নির্বিকল্প সচ্চিদানন্দ ঘন “তৎ* পদলক্ষ্য বাস্থদেব। যাহাতে গ্রতিষঠিত 
হয়, তাহা! প্রতিষ্ঠা । 'সোপাধিক ব্রহ্ম যাহার বিশেষণ অমৃত ও অব্যয়, 
সেই নিরূপাধিক ব্রন্গে প্রতিষ্ঠিত--সেই অকল্পিত রূপের কল্পিত বূপ। 
সেই ব্রহ্ষের নির্ব্বিকারস্বরূপ আমিই পরম স্বরূপ। স্থৃতিতে শ্ররকচ্চর 
স্তুতি এইরূপ আছে। 
“একক্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনস্ত আদ্যঃ। 
নিত্যোহক্ষরোইজক্রস্থথো নিরঞ্জনঃ পর্ণোহঘয়ে। মুক্ত উপাধিতোহমৃতঃ ॥ 
অন্তর আছে-- 
সর্বেষামেব বস্তনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। 
তশ্তাপি ভগবান্‌ কৃষ্ণ; কিমতদ্বস্তরূপ্যতা ॥ 
১৩ 


১৪৬ প্রীমদ্ভগবদগীভা । 


সর্ধকার্য্যবস্তর পরমার্থতঃ ভাবার্থ স্বত্তারপ। তাহা কাধ্যকারণরূপে 
জায়মান সোপাধিক ব্ন্ষেই স্থিত। কারণ সত্ব ব্যতিরিক্ত কাধ্যের সত্তা নাই। 
সেই সোপাধিক কারণ ব্রহ্ের যাহ! ভাবার্থ বা সত্তারূপ অর্থ, তাহ! ভগবান 
শ্রীকৃষচ। সেই নিরুপাঁধিক ব্রন্ধ শ্রীকষেে সোপাধিক ব্রহ্ম করিত । এগন্ 
নিরুপাধিক ব্রহ্ম শ্রীক্ক সোপাধিক ব্রন্গের প্রতিষ্ঠা । যাহাতে যাহা 
কল্পিত, তাহাতেই তাহার প্রতিষ্ঠা। ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ই সর্বকর্পনার 
অধিষ্ঠান। অতএব একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পারমাথিক সত্য। তাহ! ব্যতীত 
অন্য পারমাথিক সত্য আর কিছু নাই। এই জন্ত এস্থলে উক্ত হইয়াছে 
যে, আমিই ব্রন্মের প্রতিষ্ঠা । তাহা না হইলে তাহার ভক্ত কিরপে 
ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতে পারে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। 
অতএব পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা বা পর্য্যাপ্তি আমিই--আমাভিন্ন আর কেহ 
নহে। “স্থলে ইহার অর্থ অমি।, 

বলদেব বলেন--““বিজ্ঞানানন্দ মুক্তি অনন্তগুণ নিরবগ্ সুহৃত্তম সর্কেশ্বর, 
্রন্বস্বরূপ জীবের প্রতিষ্ঠা,_-সন্তাদি গুণের আবরণ মুক্ত অইগুণযুক্ত মুত্য- 
হীন প্রকরণ ভাবে স্বরূপে স্থিত মুক্ত আমার অণিপ্রির জীবের প্রতিষ্ঠা । 
যাহার্তে প্রতিষি ত হয়, তাহাই প্রতিষ্ঠা--পরমাশ্র অতি খ্রি । শাম 
হইতে তাহার বিশ্লেষের লেশ থাকে না, মে আর পুনরাবর্তন.করে না । 
আমিই মুক্তগণের পরম গতি । “্যদ্গত্ব! ন নিবর্তৃস্থে তদ্ধাম পরমং 
মম?” (গীতা ৫1৬)। 

ৰল্লভ সম্প্রদায়ানুষায়ী অর্থ এই যে,-ব্রহ্মশব্ধ অক্ষর-বাচক । আমি 
ঈশ্বর সেই অক্ষরাত্মক ব্রন্গের প্রতিস্থিতিবপ। আর আমি অযৃতের 
বা মোক্ষের প্রতিষ্ঠ। এবং অব্যয় বা নিত্যাত্মক বৈকুণ্ঠের ও প্রতিষ্ঠা ।* 

হনুমান বলেন, “আমি ইশ্বর-ব্রদ্দের অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা । 
ষাহ। দ্বার! প্রতিঠিত হয়, বা ক্ষেত্রজ্ঞাভিমুখে গমন হয়, তাহাই প্রতিষ্ঠা | 

কেশব বলেন,-পুর্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের পরম ভক্ত: 


চতুর্দিশ অধ্যায়। ১৪৭ 


ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন; তাহার কারণ এই শ্লোকে 
উপ হইয়াছে। ব্রহ্ত্ব অর্থে অনাহত পাপ স্বরূপত্ব ও সর্বধর্ত্ব, প্রতিষ্ঠা 
অর্থে অব্যভিচারা আশ্রয় । ভগবান্‌ এই ব্রন্মেরই প্রতিষ্ঠা, তিনিই অব্যয় 
অমৃত বা মোক্ষের প্রতিষ্ঠা। 

প্রতিষ্ঠা.-*সুখের- শঙ্কর বলেন, শাশ্বত ধর্ম ও প্রকাস্তিক 
স্থখ--ইহ। ব্রন্দেরই বিশেষণ। রামান্বজ বলদেব প্রভৃতি অর্থ করেন 
ষে পরমেশ্বর যেরূপ অব্যয় অমৃত ব্রন্গের প্রতিষ্ঠা সেইরূপ শাশ্বত ধর্মের 
এবং একান্ত স্থখেরও প্রতিষ্ঠ। । এই অর্থ অনুসারে অনুবাদ কর! 
হুইয়াছে। 

শাশ্বত ধর্ম -অর্থাৎ নিত্য ধর্ম। জ্ঞানযোগধশ্ব প্রাপ্য এই ব্রহ্ম । 
আর একান্ত সুখ অর্থে ব্যভিচারী আনন্দ-_জ্ঞান নিষ্ঠালক্ষণ স্থুখ বা 
তজ্জনিত আনন্দ (শঙ্কর )। এই সুখ- ইন্দ্রিক সম্বন্ধ হইতে উথিত স্থথ 
নহে? এজন্ত ইহাকে এঁকাত্তিক সুখ বলা হইয়াছে (গিরি )। শাশ্বত 
ধর্মের অর্থাৎ অতিশয়িত নিত্য এশ্বর্যের । অতান্ত সুখের অর্থাৎ “বান্থদেব 
সর্ব ইতাদি নির্দিষ্ট জ্ঞানীর প্রাপ্য স্থখের। ইহারা প্রাপ্যরূপ হইলেও 
প্রাপ্য লক্ষক, অর্থাৎ ষে আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই আমার লক্ষণ 
(রামানুজ )। সেই ব্রহ্মভূত হইবার সাধনভূত শাশ্বত ধর্ম__যাহ। 
শুদ্ধ সত্বাআমক আর গ্রকান্তিক স্থুখ--বা অযাচিত স্থুখ--তাহার প্রতিষ্ঠা 
আমি পরমানন্বস্বূপ (স্বামী )। শাশ্বতধন্ম অর্থাৎ মোক্ষপাধন ধর্ম, 
আর এ্রকাস্তিক সুখ অর্থাৎ অব্যভিচারী ব্রহ্মানন্ন,_ইহাদের প্রতিষ্ঠা আমি 
ঈশ্বর ( বল্পভ )। নিত্যমোক্ষফল জ্ঞাননিষ্ঠা লক্ষণ ধর্মের আমিই পর্য্যাপ্তি-- 
অর্থাৎ আমাতে তাহা পর্যবসিত হয়। সেইরূপ এঁকাস্তিক সুখ পরমা- 
নন্দ স্বরূপ আমাতে পধ্যবসিত হয় (মধু )। মুক্ত পুরুষ কেন ভগবানকে 
আশ্রয় করেন--এবং সেই আশ্রয়ে কি ফল লাভ হয়, তাহাই ভগবান্‌ 
বলিতেছেন যে, মে ফল সর্বোতকই। নিত্য ষড়েশ্ব্য্য রূপ ধঙ্টের এবং 


১৪৮ শ্রীমঘ্ভগবদগীতা।। 


একান্ত অসাধারণ সুখের অর্থাৎ বিচিত্র লীলারসের আমিই প্রতিষ্ঠা । 
ীব্রানন্দরূপ আমার বিভূতি ও আমার লীলা অন্থভব জন্য সেই 
মুক্তপুরুষগণ, আমাকেই আশ্রয় করেন ( বলদেব )। শাশ্বত ধর্ের অর্থাৎ 
মোক্ষ সাধন শম দমাদি ধঙ্মের এবং এ্কাস্তিক সুখের অর্থাৎ পরমানন্দের 
প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় ভগবান্‌ (কেশব )। 
শ্রুতিতে আছে--““রসে। বৈ সঃ, রসং হোবায়ং লব্ধ! নন্দী ভবতি।” 
(তৈত্বিরীয়, ২৭২ : 
আর আমি ঈশ্বর নিত্যরূপ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ভক্তি প্রভৃতি রূপ ধন্বের 
এবং রক্ষাত্মক ভাবাদিরূপ সুখের আমি মূল। এই ধর্ম ও সুখ হইতে 
উৎপন্ন ভাব আমারই স্বরূপ। ! বল্পভ)। 
ব্যাখ্যাকারগণ এই শ্লোকের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা! আমর! 
বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এসকল অর্থ তত সঙ্গত বোধ হয় না। 
₹ুতরাং এই শ্লোকের সঙ্গত অর্থ কি, তাহা৷ দেখিতে হইবে। 
এই গ্লোকোক্ত--“বন্ের প্রতিষ্ঠা আমি”এই কথার অর্থ বুঝিতে হইলে 

গাতায় “ব্রহ্ম” এবং “আমি” কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রথমে তাহা 
বুঝিতে হইবে । ব্রহ্গ- এন্থলে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে 
হইলে, গীতোক্ত “বরঙ্গ”তব আমাদের বুঝিতে হইবে। গীতায় ব্রন্মের এক 
অর্থ 'বেদ' বা “বাক্‌+_-ইহা শববরক্ষ (৩১৫ ও 81৩২)। ব্রহ্ম” শব্জের 
মূল অর্থ কি, এবং শ্রুতিতেও যে কোন কোন স্থানে ব্রহ্ধ অর্থে বেদ, তাহা 
পূর্বে ৩১৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে। শ্ররতিতে আছে “তত ঝ! 
নিরুপাধিক ব্রহ্গ--বেদরূপ ব্রন্মেরযোনি ( শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৫1৬)। ব্রনের 
এ অর্থ এস্থলে গ্রাহথ হইতে পারে না। গীতায় “বঙ্গ” শবের দ্বিতীয় অর্থ 
ব্রন্ধ।” বা হিরণ্যগর্ভ (৮৯৭,১১।১৫, ১১1৩৭ )। শ্রতিতেও ব্রদ্ধের এ অর্থ 
পাওয়া যায়। তাহার এক দৃষ্টান্ত বথা--“কর্তীরমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্‌।” 
(মুণ্ডক? ৩১৩ )। অর্থাৎ পর্র্গ অপরব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উদ্তব-কারণ ॥ 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১৪৯ 


ব্রন্মের এ অর্থও এস্থলে গ্রাহ্থ নহে। গীতায় ব্রহ্মের তৃতীয় অর্থ--প্রকৃতি, 
যাহা ভগবানের মহদ্‌যোনি, (১৪৩৪ )। তাহাকে মহদ্‌ ব্রহ্ম বল! 
হইয়াছে । ব্রন্গের এই অর্থও গৌণ। অধিকাংশ বৈষব ব্যাখ্যাকারগণ 
ব্রহ্ম অর্থে মুক্ত জীব বুঝিয়াছেন; সে অর্থও এস্থলে গ্রাহ নহে । গীতায় যাহা 
বরন্মের মুখ্য অর্থ,তাহা ভগবান্‌ অর্জুনের,“কিংতদ্‌ ব্রহ্ম* এই প্রশ্নের উত্তরে 
বলিয়াছেন।--“অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্‌ 1” (৮151 তিনি সনাতন (81৩১) 
তিনি নির্দোষ সম (1১৯ 11 তিনি অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম (১৩১২)। 
“ও'তৎনৎ» ইহাই ব্রহ্ষের নির্দেশ (১৭২৩)। এই ব্রহ্মই একমাত্র জেয 
(১৩১২ )। এই ব্রন্গের স্বরূপ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১২শ হইতে ১৭শ 
শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । এস্থলে তাহার ব্যাখ্যা! দ্রষ্টব্য । 

ভগবান আপনাকে জ্দেয় বলেন নাই-_নির্শল জ্ঞানে ব্রন্মই জ্ঞেয়। 
এই অক্ষর সনাতন, অবাক্ত হইতেও অবাক্ত ব্রহ্দই পরম গতি, ইহাই 
ভগবানের পরম ধাম (৮২১ । 

অতএব এস্থলে এই ব্রহ্ম অর্থে পরম” ব্রহ্ম । এই ব্রহ্গ--হিরণ্যগর্ভ 
বা ব্রহ্মা নহেন ; বেদ বা শব্তব্রক্ম নহেন ; প্রক্ৃতিরূপ ভগবানের মহদ্‌যোনি 
নহেন; তিনি জীবও,নহেন। গীতায় কোথাও জীব অর্থে ব্রহ্ম ব্যবহৃত 
হম্ন নাই এবং গীতায় ষে ব্রহ্মের লক্ষণ (১৩।১২--১৭ শ্লোকে ) উক্ত 
হইয়াছে--জীবের, এমন কি মুক্ত জীবাত্মার ও সে লক্ষণ হইতে পারে না । 
জীবত্ব না ঘুচিলে-_ব্যস্টিত্ব বা বাক্তিত্ব ও পরিচ্ছিত্ত্ব দূর ন! হইলে 
সর্বস্ব ব্রহ্মত্ব লাভ হয় না। 

শ্রুতিতে বিশেষতঃ উপনিষদে ব্রহ্মতত্ব ষেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, গীতায়্ 
তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসন্বন্ধে গীতার উপদেশ স্বতন্ত নহে। 
গীতায় এ সম্বন্ধে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা -* 

খধিভির্বহধ! গীতং ছন্দোভিধিবিধৈঃ পৃথক্‌। 
রহ্মন্ত্রপদৈশ্চৈব হেতুমস্ভিবিনিশ্চিতৈঃ ॥ ( ১৩1৪ )॥ 


১৫০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


এই ব্রন্গস্থত্র পদ উপনিষদ অথবা! উপনিষদের পূর্ববর্তী প্রাচীন খষি 
প্রচারিত ব্রহ্গ সুত্র, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । অতএব গীতায় সংক্ষেপে 
যে ব্রহ্ষতত উপদি্ হইয়াছে, তাহা বিস্তারিতভাবে বুঝিতে হইলে,উপনিষদ- 
প্রতিপাগ্ বহ্ধতত্ব জানিতে হয়। আমরা পুর্বে ( ১৩/১২--১৭ ল্লোকের 
ব্যাধ্যায় ) তাহা বুঝিতে চেষ্ট1! করিয়াছি। এস্থলে তাহার বিশেষ উল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। এই ব্রহ্মতত্ব বেদের মধ্যে গুহ--বা ছুর্বোধ্য বিস্তা এবং 
উপনিষদেও ইহা গৃ়ভাবে নিহিত-_- 
“তদ্বেদগুহোপনিষংস্থ গুঢ়ম্।” (স্বেতাশ্বতরঃ ৫1৬ )। 
অন্তত্র আছে এই ব্রহ্মবিস্া-- 
“বেদাস্তে পরমং গুহাম্» ( শ্বেতাখ্তর, ৬২২ )। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, এই ব্রন্ব--“অক্ষর পরম । শ্ুতিতে আছে, যে 
বিদ্যার দ্বারা এই অক্ষর অধিগম্য হয়, তাহাই পরা বিদ্তা' ।-- 
“অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ৮ (মুণ্ডক, ১১1৫ )। 
যাহা হউক, এই শ্লোক বুঝিবার জন্ত এস্থলে উপনিষহুক্ত ব্রহ্মতত্ব 
'অতি সংক্ষেপে পুনরায় উল্লেখ করা! আবশ্তক। ্রঁতির মূল উপদেশ ব্রহ্ম 
“একমেবাদ্িতীয়ম্‌।” 
ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন তত্ব নাই। অতএব যাহা! কিছু অতীত, 
বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালে ষে কোন স্থানে ছিল, আছে বা হইবে-_ 
এ সমুদ্রী়ই ব্রহ্ধ। “সর্বং খন্িদং ব্রহ্ম ।* সুতরাং এই জড় জীবময় 
জগৎ ব্রহ্ধ। এজন্য বেদের মহাবাক্য--“তত্বমসি” “অহং ব্রহ্গান্মি” 
“সোহহম্” ইত্যাদি । ব্রহ্ম এই সমুদায় আর ব্রহ্দই এই জগতের কারণ । 
তিনি স্বীয় মায়াখ্য পরাশক্তি দ্বারা জগতের উপাদান কারণ, আর 
পরমাত্মারূপে নিয়স্তৃত, কর্তৃত্ব দ্বারা জগতের নিমিত্ত কারগ। এই রূপে 
ব্রহ্ম জগতের সভিত সন্বস্বযুক্ত হইয়াও তিনি জগদতীত,-- প্রপঞ্চাতীত। 
তিনি * জগদতীত ( 08775061006765]) রূপে নিগুণ, নিরুপাধিক 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১৫১ 


অবাজ্মনম-গোচর, সৎ বা! অপৎ কিছুরই বাচ্য নহেন (গীতা! ১৩১২) 
তিনি নিফল, শান্ত, নিক্কিয় নিরবদ্, নিরঞ্জন ) তিনি নিরুপাধিক, তিনি 
অপারচ্ছিন্ন, তৎপদমাত্র-বাচ্য পরম ব্রহ্ম । , 

ইহাই সংক্ষেপে পরম ব্রহ্গের লক্ষণ । তাহার যে হুইটি ভাব, তাহা 
শ্বরূপতঃ একই | তাহার নিগুণ, নিরুপাধি, নির্বিশেষ নির্বিকল্প ভাব 
একরূপ অজ্তেন্ন। কিন্তু তাহার যে অন্ত সগ্ুণ ভাব, জগতের সহিত ও 
আমাদের সহিত সম্বন্ধ হইতে তাহা আমাদের জ্ঞেয়। এই সগুণ, 
সোপাধিক, সবিশেষ, সবিকল্প জগতের সহিত সংস্থষ্ট (17,0021)670) 
ভাৰ আমাদের সাধন। বলে জ্ঞান নির্মল হইয়া! প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে 
জ্ঞেয় হন এবং তাহ! হইতে নিগু ব্রহ্ও এক অর্থে জ্ঞেয় হন। এই 
সগুণ ব্রহ্ম ঈশ (ঈশোঁপনিষদ) ১) ঈশান, ( শ্বেতাশ্বতর, ৩১৭ ), মহেশ্বর 
€শ্বেতাশ্বতর, ৬৭ ) প্রতু, সর্বজ্ঞ, সর্বনিয়স্তা, সর্বান্তর্যামী সকলের শাস্তা 
€ মাও্ক্য ৬০। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল লোকের বশী (শ্বেতাশ্বতর, ৩১৮ 
বৃহদারণাক, 8181২২)। এই সগুণ ব্রহ্গের পরাশক্তি বিবিধ-রূপ। 
তিনিই বিধাতা, বিশ্বরূপ, বিরাটন্প। তিনি প্রধান ক্ষেত্রজ্ত পতি 
গুণেশ (শ্বেতাশ্বতর',ঘ1১১)। তিনি সচ্চিদানন্দঘন। সংক্ষেপে ইহাই 
সগ্ডণ সোপাধি ব্রন্মের স্বরূপ । অতএব একথা বলিতে পারা যায় ষে, 
সগুণ ব্রন্গই নগু ণ ব্রহ্মভাবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। মায়াখ্য পরাশক্তি যোগে 
পরব্রন্মের এই সগুণ ভাব হয়। এইরূপে উপনিষদুক্ত যে '্রহ্ধ 
তত্ব, তাহাই গীতায্স সংক্ষেপে গৃহীত হইয়াছে এবং ইহাই এই 'শ্লোকে 
ব্রহ্গের প্রকৃত অর্থ। ৃ | 

এই শ্লোক্ষোজ “আমি কি, তাহ! এক্ষণে বুবিতে হইবে । এই আমি 
অবন্ত তগবান্‌ শ্রাক্চ। তিনি এইভাবে আপনাকে গীতায় সব্ধত্র 
নির্দেশ করির়াছেন। তিন যোগস্থ হইল "পরমেশ্বর-স্বরূপে অবস্থিত 
হইয়া, অর্জজ নকে গীতার উপদেশ দিয়াছেন। বেদান্ত অনুসারে পরুমেশ্বর 
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ব্রঙ্গতত্ব হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে । অতএব বলিতে পারা যায় যে» 
তগবান্‌ গ্রকষ্চই ব্রহ্ধ। কিন্ত তিনি নিগুণ ব্রন্ষভাবে, কি সগুপ ব্রহ্গ- 
ভাবে, আপন্মাকে প্রতিষ্টিত করিয়া! এই গীতার উপদেশ দিতেছিলেন, তাহা 
বুঝিতে হইবে। ভগবান্‌ আপনাকে সগুণ ব্রহ্ধ বা ঈশ্বর ব্ূপেই আপনার 
' তত্ব অঙ্জ নকে বুঝাইয়াছেন। সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পথ্যন্ত 
তিনি এই ঈশ্বরতত্ব বিবৃত করিয়াছেন। তীহার সমগ্র রূপ যে ভক্কি- 
যোগে জানা যায়, তাহাও ভগবান্‌ বলিয়াছেন (৭1১)। তাহা হইতে 
জামরা ঈশ্বরকে সগুণ ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝিতে পারি। যিনি সগডণ বন্ধ, 
তিনিই সমগ্রভাবে জ্ঞেয় হন। যিনি নিগুণ ব্রঙ্গ, তিনি যে সমগ্র ভাবে 
জ্ঞেয় নহেন; তিনি যে আমাদের জ্ঞানের দ্বারা পরিছ্িিন্ন হন ন1) ইহা! পূর্বে 
আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । ভগবান্‌ ঈশ্বররূপে সর্বভূতান্তভৃতাত্মা, 
সর্ববহৃদয়ে অধিষ্ঠিত, সর্বনিয়স্তা। তিনি বিশ্বরূপ ? তাহার বিভূতি দ্বার! 
এ জগৎ ব্যাপ্ত । ত্াহারই প্রক্কৃতি সর্বভূতযোনি । এই প্রকৃতির মূল যে 
অব্যক্ত, তাহা হুইতে তিনিই সর্ধভূতমর জগৎ স্থষ্টি করেন এবং প্রলয় 
সমুদয়কে এই অব্যক্তে লীন রাখেন। তিনিই পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম । 
ইহাই সংক্ষেপে গীতোক্ত ভগবানের স্বরূপ। কিন্তু তাহার এই ঈশ্বররূপ 
বে তাহার পূর্ণরূপ নহে, ভগবান্‌ ইহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি 
যেমন জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট, তেমনই জগদতীতও ( (9750615061)0) 
বটেন। এবং এই জগদতীতরপে তিনি নিগুণ ব্রহ্ধও বটেন। এই 
“অতি গুহ” তত্ব নবম অধ্যায়ে ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। 
তিনি অবাক্ত মুক্তিতে সমুদয় জগতে ব্যাপ্ত হইলেও এবং সর্কভৃত তাহার 
মধ্যে স্থিত হইলেও, সর্ধতৃত তাহাতে স্থিত নহে,--এবং এ জগৎও 
তাহাতে স্থিত নছে। ইহাই ভগবানের ধশ্বরিক যোগমায়া। তিনি 
জগতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া একাংশে এই জগৎ ধারণ করেন, € ১০1১২) 
তীহারই একাংশ জীবতূত হইক্কাছে (১৫৭ )। প্রকৃতির ব্রিগুণ বাঁ 
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তিন ভাব তাহা! হইতে উৎপন্ন, অথচ তাহার! তাহাতে অবস্থিত নহে 
এবং তিনিও তাহাদের মধ্যে অবস্থিত নছেন[ এইজন্য ভগবান্‌ বলিয়্া- 
ছেন যে, অক্ষর অব্যক্ত অর্থাৎ অক্ষর পরম ব্রহ্ম তাহার পরম ধাম (৮1১১)। 
এইরূপে ভগবান্‌ ঈশ্বর স্বরূপেও তাহার নির্ববশেষ নিক্ষুপাঁধিতা৷ জগদতীত 
€ 05050570517) ভাব ষে আছে, তাহার ও আভাস দিয়াছেন। তাহা 
হইলেও পরমেশ্বর পরমপুরুষভাবই ভগবানের প্ররুত ন্বরূপ | নিগুপ ভাবে 
তিনি পরমেশ্বর পরমপুরুষ নহেন, তিনি সগুণ ব্রহ্ম । দ্বাদশ অধ্যায়ের 
প্রথমে ইহা! স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । সে স্থলে অজ্দুন *স্স করিয়াছেন বে, 
যাহার! তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা অক্ষর অব্যক্ের উপাসনা করে, 
ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কে? ইহার উত্তরে ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে 
অব্যক্ত অক্ষর উপাসনা! অধিকতর ক্লেশকর ও ছুঃখকর ; ভক্তিযোগে 
তাহার উপাসনা সহজ । এজন্য তাহার উপাসকেরাই শ্রেষ্ঠ যোগী। 
অতএব গীতা অনুসারে আমি ব্রঙ্গের প্রতিষ্ঠা ইহার অর্থ-. সপ্ুণ ব্রহ্ম 
--পরমেশ্বর আমিই নিগুণ ব্রন্ধের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ যে ব্রহ্ম পরম অব্যক্ত 
অক্ষর, যিনি আমার পরম ধাম, যিনি পরম গতি, যিনি অব্যক্ত হইতেও 
অব্যক্ত সনাতন, “গু তুৎ সৎ, যাহার নিদ্দেশ, ধিনি সৎ বা অসৎ কিছুরই 
বাচ্য নহেন, সেই নিগুণ নিরুপাধিক, নিবিকল্প ব্রদ্মের-আমি পরমেশ্বর 
অর্থাৎ সগুণ সবিকল্প সবিশেষ ব্রন্মই প্রতিষ্ঠা । 

প্রতিষ্ঠার অর্থ কি এক্ষণে তাহ! বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে ৃ নানা 
স্থানে “প্রতিষ্ঠা ও “প্রতিহত” শব্ব আছে। তাহা হইতে এই প্রতিষ্ঠার 
অর্থ বুঝিতে পারা যায়। এস্থলে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া 
আবশ্ক। প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রুতি এই-_- 

“স ব্হ্গবিস্তাং সর্ববিদ্ধাপ্রতিষ্ঠা মথর্ায' "প্রা ।” (মুও্ক, ১১১) 

এক ব্রহ্গ-বিজ্ঞানে সর্ব বিজ্ঞান লাভ হয়, এজন্য ব্রঙ্মবিস্ত! সর্ববিস্তার: 
প্রৃতিষ্টা। 


১৫৪ শ্রীমদূভগবদগীতা। 


“কামন্তাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাম্‌।” (ক$ উপঃ ২১১)। 
“বেদস্ত বৈ বাগেব প্রতিষ্ঠা 1” (বুহদারণ্যক, ১৩২৭) 
“ হৃদয়ং বৈ সর্বেষাং ভূতানাং প্রতিষ্ট। 1” (বৃহদারণ্যক, ৪1১৭) 
“প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” (এতরেয় ৫1৩)। 
এইরূপ 'প্রতিষ্ঠিত' শব্েরও ব্যবহার আছে, যথা-_ 
“সর্ব প্রজ্ঞানে প্রতিষিতম্” (ত্তরেয়, ৫1৩ )। 
«“অথেো৷ বোভোভ্য।ং চক্রাভ্যাং...প্রতিতিষ্ঠতি 1৮(ছান্দোগ্য, ৪। ১৬1৫)। 
“স আদিত্যঃ কম্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইতি চক্ষুষি ইতি ।» 

( বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২* )। 
“প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্‌, শরীরে প্রাণঃ প্রতিঠিতঃ1% 

( তৈততিরীয়, ৩৭1১ )। 

“পৃথিব্যামআকাশঃ প্রতিষ্ঠিত; আকাশে পৃথিবী প্রতিঠিতা |% 


( তৈত্তিরীয়, ৩৯১ )। 
“এষ ব্যোম্ি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ( মুণ্ডক, ২২1৭ )। 
শ্রথতিতে আছে-.” 
“আত্মনঃ আকাশ সম্ভৃতঃ” *** 


অর্থাৎ আত্মা হইতেই আকাশ অথচ আত্মা আকাশে প্রতিষ্িত। 
গীতাতেও পূর্বে “প্রতিষ্ঠিত” শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে $ যথা-_ 
“তন্ত প্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিতা” (২1৫৮ ০") 
ব্রহ্ম *** নিত্যং ষজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্‌ (৩১৫ )। 
অতএব যাহার উপরে, যে আধারে বা যে অধিকরণে যাহ! প্রতিষ্ঠিত 
হয়, তাহাই (সেই ৮৪515 ই) তাহার প্রতিষ্ঠা। সেইরূপ যাহ! দ্বার 
ফ্ধহৰ গতিষ্টপিত হয়, তাহখও তাহার প্রতি এস্থজে বল। যা যে, 
বাহা দ্বারা যাহা গ্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহাই তাহার প্রতিষ্ঠা। যাহাতে যাহা 
প্রতিষ্ঠিত, তাহাই তাহার প্রতিষ্ঠা এ অর্থ এ স্থলে তত সঙ্গত নহে। সঙ্গণ 
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ব্রহ্ম সমগ্র ভাবে আমাদের জানা সম্ভব; কিন্তু নিগুণ ব্রহ্মকে সেরূপে জান! 
বায় না। নিগুপ ব্রহ্গ জ্ঞেয়ই থাকেন । তীহাকে জ্ঞান দ্বারা পরিচ্ছিন্ন কর! 
যায় না। নিগুণ ব্রহ্ম ভাব এই সগ্ণ ব্রহ্ম ভাবের দ্বারাই কড়ক জ্ঞের 
হন। এই অর্থই এস্থলে সঙ্গত; নতুবা! সগুণ ব্রহ্গ যে নিগুণ ব্রন্ের 
আধার বা অধিকরণ, তাহা! বলা যায় না । যাহা আধার বা অধিকরণ, 
তাহাকে তাহার কারণও বলা যার । সগুণ ব্রহ্ম নিগুণ ব্রহ্মের কারণ 
হইতে পারেন ন!। নিগুণ ব্রহ্ম হইতেই সগুণ ভাবের বিকাশ (7791)1050 
হয়, ইহাই সিদ্ধাস্ত। অথবা যাহা অধিকরণ, তাহাকে ব্যাপক বলা 
যায় এবং যাহার অধিকরণ, তাহাকে ব্যাপ্য বলা ষায়। সগ্৭ ব্রহ্ম ব্যাপ্য 
আর নিগুণ ব্রহ্ম ব্যাপক ইহা! বলা যায় না। ইহাদের মধ্যে যদি ব্যাপ্য 
ব্যাপক সম্বন্ধ কল্পনা কর! যায়, তবে নিগুণ ব্রঙ্ষকেই দেশ কাল ও 
নিমিত্তরূপ সর্ধপরিচ্ছেদ-__সর্বোপাধিশুস্ত বলিয়া ব্যাপক বলা যায়। 

শ্রুতি হইতেও এই অর্থ পাওয়। যায়। শ্রতিতে আছে-- 

“উদগীতমেতৎ পরমন্ত ব্রহ্ম, তন্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাহক্ষরঞ্চ । 

( শ্বেতা তর, ১৭) 
আর এই অক্ষর -- 
অমৃতাক্ষরং হরঃ1” (শর ১১*)। 
এই অক্ষর “হর।ই ঈশ (৩.১৮)। অতএব পরব্রন্গেই ঈশ্বর 
প্রতিষ্ঠিত। 

সুতরাং এ স্থলে অর্থ এইরূপে বুবিতে হইবে যে, সপ্ণ ব্রহ্ম পরমেনুর 
নিগু9 ব্রন্ষে গ্রতিঠিত হইলেও আমাদের নির্মল বুদ্ধিতে, এই সগুণ 
বন্ধই জ্ঞানে অধিগম্য হন। এবং সেই জ্ঞান দ্বারা নিগুপ ব্রহ্মও 
আমাদের জ্ঞের হন? এইরূপে সঞ্চপব্রন্গজ্ঞান। দ্বার। নিগুপ ব্রহ্গ 
আমাদের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। 

আমর পূর্বে বলিয়াছি ঘে, বরন্ধ দুই প্রকারে আমাদের জেয হইতে 


১৫৬ শ্রীমদৃ্ভগবদগীতা | 


পারেন। (১) আআত্মবিজ্ঞান লাভ করিয়া! তাহা দ্বারা পরমাত্মস্বরূপ 
ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ হইতে পারে। পরব্রহ্ম পরমাত্ম! স্বরূপে আমাদের; 
অধ্যাত্মযোগাধিগম্য । ধিনি জ্ঞানের দ্বার! বিশুদ্ধ চিত্ত হন তিনিই ধ্যান- 
যোগে এই নির্মল পরমাত্মাকে দর্শন করেন! এ তত্ব পুর্বে ১৩1১২শ 
শ্লোকের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে । এইরূপে আন্তর প্রত্যয় দ্বার! হৃদয়ে 
পরমাত্বরপে ব্রহ্ম জ্ঞের। এই জন্ত আমাদের হৃদয়কে '্রহ্ষপুর” বলে। 
ষথা--- 

“অন্মিন্‌ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্তরীকম্”*”( ছাচ্দোগ্য ৮১৯) 

“দিব্য ব্রহ্গপুরে আত্ম প্রতিষ্ঠিত: 1” মুণ্ডক, ২২1৭ )। 

ব্রঙ্ষপুরে সর্ধং সমাহিতং (ছান্দ্যোগ্য ৮।১।৪)। এইজন্ত আধ্যাত্মিক 
ভাবে এই হ্ৃদরকে ব্রহ্লোক বলে। 

(২) নিগুণ ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ কব্িবার ত্বিতীয় উপায়, বাহা জগতে 
সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করিয়া, সেই ঈশ্বর তত্ব জ্ঞান হইতে ব্রহ্মতত্ব জ্ঞান লাভ 
করা, সেই ঈশ্বর জ্ঞানের ভিত্তিতে ব্রহ্ম জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা * গীতায় 
এ স্থলে এই উপায়ই উক্ত হইয়াছে। অতএব ভগবান্‌ কিরূপে ব্রহ্ষের 
প্রতিষ্ঠা হনঃ তাহা আমরা এই ভাবে বুঝিতে পারি। 

যাহা হউক, যাহাতে প্রতিঠিত ব৷ প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহাকে যদি 
প্রতিষ্ঠা বলিতে হয়, তবে এ স্থলে অর্থ করিতে হয় যে, নিপুণ ব্রন্মের 
প্রতিষ্ঠা ভগবান সগুণ ব্রহ্ধ বা পরমেশ্বর । এই অর্থ হইলে অবশ্ঠ বলিতে 


* এই কথা বুঝিবার জন্ত আমর! যে দৃষ্টান্ত দিয়াছি, তাহা এন্থলে উল্লেখ করা 
ষাইতে পারে। চন্দ্রমগলের দুই দিক। এক দ্দিক সর্বদ| পৃথিবীর অভিমুখী, আর এক 
দিক নিয়ত শুধ্যের অভিমুখী ৷ তাহার যেদিক নিয়ত দুধ ভিমুখে থাকে; তাহার তন্ব, 
আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত'নহে। তাহার শ্বরূপ আমর জানিনা ; তবে তাঁহার যে অংশ 
নিয়ত আমাদের অভিমুখে বাঁকে, তাহার তত্ব জানিয়।'তাহা। হইতে চন্দ্র মণ্ডলের অপর 
দিকের 'তত্ব আমরা কতকট! জানিতে পারি মাত্র। সেইরূপ সগু ব্রহ্ষজ্ঞান হইতে, 
নিগুণ তরঙ্গ জেয় হন। 
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হয় যে, গীতাক়্ ব্রন্মের সগুণ ও নিগুণ এই ছুই ভাবের মধ্যে সগ্চণ ভাবের 
প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, ব্রহ্মের সগুপ ভাব পরমেশ্বর ভাবই তাহার 
শ্রেষ্ঠ ভাব । এই ভাব নিত্য পারমাথিক সত্য । আর এই সগুণ ব্রন্গ 
বা পরমেশ্বর ভাবের উপরেই ব্রনের নিগুণ ভাব প্রতিষ্ঠিত। পরম 
ব্রহ্ম নিগুণ ও সগুণ হইলেও তাহার সগুণ ভাবের তুলনায় তাহার 
নিগুণ (4501066, (07275060067) ভাব আপেক্ষিক। সুতরাং 
সগ্ডণ ভাবকেই পারমাথিক সত্য বলিতে হয়। গীতা হইতে অবশ্ঠ 
এই সিদ্ধান্তের কতক আভাস পাওয়া যায়। এবং তাহাই গীতার 
সিদ্ধান্ত বলিন্না আপাততঃ মনে হয়। রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 
এই রূপই বুবিয়্াছেন। কিন্তু শ্রুতি ও যুক্তি অনুসারে ইহা সঙ্গত হয় 
ন।। ব্রঙ্গের নিুণ ভাবই মূল, তাহাই ভগবানের পরম ভাব। গীতায় 
প্রকৃতপক্ষে ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। 
" এক্ষণে ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ আমর! বুঝিতে চেষ্টা করিব। তীহারা 
ষে অর্থ করেন, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। শক্করাচাধ্য ইহার 
ছুইরূপ অর্থ করেন। এক অর্থ এই যে, ব্রহ্ম অর্থে পরমাত্বা, আর 
“আমি" এস্কলে প্রত্যগাত্ব। । প্রত্যগাত্বাতে যে “অহং” প্রত্যয় হয়, সেই 
জ্ঞানের উপর পরমাত্বজ্ঞান প্রতিষঠিত। এ অর্থ অবশ্ত বেদান্ত সম্্ত। 
ইহাই বেদান্ত অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞানের উল্লিখিত প্রথম উপান্ব। তাহ! 
হইলেও এ অর্থ এ স্থলে সঙ্গত নহে। প্রত্যগাতআ্মার--অর্থাৎ প্রতি 
জীবাত্বার যে “অহং” জ্ঞান, এস্থলে “আমি* অর্থে তাহা গ্রহণ করা 
যায় না। গীতায় সর্বত্র 'আমি" অর্থে ভগবান্‌ শ্রীকষ্চ। তিনি অবশ্ত 
সকলের প্রত্যগাত্বা বটে। কিন্ত এই জন্ত বে তিনি ব্রহ্গের প্রতিষ্ঠা, 
ইহ! বলিলে অর্থ সন্কীর্ণ হয়। 

শঙ্করাচার্ধ্য যে দ্বিতীয় অর্থ করিয়াছেন, “তাহা মধুহদন প্রভৃতি 
তাহার অনুবর্তী ব্যাখ্যাকারগণ এবং কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্যঞ গ্রহণ 
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করিয়াছেন। সে অর্থ এই যেব্রহ্গএস্বলে সবিকল় ব্রন্গ অর্থাৎ অপর 
বন্ধ হিরণ্যগর্ভ আর আমি” অর্থে নির্ধিকল্প নিণ্ডণ অথবা পূর্ণবর্গ পরব্ন্ধ 
বান্থদেব। মধুস্ছদন যেন বৈষ্ঃবাচার্ধ্যগণ অপেক্ষাও অগ্রসর হইয়। এই 
অর্থ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্ত এ অর্থ যে গীতার পারম্পর্য্য অনুসারে 
সঙ্গত, তাহা কখন বলা যায় না। যে অর্থ শ্রুতিসঙ্গতও নহে। শঙ্ব- 
রাচার্যা-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ যে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, তাহার ₹হিত ইহা আদৌ সঙ্গত হয় না । বরং বৈষ্ণবাচা্য- 
গণের দ্বৈতবাদ, বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সহিত ইহার কতক সঙ্গতি 
আছে। তীহাদের মতে শ্রীুষ্$ই পরম তত? তিনিই পুর্ণ পরম বর্ম ; 
তিনি সগুণ এবং সমস্ত হেয় গুণ অতীত বলিয়া নিণ্তণ। আর বর্গ 
জীবাতআ্মার নির্দেশক শব্দ। বৈষ্ণবাচা্যগণের এ অর্থ তীহাদের মতান্ুযায়ী 
হইলেও এ স্থলে তাহা সঙ্গত হয় না, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। * 

অমৃত ও অব্যয় ।__ভগবান্‌ যে ব্রন্ষের প্রতিষ্ঠা, সেই ব্রন্মেরই 
বিশেষণ অমৃত ও অব্য়,--ইহ। ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন। কেহ কেহ 
শাত ধর্ম ও এ্রকান্তিক স্ুখও যে সেই ব্রন্মের বিশেষণ, তাহা বুঝাই- 


* ব্রন্মে (অধিকরণে ) যে ঈশ্বর প্রতিষ্িত, এবং ঈশ্বর দ্বার! যে ব্রন্ম প্রতিষ্টিত। তাহা 
আধুনিক গুঁড়বাদী ও শক্তিবাদী পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন। পণ্ডিত হার্ববাট গ্রেন্সর 
বঁলিরাছেন।--৮৬1010401039515190078 255010066 830108-65159106 110060- 
0611৬011016 00101810195 01 016 0100655 01 107005/175 56 0281) 1721176 1)0 
06019 স15916550 61061 01100500910: 0? 580901121 [01161)0170-? 
তিনি আরও বলিয়াছেন,-“৬/৪ ঠি)0 016 ০000100160 6701561108 01 0115 07- 
02012 85 076 17160955217 00116190156 01 006 10709591916, 2254 
/7204165. 2. 39" প্ডিত ম্পেন্সরের শিযা ফিক্কেও ( 6191) বলিয়াছেন,-- 
40017 00220185101) 15, 51101500155 08000 06015 0£ 01097017672, 
970617179] 01100601021) 090 06 (27090 %101005 005001507 215 80501806 
83150270691 11710) 0110120176102, 21617121116650901015 09516 
1/11705027, 7704 2. 2 8৪, 
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য়াছেন। অযৃত যে নিগুণ “তৎ (ক্লীবলিঙ্গ )-শব্দবাচ্য, ব্রহ্ম নির্দেশক, 
তাহা শ্রুতি হইতে পাওয়া যার়। বথা-_ ৃ 
“স্বয়ং প্রধানং অমৃতাক্ষরং হরঃ।” ( শ্বেতাশ্বতর, ১১০ )। , 
“€তদেব শুক্রং তদ্ব্রদ্ধ তদেবামৃতম্‌ ৮ ( কঠ, ৫1৮ )। 
“দ্বে বাব ব্রহ্ধণো রূপে মর্ত্যং চ অমৃতং চ।” (বৃহ্দারণ্যক, ২৩।১)। 
“ইদম্‌ অমৃতমিদং ব্রহ্ম ইদং সর্ব্ম্‌।” ( বৃহদারণ্যক, ২1৬1১ )। 
“এষ ত আত্ম! অন্তর্যামী অমৃতঃ 1৮ (বৃহদার্ণ্যক, ৩1৭। " )। 
“এতদক্ষরমেতদমূতমভয়ম্‌।” (ছান্দোগ্য, ১1918 )। 
“এতদমূতমভয়মেতদত্রন্ধ ৮ (ছান্দোগা, ৪1১৫১, ০1৩1৪ ইত্যাদি )। 
সেইরূপ অবারও যে নিগুণ ব্রন্ধ নির্দেশক, তাহাও শ্রুতি হইতে 
পাওয়া ষায়। যথা 
“অশবম্‌ অস্পর্শরূপমব্যয়ম্‌।৮ (কঠ, ৩৯৫ )। 
“সুস্ক্মং তদব্যয়ম্‌।৮ (মুণ্ডক, ১১৬ )। 
“পরে অব্যয়ে সর্বমেকীকরোতি |” ( মৈত্রায়ণী, ৬1১৮ )। 
“পরে অব্যয়ে সব্ধঘ একী ভবস্তি।” (মুণ্ডক, ৩২৭ )। 
অতএব এস্থলে “অমৃত' ও “অব্যয়' ব্রহ্মনির্দেশক বিশেষ্যপদ, অথবা 
ইহার! ব্রন্মের বিশেষর্ণ। যাহা হউক, "শাশ্বত ধন্ম ও 'উকাস্তিক সখ" 
ব্র্গের নির্দেশক ব! বিশেষণ কি না, তাহ! এক্ষণে বুঝিতে হইবে । 
শাশ্বত ধণ্ম ।- শাশ্বত ধর্ম বা নিত্য ধর্ম। ইহা দ্বার! সমুদ্বা 
জগৎ এবং জগতের যাহ। কিছু আহে, সমুদার বিধৃত হয়। য'হা ধারণ 
করে, তাহাই ধর্ম। মানুষকে যাহা ধারণ করে, তাহা মান্ষের ধর্ম- 
মনুষ্যত্ব । অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নির ধন্ম। যে শক্তি গুণ ও ক্রিয়ার দ্বার 
কোন দ্রবোর দ্রব্যত্য বিধৃত ও রক্ষিত হয়, তাহাই সে দ্রব্যের ধর্ম) 
প্রত্যেক দ্রব্যের স্বতন্ত্র ধর্ম থাকায় তাহার বিশেধর্বএবং অন্ত দ্রব্যের সহিত 
সাধারণ ধর্ধ থাকায়, তাহার জাতিত্ব --সামান্তত্ব। সাধন্ম্য বৈধন্ম্য বিচার 
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'স্বারা বস্ত বিশেষের জাতি বা সামান্ত ও বিশেষ বা! ব্যক্তিত্ব স্থির কর! হয় ॥ 
অতএবু এই ধর্ম দ্বারা জগৎ ব! জগতের সমুদ্রাক় দ্রব্য বিধৃত হয়। সত্য 
বদি উত্তাপ ও আলোক দান না করে, অগ্নি ষদি শীতল হয়, এইরূপে 
সকলে যদি “ম্ব” ধর্ম ত্যাগ করে ও অপরের ধর্ম গ্রহণ করে, তৰে জগৎ 
থাকে না। মানুষ যদি ধর্মহীন হইয়া মনুষ্যত্ব হারায়, তবে সে পশ্ুত্বে পরিণত 
হয়। সমাজে যদি সকলে নির্দিষ্ট ধন পালন না করে, তবে সমাজ থাকে 
না। তাই ভগবান্‌ মন্ুষ্য-সমাজের ধর্শ-রক্ষার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। 
এ সকল তত্ব পুর্বে উল্লিখিত হইয্লাছে। 
অতএব যে ধর্খ ছার! এইবূপে জগৎ বিধৃত হয়, তাহাই শাশ্বত ধর্ম । 
তাহাকে “যম” বা নিয়ম (1৭৮ ) বলা যায়। বেদে ইহার নাম “খত” । 
এই শাশ্বত ধর্ম বা এই নিয়ম ( 91016017710 ০£ [৪5০ ) আছে বলিয়া 
অগ্ন আজ যেমন দাহিক। শক্তিযুক্ত আছে, চিরকাল সেইরূপই ছিল, 
এবং চিরকাল সেইরূপই থাকিবে, ইহ! আমাদের জ্ঞানের স্বতঃসিন্ধ ধারণ! । 
যে ধর্মের পরিবর্তন নাই, যাহার ব্যতিক্রম নাই, পে শাশ্বত ধর্মই সত্য। 
“যে! বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ।” (বুহদারণ্যক, ১81১৪ )। 
আমাদের এই ধর্ম শ্রেয়ো রপ। “তচ্ছেয়োরূপমস্থজত ধর্মম্‌ ৮ 
( বৃহদারণ্যক ১18১৪ )। এই ধর্ম হইতে পর বা! শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। 
“ধন্মাৎ পরং নান্তি।” (ও)। কেননা ইহা হইতে আমাদের অভ্যুদয় 
ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়। এই ধর্মরূপ সত্যই ব্রন্মনির্দেশক | ষথা-_ 
.. “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম 1৮ (তৈত্তিরীয়, ২১১ )। 
“সত্যং ব্রহ্গ''সত্যং ব্রঙ্গেতি সত্যং হোব ব্রহ্ম ।৮ 
(বৃহদারণ্যক, ৫18১ )। 
“এতদমৃতং সত্যেন ছন্নম্‌।” (বৃহ্দারণ্যক, ১/৬৩)। 
“তৎ দত্যং আত্মা ।৮ (ছান্দোগ্য, ৬৮৭ ইত্যাদি )। 
অতএব ব্রহ্মই এই শাশ্বত ধর্ম। তাই শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্ই প্রত্যে- 
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কের স্বস্থ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা । ব্রহ্ম, স্যষ্টর প্রারন্তে আমি বহু হইব এই 
ঈক্ষণ বা করনাপুর্বক, সেই বছর স্থক্ট করিয়া এবং তাহাদের মধ্যে 
আত্মা-রূপে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া! তাহাদিগকে এই ধর্রূপে বিধৃত করেন, এবং 
সেই ধর্দের ক্রম-আপুরণ বা পরিণতি দ্বার! তাহাদের প্রত্যেককে 
প্রত্যেকের সেই কল্পিত আদর্শের অভিমুখে লইয়া যান। তাই ধর্মের দ্বারা 
আমাদের অতুয্দয় ও নিশ্রের়ল সিদ্ধি হয়। শ্রুতিতে আছে, ব্রন্মের ভয়ে 
তাহার প্রশাসনে সকলে শ্বধন্ধ পালন করে ) ব্রন্মই-_-“মপ্তয়ং বজমুদ্যতম্।” 
(কৃঠ,এ।২,| তাহারই ভরতে অগ্নি তাপ দান করে, হূর্য্য আলোক দান 
করে-_কেহই স্বধর্ম হইতে প্রচ্যুত হয় না। 

অতএব ধর্ম অর্থে বিশ্বের শাসন ও নিয়মন। মানুষের মনুষ্যত্ব 
এই নিত্যধর্ম দ্বারা বিধৃত হয়। মন্থু বলিয়াছেন, “ধারণাৎ ধর্দ্ 
উচ্যতে”। শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন,--অবিগ্ধা জন্মমরণাদি ছুঃখ প্রবাহে 
পতিত পুরুষ বাহার দ্বারা বিধৃত হয় তাহাই ধর্ম, তাহাই নিত্য জ্ঞান”। 
ভগবান্‌ এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা । ধর্ম ছুইরূপ। প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিবৃত্বি 
ধর্ম ( শঙ্করের গীতা-ভাষ্য-ভূমিকা দ্রষ্টব্য )। গীতা হুইতেও পাওয়া যায় 
যে, জগতের স্থিতির নিষ্ষিত্ত সর্বভৃতের স্থিতির ও উন্নতির নিমিত্ত লোক: 
সংগ্রহার্থ, মানবের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেরস প্রাপ্তির জন্ত ভগবান্‌ এই ধর্ম 
রক্ষা করেন। তিনি শাশ্বত-ধর্ম-গোপ্ডা--গীতা ১১১৮ শ্লোক। তিনি 
ধর্ম গ্রানিকালে ধর্ম সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ হন। (গীতা 8৭)। এইরূপে 
ভগবান্‌ শাশ্বত বা সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা । শাশ্বত, ধর্মের স্বরূপ ব্রহ্ম । 
তিনি সগুণরূপে পরমেশ্বরবূপে সেই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা : ভগবান্‌ 
অতন্ত্রিত ভাবে কর্ম করেন,--নিক়ত জগতের সনাতন ধর্ম চক্র (1১৩৪! 
০118 ) প্রবর্তন করেন। 

একান্তিক স্তুখ-_-ভগবান্‌ এই প্রকান্তিক সুখেরও প্রতিষ্ঠাত!। 
এই প্রকাস্তিক সুখ কি? পূর্বে উক্ত হইয়াছে-_“ব্রঙ্গদংস্পর্শরূপমত্যন্ত 


৯৯. 
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সুখম্।”৮ (৬২৮)। সুতরাং ইহা অতান্ত সুখ--মূখের পরাকাষ্ঠা । 
শ্রুতি অনুসারে ইহা ভূমাগথ। 
“যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সথমন্তি 1” 
€ ছান্দোগ্য ৭1২৩।১) 

এই সুখ শাশ্বত ( কঠ,৫।১২ )। ইহা অনির্দেশ্য পরম ( কঠ, 61১৪ )। 
ইহা! অক্ষর, অনামর ( মৈত্রায়ণী, 81৪ )। ইহা! অব্যয় ( মৈত্রায়মী, ৬ ২* 11 
ইহা! অপরিমিত (মৈত্রায়ণী, ৬৩০ )। এই তৃমা সুখই ব্রহ্ম। হহ! 
চিত্তের সাত্বিক স্থখ নহে । ইহা! ব্রন্মন্বরূপ--ব্রন্দের আনন্দরূপ। শ্রুতিতে 
আছে--“বিজ্ঞানম্‌ আনন্দং ব্রহ্ম ।” (বৃহদারণ্যক, ৩৯২৮ )। 

অতএব এই গ্রকাস্তিক স্ুখই আনন্দ ; ইহা! ব্রদ্মেরই স্বরূপ। সগুণ 
বঙ্গের দ্বারা এই আনন্দ প্রতিষ্ঠিত। সগুণ ব্রদ্দের আনন্দ-স্বরূপ 
হইতে আমরা নিগুণ ব্রন্মের আনন্দ-স্বরূপত্ব জানিতে পারি । ব্রহ্ম যে 
সচ্চিদানন্দঘন তাহা ভগবানের সচ্িদানন্দ স্বরূপ হইতে জানা যায়। 
এইরূপেই ভগবান্‌ এই আনন্দের প্রতিষ্ঠা । 

হয় ব্রহ্মভূত ।_পূর্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ধিনি অবাভিচারিশী 
ভক্তি যোগে ভগবানের সেবা করেন, তিনি গুণাতীত হওয়ায় ব্রহ্মভৃত হই- 
বার যোগ্য হন। এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্‌ ব্রন্ষেরই প্রতিষ্ঠা । 
ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে, জীবের স্বরূপই ব্রঙ্ধ। জীব প্রকৃতি হইতে 
মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম স্বরূপ লাভ করিয়া! ভগবানেই প্রতিষ্ঠিত হন। 
এ কথার অর্থ এক্ষণে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে । গীতার নান! 
স্থানে ব্রহ্মভূত হইবার কথা-বন্ধনির্ববাণের কথা, উক্ত হইয়াছে । ধাহারা 
নিষাম কর্মযোগী, ঠাহার। ক্রমে জ্ঞানলাভ করিয়! ব্রহ্মে গমন করেন-_-বা 
ব্রহ্গ প্রাপ্ত হন। যথা 

“ত্ন্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রন্ধকর্মাসমাধিন! ।* (81২৪) 
“যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো! যাস্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ 1” ( ৪81৩৭) 
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“যোগধৃক্তো মুনির্বন্ধ, ন চিরেণাধিগচ্ছতি |” (৫1১) 
“ ইছৈব তৈ জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তন্মাদ্বহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ (৫1১৯) 
যাহার! স্থিতপ্রজ্ঞ, তাহাদের ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হয়। ব্রন্ধে নির্বাণ 
লাভ হয় (২1৭২)। মৃত্যুর পর ষাহাদের দেবধানে গতি হয়, তাহাদের 
মধ্যে ধাহার৷ ব্রহ্মবিৎ, তাহারাই ব্রহ্গকে প্রাপ্ত হয়। তীহাদের আর 
পুনরাবর্তন হয় না। 
“তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্গ ব্রহ্মবিদো জনাঃ 1৮ (৮২৪) 
সেইরূপ ধাহার! ধোগী, তাহার! ব্রন্গে স্থিত হন ( ৫২* ) এবং ব্রহ্মভূত 
হইয়া ব্রন্ধে নির্বাণ লাভ করেন (৫২৪-২৬)। ত্ীহারা ব্রহ্মষোগযুক্তাআ 
হন (৮।২১)) এবং ব্রহ্মনংস্পর্শরূপ অত্যন্ত স্থখ ভোগ করেন (৬২৮) ) 
অতএব কি কম্মুষোগী, কি ধ্যানষোগী, কি জ্ঞানষোগী, কি ভক্তিযোগী 
সকলেই সাধন! সিদ্ধির ফলে ত্রিগুণাতীত হইয়া, ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মভূত 
হইতে পায়েন ও পরিণামে ব্রন্ধে নির্বাণ লাভ করিতে পারেন। পরে 
( ১৮৪৯-৫৪ শ্লোকে ) উক্ত হইয়াছে যে,__ 
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ | 
নৈষ্কন্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্াসেনাধিগচ্ছতি ॥ 
সিদ্ধিং প্রীপ্তে। ষথ। ব্রহ্ম তথাপ্পোতি নিবোধ মে। 
সমাসেনৈব কৌস্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত যা পরা ॥ 
রঙ ্ ্ ক 
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ। 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। 
বিমুচ্য নির্বমঃ শাস্তো ব্হ্মতুয়ায় কল্পতে | 
ইহা হইতে ব্রক্বতৃত হইবার অর্থ আমর! কতক বুঝিতে পারি। ধখন 
কাম ক্রোধাদি সমুদায় ত্যাগ করা যায়, নিষ্পৃহ, নিরভিমান ভাব হয়, 
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আপনাকে অকর্তা বৰ প্রকৃতিজ গুণকন্দ্ধে নিজের অকর্তৃত্বে ধারণা 
হুয়, যখন পরমশাস্তি লাভ হয়, সর্ধভূতে সমজ্ঞান হয়, জ্ঞানের পরানিষ্ঠা 
বা জ্ঞানে স্থিতি হয়,_তখন ব্রহ্মতৃত হওয়া! যায় অর্থাৎ তখনই কিয়ৎ- 
পরিমাণে নিগুণ নিক্রিয় নিরঞ্জন ব্রন্মভাব লাত হয়। তখন ব্রিগুণাতীত, 
হইয়া প্রপঞ্চোপশম ব্রন্মের যে তুরীয় বা চতুর্থ পদ তাহাতে গতি হয়। 

অতএব এই ব্রঙ্গভাব নিপুণ ব্রহ্মভাব। এই নিগুণ ব্রহ্মভাব লাভ 
হুইলে, ব্রহ্মে নির্বাণ লাভ হইতে পারে। যখন সর্ববিধ পরিচ্ছেদ দূর হয়, 
প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যায়, সর্বোপাধি 
দুর হয়, তখন ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্গভূত হইয়া এই ব্রঙ্গে নির্বাণ লাভ করেন। 
্রহ্মতৃত হইবার মূল হুত্র গীতাতেই উক্ত হইয়াছে-_ 

“ষদাভূতপৃথগ ভাবমেকস্থমন্থুপন্তাতি । 
তত এব চবিস্তারং ব্রহ্ম সম্পগ্ভতে তা ॥% (১৩1১০) 

শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মভূত হইলে ব্রঙ্গকে লাভ করা যায়। 

“ব্রন্ষৈব সন্‌ ব্রহ্মাপ্োতি ।৮ ( বৃহদারণ্যক, 8181৬ )। 
“অভয়ং ব্রহ্ম '"-ষ এবং বেদ ব্রহ্ম ভবতি 1” (এ 081২৫) 
*তদ্‌ ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত ত্রহ্মবান্‌ ভবতি |” ( তৈত্তিরায়, ৩১৩1৪)। 

অতএব ব্রন্মভৃত হওয়া অর্থ-_ব্রহ্গভাব-প্রাপ্তি অর্থাৎ নিরঞ্জন নির্বরব- 
কার, নিক্ষিয় নিগুপ ব্রঙ্মভাব প্রাপ্ডি। 

কিন্ত পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইহাই বথেষ্ট নহে। ব্রন্মের ছুই ভাব। 
এক নিগু ণ ব্রহ্গভাব--যাহাকে এ স্থলে 'ব্রহ্মভাব বলা হইয়াছে, আর এক 
সগ্ুণ ব্রহ্ম ভাব--যাহাকে ঈশ্বরভাব বল! হুইয়াছে। এজন্ত প্ররুত 
পরব্রন্মের ভাব লাভ করিতে হইলে, এই ব্রহ্মভাব ও ঈশ্বরতাব উভদ্বই 
লাভ করিতে হয়। 

আরও এক কথা এস্থলে বুঝিতে হুইবে। ত্রিগুণাতীত হইলে 
যে ্রঙ্গতৃত হওয়া যায়, সেই ব্রন্ষের অর্থ শঙ্করের মতে ছইবূপ হইতে, - 
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পারে, হাহা পূর্বে বলিয়াছি। ইহার এক অর্থ পরমাত্ব। আমি 
অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা এই পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ সম্যক জ্ঞানের দ্বারা 
পরমাত্মস্বরূপ নিশ্চয় হয়। এই অর্থ গ্রহণ করিয়। শঙ্করানন্দ ধিলিয়াছেন 
বে, “প্রতাগাত্মারই ব্রঙ্গত্ব সিদ্ধ হয়। অহং প্রত্যগাত্মা, আর ব্রহ্ধ, 
নিরুপাধিক নিবিবশেষ ব্রদ্ধ। আমি প্ররত্যগাত্বা নির্বিশেষ ব্রদ্ধের 
প্রতিষ্ঠা। আমি বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে স্থিত হইলেও পরম ব্ন্। জ্ঞাতা 
আত্মার উপাধি রহিত হইলে ব্রহ্গত্ব সিদ্ধ হয়। নির্বিশেষ পরম ব্রহ্ষের 
আমি অর্থাৎ আত্মাই প্রতিষ্ঠা বা শ্বভাবস্থিতি হেতু । বুদ্ধি উপাধিষুক্ত 
আত্মার চৈতন্ দ্বারাই নিরুপাধিক বঙ্গের সিদ্ধি হয়*। সুতরাং আমি 
সাধন দ্বারা ত্রিগুণাতীত হইয়াও একান্ত ভক্তিষোগ দিদ্ধিতে ঈশ্বরভাব 
লাভ করিস! আমার প্রত্যগাত্মন্বরপ--ব্রহ্মত্ব, অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, অথবা 
শাশ্বত ধন্মত্ব, নিত্য স্ুখত্ব লাভ করিতে পারি। এ অর্থও এস্লে 
বুঝিতে হইবে। 
গীতায় পরে (১৮৫৪-৫৫ শ্লোকে ) উক্ত হইয়াছে যে, এই ব্রহ্মভাব 

লাভ করিয়া ঈশ্বরে পরান্থরক্তি লাভ দ্বারা বা অনন্তভক্তি-বলে ঈশ্বরকে 
তত্বতঃ গানিয়া! সেই ব্রন্ধভৃত সাধক ঈশ্বরেই প্রবেশ করেন এবং ঈশ্বর- 
প্রসাদে শাশ্বত অব্যর পদ প্রাপ্ত হন। অতএব গীত! অনুসারে ব্রদ্গভাৰ 
প্রাপ্তির সহিত্ত ঈশ্বরের তাৰ লাভ করিতে হয়, তবে পরম অব্যয় পদ 
লাভ করা যাক়। 

ব্রহ্মতৃতঃ প্রসন্নাতমা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 

সমঃ সর্কেষু ভূতেষু মদ্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ 

তক্তা। মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্বতঃ। 

ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা৷ বিশতে তদনৃত্তরম্‌ ॥ 

এইরপে ব্রহ্মভাঁব ও ঈশ্বর ভাব উভয়ই লাভ করিয়া পরম মিদ্ধি 

প্রাপ্ত হইতে হয়। গীতায় এই ঈশ্বরে প্রবেশ, ঈশ্বরের ভাব প্রাপ্তি, 
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ঈশ্বরে নির্বাণ লা নানা স্থানে উক্ত হইয়াছে । ভগবান্‌ দ্বাদশ অধ্যায়ের 
প্রথমে বলিয়াছেন, | -খঁ শ্লোক) যাহারা অবান্ত অক্ষরের উপাসক, 
তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। যোগীদের সম্বন্ধেও ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
যে, ধিনি যোগযুক্তাত্বা, তিনি আত্মাকে সর্বভূতস্থ দেখেন, এবং আত্মাতেই 
সর্বভূত দেখেন (৭২৯)। তিনি সর্বত্র ঈশ্বর দন করেন (৭৬০ )। 
তিনি অনন্থভাবে, একত্বে স্থিত হইয়া, সর্বভৃতস্থ ঈশ্বরকে ভজন করেন, 
এবং ঈশ্বরেই অবস্থিত থাকেন (৭ ৩১)। সেই শ্রেষ্ঠ যোগী ঈশ্বরে স্থাপিতা- 
স্তরাত্ম! হইয়া শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বরকেই ভজনা করেন (-1৭)। এবং 
ভক্তিযোগে ভগবানের স্বরূপ সমগ্র জানিয়!, তদনন্তর তাহাতেই প্রবেশ 
করেন (১৮1৫৫)। যাহার! ভগবন্তক্ত হইয়। তত্বজ্ঞান অর্থাৎ ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, 
জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার তব্জ্ঞান লাভ করেন, তীহারা ঈশ্বরের ভাব প্রাপ্ত 
হন (১৩/১৮)। এইরূপে ধাহার! নিষ্কাম কর্্মযোগী, তাহারাও ঈশ্বরভাব 
প্রাপ্ত হইয়! অবায়পদ লাভ করেন। 
“সর্ব্বকন্মাণ্যপি সদ! কুর্ববাণে৷ মদ্বাপাশ্রয়ঃ | 
মত্প্রসাদাদবাপ্রোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌ ॥ (১৮৫৬)। 

অতএব কর্মবোঁগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানঘোগী, ভক্তিযোগী সকলেই 
কাম রাগ দ্বেষ প্রভৃতির অতীত হইয়া ব্রিগুণ মুক্ত হইয়া সর্বত্র একত্ব 
দর্শন করিয়া ব্রন্মভৃত হন) তাহার! ভক্তিযোগে ঈশ্বরের স্বরূপ 
জানিয়া ঈশ্বরভাব লাভ করেন। এইরূপে সগুণ ও নিগুণ ব্রক্মভাব লাভ 
করিয়! তবে তাহারা অবায় শাঙ্বতপদে প্রবেশ করেন; ইহাই পরমগতি। 
ইহাই গীতার উপদেশ। এইরূপে সাধনাসিদ্ধিতে সাধকের যে 
ব্রহ্মভাব হয়, তাহা যে পরমেশ্বরেই প্রতিষ্ঠিত, আমরা একথা বলিতে 
পারি। তাহাতে পূর্বাপর অসঙ্গতি হয় না। 
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চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। এই অধ্যায়ের নাম গুপত্রয়-বিভাগ- 
যোগ । এই অধ্যায়ে ব্রিগুণতত্বই প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। শুধু তাহাই 
নহে । পূর্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে তবজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যে 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রক্ত বা! প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে সমুদায় সত্তার উৎপত্তি তত্ব, এবং 
পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্ররুতিজ গুণের সহিত স্ঙ্গ হেতু যে সংসার ভোগ 
করেন, তাহার তত্ব এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে এবং কিরূপে সেই ব্রিগুণ 
হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ও গুণাতীতের লক্ষণ কি, তাহাও এই অধ্যায়ের 
বিবৃত বিষয়। গিরি বলিয়াছেন যে, এই অধায়ে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞত সংযোগের 
ংসার-কারণত্ব সন্বন্ধে পঞ্চ প্রশ্ন নিরূপণ পূর্বক ও সম্যক জ্ঞানের 
ংসার-নিবর্তকত্ব উপপাদন পূর্ব্বক মুমুক্ষুর যত্ব সাধ্য গুণদ্বারা অবিচলিত- 
ভাবের ও মুক্তের অযত্ব সিদ্ধ গুণাতীত ভাবের লক্ষণ নির্ধারিত হইয়াছে । 
» উত্তম ত্তান---এই অধ্যায়ে প্রথমে ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, যাহা 
সর্ব জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান অর্থাৎ যাহ! ত্রয়োদশ অধ্যায়োক্ত বিংশতি 
প্রকার জ্ঞানের মধ্যে তত্বজ্ঞানার্থ দর্শনরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান তাহা! তোমায় 
পুনর্বার কহিতেছি। এই জ্ঞান সর্ব জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কেননা) 
এই জ্ঞান আশ্রয় করিতে পারিলে, ভগবানের সাধন্ম্য ব! ঈশ্বর 
ভাব লাভ হয়। তাহার ফল এই যে, ত্ষ্টিতে আর জন্মগ্রহণ 
করিতে হয় না, এবং প্রলয়ে আর ব্যথিত হইতে হয় না। ইহার 
অর্থ এই যে, এই জ্ঞানের সিদ্ধি হইলে আর সংসারে পুন্ররাবর্তন হয 
না; সংসারকে অতিক্রম পৃর্বক, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের প্লাহ! 
পরম ধাম, তাহা লাভ করা যায়। ভগবান্‌ এই “জ্ঞান” -ষে সর্বজ্ঞানের 
মধ্যে উত্তম, তাহা পুনর্ধার উপদেশ দিতেছেন। পূর্বে ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে এই জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে ) এ জন্ত এই “পুরর্ধার" কহিবেন 
বলিয়াছেন। এ কথা আমরা যথাস্থানে বলিয়াছি। এক্ষণে সেই জ্ঞান 
যে পুনর্বার কহিতেছেন, তাহ! এই চতুর্দশ অধ্যায়ে মাত্র উক্ত হয় 
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নাই। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইয়াছে এবং পঞ্চদশ 
অধ্যায়ের. উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে, ইহাই গুহতম শাস্ত্র । ইহা! 
জানিলে বুদ্ধিমান্‌ হুইয়! কৃতকৃত্য হওয়া যায় (১৫২০ )। কেন না, এই 
জ্ঞান লাভ করিলে, সংসার হইতে যুক্তি হয় ; আর পুনরাবর্তন হয় ন|। 
যাহা হউক এই অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয় তিনটি। প্রথম, আমায়ের 
উৎপত্তি-তত্বঃ দ্বিতীয়, ত্রিগুণ দ্বারা আমাদের সংসারবন্ধন-তত্ব ; এবং 
তৃতীয়, ভ্রিগুণ হইতে মুক্তির দ্বারা আমাদের সংসারমুক্কি-তত্ব। এই 
তিন তত্ব আমাদের বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। 

ভূতগণের উৎপত্তি- ক্ষেত্র ক্ষেব্রজ্র যোগে যে সর্বসত্তার উৎপত্তি 
হয়, তাহা পূর্বে (১৩২৬) শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । সেস্থলে উক্ত 
হুইয়াছে ধে, মহদ্‌ ব্রহ্ম ভগবানের মহদ্‌ যোনি ; তাহাতে তিনি গর্ভ-নিষেক 
করেন ; তাহা হইতে সর্ধভূতের উৎপত্তি হয়। আর যে কোন যোনিতে 
ষে কোন মূর্তির সম্ভব বা উৎপত্তি হয়, সেই মুগ্তির বাঁ সত্তার 
যোনি “মহদ্‌ ব্রহ্ম” ও তাহার “বীজ তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট ভগবানের 
আত্মা-রূপ ভাব (১৫।৬)। এ জন্য ভগবান্‌ তাহার বীজগ্রদ পিতা। 
পূর্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সামান্তভাবে পুকুষ 59 প্ররতিরূপ অনার্দি 
ভাবের সংযোগ বা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ত সংযোগ হইতে সমুদায় সত্বার উৎপত্তি- 
তত্ব উক্ত হইয়াছে । ( ১৩।২১-২৬)। এই সংযোগ কিরূপে হয়, তাহাই 
স্থলে উক্ত হইল। এই সংযোগের কারণ ইশ্বর। আমর! পূর্বে 
সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখাশেষে দেখিয়াছি যে, পরম বহ্ধ, পরম জ্ঞাত] 
পরমেশ্বররূপে মায়াশক্তি যোগে বহু হইবার কল্পন! করিয়া পরম ব্রঙ্গকেই 
প্লেয় রূপে ঈক্ষণ করেন; সেই ঈক্ষণ হেতু পরমব্রন্ম পরমেশ্বরের নিকট 
মহদ্‌ ব্রহ্ম বাঁ অব্যক্ত রূপ্‌ হন এবং মারাশক্তি যোগে তাহার কর্য্যোদ্ুখরূপ 
প্রকৃতি হন। ব্রন্ষের সেই প্ররুতি ূপকে পরমেশ্বর আপনার করিয়!, 
তাহাতে তাহার সেই বহু কল্পনার বীজ নিষিক্ত করেন এবং তাহ! হইতেই 
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'সেই ব্রহ্মরূপা প্রকৃতির গর্ভে সর্বতৃতের উৎপত্তি হয়) ভগবানের অধাক্ষ- 
তায়ই এই প্রকৃতি স-চরাচর জগৎ প্রপব করেন। এই তত্ব এই ছুই শ্লোক 
হইতে বুঝা যাঁয়। ভূতের উৎপত্তি সম্বন্ধে গীতায় পুর্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, 
তাহা এস্কলে দেখিতে হইবে। পূর্বে ৭ম অধ্যায়ে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
তাহার ছই রূপ প্রকৃতি -অষ্টধা অপরা (প্রকৃতি ও পরা প্রর্ৃতি। এই 
পর! প্রক্কৃতি জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে । আমরা পূর্বে বুঝিতে 
চেষ্টা করিয়াছি যে, এই পরা প্রক্কৃতিই উপনিষদুক্ত মুখ্য প্রাণ, আর 
অপরা প্রকৃতি বুদ্ধ অহঙ্কার মন ও আকাশার্দি পঞ্চ মূলভূত। 
ভগবান বলিক্লাছেন যে, এই তুই প্রকৃতি সর্বভূতষোনি আর ভগ- 
বান্ই পর্ধভূতের প্রভব ও প্রলয় কারণ। 


এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয় ৷ 
অহং কৃৎনস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথ ॥৭।৬ 
ভগবান্‌ পুনর্ধার ৯ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, তাহার অধাক্ষতায় 
প্রকৃতি স-চরাচর জগৎ সৃষ্টি করে __ 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্‌ । 
হেতুন্বানেন কৌস্তেক্প জগদ্‌ বিপরিবর্ততে ॥৯1১০ 
এই প্ররকতিই সাংখ্যোক্ত মূল প্রকৃতি বা প্রধান; ইহাকেই অব্যক্ত 
বলে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ববাঃ প্রভবস্তযহরাগমে। 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়স্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥৮1১৮ 
এই মূল প্রকৃতি বা অব্যক্ত যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা ম্বতন্ত্র নহে, তাহা 
বুঝাইবার জন্য ভগবান্‌ এম্থলে বলিয়াছেন যে, মূল প্রক্কৃতি বা অব্যক্ত 
সর্বভৃতযোনি, তাহাই মহুদ্‌ ব্রহ্ম এবং ভগঝ্মন্হই এই মহদ্‌ ব্রহ্মরূপ 
যোনিতে তাহার সর্বভূত-কল্পনাবীজ নিষেক করেন। ইহাই এ 
অধ্যায়ে ৩য় শ্লোকে স্পষ্টাকত হুইয়াছে। 
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ইহা ব্যতীত জগতের স্থিতিকালে যে ভূতগণের বার বার জন্ম ও 
মৃত্যু হয়, বার বার বিভিন্ন যোনিতে জন্ম ভূয়, ইহার কারণ যে 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ব-সংযোগ, তাহাও পূর্বে বিবৃত হইয়াছে । পুরুষ-প্রকতি- 
সংযোগ হেতু পুরুষ ক্ষেত্রজ্জ হন ও প্রকৃতি হইতে ক্ষেত্রের উৎপত্তি 
হয়। এই প্রকৃতিস্পুরুষ-সংযোগ হইতেই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ 
হয়। পুরুষ প্ররৃতিস্থ হইয়৷ গ্রকৃতিজ গুণ ভোগ করেন বলিয়! তাহার 
সদসৎ যোনিতে বার বার জন্ম হয় (১৩২১)। এই অধ্যায়ে 
র্থ শ্লোকে তগবান্‌ বলিয়াছেন যে, এইরূপ বিভিন্ন যোনিতে পুরুষের 
জন্মের কারণ বীজপদ পিতা পরমেশ্বর) আর সর্বভূতযোনি মহৎ 
ব্রহ্ধ। পূর্বে (৭1৬) উক্ত হইয়াছে যে, পরা ও অপরা প্রকৃতি 
ভূতগণের যোনি। তাহাও যেব্র্ম হইতে ভিন্ন নহে, তাহাই এস্লে 
দেখান হইয়াছে। আমরা এই ভূতোৎপত্তি-তত্ব এই অধ্যায়ের ৪র্থ, 
প্লোকের ব্যাথাশেষে বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি; এস্থলে 
তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন । 

ভূতগণের সংসার-বন্ধন ও মুক্তিতত্ব_-এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট 
উত্তমজ্ঞান প্রধানতঃ এই প্ররুতি-পুরুষ বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হইতে 
যে জীবভাব উৎপন্ন হয়, তাহার সংসার-বন্ধন-তত্ব । ভগবান্‌ ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে বলিয়াছেন ষে, প্রকৃতি হইতে সর্ববিকার ও ত্রিগুণের উৎপত্তি 
হয়। .প্রকৃতিই কার্ধ্যকারণ-কর্তৃত্বের হেতু । এই প্রকৃতিবন্ধ পুরুষ সুখ 
ভঃখেন্ন ভোক্তা! মাত্র । পুরুষ প্ররুতিস্থ হইয়া এই প্ররুতিজ ভ্রিগুণের 
ভোক্তা হয়, অর্থাৎ সত্বগুণের ভাব যে সুখ জ্ঞান ও প্রকাশ, রজোগুণের 
ভাব যে হ্ঃখ প্রবৃত্তি ও কর্ম এবং তমোগুণের ভাব যে মোহ, অজ্ঞান 
ও প্রমাদ--তাহার ভোক্তা হন, এবং এই গুণে বা এই গুণ দ্বারা বদ্ধ 
হইয়া সংসার ভোগ করেন,_-সদসৎ যোনিতে গতায়াত করে। ইহাই 
তাহার" সংসার-বন্ধন। এইরূপে বদ্ধ হইয়া বা এই ত্রিগুণ ভাবের 
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দ্বারা মোহিত হইয়া, তিনি আপনার পরম ভাব জানিতে পারেন না। 
এই প্রক্কৃতিপুরুষ-সংযোগ হেতু জীব.ভাবের উৎপত্তি-তত্ব ও এই গুণ 
দ্বারা বন্ধন-তত্বের জ্ঞান হইলে, আর জন্ম হয় না; সংসারে পুনরাবর্তন, 
হয় না। এই তব্জ্ঞান বা উত্তমজ্ঞান হইতে পুরুষপ্রকৃতি ব্বরূপ 
জানিতে পার! যায়; এ জন্য এই প্ররৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান দ্বারা পুরুষ 
সংসার-মুক্ত হইতে পারেন,” আর তাহাকে প্রকতিজ গুণে বদ্ধ থাকিতে 
হয় না--গুণাতীত হইতে পারেন। তিনি সর্বভৃতে পরমেশ্বরকে দর্শন 
করিয়া, সর্বত্র নিক্রিযন আত্মাকে দর্শন করিয়া, সেই পরমেশ্বর স্বরূপে বা 
পরমাত্ম-্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন ।] 

এই প্রকৃতিজ গুণ কি, তাহ উক্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হস্জ নাই। 
পৃর্ববে ৭১২ শ্লোকে) ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, সাত্বিক রাঁজসিক ও তামদিক 
ভাব তাহা হইতেই উৎপন্ন হয় এবং এই তিন গুণময় ভাবদ্বার| সমুদায় 
জগৎ মোহিত হয়। ইহা! হইতে এই প্রকৃতিজ ব্রিগুণ তত্ব বুঝা যায় 
না। এই জন্য ভগবান্‌ এই অধ্যায়ে ৫ম হইতে ১৮শ স্লোকে এই ত্রিবিধ 
গুণের স্বরূপ ভাব ও কার্যয--এবং তাহারা কিরূপে জীবকে সংসারে বন্ধ 
করে, তাহা বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করিয়াছেন । এই ত্রিগুণতত্ব-জ্ঞান 
মোক্ষপ্রদ-_ইহাও উত্তম জ্ঞান। এই ভ্রিগুণ তত্ব জানিলে, ত্রিগুণাতীত 
আত্ম র ম্বরূপ জানা যায়। ভগবান্‌ এই ব্রিগুণ তন্ব বুঝাইয়া বলিয়াছেন 
যে, যখন ত্রষ্টা পুরুষ এই গুণদ্ারাই যে সর্ধর কর্ম হয়_তীন স্বয়ং যে 
অকর্ম স্বরূপ তাহ! বুঝিতে পারেন এবং স্বীক্ন গুণাতীত স্বরূপ জানিতে 
পারেন, তখন তিনি গুণাতীত হুইয়। ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়৷ সংসার অতিক্রম 
করেন--ও অমৃত্ত্ব লাভ করে। ভগবান্‌ আরও অজ্জুনের প্রশ্নে এই 
গুণাতীতের লক্ষণ আচার প্রভৃতি, এবং ওই গুণাতীত হুইবার প্রধান 
উপায় উপদেশ (১৯শ হইতে ২৬শ শ্লোকে ) দিয়াছেন। আমরা তাহা 
যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি । পরে ইহ! বিশেষভাবে বিবৃত হইতে । এই 
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অধ্যায় শেষে (২৭শ গ্লোকে ) ভগবান্‌ তাহার সহিত বর্গের যে সম্বন্ধ, 
তাহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন । পূর্ব্ব শ্লোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন ধিনি 
'ঈশ্বরকে অবাভিচারিণী ভক্তি ষোগে সেবা করেন সেই ভক্ত জ্ঞান প্রসাদে 
ত্রিগুণাতীত হন, ও ব্রঙ্মভাব প্রাপ্ত হন। অতএব ঈশ্বরে অনন্তক্তির 
ফলে ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্গ ভাব প্রাপ্ত হওয়! যায়। সুতরাং এই ব্রহ্ম 
ও ঈশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহা এই শেষ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। 
ইহার তত্ব আমরা যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ স্থলে তাহার ও 
পুনরুল্লেখ নিষ্য়ো-জন। এক্ষণে কেবল ত্রিগুণতত্বই আমরা বিশেষ 
ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

ব্রিগুণতত্ব-_-এই অধ্যায়ে এই ত্রিগুণতত্ব প্রধানতঃ বিবৃত হুইয়াছে। 
পূর্বে ৫ম হইতে ১৮শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই ব্রিগুণের ভাব,বৃত্তি ও কার্য 
সম্বন্ধে যাহ! গীতায় উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্যাথাত হইয়াছে বটে, কিন্তু 
ব্রিগুণের স্বরূপ কি, তাহা ব্যাখাত হয় নাই। প্রকৃত ত্রিগুণতত্ব আমরা 
পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করি নাই। আমর! কেবল উক্ত গ্লোকের ব্যাথা 
প্রসঙ্গে এই ত্রিগুণের ভাব বৃত্তি কার্ধয উক্ত শ্লোক হইতে বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি মাত্র। 

এই ব্রিগুণ-তত্ব বুঝিবার জন্য গীতায় এ সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে, তাহ! এ স্থলে সংক্ষেপে পুন্রালোচনা করিতে হইবে। ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন যে, সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ প্ররৃতিসম্ভব। ইহার! 
প্রক্কতি হইতে সমুদ্ভুত। ভগবান্‌ (৭।১২ শ্লোকে ) পূর্বে বলিয়াছেন যে, 
সাত্বিক, বাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহ তাহা হইতেই সমুভভূত। 
ইহা হইতে বুঝ! যাঁয় যে, পরমেশ্বর হইতে পরম। প্রকৃতির গর্ভে এই তিন 
গুণের উত্তৰ হয়। পরমেশ্বর ইহাদের বীজগ্রদ পিঙ1। ইহাদের মূল 
বা বীজ (মূলভাব) পরমেশ্বরেরই ভাব। সাংখ্যদর্শন অনুসারে এই 
'ক্রিগুণ মুলপ্রককৃতিরই স্বরূপ। প্রকৃতি বা প্রধান এই ত্রিগুণেরই 
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সমষ্টি। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই মূল প্রকতি ও ত্রিগুণের বৈষম্য হইতে, 
প্রকৃতি বিকৃতি সমুদায় উদ্ভূত হয়। এই ত্রিগুণের সহিত পুরুষের কোন' 
সন্বন্ধ নাই। সাংখ্যদর্শনে পরমেশ্বর পরম পুরুষ-রূপে স্বীকৃত হন নাই। 
স্থতরাং পরমেশ্বর হইতে যে এই ত্রিগুণজ ভাবের উৎপত্তি, তাহ। সাংখ্য 
দর্শন হইতে পাওয়া যার না এবং এই ত্রিগুণ যে প্রকৃতি-সম্ভব তাহাও' 
সাংখাদর্শন হইতে জান! যায় না। আমরা পরে সাংখ্য দর্শন হইতে এই 
ত্রিগুণ-তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন ষে, এই ত্রিগুণই অবায় দেহীকে দেহবদ্ধ করে। 
দেহী যে অব্যয়,অবিকারী এবং দেহ নাশে তাহার যে নাশ হয় ন! এই তত্ব 
পূর্বে ২য় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এই দেহী প্রক্কৃতিস্থ পুরুষ, প্রতি 
হইতে অভিব্যক্ত দেহ বা ক্ষেত্র সংযোগে ক্ষেত্রজ্ত হন; এবং এই ক্ষেত্রের 
» ব্রিগুণঞ্জ ভাবের দ্বারা বদ্ধ হইয়া! ক্ষর পুরুষ হন, ইহ! পরে ১৫শ অধ্যায়ে 
উল্লিখিত হইয়াছে । এই পুরুষ যে স্বরূপতঃ দেহ হইতে ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ এবং 
তাহার স্বরূপ যে পরমাত্ম! মহেশ্বর, তাহ! পুর্বে (১৩২২ প্লোকে) বল! 
হইয়াছে । এই পুরুষ যে দেহে বদ্ধ হন এবং এক দেহ নাশে আর এক 
দেহ গ্রহণ করেন, সম্ধদদ যোনিতে বার বার জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার 
কারণ গুপসঙ্গ । “কারণং গুণসঙ্গোহস্ত সদসদযোনিজন্মস্থ” । (১৩।২১)। 
অতএব এই গুণদঙ্গ বা গুণে আসক্তি হেতুই ত্রিগুণের দ্বারা তাহার 
বন্ধন হয়। এই আসক্তি বেদাস্তমতে অজ্ঞান বা অবিদ্া । *শঙ্করের 
মতে ইহাই অধ্যাস।. ইহা অনাত্মবিষয়ে আত্মবোধ বা আত্মানত্ম শবষয়ে 
অবিবেক। ইহাকে দেহে আত্মাধ্যা বলে। ইহার ফলে নিত্য অব্যয়. 
সর্বগত দেহী আপনাকে দেশ কাল ও নিমিত্বের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, 
দেহের ধর্ম স্থখহঃখমোহার্দিতে আপনাকে জ্ুখী, হছুঃখী বা মোহিত 
মনে করেন। ইহাই ত্রিগুণদ্বারা দেহে দেহীর বন্ধন। ভগবুান্‌ পূর্বে. 
বলিয়াছেন, 


১৭৪ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


ত্রিভিগু ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ। 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেত্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥ € ১৩৭ )। 

এই ত্রিগুণ কিরূপে দেহীকে বদ্ধ করে, তাহা বুঝাইবার জন্য ভগবান্‌ 
এস্কলে বলিয়াছেন যে, সব্বগুণ নির্মল) এজন্য ইহা প্রকাশক এবং অনাময়। 
ইহা দেহীকে সুখসঙ্গে ও জ্ঞানসঙ্গে বদ্ধ করে অর্থাৎ সত্ব-গুণজ জ্ঞানে ও 
স্থখে তাহার আসক্তি হয়। রজঃ বাগাত্বক 7 তৃষ্ণা, কাম বা বাসনায় 
আসক্তি হেতু এই রাগাত্বক রজোগুৰ সমুভূত হয়। এজন্ত ইহা! দেহীকে 
কর্মসঙ্গে নিবন্ধ করে বা কম্মে তাহার আসক্তি জন্মাযন। আর তমোগুণ 
অজ্ঞানজ ; ইহ! সর্ব দেহীর মোহোৎপাদ্দক ; ইহা দেহিগণকে প্রমাদ 
জলন্ত, নিদ্রাতে বন্ধ করে। 

ইহ! হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, সত্বগুণ নির্মল, প্রকাশক ও 
সুখস্বরূপ। এহ প্রকাশ ও সুখ তাহার স্বভাব। রজঃ রাগাতআ্মক, 
তৃষ্ণা কামনা প্রভৃতি ইহা হইতে উদ্ভৃত হয়। আর তমোগুণের মূল 
অজ্ঞান, ইহা মোহ উৎপাদন করে। সত্বগুণের স্বরূপ--প্রকাশ, রজে। 
গুণের স্বরূপ রাগ, আর তমোগুণের শ্বরূপ মোহ। সত্বগুণ হইতে জ্ঞান, 
রজঃ হইতে কর্ম, আর তমঃ হইতে মোহ বা জ্ঞানের ও কর্মের আবরণ 
উৎপন্ন হয়। আমর! আরও বণিতে পারি যে, সত্বগুণ হইতে আমরা জ্ঞাত 
হই | রূজঃ হইতে কর্তা হই। আর তমঃ হইতে ভোক্তা হই। সত্বগ্ুণ 
আমাদের স্থখে সংযুক্ত করে, অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রকাশ-জনিত নির্মল 
স্ুথে সংযুক্ত করে। রজো গুণ কর্মে সংযুক্ত করে। আর তমোগুণের 
জ্ঞানকে আবুত করিয়া আমাদের প্রমাদ ঘটায়। 

যাহা হউক, এই ত্রিগুণের মধ্যে কোন্‌ গুণের কি স্বভাব, কি ধর্ম, 
কিরূপ ক্রিয়া ইত্যার্দির বিষয়ে জানিতে হইলে কয়েকটি কথা আরও 
জানিতে হইবে। এই তিন গুণ কখনও পৃথকভাবে থাকিতে পারে না; 
তাহার! একত্র পরস্পর মিথুন্ভাবে থাকে ; কিন্ত তাহার! পরস্পর পরস্পরকে 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১৭৫ 


অভিভূত করিয়া নিজ নিজ ভাব,ও কর্ম প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্বগুণ 
প্রকাশিত হয়। সেইরূপ সত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া রজোগুণ 
অভিব্যক্ত হয় এবং সত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণ 
প্রকাশিত হয় । এজগ্ত কোন্‌ গুণের কি ধর্ম ও ক্রিয়া স্বভাব,তাহা আনরা 
পৃথকৃভাবে জানিতে পারি। যেস্লে সত্বগুণের বিবৃদ্ধি হয়, পেস্থলে রজঃ 
ও তমোগুণ অভিভূত থাকে ; সুতরাং তখন আমর! সত্বগুণের স্বভাব ও 
ধর্ম কিরূপ তাহা বুঝিতে পারি। ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, এই দেহে সর্ব- 
ইন্দ্িয়ঘধারে যখন জ্ঞান-প্রকাশ আরম্ভ হয়, তখন রজঃ ও তমঃ অভিভূত 
হইয়া সত্তবগুণের বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা! বুঝিতে হইবে । দেইরূপ যখন 
আমাদের লোভ, কর্মে প্রবৃত্তি, কর্মে উদ্যম এবং নানাবিধ কর্মে অসংযত 
, স্পৃহা! চিত্তকে বিচলিত করে,তখন সত্ব ও তমঃ অভিভূত হইয়। রজোগুপের 
বিশেষ বুদ্ধি হইয়াছে ইহ! বুঝিতে হইবে । আর যখন আমাদের প্রমাদ 
ব! ভ্রম, অপ্রকাশ বা জ্ঞানের আবরিত ভাব, কর্মের অপ্রবৃত্তি ও মোহ 
অর্থাৎ অবসাদ বা জড়ভাব উপস্থিত হয়, তখন সত্ব ও রজোগুণকে 
অভিভূত করিয়া তন্োগুণের বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে । 
(ইহার বিশেষ বিবরণ পৃজ্যপাঁদ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম 
ব্যাখ্যায় যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পূর্বে ১১,১২ ও ১৩শ শ্লোকের 
টাকায় উদ্ধৃত হইয়াছে )। 

এ সম্বন্ধে আমাদের এস্বলে আরও হুই এক কথা বুঝিতে হইবে। 
এই ত্রিগুণ তত্ব জানিতে হইলে, আমাদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ষে সকল 
বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে । 
আমরা আমাদের চিত্তবৃত্তির গতি ও ক্রিয়া স্ুক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই 
যে, যখন আমরা কোনও বাহা বিষজ্প প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহার স্বরূপ 
জানিতে চাই, তখন আমাদের জ্ঞানেন্ত্রির় সকল বহিমুখ হ্যা সেই 
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বিষয়ে নিয়োজিত হয় এবং জ্ঞান সেই ইন্দিয়ের দ্বার দিয়! বাহিরে গিয়া 
সেই বিষয়ের আকারে আকারিত হয়, তখন প্রথমে ইন্দরিয়ন্বারে সেই 
বিষয়ের রূপ রস শবাদি অনুভব করি এবং সেই অনুভূতি পরম্পর 
লত হইয়া তাহার বান কারণ যে বিষয় তাহার সম্বন্ধে প্রথম নির্ববিশেষ, 
জ্ঞান হয়। পরে মন তাহাতে আকুষ্ হয় এবং বুদ্ধি সেই বিষয় কি, তাহ! 
সবিশ্ষে ভাবে নিশ্চয়ই জানিতে যত্ব করে,_সেই বিষয়ের সহিত 
পূর্বান্থভূত'তদন্ুরূপ বিষয় স্মরণ করিয়া ইহাদের মধ্য সাধন্মর্য, বৈধর্থ্য, 
নন বা বিচার করিয়া সেই অনুভূত বিষয়ের ম্বরূপ নির্ণয় করে। এইরূপে 
ইন্দ্রিয় বারে যে বাহ বিষয় প্রকাশিত হইয়া আমাদের বাহ্‌ বিষয়-জ্ঞান, 
উৎপাদন হয়, তাহ! সত্বণের কার্য ) ইহাকে চিত্তের সাত্বিক বৃত্তি বলে। 
এই জ্ঞান ক্রিয়ার সময়ে আমাদের কোনও কন্ম-প্রবৃত্তি থাকে না; 
কোন মোহ বা জড়তা থাকে না। সে সময়ে যদি কন্মে প্রবৃত্তি হয়, 
তবে সেই জ্ঞান-ক্রিয়। ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায় এবং পত্রিণামে তাহা 
বন্ধ হয়। সেইন্ূপ ষদি মোহ বা! অপ্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও 
এই জ্ঞানক্রিয়া ক্ষীণ হইয়া! ক্রমে বন্ধ হয়। ইন্দ্রিযদঘধারে কোনও বাহ 
বিষয়ের জ্ঞান অথবা কোনও আন্তর বিষয়ক জ্ঞান প্রকাশ কালে তাহাতে 
আমাদের তন্ময়তার প্রয়োজন ; সে সময় যদি মনের চাঞ্চল্যবশতঃ আমরা 
অন্য বিষয় জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হই বা কর্মে প্রবৃত্ত হই অথবা যদি 
আলন্তয ও মোহ আসিয়া আমাদের জ্ঞান-ক্রিয়াকে বাধা দেক্, তবে' 
আমরা সে বিষয়ের বথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারি না; তজ্জন্য আমরা 
বুঝিতে পারি যে, আমাদের চিত্তের চাঞ্চল্য বা বিক্ষেপ কন্মে প্রবৃত্তি 
ও মোহ বা অবসাদ আমাদের জ্ঞানের বিরোধী । আমাদের 
আস্তরিক ব্যাপারের প্রত্তি লক্ষ্য করিলে, আমর! বুঝিতে পারি যে, 
1মাদের জ্ঞানবৃত্তি বিকাশকালে আমাদের কর্মবৃত্তি ও অবসাদ বাঁ 
মোহভাব সংবত থাকে। সেইরূপ লোভাদিবশে আমাদের কর্মবৃত্তির 
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বিশেষ উদ্রেক হইলে আমাদের ল্ঞানের প্রকাঁশ-ভাব ও মোহভাৰ 
সংধত থাকে এবং যখন মোহ বা অবপাদ আসিয়া আমাদিগকে 
অভিভূত করে, তখন আমাদের জ্ঞানের প্রকাশ ও কর্দের 
প্রবৃত্তি সমুদয় ক্ষীণ হইয়। যায়) অতএব আমাদের অন্তর্বে তিনটি 
পরস্পর বিরোধী ভাবের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া জানিতে পারি। ইহাদের 
মধ্যে জ্ঞানপ্রকাশের ভাবকে সত্বগুণের ভাব কর্মে প্রবৃত্তির 
ভাবকে রজোগুণের ভাব, এবং এই উভয় ভাবের বিয়োধী অবসাদ 
ও মোহ-ভাবকে আমরা তমোগুণের ভাব বলিতে পারি। আমরা 
আরও বুঝিতে পারি যে, যখন রজঃ ও তমোভাব অভিভূত হইয়! সত্বের 
বিবৃদ্ধি হয় ও জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন আমর! একরূপ অনাবিল স্থুখ 
অনুভব করি । সর্বেন্ত্িয বার! জ্ঞান প্রকাশকালে এই সুখের উপভোগ 
হুয়। সেইরূপ রাজসিক লোভাদির দ্বারা পরিচালিত হইলে ও কর্মে প্রবৃত্ত 
হুইলে আমাদের হঃখভোগ করিতে হয়। আব তামসিক অজ্ঞান মোহে 
মোহিত হইলে, আমাদের সুখ ও হুঃখের অনুভূতি বড় থাকে না) তখন 
অবসাদ বা জড়তা আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে। 

আমাদের অন্তরে বৃত্তিজ্ঞানের প্রকাশ কালে যে ক্রিয়া হঃ, তাহ 
সাত্বিক। তাহ! লোভারদি-প্রবৃত্তি-চালিত রাজসিক ক্রিয়া হইতে ভিন্ন। 
জ্ঞানার্জনচেষ্টাজনিত ক্রিয়া যেমন সাত্বিক, যেইরূপ শান্ত্রবিহিত ধর্ম 
ৰা অনুষঠঠের কর্খ করিবার প্রবৃতি-জনিত এবং শান্ত্রনিষিষ কর্মে 
নিবৃত্তিজনিত জ্ঞানপূর্বক যে কর্ম, তাহাও সাত্বিক। বিশুদ্ধ জ্ঞান 
যেমন সন্ধুণের ধর্ম, সেইরূপ সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারায় চালিংত 
হইয়া জঅনুক্রেছ্ধ কর্ম্মাচরণও সব্বগুণের ধর্ম) অথবা সত্বপরিচালিত 
রজোগুণের ধর্ম । তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন, স্র্কৃত কর্মের ফল 
নির্মল সাস্বিক, লোভাদি প্রবৃত্তি চালিত রাজসিকু কর্মের ফল ছঃখ। 
আর তষোগুপের ফল অজ্ঞান । সব্বগুণ হইতে জ্ঞানের সম্যক গ্ুকাশ 
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হয়) রজোগুণ হইতে লেভ অর্থাৎ ত্রিবিধ নরকত্বার কাম ক্রোধ ও 
লোভ সমুৎপন্ন হয়, আর তমোগুণ হহতে প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞান সমুভূত 
হয়। এইরূপে আমরা গীতা হইতে ত্রিগুণের ভাব ও কর্ম এবং কিরূপে 
তাহার। আমাদিগকে বন্ধ করে এবং কি ফল উৎপাদন করে, তাহ! 
ংক্ষেপে জানিতে পারি । 

ভগবান্‌ এস্থলে ত্রিগুণ সম্বন্ধে আরও যে এক কথ! বলিয়াছেন, তাহা 
এস্থলে আমাদের বুঝিতে হইবে । ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, যদি কাহার 9 
সত্বগুণের প্রবৃদ্ধিকালে প্রলয় বা মৃত্যু হয়, তবে সে উত্তমবিদ্গণের ব 
জ্ঞানিগণের অমললোক অর্থাৎ ন্বর্গলোক হইতে ব্রহ্ধলোক পর্য্স্ত কোনও 
উপযুক্ত লোক প্রাপ্ত হয়। যদি রজঃপ্রবৃদ্ধিকাবে কাহারও মৃত্যু হয়, 
তবে সে কর্মসঙ্গিলোকে ব৷ এই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে; আর যদি 
কাহারও তমঃপ্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হয়, তবে সে পরে মুঢযোনিতে ব৷ 
পণ্ড বা তদপেক্ষা নিয়যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ভগবান্‌ আরও বলিয়া- 
ছেন যে, যাহাদের রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত হওয়ায় সন্বগুণে স্থিতিলাভ 
হইয়াছে, তাহারা! উদ্ধে গমন করে। সেইরূপ যাহারা রজোগুণে স্থিত, 
তাহার! মধ্যে ব এই ভূলোকে বা মনুষ্যলোকে" থাকে । আর যাহারা 
জঘন্ভ তমোগুণে স্থিত, তাহার! ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এই কথা 
আমাদের জার একটু বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। আমাদের মধ্যে 
অনেকের সুঢ়তা, জড়তা ও অজ্ঞান এতই প্রবল ষে তাহারা! কদাচিৎ 
কর্মে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারে এবং জ্ঞানার্জন-চেষ্টার রূত হইতে 
পারে। তাহাদের মধ্যে সত্ব ও রজোগুণ অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে । ইহার! 
সাধারণতঃ জঘন্য তমোগুণবৃত্তিস্থ । ইহাদের মধ্যে তমোগুণ অত্যন্ত 
বলবান্‌। সত্ব বা রল্বোণ কদাচিৎ তমোগুপকে অভিভূত করিয়া অভি- 
ব্যক্ত হয়; ইনার! এ জীবনে ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ক্রমশঃ 
জর়ভাবাপন্র হয়। ইহারা মুঢ়চিত্ত) মৃত্যুর পরে ইহাদের কোনও গতি 
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হয় না। এই তূলোকেই ইহার! ইহাদের সংস্কারানুযায়ী নিমযোনি 
প্রাপ্ত হয়। আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানবই 
রঞোগুণ প্রধান। তাহার! প্রবুত্িবশে কাম ক্রোধ বা লোভবশে রাগ 
দ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহার! জ্ঞানার্জন করিতে পারে না ব৷ 
কর্তব্য সাধনে চেষ& করে না; তাহারা ধর্ম কর্ম বা কর্তব্য কর্ম করিতে 
পারে না; আবার অলস হুইয়াও থাকিতে পারে না। এই সকল 
রাঁজসিকলোক পায়ই লোভাদি প্রবৃত্তিবশে চালিত হয় ও ছুঃখ পায়। 
এই সকল লোকের ইহকালে কোনও প্রকার উন্নতি হয় না) মৃত্ার পরেও 
ইহাদের উর্ধগতি হয় না; মৃত্যুর পরে ইহার! প্রেতলোকে উপযুক্তকাল 
বাস করিয়া, পুনর্বার মনুষ্যুলোকে জন্মগ্রহণ করে। এখানে আবার সংস্কার 
ব৷ প্রবৃত্তিবশে কর্ম করে ; আবার মৃত্যুর পরে এই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ 
করে এবং বার বার এই মনুষ্যপোকে গতায়াত করে। এ সংসারে 
অতি অন্ন লোকই প্রকৃত সত্বস্থ বা সত্বগুণপ্রধান। বহুকালের বা বন্ধু 
জন্মের সাধনায় ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ধাহাদের রাগ দ্বেষ, কাম, ক্রোধ 
লোভ প্রভৃতি ক্ষীণ হইয়া! যায়, ধাহাদের প্রবৃত্তি সংযত, যাহারা অজ্ঞান» 
মোহজনিত অবসাদে আর অভিভূত হন না, সেই পুণ্যকারী জ্ঞানী লোকই 
সত্বস্থ থাকেন। তীহারাই এ জীবনে জ্ঞান, ধর্ম ও বৈরাগ্য সাধন দ্বারা 
ক্রমে ওন্নতি লাভ করিয়! নির্মল সুখ উপভোগ করেন এবং মৃত্যুর পরে 
পিভৃষানে বা! দেবযানে গমন করিয়। স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হন। ( দেবযানে 
ও পিতৃঘ/নে গতির তত্ব পূর্ববে ৮ম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে )। 

এস্কলে উল্লেখ কর! আবশ্তক যে, আমাদের মধ্যে কাহারও সন্বডুণ 
কাহারও রজোগুণ এবং কাহারও তমোগুণ প্রবল থাকে ; সকলের মধ্যেই 
এই তিন গুণ থাকে এবং সময়ে ও অবসর মত কটি গুণ অপর ছৃইাঁটি 
গুপকে অভিভূত করিয়া প্রকাশ পাইতে চেষ্টাকরে। কোনও একটি গুণ 
' একেবারে অভিভূত হইয়া! বরাবর থাকে না। আমাদের মধ্যে এই 


১৮৩ শ্রীমন্তগবদগীত। | 


ত্রিগুণের পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত বা পরাজিত করিবার যে চেষ্টা 
নিয়ত চলিতে থাকে, তাহাকেই শাস্ত্রে দেবান্থুর-সংগ্রাম বলে? ইহার তত্ব 
পরে ষোড়শ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে । এই দেবান্ুর সংগ্রামে বা 
ত্রিগুপের পরম্পর সংগ্রামে যে মনুষ্যের মধ্যে সত্বগুণ রজঃ ও তমে৷ গুণকে 
সম্পুর্ণ অভিভূত করিতে পারে, তিনি সব্বস্থ, তিনি দৈবী সম্পদ্যুক্ত ) 
আর যাহার মধ্যে রজঃ ও তমে। গুণের দ্বারা এই সত্বগুণ সম্পূর্ণ অভি- 
ভূত, সে রজ্স্থ বা তমস্থ; সে আস্ুরী সম্পদ্‌ যুক্ত । ষোড়শ অধ্যায়ে এই 
দৈবাস্থুর সম্পদ বিবৃত হইয়াছে; এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন। 

এ স্থলে আমরা আর এক কথা বলিব । আমাদের মধ্যে এই ষে 
সত্বগুণের সহিত রজঃ ও তমে গুণের সংগ্রাম বা! দেবাস্থর সংগ্রাম, ইহা 
অনাদিকাল প্রবৃত্ত | * 

আমাদের এ জীবনে সেজন্ত কখনও সত্বগুণের প্রবৃদ্ধি হয়, কখনও বা 
রজোগুণের কখনও বা তমোগুণের বৃদ্ধি হয়) যে সাধারণতঃ সত্বস্থ, 
তাহারও কখনও রজোগুণের কখনও বা তমোগুণের অভিব্যক্তি হইতে 
পারে। তজ্ন্ত মৃত্যুকালে আমার্দের কোন্‌ গুণ প্রবৃদ্ধ থাকিবে, তাহা স্থির 
করা যায় না। পূর্বে ৮৬ শ্লোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন জীবনে ষে ভাবে 
সতত ভাবিত হওয়৷ যায়, সেই ভাবই মৃত্যুকালে 'অভিব্যক্ত হয় বা সেই 
ভাবেরই ন্মরণ হয়; অতএব যিনি জীবনের অধিকাংশ সময় সব্বস্থ থাকিতে 
পারেন অর্থাৎ যাহার রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত হইয়৷ সাধারণতঃ 


* শক্করাচার্ধা এই দেবাহর সংগ্রাম সম্বন্ধে ছান্দোগা উপনিষদৃ-ভাষো বলিয়াছেন,__ 
দেবা:.....শাস্ত্োন্তাসিতা ইন্তরিয়বৃত্তরঃ | অন্থরাভ্তদ-বিপরীতাঃ। হ বৈ......ফত্র...... 
সংযেতিরে | ..****** ্বাভাবিকাত্তমোরপা ইন্দ্রিয়ৃত্রর: অহুরাঃ। তথা তদৃধিপরীতাঃ 
শন্ত্রার্থবিষয়-বিবেকল্যোতিরাত্মানো৷ দেবাঃ স্বাভাবিক-তমোরপান্রাভিতবনায় প্রবৃত্ত 
ইতি অস্তোন্তাতিভবোন্তবন্গাঃ, সংখাম ইব সর্বপ্রাণিষু প্রতিদেহং দেবান্থর-সংখরামঃ 
বনাদ্বিকালপ্রবৃত্ত ইত্যতিপ্রারঃ। 
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সত্বগুণই প্রবল থাকে, তিনিই মৃত্যুকালে সত্ববৃদ্ধি অবস্থায় প্রয়াণ করিতে 
পারেন এবং তিনিই উর্ধগতি লাভ করিয়া উত্তমবিদ্গণের অমল লোক 
প্রাপ্ত হন। মৃত্যুকালে রঝে। বুদ্ধি ও তমো বৃদ্ধি সম্বন্ধেও এইন্ধপ বুঝিতে 
হইবে। 
এইরূপে গীতাক্র এই অধ্যায়ে পঞ্চম হইতে অষ্টাদশ শ্লোক পর্য্যস্ত বে 
ত্রিগুণতত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা আমর! বুবিতে পারি। এক্ষণে আমরা 
অন্ত শাস্ত্রে এই ত্রিগুণতত্ব কিরূপে বিবুত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিব । 
অন্য শাস্ত্রোক্ত ত্রিগুণ-তত্ব ।-_-এই ত্রিগুণতত্ব বুঝা অত্যন্ত 
কঠিন। কিন্তু এই তত্বের উপর সমুদয় জগৎ-তত্ব প্রতিষ্ঠিত। এই পরি- 
দৃগ্তমান জগৎ এই ব্রিগুণের ব্যাপার ও ক্রিয়। ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
সামান্ত বালুকা হইতে মনুষ্য পর্য্স্ত যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, সে 
সকলই এই প্রকৃতিজ ব্রিগুণের অধীন। কপিল প্রমুখ মহবিগণ এই 
ত্রিগুণে় তত্ব হইতে সংসারের যাবতীয় তত্ব নির্ধারিত করিয়াছেন। 
হিন্দুশাস্ত্র বুঝিতে হইলে, এই ত্রিগুণতন্ব প্রথমে বুঝিতে হয়। বিশেষতঃ 
আমাদের ধর্থশান্ত্র বুঝিতে হইলে, ত্রিগুণতত্ব জান! নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
এই ত্রিগুণতত্বের উপরে জীবতত্ব মান্গুষের বর্ণাশ্রম-বিহিত ধর্তত্ব, সাধনা- 
তত্ব, মনস্তত্ত, পরকালতত্ব, পুনর্জন্মতত্ব, মুক্তিতত্ব, জীবের অভ্যুদয় বিকাশ 
ও পরিণতিতত্ব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত। জগতের স্থপ্ি, স্থিতি ও পরিণতি তন্ধ 
প্রভৃতিও এই ত্রিগুণতত্ব হইতেই বুঝিতে হয়। ইহার উপর সম্মজতন্ব, 
সমাজের বর্ণ-বিভাগতত্ব, কন্ম-বিভাগতত্ব স্থাপিত । দর্শনশান্ত্রের যে 
সুল প্রতিপাদ্য বিষয় জীবতত্ব, জগত্বত্ব, ঈশ্বরতত্ব ও আত্মতত্ব তাহাও 
বিগুণ-তবজ্ঞান ব্যতীত বুঝিতে পার! যায় ন7া। এই ত্রিগুণতত্ব সম্বন্ধে 
কয়েকটা প্রয়োজনীয় বিষয় আমরা এস্থলে আন্লোচন। করিব মাত্র । 
ত্রিগুণ-তত্ত্বের মূল কোথায়, এবং কোন্‌ শাস্ত্রে কাহার ত্বারা ইহা 
প্রথমে প্রতি্িত হইয়াছে,তাহা৷ আমাদের বুঝিতে হইবে । আমরা 'বলিতে 


১৮২ শ্ীমদৃভগবদগীতা। 


বাধ্য যে, খষি কপিলের প্রচারিত সাংখ্যশাস্ত্রেই প্রথমে এই ত্রিগুণতন্ক 
প্রক্কৃতি-পুরুষতত্বের সহিত প্রতিষ্টিঠ হইয়াছে । তাহা হইতে এই তত্ব 
পরবর্তী সমুদায় শাস্থে গৃহীত হইগ্রাছে। এই জন্তই ভগবান্, খাবি 
কপিলকে সিদ্ধগণের মধ্যে শ্রেক্ঠ, এবং তাহাদের মধ্যে কপিলকে তীাহাঁরই 
বিভৃতি বলিক্নাছেন (১০।২৬)। শ্রীভাগবতে কপিলকে ভগবানের 
ষোড়শ অবতারের মধ্যে এক অবতার বলা হইয়াছে। শ্বেতাঙ্বতর 
উপনিষদে আছে -.- 
পিং প্রহৃতং কপিলং যস্তমগ্রে”  ।:0(0২)। 
অর্থাৎ কপিল খধিকে ভগবান্‌ সর্বপ্রথমে উৎপন্ন করিয়াছিলেন । 
পুরাণে খধি কপিলকে ব্রহ্মার মানস-পুত বলা ভষ্য়াছে_-_ 
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। 
অস্থরিঃ কপিলশ্চৈব বোড়,ঃ পঞ্চশিখস্তথা । 
ইত্যেতে বঙ্গণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ ॥ | 
এবং কপিলের সহিত ধর্মজ্ঞান এরশ্বর্য্য ও বৈরাগা উৎপন্ন হইয়াছিল; 
ইহাও উক্ত হইয়াছে । 
আ্তিতে ত্রিগুণের উল্লেখ--সে যাহা হ্টক, শ্রুতিই ষে এই 
ব্রিগুণের মূল প্রমাণ তাহা বল! যায়। শেতার্খশবতর উপনিষদে যেমন 
প্রকৃতি ও মায়ার কথা আছে, সেইরূপ ত্রিগুণেরও ইঙ্গিত আছে। থে 
একটি মাত্র মন্ত্রে (৪1: ) এই ভ্রিগুণের টল্লেখ আছে, তাহা! এই-- 
“অজামেকাং লোহিতশ্তর্রকুষ্জাং বহুবীঃ প্রজাঃ স্থজমানাং সরূপাম্‌। 
অজোহ্যেকে। জুষমাণোহন্থশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগ্যামঙ্গোইস্তাঃ ॥” 
যখন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে খধি কপিলের নাম পাওয়া যায় (৭সাংখা- 
যোগাধিগমাম্‌+-:৩১৩) তখন সন্দেহ হইতে পারে যে, খষি কপিল 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বঞ্তগ খাষির পূর্ববর্তী এবং ধষি কপিলের প্রবর্তিত 
সাংখ্যশাস্ত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্বে প্রবর্তিত । শ্বেতাস্বতর 
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উপনিষদে সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্রের সমন্বয় হইয়া ঈশ্বরতত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কারণ নাই। আমর! 
পূর্ব্বে আরও দেখিয়াছি যে, কঠোপনিষদে সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্বের 
ইঙ্গিত আছে। তাহাতে যাহা -ইন্জ্রির় মন বুদ্ধি ও অব্যক্ত তত্ত্বের 
অতীত পুরুষ এবং বুদ্ধিপ্রভৃতি তব্বের মূল অবাক্ত, তাহাও উল্লিখিত 
হইয়াছে। কঠোপনিষদ অপেক্ষা 'সাংখাদর্শন ষে প্রাচীন, তাহা কেহ 
বলিতে পারেন না। অতএব মুল সাংখ্যশান্ত্র অবস্ত শ্রুতিসম্মত এবং 
শ্রুতি-প্রমাণ অবলম্বনে প্রতিঠিত। 

পূর্বে ১৩শ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে । এ 
স্থলে ইহার পুনকুল্লেখ নিশ্রয়োজন। যাহা হউক, উপনিষদে এই ত্রিগুণের 
ষে ইঙ্গিত আছে, তাহা অতি সামান্ত বলিতে হইবে । উপনিষদে উত্ত 
হইয়াছে যে, ভগবান্‌ গুণসকলকে বিনিযুক্ত করেন বা স্ব স্ব কর্ন যোজন! 
“করেন । “গুণাংশ্চ সর্ববান্‌ বিনিযোজয়েদ্‌ যঃ৮। আরও উক্ত হুইয়াছে যে 
পুরুষ বন্ধ হইয়া লোহিত শুরু কৃষ্ণ বর্ণের মিশ্রণে বিভিন্নরূপ হয় । এতদন্ু- 
সারে মানুষেরও বর্ণভেদ হয়। এই ত্রিবর্ণ ষে ত্রিগুণ, তাহা পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে । 

সে যাহা! হউক,*উক্ত ত্রিগুণ যে ত্রিবর্ণাতকবক, এই মাত্র জানিলে 
ত্রিগুণতত্ব জানা যায় না। অতএব ত্রিগুণসন্বদ্ধে এই শ্রুতিপ্রমাঁণ 
ষথেষ্ট নহে । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ব্যতীত মৈত্রায়ণী উপনিষদেও ত্রিগুণের 
উল্লেখ আছে। যথাঁ_ 

“তম এবেদমগ্র আস, তংপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াতদ্বৈ রজসোরেপং 
তদ্রজঃ খন্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদৈ সত্বম্ত রূপম্‌ ইতি ॥ 

( মৈত্রায়নী উপঃ, ৫1২)। 

এই মৈত্রারণী উপনিষদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বিশেষতঃ ইহাতে 

তমঃ যে মুলতত্ব, এবং তাহা! হইতে বৈষম্য হেতু যে রজোগুণের 
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উতৎপত্বি, আর রজঃ হইতে যে সত্ববের উত্তৰ উক্ত হইয়াছে, তাহা সাংখ্য- 
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন। খণ্েদে “তম”ই সৃষ্টির অগ্রে বিদ্ভমান 
ছিল, ইহা. উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই 
“তমঠ উক্ত হইয়াছে । ' "তমসো মা জ্যোতির্গমন়্” ইত্যাদি শ্রুতি 
রষ্টব্য | কিন্তু এস্থলে তমঃ এক*অর্থে সাংখ্যের সুলপ্রককতি হইলেও 
ইহাতে ব্রিগুণের কোন আভাস পাওয়! যায় না। অতএব সাংখ্য শাস্ত্রেই 
এই ত্রিগুণতত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে। 
খ্যশাস্ত্র---কিস্তু হংখের বিষয় এই যে, মূল সাংখ্যশান্ত্র একরূপ 

বিলুপ্ত হইয়াছে । বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখ্যস্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, 
তিনি কালে নষ্ট সাংখ্যশান্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি যে সমগ্র 
সাংখ্যশান্ত্র উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন, ইহ! বলা! যায় না। গীতায় 
পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে যে 'সাংখ্যে কৃতান্তে ও “গুণসংখ্যানে প্রোক্ত+ সর্ব 
কর্খ সিদ্দির পঞ্চ কারণ ও ত্রিবিধ কর্ম্ুচোদনার কথ! উক্ত হইয়াছে, 
(১৩, ১৮১৯ শ্লোক দ্রব্য) তাহা বর্তমান কালে প্রচলিত কোন 
সাংখ্যগ্রন্থে পাওয়া যায় না। 

সাংখ্যতত্ব সমাস- -সাংখ্যশান্ত্র সম্বন্ধে তিন খানি মূল গ্রন্থ পাওয়া 
যার। ইহার মধ্যে “তত্বসমাসকে” খধি কপিলের মুল গ্রন্থ বলিয়া 

অনেকে বিশ্বাস -করেন। কিন্তু সে গ্রন্থে পচিশটি মাত্র সুত্র আছে। 

তাহা এত সংক্ষিপ্ত, যে কোন পুস্তকের 'সুচী” স্বর্ূপেও তাহ গ্রহণ করা 
বায় না। তাহার এক ভাব্যও প্রচলিত আছে, অনেকে তাহা আল্ুরি- 
প্রত বলেন। কিন্ত তাহার কোন প্রমাণ নাই। এই সাংখ্যতত্বসনাসে 
ত্রিগুণ সম্বন্ধে একটি মাত্র সুত্র আছে-_ 

“ত্রৈগুণ্যঃ।” ইহার উক্ত ভাষ্য এইরূপ-- 

ত্রিগুপ কি? সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ। ত্রিগুণের ভাবকেই 
ব্ৈগুণ্য বলে। 
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“সত্ব--প্রসাদ লাঘব, প্রসন্নতা, অভীষ্ট গতি, তুষ্টি, তিতিক্ষা, সন্তোষ 
ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা অনন্ত-ভেদযুক্ত । এই সত্বগুণকে সংক্ষেপতঃ সুখাত্বক 
বলা যায়। 

“রজঃ--শোক, তাপ, ভেদ, উদ্বেগ, দোষ, গমনাদি লক্ষণ ছার! 

খ্য-ভেদবুক্ত। এই রজোগুণ সংক্ষেপে হঃখাত্বক । 

«তমঃ-__আচ্ছাদক, অজ্ঞান, বীভৎস, গৌরব (পরুষত্ব ), আলস্য, 
নিদ্রা, প্রমাদ ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা অসংখ্যরূপে বিভক্ত । এই তমো- 
গুণকে সংক্ষেপতঃ মোহাজ্মক বল৷ বায়। 

এইরূপে ত্রেগুণ্য ব্যাখ্যাত হইল। 

“সত্বং প্রকাশকং বিদ্যাৎ রজে। বিদ্যাৎ প্রবর্তকম্। 
তম আবরকং বিস্ভাৎ ত্রৈগুণ্যং নাম সংজ্ঞিতম্‌ ॥” 

'খ্য সুত্র--তৎপরে সাংখাশান্ত্রের দ্বিতীয় প্রামাণিক গ্রন্থ সাংখ্য- 
দর্শন। ইহাকে সাংখ্য প্রবচন বা সাংখ্যস্ত্র বলে। অনেকে ইহাকে 
আধুনিক গ্রন্থ ও বিজ্ঞানভিক্ষু প্রণীত বলেন। কিন্তু একথ সঙ্গত নহে। 
বিজ্ঞানভিক্ষু যেরূপ সাংখাস্থত্রের ভাষা করিয়াছেন, সেইরূপ অনিরুদ্ধ 
ইহার এক বৃত্তি করিয়াছেন। তাহা বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন 
বোধ হয় এবং অনিরুদ্ধ বৃত্তিতে বিজ্ঞানভিক্ষুর উল্লিখিত কয়েকটি 
সুত্র পাওয়া যায় না; আবার কয়েকটি নৃতন সুত্রও পাওয়! বাক্স এবং 
অনেক পাঠাস্তরও দেখা যায়। ইহ! ব্যতীত সাংখ্যস্থত্র যে প্রাচীন * গ্রন্থ, 
তাহা অনুমান করিবার অন্ত কারণ আছে। তাহা এস্কলে উল্লেতখর 
প্রয়োজন নাই। এই সাংখ্যস্থত্রে ত্রিগুণ সম্বন্ধে কি আছে, তাহা এক্ষণে 
দেখিতে হইবে। 

সাংখ্যদর্শনে এই ব্রিগুণ সম্বন্ধে কয়েকটি মাত সুত্র আছে। যখা,-_ 

(১) “সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা। গ্রকতিঃ৮। (১৫৯ )। 

অর্থাৎ সাংখোর যে মুল তন্ব প্রর্কতি, তাহা! এই সত্ব রজঃ ও উমো- 


১৮৬ শ্রীমদ্ভগবদগী তা। 


গুণের সাম্যাবস্থা মাত্র। এই ত্রিগুণের স্বরূপ ( অথবা ধর্ম ) সম্থন্ধে উক্ত 
হইয়াছে__ 

(২) প্গ্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈগুণানামন্তোগ্তং বৈধন্ম্যম্” | (১1১২৭) 

অর্থাৎ 'গ্রীতি অগ্রীতি ও বিষাদাদি এই গুণত্রয়ের দ্বারা এই ত্রিগুণের 
পরম্পর বৈধন্দ্য। ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, প্রীতি কেবল সত্বগুণের ধর্ম, 
অগ্রীতি কেবল রজোগুণের ধর্ম, আর বিষাদ কেবল তমোগুণের ধর্ম । 

(১ িঘ্যাদি ধ্মৈরন্যোন্তাং সাধন্মাং বৈধন্ম্যমিতরেষাম্‌।» (১৭১২৮) 

অর্থাৎ লঘুত্বাদি ব্বধর্ম্ের দ্বারা! সাধন্ম্য ও শ্রাহার বৈপরীত্যের ছারা 
বৈধন্ধ্য নির্ণীত হয়। এই দ্বই সুত্র হইতে আমর! এই মাত্র জানিতে 
পারি যে, সত্বগুণের ধর্ম প্রীতি বা স্থথ ও লব্ুত্ব, রজোগুণের ধর্ম অগ্রীতি 
বা হঃখ ও চলনত্ব আর তমোগুণের ধর্ বিষাদ ও গুরুত্ব । 

গীতায় ষে উক্ত হইয়াছে _প্উর্ঘং গচ্ছস্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষস্তি 
বাজসাঃ... অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ” (১5১৮ শ্লোক ), সে সম্বন্ধে সাংখ্য-, 
দর্শনের স্থত্র যথা . 

(৪) “উদ্ধং সত্ববিশালা” (৩1৪৮ )। 
“তমো বিশাল মূলতঃ ৮ (৩1৪৯ )। 
“মধ্যে রজোবিশাল! 1৮ (৩৫০ ) 
ব্রিগুণসন্বন্ধে আর একটি মাত্র সুত্র সাংখ্যদর্শনে পাওয়া যায় তাহা এই-- 
(৫) “দত্বাদীনামতদ্বন্ত্বং তব্দরুপত্বাৎ” (৬৩৯ )। 

অর্থাৎ সত্ব রজঃ ও তমঃ ইহার! প্রকৃতির গুণ ব। ধশ্ম নহে । ইহার! 
প্রকৃতির রূপ বা স্বরূপ । ইহার অর্থ এই যে, যদিও সব্বাদিকে গুণ বলে, 
কিন্তু বাস্তবিক ইহারা প্রকৃতির গুণ বা ধর্শ নহে। গুণ বা রজ্জ, 
যেমন বন্ধনের কারণ, এই সত্বাদিও সেইরূপ পুরুষের বন্ধনের কারণ 
ঝলিয়! ইহাদিগকে “গুণ বলেন। গুণ এস্থলে এই বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত । 
তত্বকৌমুদরীকার বলিয়াছেন-_-'ত্রয়োগুণাঃ স্ুথছুঃখমোহ! অন্তেতি ব্রিগুণম্‌” 
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অর্থাৎ স্থখ ছুঃখ ও মোহরূপ তিনগুণ বাহার আছে, তাহা ভ্রিগুণ। 
অর্থাৎ সুখাদ্দিগুণ বিশেষের আধার বা অধিকরণ বলিয়া! ইহাদিগকেও গুণ 
বলে। সত্বাদি প্রকৃতিরই ম্বরূপ। সত্ব রজঃ তম মিলিয়াই প্রকৃতি। 
প্রকৃতি যদি “দ্রব্য হয়, তবে সব্াদি ভ্রব্য। প্রকৃতি যদি শক্তি হয়,. 
তবে এই সত্বাদিও শক্তি বিশেষ। একথা! আমর! পরে বুঝিতে চেষ্টা 
করিব। এই প্রকার সাংখ্দর্শনে ত্রিগুণের যে উল্লেখ আছে, তাহাও 
অতি সংক্ষিপ্ত । 

সাংখ্যকারিকা-_সাংখ্যদর্শনের তৃতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থ--কারিক1। 
ইভা ঈশ্বররুষ্। বিরচিত। শঙ্করাচার্ষেযর গুরুর গুরু গৌড়পাদ ইহার 
ভাষা করিয়াছেন। এ গ্রন্থ ষে প্রাচীন, ইহা সর্ববাদিসম্মত। এই 
কারিকায় ত্রিগুণ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা! দেখিতে হইবে। 
প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, যাহা কিছু ব্যক্ত (772101169% ) তাহা ত্রিগুণ। 
এই ব্যক্তের কারণ যে অব্যক্ত ব৷ প্রধান € অর্থাৎ মূল প্রকৃতি ) তাহাও, 
ত্রিগুপ। কেন না যাহা কারণে নাই, তাহা! সৎকার্য্যবাদ অনুসারে 
কার্যে থাকিতে পারে না। ব্যক্ত ও অবাক্ত পত্রিগ্ডণ হইলেও পুরুষ 
তাহার বিপরীত-_পুরুষ ত্রিগুণাতীত । এই ব্রিগুণ ব্যতীত ব্যক্ত ও 
অব্যক্কের অন্ত লক্ষণ” আছে, তাহা এস্লে উদ্লেখের প্রয়োজন নাই। 
কারিকার শ্লোক এইস 

“ত্রিগুণমবিবেকিক বিষয়ঃ সামান্মচেতনং প্রসবধশ্মি 
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীত ব্তথা চ পুমান্” ॥ (১৯) 
এই ত্রিগুণ সম্বন্ধে কারিকায় উক্ত হইয়াছে. . 
“ঞ্ীত্যগ্রীতিবিষাদাত্বকাঃ গ্রকা শগ্রবৃত্তিনিরমার্থাঃ। 
অন্যোহন্যাঁভি ভবাশ্রয়-জনন-মিথুন-বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ ॥৮ (১২)। 

অর্থাৎ সত্বগুণ গ্রীতি-আত্মক বা সুখাত্বক এৰং প্রকাশ সমর্থ ,রজোগুণ 

অগ্রীতি ব ছঃখাত্বক এবং প্রবৃত্তি সমর্থ, আর তমোগুণ বিষাদাত্মক ও' 


১৮৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


নিয়ম ব। স্থিতি সমর্থ। সবব--সখরূপ, রজঃ-_ ছঃখরূপ, ও তমঃ-_বিষাদ- 
রূপ। সত্ব--প্রকাশরূপ, রজঃ--প্রবৃত্তিরপ ব' ক্রিয়ারপ, আর তমঃ-_ 
স্থিতিকূপ।' ইহাই প্রত্যেক গুণের বিশেষ ধর্ম । ইহাদের সাধারণ ধর্ম্মও 
আছে। এই তিন গুণ, অন্তোন্তাভিভব, অন্টোন্তাশ্রয়, আন্তোন্তজনন, 
অন্তোন্তমিধুন ও অন্টোন্ত বৃত্তিযুক্ত । 

অন্তোন্তাভিভব,_অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিয়! থাকে, 
অর্থাৎ প্রত্যেকে অপর ছুইটিকে অভিভূত করিয়া অভিব্যক্ত হয়। যখন 
সন্বগুণ প্রবল হয়, তখন রঞঃ ও তমোগুণ আপনাপন বৃত্তিসহ অভিভূত 
হওয়া প্রীতি ও প্রকাশ স্বভাবে অবস্থিতি করে। বখন রজোগুণ প্রবল 
হয়, তখন সত্ব ও তমোগুণ অভিভূত হওয়ায় অগ্রীতি ও প্রবৃত্তি ধরছে 
অবস্থিতি করে। যখন তমোগুণ উৎকট হয়, তখন সত্ব ও রজোগুণ 
অভিভূত হওয়ায় বিষাদ ও স্থিতি ভাবে অবস্থিতি করে। 

অন্তোন্তাশ্য়, অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, পরস্পর সম্বন্ধ বা 
সংযুক্ত । কোন গুণই স্বতঃ কার্যকারী হয় না কোন গুণই ভিন্নভাবে 
থাকিতে পারে না। 

অন্টোন্য-ভ্রনন,.-_-অর্থাৎ একটি হইতে আর' একটি উৎপন্ন হইতে 
পারে। মৈত্রায়ণী শ্রুতিতে আছে, অগ্রে 'তমঃঃ ছিল, তাহা হইতে 
রজঃ উৎপন্ন হইয়াছিল, ও রজঃ হইতে সত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা! পূর্বে 
উন্লিখিত হইয়াছে । অতএব এক গুণ হইতে আর এক গুণ উৎপন্ন হইতে 
পারে। সত্ব গুণের নিয় পরিণামে রজঃ ও রজে। গুণের নিয় পরিণামে 
তমঃ উৎপর হইতে পারে এবং তমোগুণও ক্রমে উদ্ধপরিণাম হেতু রজঃ 
এবং রক্গঃ হইতে সত্বেরও উদ্ভব হইতে পারে। এইজন্ত যাহার প্রকাতি 
তমঃপ্রধান, সে ক্রমে ।রজঃপ্রধান হইতে পারে, এবং পরিণামে সত্ব- 
প্রধান হইতে পারে। সেইরূপ যে সব্বপ্রধান সে নিয্পপরিপাম হেতু 

ঃপ্রধান এমন কি তমঃপ্রধানও হইতে পারে । 


চতুর্দশ অধ্যায় । ১৮৯ 


অন্টোন্ত মিথুন-_ অর্থাৎ পরস্পর সন্বদ্ধ, যেমন স্ত্রী পুরুষ। এই জন্য. 
উক্ত হইয়াছে যে, 
“রজসো মিথুনং সত্বং সত্বন্ত মিখুনং রজঃ। 
উভয়োঃ সত্বরজসে! মিথুনং তম উচ্যতে ॥” 
অন্টোন্তবৃত্তিক,--অর্থাং সকল গুণ সকল গুণেতেই বর্তমান। 
গৌড়পাদ ইহার দৃষ্টাস্ত দিয়াছেন। যেমন এক স্ুরূপা৷ স্ুশীলা স্ত্রী, তাহার, 
স্বামীর পক্ষে সুখহেতু, সপত্বীর পক্ষে ছুঃখহেতু, ও লম্পটের পক্ষে মোহ- 
হেতু, অর্থাৎ স্ব রজঃ ও তমঃ তিনটি গুণেরই হেতু, সেইরূপ রজোগুণ 
সত্ব ও তমোগুণকে উৎপন্ন করে, বা! জনন হেতু হয়। তমঃ আবরণম্বভাব 
হইয়াও সত্ব ও রজোবৃত্তিকে উৎপন্ন করে। অতএব গুণ সকল পরস্পর 
পরস্পরের মধ্যে বর্তমান । 
ইহাই ব্রিগুণের সাধারণ ধর্ম । ত্রিগুণের অন্য বিশেষ ধর্মও আছে ।, 
ষথা-- 
সত্বং লঘু প্রকাশকম্‌ ইষ্টম্‌, উপষ্টস্তকং চলং চ রজঃ। 
গুরু বরণকমেব তমঃ, প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥ 
(কারিকা, ১৩)। 
ইহার ব্যাখ্যায় গৌড়পাদ বলিয়াছেন,-- 
সবগ্ুণ লঘু ও প্রকাশক,--বখন সব্বগুগ উৎকট হয়, তখন অঙ্গাদি 
লঘু, বুদ্ধি প্রকাশক ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হয়। রজোগুণ উপষ্টস্তক ও 
চঞ্চল,--উপষ্টস্তক অর্থাৎ উদ্দ্যোতক এবং চঞ্চলকারী। তমোগুণ--গুরু 
ও আবরণক। যখন তমোগুণ উৎকট হয়, তখন অঙ্গাদি গুরু হব ৰা 
তার বিশিষ্ট হয়, ও ইন্দ্রির়সকল আচ্ছন্ন বা! স্বকর্থে অসমর্থ হয়। 
ইনার প্রদদীপবৎ অর্থাৎ প্রদীপের তুল্য প্রয়োজন-সাধন-বৃত্তি-বিশিষ্ট। 
যেমন প্রদীপে তৈল, অগ্নিও বপ্তি (বাতি ) তিনটি বিরুদ্ধ স্বভাব, অথচ: 
ইহাদ্দের একত্র সংযোগে যে আলোক উৎপন্ন হয়, তাহা অন্ত পদার্থকে. 


১৯০ শ্রীমদ্ভগবদগীত|। 


প্রকাশ করে, সত্ব রজঃ ও তমঃ সেইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব হইলেও 
পরম্পর মিলিত হইয়া স্বার্থ সাধনক্ষম হয়। 
ইহাই ত্রিগুণের লক্ষণ ও ধর্ম । পূর্বে (একাদশ কারিকায় ) ব্যক্ত 
ও অব্যক্ত বা প্রধান উভয়কেই এ্রিগুগ, অবিবেকী, বিষয়, সা'মান্ত অচেতন 
ও প্রসবধন্মী বল। হইরাছে। ইহাদের মধ্যে অবিবেকী প্রভৃতি ত্র গুপ্য 
হইতেই দিদ্ধ হয়। ব্যক্তের ( অর্থাৎ মহৎ হুইতে স্থুলভূত পর্যন্ত সর্বত্র) 
এই ত্রিগুণাদি ধর্ম পরিদৃষ্ট হয়। অব্যক্তে তাহ! হয় না। কিন্তু কার্য্য 
কারণ গুণাত্বক। এজন্য ব্যক্তের যে অব্যক্ত কারণ, তাহাও ব্রিগুণ 
অবিবেকী প্রভৃতি “ধর্ম”-যুক্ত ইহা বল! যায়। ত্রিগুণ হইতে যেমন 
ব্যক্তে অবিবেকী প্রভৃতি ধন্ম সিদ্ধ হয়, অব্যক্তেও সেইরূপ হয়। 'ব্যক্তে” 
এই গুণের বিপধ্যয় দৃষ্ট হয়, কিন্তু অব্যক্তে তাহা দৃষ্ট হয় না বিপধ্যন্ব এক 
অর্থে বৈষম্য। ব্যক্তে ত্রিগুণের বৈষম্য আছে। অব্যক্তে তাহাদের 
বৈষম্য নাই । এই জন্ত সাংখ্যদর্শনে স্থূল প্রকৃতিকে বা অব্যক্তকে ত্রিগুণের 
সাম্যাবস্থা বল হইয়াছে । এ সম্বন্ধে কারিকার ুত্র এই,-- 
“অৰিবেক্যাদেঃ সিদ্ধি স্তগুণ্যাৎ তদিপধ্যয়েহভাবাৎ। 
কারণগুণাত্ম কত্বাৎ কাধ্যস্ত অব্যক্তমপি সিদ্ধম্‌ ॥৮ ( ১৪) 
ব্যক্ত হইতে ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত মুল প্রকৃতির অনুমান করিবার 
ইহাই কারণ। এই অন্মানের অন্ত কারণও কারিকায় উক্ত হইয়াছে। 
যথা, 
"ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ। 
কারণকার্ধ্য বিভাগাৎ অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপত্ত” ॥ (১৫)। 
এইছুই প্লোক হইতে জান! যায় যে, ত্রেগুণ্যের বিপর্য্যয়ের অভাৰ 
হেতু, কাধ্যের কারণ গুণাত্মকত্ব হেতু, ভেদের পরিণাম হেতু, সমন্বয় হেতু, 
শক্তি অনুসারে প্রবৃত্তিহেতু কারণ কারধ্যের বিভাগ হেতু ও বিশ্বরূপের 
অবিভাগ হেতু--এই সব কারণে অর্থাৎ এই ভিত্তির উপর অন্ধ্মান 


চতুর্দ অধ্যায়। ১৯১ 


প্রমাণ দ্বার। 'অব্যক্তের অর্থাৎ মূল কারণ প্রকৃতির সিদ্ধি হয়। কিরূপ 
যুক্তি দ্বারা এই অনুমান দিদ্ধ হয়, তাহা বুঝা কঠিন। এন্থলে তাহা 
বুঝিবারও আবশ্তক নাই । তবে এই “অব্যক্ত বা মূল প্রক্কতি“যে ত্রিগুণা- 
ঝ্বিকা, তাহা কিরূপে অনুমান হুইতে পারে, তাহ! বুঝিতে হইবে । পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে যে, মহত বা বুদ্ধিতত্ব হইতে স্থুলভূত পর্যযন্ত-_যাহা' ব্যক্ত, 
বা আমাদের প্রতাক্ষগোচর, তাহার মধ্যে ব্রিগুণের বিপধ্যয় দৃষ্ট হয়। 
তাহ! হইতে এই ব্যক্তের যে অব্যক্ত কারণ, তাহ! অবশ্ত এই ত্রিগুণ-_ 
এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বা অবিশেষ অবস্থা, তাহা অনুমান করিতে হয়। 
কারিকাক় আছে,_ 
“কারণমস্ত্যবাক্তং প্রবর্ততে ব্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ। 
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ ॥” (১৬)। 

অর্থাৎ অব্যক্ত কারণ বটে, কিন্তু ব্রিগুণ হইতেই তাহার সমবায় 
পরিণাম ও সলিলের স্থায় ভিন্ন ভিন্ন গুণের আশ্রয়ের ভিন্নত্ব হইতেই সমস্ত 
প্রবন্তিত হয়। এই ব্যক্ত মহদাদি স্থুলভূত পধ্যন্ত সমুদায়ের মূল কারণ 
অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি এই অনুমান সিদ্ধ হয়, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 
এই মূল প্রক্কৃতি মে সত্ব রজঃ ও তমোগুণের অবিপর্যযয় ব! সাম্যাবস্থা, 
তাহাও উক্ত হইয়াছে। এই ত্রিগুণাত্বক অব্যক্তই সমুদায় ব্যক্তকে 
উৎপন্ন করে। কিরূপে এই ত্রিগুণ হইতে এই অনন্ত ভেদ যুক্ত ব্যক্তের 
উৎপত্তি হয়? ইহার এক উত্তর-_সমবায় হইতে । ইহার অর্থ,এই যে 
প্রত্যেক গুণ অনন্ত, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের কতকগুলি সমবেত ব৷ 
সম্মিলিত হইয়া এক একটি বস্ত উৎপাদ্দন করে। যৈমন কতকগুলি সুত্র 
সমষ্টিতে বস্ত্র হয়, সেইরূপ অব্যক্ত গুণ সমুদায় হইতে মহত্তত্বাদি উৎপন্ন 
হয়। এই রূপে ত্রিগুণ হইতে ও তাহাদের, সমবায় হইতে ব্যক্তরূপ 
জগৎ প্রকাশিত হয়। এই সমুদায় ব্যক্তরূপ যে এক প্রকার হয় না, 
ইহার কারণ গুণের পরিণাম । পরিণাম হেতু ভিন্ন ভিন্ন গুণের আধারের 


১৯২ জীমদ্ভগবদ্গীতা। 


বৈলক্ষণ্য হইতে এই বৈচিত্র হয়। আবার বৈলক্ষণ্য হেতু জল যেমন 
ভিন্ন ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হয়, সেই রূপ এই বৈচিত্র্য হুয়। গুণের আধার ৰা 
আশ্রয়ের বৈচিত্র্য আছে। গৌড়পাদ বলিয়াছেন,--দেবতারা প্রধানতঃ 
সত্বগুণের "আশ্রয়, মানুষ প্রধানতঃ রজোগুণের আশ্রয়, পঙ্ত প্রভৃতি 
প্রধানতঃ তমোগুণের আশ্রর। এই আশ্রয় বৈচিত্র্য হেতু গুণবৈচিত্র্য 
হয় অর্থাৎ গুণের ভিন্ন ভিন্ন আধারে অবস্থিতি, ও তন্নিবন্ধন পরিণাম 
হেতু ব্যক্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রবর্তিত হয়। এক অর্থে গুণের আধারই 
পুরুষ" ৷ পুরুষের মধ্যে কোন ভেদ নাই সত্য, কিন্তু বন্ধ হওয়ায়, 
পুরুষের মধ্যে পার্থক্য হয়। সকলে সমান বন্ধ নহে। দেবতার! যেরূপ 
বন্ধ, মনুষ্য তাহা অপেক্ষা! অধিক বন্ধ। মানুষের মধ্যেও এই বন্ধনের 
তারতম্য অনুসারে পার্থক্য আছে। সে যেমন বদ্ধ, তাহার আশ্রয়ে ত্রিগুণ 
সেইরূপে পরিণত হয়। ইহাই সংসার-বৈচিত্র্যের কারণ। 
তত্বকোমুদ্দীকার বলেন যে, এই তিন গুণ নিয়ত পরিণামশীল। 
ইহারা ক্ষণকালও পরিণত ন! হুইয়া থাকিতে পারে না। তবে প্রলয় 
অবস্থায় ইহাদের “সদৃশ” পরিণাম হয়, আর স্থষ্টি অবস্থায় বিসদূশ পরিণাম 
হয়। প্রলয়কালে সত্ব সত্বরূপেদ রজঃ রজোরূপে ও তষঃ তমোরপে 
পরিণত হইতে থাকে । এই ল্লোকে পত্রগুণতঃ' 'শবের ইহাই অর্থ। 
স্ষ্টিকালে এই তিন গুণ পরম্পর মিলিত হুইয়া মহুদাদি এক একটি কার্য 
জন্মার। এইক্ধপ মিলিত হইয়া প্রকাশের নাম সমবায় । এই সমবায় 
কালে 'একটি গুণ প্রধান হয়, অপর ছুইটি অগ্রধান হইয়া তাহার অন্বর্তা 
হয়।' ইহাই সাম্য হইতে বৈষম্যের অবস্থা । গীতায় এই তত্ব সম্বন্ধে 
উক্ত হইয়াছে যে, রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ব প্রবল 
হয়, রজোগুণ সত্ব ও তমোগুপকে অভিভূত করিয়! প্রবন্তিত হয়, 
আর তমোগুণ, সত্ব ও রজঃকে পরাভূত করিয়া গ্রকটিত হয়। এইরূপে 
একই কারণ হইতে কার্ধ্যবৈচিত্র উৎপন্ন হয়। একটি গুণ যখন এইবূপে 
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কার্য বস্ততে প্রাধান্ত লাত করে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া 
অগ্রধান গুণ সকল নানাবিধ পরিণাম উৎপাদন করে। ইহাই প্রতি 
প্রতি অণাশ্রয় বিশেষাৎ পদের অর্থ। 

যাহা হউক এই বিভির অর্থ এস্থলে বুঝিবার আবশ্তক নাই) একই 
কারণ অনুমান করিয়!, তাহা হইতে কার্য বৈচিত্র্য সিদ্ধান্ত করা কঠিন। 
এজন্ত সেই এক কারণকে প্রধানতঃ তিনটি উপাদানের সাম্াবস্থা বলা 
কইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও এই বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা যায় না। এজন্ত 
প্রক্কতির মূল উপাদান সত্ব রজঃ ও তমঃ প্রত্যেককে কোন কোন ব্যাখ্যা- 
কার অসংখ্য কল্পনা! করিয়াছেন। সুতরাং যদি মূলে অসংখ্য সত্ব, 
অনংখ্য রজঃ ও অসংখ্য তমোরূপ ভ্রব্য কন্গনা কর! যায়, তবে 
তাহাদের মধ্যে কতকগুলির সন্মিলনে উৎপন্ন কার্ধ্যও অবশ্ত অসংখ্য হয়। 
ইহাতে করনা বাহুল্য হয়। প্রকৃতি ও তাহার উপাদান তিনগুণকে 
প্্বব্য' (580981)06 ) বলিয়া! অন্থমান করিলে, এই গোলযোগ হয়, 
কিন্ত প্রকৃতিকে যদি শক্তি বলা বায়, সত্ব রজঃ ও তমঃ এই শক্তির 
সুল ত্রিবিধ ভাব মাত্র বল! যার, তবে আর এই করনা বাহছুল্যের 
প্রয়োজন হয় না। আমরা একথা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

এই ত্রিগুণ নিয়ত পাঁরিণামী, নিয়ত পরিবর্তনশীল অর্থাৎ বিপর্যায়ধুক্ত । 
ইহা হইতে অপরিণামী, অপরিবর্তনীয়, অবিকৃত নিত্য পুরুষের অস্তিত্বের 
অনুমান হয়, ইহা পুরুষের অস্তিত্ব অনুমানের এক কারণ-_ 

**ত্রিগুণাদি-বিপধ্যয়াৎ অধিষ্ঠানাৎ পুরুষেহস্তি'* | (সাংখ্য কারিকা'১৭) 

সেই পুরুষ সুতরাং ব্রিগুণাতীত। পূর্বে উক্ত . হইয়াছে যে সাংখ্য- 
ঘর্শনানুসারে এই পুরুষ বছু। 

এই পুরুষের সঙ্গিধি বা অধিষ্ঠান হেতু প্রক্কৃতির গুণক্ষোভ হয়। 
সাহা! হইতে মহত্স্বাদির উৎপত্তি হয় থা -- 
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প্প্রক্কতের্মহান্ততোহহঙ্কারঃ তন্মাদ্‌ গণশ্চ যোড়শকঃ। 
তম্মা্দপি যোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি ॥% (কারিকা ২২) 
প্রকৃতি হইতে মহান বা বুদ্ধিতত্, মহৎ হইতে অহঙ্কার, বৈক্কৃত 
সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়) তামস অহঙ্কার, 
যাহাকে ভূত সকলের আদি বলে, তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয় $ 
এবং এই গঞ্চতন্মাত্র হইতে স্থুল পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। (কারিক। ২২) 
প্রকৃতির সহিত পুরুষের যোগ ব৷ অধিষ্ঠান হইলে, প্রকৃতিতে ষে 
গুণক্ষোভ হয়, তাহাতে প্রকৃতির ষে প্রথম কার্য উৎপন্ন হয়, তাহা 
মহত বা বুদ্ধিতত্ব। ইহা সত্বপ্রধান। ইহা হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি 
হয়। যখন এই অহঙ্কার সত্বপ্রধান হয়, তাহাতে রজস্তম অভিভূত 
থাকে, তথন তাহা হষ্টতে জ্ঞানেন্জিয় প্রবর্তক মন ও পঞ্চ জ্ঞান ইন্ছরিয়ের 
বিকাশ হয়। রজঃ ৭ দ্বারা এই সাত্বিক অহঙ্কার প্রবর্তিত হইলে 
বা পরিচালিত হইলে তাহা হইতে কর্শেন্দিয় গ্রবর্তক মন পঞ্চকর্শেন্ডিয়ের 
উৎপত্তি ও প্রবৃত্তি হয়। সেইরূপ তামসিক অহঙ্কার ( অর্থাৎ যাহাতে সত্ব 
ও রজঃ অভিভূত থাকে ) বজঃ দ্বারা পরিচালিত হইলে তাহা হইতে 
পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। রাজসিক অহঙ্কারকে তৈজস্‌ বলে ।-- 
«সাত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃতাৎ অহঙ্কারাৎ। 
ভূতাদেস্তন্মাব্রঃ স তামস ন্তিজসাছুভয়ম্‌ ॥৮ (কারিকা ২৫) 
" এইরূপে স্থষ্টিকালে পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতির গুণ ক্ষোত 
হইয়া বুদ্ধি অহঙ্কার মন দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতম্মাত্র প্রথমে উৎপর হয়। 
ইহার! মিলিত হইয়া লিঙ্গ হয়। প্রকৃতি পুরুষের সংস্ষ্ট এই লিঙ্গ, তাহার 
লিঙ্গ বা ুস্ম শরীর। পুরুষ সংযোগ হেতু এই লিঙ্গ চেতনবৎ হয়,__ 
“তম্মাৎ তৎসংযোগাৎ অচেতনং.চেতনাবদিব লিঙ্গম্‌।” (কারিকা ২০) 
খ্যমতে পুরুষের স্বার্থদাধন জন্ঠ বুদ্ধি অহস্কার মন ও ইন্দ্রিয় 
ইহারা যুগপৎ বা এককালে দৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধে প্রবর্তিত হয়। অনৃষ্ 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৩৯৫ 


বিষয় সম্বন্ধে (ম্মরণকালে) বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন প্রবর্তিত হয় (কারিক1 ৩০) 
'ই বুদ্ধি অহঙ্কার ও মনকে অন্তঃকরণ বলে। বেদাস্তদর্শন মতে ইহার 
নাম চিত্ত। কোঁন মতে চিত্ত শ্বতত্ত্র। শ্রতিতে ইহার্দিগকে সমষ্টি 
ভাবে মন বলে। দশ ইন্ড্রিয়কে বহিঃকরণ বলে (কারিকা ৬২)। 

পূর্বে যে তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তির কথা উক্ত 
হইয়াছে, তাহারা অবিশেষ বিষয়। আর এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে যে. 
পঞ্চভৃত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার! বিশেষ বিষয় । আমাদের প্রত্যেকের, 
লিঙ্গ শরীর অনুযায়ী স্থল শরীর বা সঙ্বাত এই পঞ্চভৃত হইতে উৎপন্ন 
হয়। এই পঞ্চস্থুল ভূত আমাদের সম্বন্ধে শান্ত ব! সুখ লক্ষণ বিশিষ্ট, 
“ঘোর বা হুঃখ লক্ষণ বিশিষ্ট অথবা! মুঢ় বা মোহজনক । 

“তন্মাত্রাণ্যবিশেষা স্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ। 
এতে স্থতা বিশেষাঃ শান্ত1, ঘোরাশ্চ মৃঢ়াশ্চ” ॥ (কারিক1 ৩৮) 

অতএব এই স্থুল ভূত মধ্যে যাহা আমাদের নিকট প্রকাশ-স্বভাব 
বা স্খ-স্বভাব তাহা সত্বপ্রধান, যাহা চঞ্চল ও হুঃখ স্বভাব তাহা রজঃ- 
প্রধান আর যাহ মুড়্-স্বভাব মোহকর তাহা তমঃপ্রধান। প্রত্যেক 
স্থলবিষয় বাভন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নভাবে প্রতীত হয়। ঘর্মাক্ত ব্যক্তির 
নিকট বায়ু শাস্ত বা' সুখকর; শীতার্ত বাক্তির নিকট বামু ঘোর ব! 
'ছুঃখকর আর পীড়াচ্ছন্ন ব্যক্তির পক্ষে বায়ু মোহকর । * 

সাংখ্যকারিকায় ব্রিগুণতত্ব সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা 
সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এই তত্ব গীতাঁয় আরও বিশদভাবে উল্লিখিত 
হইয়াছে, তাহা আমর! দেখিয়াছি । গীতায়--আমাদের মৃত্যুকালে ৫কানও 
বিশেষ গুণের প্রবৃদ্ধি হেতু বিশেষ গতিতন্ব বিবৃত হইয়াছে । দেবযানে ও 
পিতৃযানে ষে জ্ঞানীদের ও যোগীদের গতি হয়, তাহ! পূর্বে অষ্টম অধ্যায়ে 


* এইরূপে ত্রিগুণ হইতে মহদা্দি ক্রমে পঞ্চভৃতের ও বিশ্বের উৎপত্তি তত্ব আমরা 
সাংখ্যকারিক৷ হইতে বুঝিতে পারি। এস্থলে ইহার বিস্তারিত উল্লেখ নিশ্রয়োজন। 


১৯৬ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


বিবৃত ছুইয়াছে। বিশের বিশেষ গুণের বিবৃদ্ধিসময়ে মৃত্যু হইলে যে গতি 
হয়, তাহা এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। সবতপ্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে উৎকৃষ্ট 
গতি হয়, অর্থাৎ দেবষানে ও পিতৃষানে গতি হয়। (-81১৫)7 রজো- 
বিবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কর্পসহিলোকে জন্ম হয় (১৪১৫ )) আর: 
তমোবিবৃদ্ধিকা(ল মৃত্যু হইলে মুড় যোনিতে জন্ম হয় (১৪1১৮)। 
সন্ধস্থ ব্যক্তি উর্ধে গমন করে, রাজস ব্যক্তি মধ্যে অবস্থান করে, ও তামস 
ব্যক্তি অধোগতি লাভ করে (১৪১৮)। ইহার কারণ গীতায় উক্ত হয়, 
নাই। কারিকায় তাহার হেতু বিবৃত হইয়াছে । কারিকার় আছে-- 
“উর্ধং সত্ববিশালম্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ। 
মধ্যে রজোবিশালে। বঙ্গা দিস্তম্বপর্যস্তঃ+ ॥ (কারিক ৫৪) 
সা'খাদর্শনেও এ তত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্বে 
দেখিয়াছি । কারিকায় আরও আছে-_- 
“ধর্রেণ গমনমুর্ধং গমনমবস্তাত্তবত্যধর্ম্েণ। 
জ্ঞানেন চাপবর্ণো! বিপর্য্য়াদিষ্যতে বন্ধঃ॥৮ (কারিকা ৪৪), 
এই উর্ধলোক-_দেবলোক বা স্বর্গাদিলোক ও ভূবলোক, মধালোক 
ভূলোক বা! মন্ুযালোক এবং অধঃ--ভূতল--ব! পাতাললোক ( অর্থাৎ, 
তূলোকের নিয়নজাতীয় জীবলোক )। উর্ধে বা স্বর্গে অষ্টগ্রকার দেবযোনি 
বাস করেন। যথ'--ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, সৌম্য, এন, গান্ধর্ব, যাক্ষ, রাক্ষম 
ও পৈশাচ। আর মধ্য পৃথিবীতে মনুষ্য ও অধোলোকে পঞ্চবধ তিষ্যগ.. 
যোনি--অর্গাৎ পণ মৃগঞ্পক্ষী সরীস্থপ ও স্থাবর ভূত--বাস করে। 
_ শঅষ্টবিকরে। দৈব স্তৈর্্যগযোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি। 
মান্ুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো। ভৌতিক: সর্গঃ॥'* (কারিক1 ৫৩), 
ইহা! হইতে জানা যায় যে, ধাঁহাদের সত্ববিবৃদ্ধিকালে সব্বস্থ হইয়া 
সৃত্যু হব, তাহার! ধর্ম বাতা উর্ধে দেবলোকে ও পিতৃলোকে বা হ্র্গে: 
গমন করেল ) যাহাদের রজোবিবৃদ্ধিকালে রজস্থ হইয়! মৃত্যু হয়, তাহারা 
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নধর্ম হেতু মধ্যে--মনুষালোকে স্থিত হয়। আর যাহাদের তমোবিবৃদ্ধি- 
কালে মৃতু হয়. তাহারা মোহছেতু মুড যোনিতে বা তির্যাগ, যোনিতে 
ম্ম গ্রহণ করে। 

অতএব গীতায় যে ত্রিগুণতত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা আমরা সমুদায়ই 
কারিকা হইতে বুঝিতে পারি। আমরা বলিতে পারি যে গীতোক্ত 
ব্রগুণ তব্বই কারিকায় বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে । কারিকা হইতেই 
গীতার এই ব্রিগুণ তত্ব আরও স্পষ্টরূপে জানিতে পার! যায় । 

পাতপ্রল দর্শন ।--আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, পাতঞ্জল দর্শনও 
এক অর্থে সাংখাগ্রস্থ। ইহাতে ত্রিগুণের উল্লেখ আছে। কিন্ত সে 
উল্লেখ অতি সামান্ত । হছূইটিমাত্র সুত্রে এই তিগুণের উল্লেখ পাওয়া যায় । 
এই ছুই ুত্র বুঝাইবার জন্য ব্যাসভাষো সাংখ্য শান্ছোক্ত সমুদায় ব্রিগুণ- 
তত্ব অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহ! ছুর্ববোধ হইলেও আমরা 
এস্থলে তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিব। 

পাতগ্ল দর্শনের প্রথম সুত্র এই, 

*প্রকাশক্রিয়াস্থিতিীলং ভূতেঙ্ত্িয়াত্মকং ভোগাপবর্ার্থ, দৃশ্তম্‌।”(২।১৮) 

ইহার অর্থ এই যে.-₹দৃণ্ত (এই পরিদৃষ্টমান জগৎ) প্রকাশ, ক্রিস 
ও স্থিতিশীল, ভূতেন্দিয়াত্মক ও ভোগীপবর্গীর্থ । 

এই হুত্রের বান ভাষ্যের অনুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল :-.. 

“দৃপ্তের স্বরূপ বলা যাইতেছে, সন্বগুণের স্বভাব প্রকাশ " জ্ঞানু) 
রজোগুণের ত্বভাব ক্রিয়া (প্রবৃত্তি), তমোগুণের স্বভাব স্থিতি অর্থাৎ 
প্রকাশ ও ক্রিয়! প্রভৃতিকে হইতে না দেওয়া, ইহাদের প্রত্যেকের অংশ 
এক অপরের সহিত অনুরক্ত হয় অর্থাৎ সত্বগুণের কাধ্য প্রকাশ হইতে 
গেলে তামদ ও বাজসের মিশ্রণ তাহাতে থাকিয়া যায়, তমঃ ও রজে। 
'গুণের কাধ্যও এইরূপ জানিবে ? উহার এই ভাবেই (এক অপরের 
লাহাব্য লইয়াই ) পরিণত হয় । ইহারা পুরুষের সহিত সংযুক্ত ও বিধুক্ত 
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হইয়া থাকে অর্থাৎ বন্ধ পুরুষের সহিত সংযুক্ত এবং মুক্ত পুরুষের সহিত 
বিষুক্ত হইয়া থাকে, ইতর গুণ ইতর গুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
মূর্তি ( পৃথির্যাদি পরিণাম ) লাভ করে ) ইহাদের পরস্পর অঙ্গাঙ্গি-ভাক 
অর্থাৎ প্রধান অপ্রধান ভাব থাকিলেও শক্তির সন্কর হয় না? সত্বগুণের 
প্রাধান্ত অবস্থায় রজঃ ও তমোগুণ তাহার অঙ্গভাবে সাহাষ্য করে বলিয়া 
প্র সত্ত্বের কার্ধ্য প্রকাশ সুখ প্রভৃতিতে রাজন তামসের (হুঃখমোহের ) 
সঙ্কর হয় না। ইহারা সমানজাতীয় রূপে অসমবায়ী কারণ হয়, অসমান- 
জাতীয় রূপে নিমিত্ত কারণ হয়, (তুল্যজাতীয় কারণই মিলিত হইয়! 
কাধ্য করে, তাহাতে ভিন্ন জাতীয়ের সংশ্বব থাকে না, এরূপ নিয়ম নহে; 
বিশেষ এই তুল্যজাতীয়ই সমবায়ী কারণ হয়, ভিন্নজাতীয় তাহার 
সহায়রূপে নিমিত্ত কারণ হইয়া থাকে )। একটি গুণের প্রাধান্ত সময়ে 
(প্রধানবেলায়াং ইহার অর্থ প্রধানত্ববেলায়াং, ভাব প্রধান নির্দেশ ) 
অপর €ইটি গুণ অগ্রধান হইলেও সহ্কারিরূপে এ প্রধানে তাহাদের 
অন্তিতার (সভার) অনুমান হয়। ভোগ ও অপবর্থ ত্বরূপ পুক্রযার্থ 
করিবে বলিয়াই ইহাদের শক্তির ( কার্যযজনন ) বিনিয়োগ অর্থাৎ চালন! 

হয়। অরস্কাস্ত মণি যেরূপ সপ্লিধানে থাকিয়াই লৌহের উপকার করেঃ 
ইহার! প্রত্যয় অর্থাৎ ধন্াধন্মরূপ নিমিত্ত ব্তিরেকেই একটি বৃত্তির 
( পরিণামের ) অনুগমন অপর ছুইটি করে। এই গুণত্রয়ই উক্ত- 
রূপে প্রধান অর্থাৎ যাহা হইতে সমস্ত কার্য্য উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে 
লয় পায় এই অর্থে প্রধান শষে অভিহ্থিত হয়। পরিণামের সহিত এই 
গুণত্রয়কেই দৃশ্ত বলে। এই দৃত্ত গুণত্রয় ভূত ও ইন্ছিয় রূপে পরিণত, 
হয়, হুল্ ( তম্মা) ও স্থূল ( মহাভূত ) এই ছ্বিবিধ ক্ষিতি প্রতৃতি পঞ্চভৃত, 

এবং স্থৃল নুঙ্ক অর্থাৎ অহঙ্কার ও চক্ষুরাদি দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় রূপে পরিণত হয়। 

এই পরিণাম নিরর্থক নহে, কিন্ত কোনও একটি প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত 
হইয়া থাকে, এই দৃশ্ত--পুরুষের ভোগ (সুখ ছুঃখের সাক্ষাৎকার ) ও 
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মুক্তির নিমিত্ত পরিণত হয়। ইঠ্টানি্ই (স্থখ ছুঃখ) রূপ গুণন্বরূপের 
অর্থাৎ ত্রিগুণাত্্বক বুদ্ধিপরিণামের স্বরূপ নিশ্চয় বস্ততঃ বুদ্ধিরই ধর্ম 
হইলেও অবিভীগাপর অর্থাৎ পুরুষে আরোপিত হইলে উহাকে ভোগ 
বলা যায়, এবং পুরুষের স্বরপবোধকে অপবর্থ অর্থাৎ মুক্তির কারণ বলা 
যায়। এই ভোগ ও অপবর্গ রূপ উভয়ের অতিরিক্ত আর কোন দর্শন 
(প্রয়োজন ) নাই। 

পঞ্চশিথাচাধধ্য বলিয়াছেন, গুণত্রয় কর্তা, পুরুষ কর্তা নহে? 
খুণত্রয়কে অপেক্ষা করিয়া চতুর্থ স্বচ্ছ ও হুস্ বলিয়া গুণত্রয়ের তুল্য- 
জাতীয় এবং চেতন বলিয়া জড়গুণে ত্রয়ের অতুল্যজাতীয় এ পুরুষ 
গুণত্রয়ের ক্রিয়ার অর্থাৎ পরিণামের সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা, গুণত্রয়ের (বুদ্ধির) 
ধর্ম সুখ ছুঃখাদি পুরুষে প্রতীয়মান হয় বলিয়। যেন বস্ততঃই পুরুষের 
ধর্ম এইরূপে সাধারপতঃ অজ্ঞ লোকেরা মনে করে? পুরুষের উক্তরূপে 
প্রতীয়মান সুখ ছুঃখাদি বিশিষ্ট রূপ হইতে পৃথক্‌ যে একটি কুটস্থ নিরপ 
স্বরূপ আছে, তাহার শঙ্কাও করে না। ভোগ ও অপবর্গ এই ছইটি বুদ্ধির 
ধর্ম বলিয়া বোধ হর, তাহ! দৃষ্টান্ত বার বলা বাইতেছে ? যেমন জয় ও 
পরাজয় উভয়ই সৈনিক পুরুষের ধর্ম, তথাপি তাহা স্বামীর বলিয়া ব্যবন্ৃত 
হইয়া থাকে, (প্জমুক রাজা লাভ করিয়াছেন,” “অমুক পরাজিত 
হইয়াছেন” হয়ত উভয় রাজাই সংগ্রামক্ষেত্রে পদার্পণও করেন নাই), 
খ্র্ূপ ব্যবহারের কারণ জয় ও পরাজয়ের ফলভোগ (রাজ্যলাভ, 
রাজ্যনাশ ) স্বামীরই হইয়া! থাকে ? তল্জপ বন্ধ ও মোক্ষ বস্ততঃ 'বুদ্ধিতেই 
থাকে, পুরুষে ফলতোগ করে বলিয়! তাহার বলিয়! মিথ্যা ব্যবহার হইয়া 
থাকে । তোগাপবর্ণরূপ পুরুষার্থ সম্পাদন কর! শেষ না! হওয়াই বুদ্ধির 
বন্ধ, উহার পরিসমাপ্তিই মোক্ষ। এইরূপে বুদ্ধিতে বর্তমান গ্রহ্ণাদি 
ধর্মও পুক্রষে আরোপিত হইয়া! থাকে 9 কারণ পুরুষ উহার ফলভোগ 
করে। স্বরূপতঃ অর্থজ্ঞানকে গ্রহণ বলে, স্থতির নাম ধারণ, পদাথ সকলের 
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বিশেষ তর্কের নাম উহ, পদার্থে সমারোপিত (ভ্রান্তি কল্গিত) ধর্দের 
নিরাম করাকে অপোহ বলে, উক্ত উহ ও অপোহ দ্বার! পদার্থের 
অবধারণকে তত্বজ্ঞান বলে, উক্ত তন্বজ্ঞান হইলে এইটি করিব কি না, 
ইহার স্থিরতার নাম অভিনিবেশ”। (পণ্ডিত পূর্ণচন্্র বেদাস্ত চুর 
অন্থবাদ হইতে গৃহীত )। 

পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতীয় সুত্র এই £-- 

শবিশেষাবিশেষ লঙ্গমাত্রলিঙ্গানি গুণপর্বাপি ৮ (২,৯)। 

অর্থাৎ বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্লমাত্র ও অলিঙ্গ এই সকল গুণপর্ব ৷ 
ইহার ব্যাস ভাষোর অনুবাদ এইরূপ £-- 

“আকাশ বাষু অগ্নি জল ও ভূমি-- এই পঞ্চ ভূত--বিশেষ। 

"শব, স্পর্ণ, রূপ, রস, গন্ধ-- এই পঞ্চ তন্মাত্রা-অবিশেষ। পঞ্চভূত 
ইছাদেরই বিশেষ । 

“সেইরূপ মন ও দশ ইন্দ্িয়--ইহারা বিশেষ । আর ইহাদের কারণ 
অস্মিতা লক্ষণ অতস্কার--অবিশেষ। 

“অতএব অবিশেষ ছয়টি, পঞ্চতন্মাত্র ও অন্মিতা (অহঙ্কার: । অতঞএৰ 
গুণ সকলের এই ছয়টি অবিশেষ পরিণাম । আর উক্ত দশ ইন্ড্রিয় মন ও 
গঞ্চভৃত এই ষোড়শ বিশেষ পরিণাম । 

“মহত বা বুদ্ধতব হইতে উক্ত ছয় অবিশেষের পরিণাম হয়। 

এই অবিশেষ সকলের পর বে মহত্বত্ব - তাহা লিঙ্গ মাত্র। উক্ত 
অবিশেষ এই পিহ্গ মাত্র বুদ্ধি তত্বে অবস্থান পূর্বক বিবৃদ্ধির চরমসীম! 
প্রাপ্ত হয়। ইহ্থারা সত্বমাত্রাত্বক মহত্বত্বে লীয়মান হইলে তাহাতেই 
অবস্থান করে। তদাস্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থায় তাহার! 
নিঃসন্বাসত্ব, নিঃসদসৎ, নিরসৎ হইব প্রধান বা অবাক্তে প্রলীন হয়। 
অবিশেষ সকলের মহত্ব তবে পরিণাম তাহ! লিঙ্গ মাত্র পরিণাম । আর 
নিঃসত্বাসত যে পরিণাম--অব্যক্তে লীন অবস্থায় তাহা অলিঙ্গ পরিণঞ্রী। 


চতুর্দশ অধ্যায়। ৩২ 


এই অলিঙ্গ অবস্থা নিতা, তাহা! পুরুযার্থের হেছু নছে। আর বিশেষ 
অবিশেষ ও লিঙ্গ অবস্থা অনিত্য, তাহাই পুরুবার্থের হেতুহুত % 

“গুণ সকল সর্বধন্থাস্থপাতী, তাহার! প্রতান্তমিত বা উপজাত হয 
ন।। গুণাতায়ী, আগমাপান্ী, অতীত ও অনাগত ব্যক্তির দ্বার! গুপব্রয় 
উৎপত্তি-বিনাশণীলের স্তায় প্রত্যবভাসিত হয় । গুণত্র় লিঙ্গ ( মহৎ) 
অবস্থায় অলিঙ্গের প্রত্যাসন (কার্য )। অনিঙ্গাবস্থায় তাহা সংস্ষ্ট 
থাকিয়৷ ব্যক্তাবস্থায় ক্রমাগতক্রম হেতু বিবিস্ত বা ভিন্ন হয়। সেইরূপ 
অবিশেষ লিঙ্গমাত্রে সংস্ষ্ট থাকিয়। ভিন্ন হয়। এই পরিণাম ক্রম 
নিয়ম হইতেই বিশেষ সকল অবিশেষ সংস্থষ্ট বলিয়া বিভক্ত বা ব্যক্ত 
হয়। বিশেষের পর আর কোন পরিণাম নাই» সাংখ্য ত্র 
“অবিশেষাৎ বিশেষারস্তঃ” এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য )। 

ইহার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে, মূল প্রকৃতি ত্রিগুণের অলিঙ্গাবস্থা! 
মহত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ব তাহাদের লিঙ্গ মাত্র অবস্থা, বুদ্ধিতত্ব 5ইচঠ অভিব্যক্ত 
অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে অভিবাক্ত পঞ্চতন্মাত্র এই ছয়টি অবিশেষ 
অবস্থ1 । আর মন দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভৃত এই প্ররুতির ষোড়শ বিকার 
তাহাদের বিশেষাবস্থা । , ইহারা এক অর্থে পরস্পর কার্ধাকারপরূপে সন্বন্ধ। 
ভ্রিগুণের অলিঙ্গাবস্থা--মূলকারণাবস্থা ; তাহার কারণান্তর নাই। তাহা 
লিজের কারণ। লিঙ্গ তাহার কাধ্য। সেইরূপ ত্রিগুণের অবিশেষ অবস্থার 
কারণ এই লিঙ্গাবস্থা, আর তাহার কাধ্য ব্রিগুণের বিশেষ বাঁ 
ব্ক্তাবস্থা। এই বিশেষ বা ব্যক্তাবস্থা কার্ধা আর কাহারও কারণ নত্ে। 

এইরূপে মূল সাংখ্য গ্রন্থে ব্রিগুণের তত্ব বিবৃত হইরাছে। এই সাংখ্য 
শান্্র ব্যতীত অন্তান্ত শাস্ত্রে এই ত্রিগুণ তত্বের উল্লেখ আছে। বাহুল্য 
ভয়ে আমর! কেবল মহাভারতের অনুগীতায় ও মনুসংহছিতায় ত্রিগুণ 
সম্বন্ধে যাহ! উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য ধকছু উদ্ধত করিব না। 
ছঅনুশীতায় আছে-_ 
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“তমো! রজ স্তথা সন্ধং গুপানেতান্‌ প্রচক্ষতে। 
অন্যোন্ত মিথুনাঃ সর্ধ্বে তথাহন্টোন্ানুজীবিনঃ ॥ 
বন্তোন্তাপাশর়াশ্চাপি তথান্তোহন্তানুবর্তনাঃ | 
অন্তোহস্তব্যতিঘক্তাশ্চ ত্রি্খণাঃ পঞ্চধাতবঃ ॥ 
তমসে! মিথুনং সব্বং সবন্ত মিথুনং রজঃ। 
রজসশ্চাপি সব্বং স্তাৎ সত্বস্ত মিথুনং তমঃ ॥ 
নিয়ম্যতে তমে। যর রজস্তত্র গ্রবর্ততে । 
নিয়ম্যতে রজো যত্র সত্বং তত্র প্রবর্ততে ॥ 
নিশাজ্মকং তমো বিদ্যাৎ ভ্রিগুণং মোহসংজ্ঞিতম্। 
অধর্দ্মলক্ষণঞ্চেব নিয়তং পাপকর্মস্ু ॥ 
প্রকৃত্যাত্মকমেবাহ রজঃপধ্যায়কারণম্‌। 
প্রবৃতং সর্বভূতেষু দৃশ্টমুৎপত্তিলক্ষপম্‌ ॥ 
প্রকাশং সর্বভূতেষু লাঘবং শ্রদাধানতা ৷ 
সাত্বিকং ব্ূপমেবন্ত লাঘবং সুথসন্মিতম্‌ ॥ 
এতেষাং গুণতত্বানি বক্ষ্যস্তে তত্বহেতৃভিঃ1৮ 
মনুসংহিতায় উক্ত হইক্সাছে-__ 
“সত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্‌ বিদ্যাদাত্মনে! গুণান্‌। 
ধৈ ব্ঠাপ্যেমান্‌ স্থিতে! ভাবান্‌ মহান্‌ সর্ববানশেষতঃ ॥ 
যে বদৈষাং গুণে! দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে । 
স তদা তদ্‌্গুণপ্রার়ং তং করোতি শরীরিণম্‌ ॥ 
সত্বং জ্ঞানং তমোহজ্ঞানং রাগদ্ধেষৌ রজঃ স্বৃতম্‌। 
এতত্ধ্যাপ্তিমদেতেষাং সর্বভূতাশ্রিতং বপুঃ ॥ 
তত্র ষৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চদিত্বনি লক্ষয়েৎ। 
প্রশাস্তমিব ৬দ্ধাভং সত্বং তছুপধারয়েৎ ॥ 
যৎ তু হঃখসমাধুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ। 


চতুর্দশ অধ্যায় । ২৪৩. 


তদ্রজোহ্প্রতিঘং বিদ্যাৎ সততং হারি দেহিনাম্‌॥ 

বত তু স্তাম্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়্াজ্মকস্‌। 

অগপ্রতক্যমবিজ্ঞেরং তমস্তপধারয়েৎ ॥% 

্রয়াণামপিচৈতেষাং গুণাঁনাং বঃ ফলোদয়ঃ। 

অগ্রো মধ্যো জঘন্তশ্চ তং প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ 

বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানং শৌচমিন্দ্িয়নিগ্রহঃ | 

ধর্মক্রিয়াত্মচিস্ত। চ সাত্বিকং গুণলক্ষণম্‌॥ 

আরম্তরুচিতাধৈর্যম অসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ। 

বিষয়োপসেবাচাজঅং রাজসং গুণলক্ষণম্‌ ॥ 

লোভঃ হ্বপ্রোহধৃতিঃ ক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা ৷ 

যাচিষুঃতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্‌ ॥ 

৪ ঙ ঞ ঞ 

তমসে! লক্ষণং কামো৷ রজসম্তর্থ উচ্যতে। 

সত্বস্ত লক্ষণং ধর্ঃ অৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্বরম্‌ ॥ 

দৈবত্বং সাত্বিক! যাস্তি মনুষ্যত্ব রাজসাঃ। 

তির্ধ্ক্তং তামস! নিত্যমিত্যেবা ব্রিবিধা গতিঃ॥৮ 

মন্থুসংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়, ২৪--৪* শ্লোক । 
এই ব্রিগুণের কার্ধ্য সম্বন্ধে শঙ্করাচার্ধ্য তাহার বিবেক চূড়ামগিগ্রন্থে 
( ১১২--১২২ শ্লোকে ) যাহা বলিয়াছেন তাহাও এন্থলে উদ্ধৃত হইল-_ 
গুদ্ধাতবয় ব্রহ্ম বিবোধনাশ্া! সর্পভ্রমো। রঙ্ছুবিবেকতো যথ!। 
 স্বজস্তমঃ সত্বমিতি গ্রসিদ্ধা গুণাস্তদীয়াঃ প্রথিতৈঃ স্বকার্ধযৈঃ ॥ ১১২ 

বিক্ষেপশত্কী রজসঃ ক্রিয়াত্মিক1 যতঃ প্রবৃত্তি; গ্রহ্তা পুরাণী । 
বাগাদয়োহস্তাঃ প্রভবস্তি নিত্যং ছুঃখাদয়ো যে মনসে। বিকারাঃ ১১৩. 
কামঃ ক্রোধে! লোভাস্তাভ্যনুয়াহহস্কারের্যামতসরাস্ভান্ত ঘোরাঃ ৷ 
ধর্দাএতে রাজসাঃ পুংপ্রবৃত্তি বন্মাদেশডৎ তদ্রজো বন্ধহেতৃঃ ॥ ১১১৪ 


“২০৪ শ্রীমদভগবদগীতা ৷ 


এযাবৃতিনম তমোগুণস্য শক্তির! বস্তু. বভাসতেহন্তথা । 

সৈষ! নিদানং পুরুষস্ত সংস্যতের্ব্বিক্ষেপশক্কেঃ প্রসরন্ত হেতুঃ ॥ ১১৫ 

প্রজ্ঞাবানপি পঞ্ডিতোৎ'প চতুরোহপ্যত্যন্তসুক্্াতআদৃক্‌ 

ব্যালীঢত্তমসা ন বেত্তি বুধা সংবোধিতোহপি স্ফুটম্‌। 
ভ্রান্তারোপিতমেব সাধু কলয়ত্যালম্বতে তদ্গুণান্‌ 
হস্তাসৌ প্রবল! হ্রস্ততমসঃ শক্ির্মহত্যবৃতিঃ 7 ১১৬ 
অভাবন! বা বিপরীতভাবন! সম্ভাবন। বিপ্রতিপত্তিরন্তাঃ । 
ংসর্গযুক্তং ন বিমুর্চতি ফ্রবং বিক্ষেপশক্তিঃ ক্ষপয়ত্যজন্রম্‌ ॥ ১১৭ 

অজ্ঞানমালত্য জড়ত্বনিদ্র! প্রমাদ মুঢ়ত্বমুখাস্তমোগুপাঃ | 

এট্তঃ প্রযুক্তে। ন হি বেত্তি কিঞ্িন্িদ্রালুবৎ স্তম্তবদেৰ তিষ্ঠতি ॥ ১১৮ 

সত্ব বিশুদ্ধং জলবৎ তথাপি, তাভ্যাং মিলিত্বা সরণায় কল্পতে। 

যত্রাত্মবিশ্বঃ প্রতিবিষ্বিতঃ সন্‌ প্রকাশয়তার্ক ইবাখিলং জড়ম্‌ ॥ ১১৯ 

মিশ্রস্ত সন্বস্ত ভবস্তি ধর্মাস্তমানিতাগ্ত। নিয়ম! যমাস্তাঃ। 

শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ, দৈবী চ সম্পত্তি রসঙ্গিবৃতিঃ ॥ ১২* 

বিশুদ্বসত্বস্ত গুণাঃ প্রসাদ: স্বাস্মান্ুভৃতিঃ পরম। প্রশাস্তিঃ | 

তৃণ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠ।, ষয়৷ সদানন্বরসং সমৃচ্ছতি ॥ ১২১ 

অবাক্তমেতক্রিগুণৈর্নিরুক্তং তৎকারণং নাম শরীরমাত্মনই | 

স্যুণ্তিরেতন্ত বিভ্ক্ত্যবস্থা প্রলীনসর্বেক্দিয়বু্ধিবৃত্তিঃ ॥ ১২২ 

'ত্রিগুণ তত্ব জ্তান--এইরপে ব্রিগুণত্বারা জীবের বন্ধন-তত্ব আমরা 
এই সকল শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি। গীতার কোন্‌ গুণ কি ভাবে 
জীবকে আবদ্ধ করে, কোন্‌ গুণ কিরপে প্রবল হয় এবং কোন্‌ গুণের 
প্রবৃদ্ধিকালে কিরূপ গতি হয় ও পরে কিরূপ জীব যোনিতে জন্মগ্রহণ হয়, 
তাহ গীতায় যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে সেইরূপ সাংখ্যদর্শনে এবং পুরাণাদি 
অন্তান্ত শান্ত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে, তাহ আমরা জানিতে পারি। কিন্তু 
এই তিন্গুণের প্রকৃত স্বব্ধূপ কি? এবং তাহাদের মূল কারণ কি? 


ূ চতুর্দশ অধ্যায়। ২০৫ 


নে সমুদার তত্ব আমরা ইহা! হইতে ঠিক জানিতে পারি না। ত্রিগুণ” 
হইতে কিরূপে স্থষ্টি অভিব্যক্ত হয় ও কিরূপে নিয়মিত হয়, তাহ! বুঝিতে 
হইলে এবং এই ভ্রিগুণদ্বারা আমরা কেন বন্ধ হই, তাহ! বুঝিতে হইলে, 
ত্রিগুণের মূল তত্ব জানিতে হয়। 
র বলিয়াছি ত, সাংখ্য শাস্ত্রে এই ত্রিগুণতত্ব প্রথমে হুত্রিত হইয়াছে । 
সাংখ্যশান্ত্ে এই ব্রিগুপের শ্বরূপ কি, তাহা নির্ণীত হইয়াছে। সাংখাশাস্ত 
'্রধানতঃ অন্্মানমূলক। অনুমান-গ্রমাণের উপরই সাংখ্যদর্শনে ত্রিগ্ুপ 
প্রভৃতির তন্ব প্রতিঠিত হইয়াছে। অন্ুমান-প্রমাণ দ্বারাই সাংখ্যশান্তে 
ব্রিগুণের শ্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা কর! হইয়াছে । এই জগতে বিশেষতঃ 
দের অন্তঃকরণে সর্বত্র তিনগ্রকার বিভিন্নভাবের অভিব্যক্ির 
অনুভব হইতে তাহাদের মুল কারণ রূপে এই ত্রিগুণের স্বরূপ অনুমিত 
বিইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পশ্ডিতগণ যেমন প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষান্বারা 
প বাহাঘটনা (71)67017)61)8 ) আলোচনা পূর্বক, তাহাদের 
শাধন্ম্য বৈধশ্ম্য বিচার পূর্বক তাহাদের সামান্ত ও বিশেষ স্থির করিয়া 
শ্রেণীবিভাগ করেন এবং তাহাদের .কারণ বিভিন্নরূপ শক্তির অনুমান 
করেন, সেইরূপ সাংখ্যশান্ত্ও আমাদের বাহিরের ও অন্তরের বিভিন্ন: 
হাব সকলকে বা দৃশ্তকে তিন শ্রেনীতে বিভক্ত করেন, কতকগুলিভাবকে 
01150077578 ) সাত্বিক ভাব, কতকগুলিকে রাজসিকভাব ও কতক- 
ওলিকে তামসিকভাব এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সাংখ্যদর্শনের 
'ৎকার্যবাদ অনুসারে কার্য কারণে বীজভাবে থাকে এবং কার্যে 
হিত কারণ নিয়ত সংপ্লি্ট থাকে। যাহা কারণে নাই, তাহ কাধ্যে- 
মভিব্যক্ত হইতে পারে না। উপযুক্ত কার্যের অবশ্থ উপযুক্ত কারণ 
1কে। এই জন্ত এই ব্রিবিধ ভাবের অবস্ত তিনটি উপযুক্ত মূল, কারণ 
সাঁছে, আর একই মূল কারণে এই ত্রিবিধ ভাবের মূল আছে, ইহা 
নাংখ্যশাঙ্র সিদ্ধান্ত করেন। আমরা এই মূল কারণকে প্রত্যক্ষ করিতে, 


২৪৬ শ্রীমদ্ভগবদগীতা | 


না পারিলেও এইরূপে তাহা! অনুমান করিতে পারি। সাংখ্যাচাধ্যগণ 
জগতের মৃূলকারণ যে ত্রিগুণ তাহা অন্থমান দ্বারাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
তাহার! ৫কবল আমাদের মধ্যে ষে বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি অনুভূত 
হয়, তাহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মূলকারণরূপে এই 
ব্রিগুণ অনুমান করেন নাই। তাহার! এই জগতের স্ষ্টি স্থিতি লয় 
ব্যাপার এবং তাহার যে অসংখ্যভাব তাহাও এইরূপে তিনভাগে বিভক্ত 
করিয়! তাহার মূল কারণ রূপে এই ত্রিগুণ অনুমান করিপ্লাছেন। কিন্ত 
এই অনুমান যথেষ্ট নহে এবং ইহা হইতে এই ব্রিগুণের স্বরূপ ঠিক বুঝা 
যায় না। সাংখ্যাচার্যাগণ ও ষে ত্রিগুণ সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
ইহা৷ আমর! দেখিয়াছি । 
কোন কোন সাংখ্যাচাধ্য এই অন্কুমান ব্যতীত যোগ প্রত্যক্ষের 
উপর নির্ভর করিয়। এই ব্রিগুণের স্বরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ৷ বিশেষ 
খ্য যোগশাস্ত্র পাতঞ্জল দর্শন যোগাবস্থায় চিত্তের প্রমাণাদি বৃত্তি নিরোধ 
করিয়৷ দ্রষস্বরূপে অবস্থান পূর্বক এই দৃশ্ত জগতের বিশেষ, অবিশেষ, 
লিঙ্গ ও অলিম্ব এই চারি অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার উপদেশ দয়াছেন। এই 
অলিঙ্গ অবস্থা বা মূল কারণ অবস্থা ষে ত্রিগুণমরী প্রক্কতি তাহার ও 
স্বরূপ যোগ দ্বারা প্রত্যক্ষ করিবার কথা বলিয়াছেন বেদান্ত দর্শনেও 
নিদিধ্যাসন-তত্ব দর্শনের প্রধান উপাযন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাহা 
হউক সে কথা৷ এন্থলে বুঝবার প্রয়োজন নাই। 
, সাংখ্য ও বেদান্ত সমন্বয়--সাংখ্যশান্ত্র শব্ধ প্রমাণ গ্রহণ করিলেও 
সেই শ্রুতি প্রমাণের উপর যে এই-ত্রিগুণ তত্ব স্থাপন করেন নাই, তাহা 
আমর! বলিতে পারি। শ্রুতি প্রমাণ অবলম্বন করিলে এই ত্রিগুণের 
স্বরূপ অন্তরূপে বুঝ! যাইতে পারে। শ্রুতি প্রমাণের উপর বেদাস্তদর্শন 
প্রতি্ঠিত। সাংখ্য বেদান্ত সমব্যয় করিলে এই ত্রি গুণ তব যেরূপ জানা 
যার, তাহা গীতা হইতে আমরা বুঝিতে পারি। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি 
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'যে গীতায় সাংখ্যের প্রতি -পুরুষ-তত্ব এই সমন্বয় ও ভিত্তির উপর স্থাপিত । 
ংখ্যের অনাদি প্র তি-পুরুষ-তত্ব যে পরম ব্রঙ্গ তত্বের উপর প্রতিষ্তিত 
এবং পুরুষ সাংখ্যোক্ত বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ ব্যতীত যে পরমপুরুষ বা নিত্য 
পরমেশ্বর স্বীকার করিতে হয়, আরও প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ব যে স্বতন্ত্র নহে 
প্রক্ৃতি,.পরম পুরুষেরই এবং তাহার দ্বার! নিয়মিত,ইহা আমরা গীতা হইতে 
জানিতে পারি। সেইরূপ এই ব্রিগুণ ষে প্রকৃতির তিনটি বিভিন্ন উপাদান 
(00170090101) 781) নহে, এই ত্রিগুণ যে দ্রব্য নহে এই তিনের 
সমবায়ে যে প্রকৃতি নহে এবং এই ত্রিগুণ যে পরমেশ্বর হইতে মূল উদ্ভূত 
তিনটি বিভিন্ন ভাব তাহা হইতে বীজরূপে ত্াহারই প্রকৃতি গর্ভে নিষিক্ত 
ছুইয়া তাহার! সমুস্ভূত হয় সুতরাং এই তিনগুণ ষে প্রক্তিসস্ভব তাহা 
আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি। চণ্তীতেও প্ররূতিকে গুণত্রয়- 
বিভাবিনী বল! হইয়াছে । সাংখ্য ও বেদাস্তের সমন্বয় করিলে এই সিদ্ধান্ত 
অপরিহার্যা। গীতার ন্যায় অন্যান্য শাস্ত্রেও এইরূপ সমন্বয় করিয়! ব্রিুণ 
তত্ব গৃহীত হইয়াছে। পূর্বোদ্ধুত শাস্ত্রবচন হইতে আমর1 ইহার কতক 
আভাষ পাই। শ্রীভাগবতে কপিল দেব-হৃতি সংবাদে সাংখ্যশান্ত্র এই 
ভাবেই গৃহীত হুইয়াছে। মহাভারতের শাস্তিপর্কে শ্ীভাগবতে সাংখ্যের 
পঞ্চবিংশতি তত্ব ব্যতীত পরমেশ্বরকে ষড়বিংশ তত্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। 
আমাদের মনে হয়, ইহাই প্রাচীন কাপিল দর্শনেরও সিদ্ধান্ত । আধুনিক 
সাংখ্যশান্ত্রে সম্ভবতঃ কোন কারণে ঈশ্বরবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
আমরা এম্থলে সাংখ্য বেদাস্তের সমন্বয় পূর্ববক এই ত্রিগুণের মূল তত্ব 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। . | 
ত্রিগুণের উত্ুপত্তি।--মুল প্রকৃতিকে আদি শক্তিরপে বা 
জগতের আদি উপাদান কারণ দ্রব্যরূপে গ্রহণ করিলেও তাহা যে এক 
বিভক্ত ইহ! বেদাস্ত মতে অবন্ত শ্বীকার কক্ষিতে হইবে। জুতরাং এই 
সুল প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান থাকা ম্বীকার করা যায় না। এজন্ড গীতায় 
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এই ত্রিগুণকে প্রকৃতিজ গুণ বল। হইয়াছে, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। 
€গ্ীতা ১৩২১)। প্রকৃতিকে ভগবানেরই পরাশক্তি বলিয়! শ্বীকার 
করিলে, এই ত্রিগুপকে সেই শক্তির ত্রিবিধ বিকাশ এবং ত্রিগুণ যে ত্রিবিধ 
শক্তি বা শক্তির পরিণাম তাহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সীতা ভগবান্‌ 
আরও বলিয়াছেন যে তাহা হইতেই এই ত্রিবিধ ভাবের উদ্ভব হয় -- 
“যে চৈব সাত্বিক৷ ভাব! রাজসাস্তামসাশ্চ ষে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥৮ 
(শীত ৭১২) 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, এই তিন গুণ প্রক্কতিজ। তিনি আরগ 
বলিয়াছেন যে, তাহার দৈবী মায়া এই ত্রিগুণময়ী (গীতা ৭1১৪ )। 
সুতরাং গীত! হইতে আমরা বলিতে পারি যে ভগবান্‌ তাহার মায়া- 
শক্তি বলে স্থপ্টির আরম্ভে এই মানা হইতে অভিব্যক্ত প্রকৃতির গর্ভে 
এই ত্রিগপময়ী ভাব বীজ নিষেক করেন, (গীতা ১৪৩) এবং তাহ! 
হইতে প্রক্কৃতিতে এই তিন গুণের সম্ভব হয় ইহা পূর্বে উল্লিখিত, 
হ্ইস্বাছে। 

ভগবানের পরাশক্তি,স্*বৈষ্ণবাচাধ্যগণের মতে তাহার প্বরূপ শক্কি-- 
বক্রিবিধ । তাহ! সন্ধিনী, সন্বিৎ ও হ্লারদিনী শক্তি। তাহাদের মতে 
এই ভ্রিবিধ শক্তি হইতেই তাহার প্রকৃতিতে এই সত্ব, রজঃ, তমঃ এই 
ব্রিগুণের অভিব্যক্তি হয়। ভগবানের যাহ] শুদ্ধা প্রকৃতি তাহাতে 
অলৌকিক সত্ব রজঃ তমঃ গুণের অভিব্যক্তি হয়। আর বাহ! আমাদের, 
সলিন প্রকৃতি তাহাতে লৌকিক সত্ব রজঃ তমঃ গুণের বিকাশ হয়, 
তাহা! মলিন, অণুদ্ধ তাহাই জীবকে বদ্ধঢকরে। ( বল্পভাচার্ধ্য কৃত 
গীতা ১৪।৫ শ্লোক ভাষা দ্রষ্টব্য । ) 

বেদান্ত মতে ত্রিগুপের স্বরূপ ।.্*৮আমর!, পূর্বে দেখিয়াছি ফে 
সাংখ্যেয় মুল প্রক্কতি-পুরুষ বাদও এইরূপ বেদান্তের : সহিত সমহকক 
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করিয়া! গীতায় এবং অন্ান্ত শাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। সেইরূপ ত্রিগুণতব্ব এবং 

খ্য ও বেদান্তের সমন্বয় পূর্বক গীতায় ও অন্তান্ত শাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। 
ইহা! আমর ক্রমে ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব ও এই ত্রিগুণের স্বরূপ 
কি, এক্ষণে তাহা দেখিব ॥ সাংখ্য মতে মুল প্ররুতি দ্রব্য বা বস্ত। 
ক্থৃতরাং প্রকৃতির মূল উপাদান এই তিন গুণ ও বস্ত। আমরা যাহাঁকে 
সাধারণতঃ গুণ ; ৪:৮/১৪৪ বা 09105 ) বলি, এ ত্রিগুণ যে সেরূপ 
গুণ নহে, ইহ! পুর্বে দেখিয়াছি । বেদান্ত মতে প্রকৃতিই মারা, তাহা 
ব্রন্মের পরাশক্তি দেই পরম দেবের স্বগুণে নিগৃত পরম আত্মশক্তি। 
(শ্বেতাশখতর উপনিষদ ১৩, ৪1১০ ও ৬|৮ দ্রষ্টব্য)। ব্রন্গর এই মায়ার 
পরাশক্তির ব৷ প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্ত/ নাই। তাহ] বস্ত ব।দ্রবা নহে। 
অতএব বেদান্ত অন্রমারে সাংখ্যের মুল 'প্রক₹$তকে জগতকারণ-রূপে 
স্বীকার করিতে হইলে, তাহাকে ব্রঙ্গের মায়াধ্য পরাশক্তি বপিতে হয়। 
শীতায়ও সাংখ্যের এই অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতিকে ভগবানেরই প্রকৃতি 
বলা হইয়াছে । (গীতা ৭৪--৫)। প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি। 
তাহা ব্রন্দেরই এক ভাব-_তাহা মহদ্ব্রন্দ। অতএব এই তিনগুণ 
প্রকৃতির উপাদান হইলেও বেদাস্ত বা গীতা অনুসারে তাহারা দ্রব্য বা 
বন্ত হইতে পারে না। তাহাদিগকে একই মূল শক্তির ত্রিবিধ ভাব 
বলিয়া স্বীকার করিতে হহবে। যাহারা শক্তি স্বীকার করেন না, 
তাহার এই ত্রিগুণকে দ্রব্যগুণ ব! ক্রিয়া এই ত্রিবিধ পদার্থের মধ্যে 
কোন এক রূপ পদার্থ বলিতে পারেন। আমরা এস্বলে সে মতের 
আলোচনা করিব না। যাহ! হউক, এ সকল কথা৷ আর এস্থলে বিস্তারিত 
ভাবে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। গীতা অন্ুপারে ত্রিগুণের অর্থ কি, 
। তাহা আমর! হহ1 হইতে সংক্ষেপে বুঝিতে পারি । এক্ষণে এই ব্রিগুণের 
ম্বরূপ কি, তাহা আমর! সাংখ্য ও বেদাস্ত শান্তর সমন্বয় করিয়া! যথাসম্ভব 
আলোচনা করিব। 

১৪ 
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ত্রিগুণ- শরত্যুক্ত ত্রিবর্ণ।__আমরা প্রধানতঃ শ্রুতি হইতে 
ব্রিগুণের শ্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা পুর্বে দেখিয়াছি ষে, 
সাংখ্ের যাহা অনাঁদ ত্রিগুণাত্মিকা প্রক্কৃতি, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি অনুসারে 
তাহা ভ্রিবর্ণাত্বিকা অজা। তাহাই বহু প্রজ! উৎপাদন করে। এই 
ত্রিবর্- লোহিত, শুরু, কৃষ্ণ। যাহা সাংখ্যের সত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ, 
তাহাই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে উক্ত শুরু লোহিত|কৃষ্ণ এই ত্রিবর্ণ। এই ত্রিবর্ণ 
হইতে ত্রিগুণের স্বরূপের যেরূপ আভাদ পাওয়া যায়, তাহ! আমর! 
এক্ষণে শ্রুতি হইতে দেখিব। আমরা পুর্বে বলিয়াছি যে ব্রহ্ম স্যষ্টির 
প্রথমে “বহু হইব” এই কল্পনা বা কামনা করিয়া নাম ও বরূপদ্বার! 
তাহা ব্যাককৃত করেন। ব্রহ্মই প্রথমে মূল শব বা শব্ব্রহ্ম রূপে এই 
নামের প্রকাশ করেন,স্পতাহার বনু কল্পনাকে বু নামে আভব্যক্ত 
করেন। ব্রহ্ষের এই মূল নাম প্রণব--ওঙ্কার । তাহা! অ--উ--ম এই 
তিন মূল অক্ষরাত্মক বা বর্ণাআবক। আমরা পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের 
শেষে প্রণবের ব্যাখ্য-প্রসঙ্গে, এই ওঙ্কারের অ-কারের সহিত শুরু বর্ণের 
ও সত্ব গুণের, উ-কারের সহিত লোহিত বর্ণের ও রজোগুণের্‌ এবং ম- 
কারেরসহিত কৃষ্ণবর্ণের ও তমো৷ গুণের যে গুঢ় সম্বন্ধ আছে,তাহার আভাস 
দিয়াছি:। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন। যাহা হউক, স্ষ্টিসম্বন্ধে 
অগ্রে ব্রহ্ম যেমন প্রণবরাপ হন, তেমনি জ্যোতীরূপ হন। ইহা হইতে 
বছু রূপের অভিব্যক্তি হয়। ইহাদের মধ্যে তিনটি মূলরূপ--শুরু, 
লোহিত ও কৃষ্ণ। শুরু জ্যোতিঃ নির্মল-শুভ্র-শুদ্ব-স্বচ্ছ । তাহাতে কোন 
মলিনতা নাই, কোন বর্ণবৈচিত্র্য নাই, কোন ছায়া বা আবরণ নাই। 
যাহ! কৃষ্করূপ তাহা আলোকহীন অতি ম'লন তমোময়। এই শুভ্র 
সুরুবর্ণ ও মসীমলিন কৃষ্ণবর্ণ মধ্যে নীল পীত লোহিতাদি রামধন্ুর 
সপ্ত বর্ণের সমাবেশ থাকে । ইহাদের মধ্যে লোহিতই প্রধান। লোহিভ 
বর্ণঈটএই সকল বর্ণকে এক অর্থে নির্দেশ করেস্মইহ! এই সকল বর্ণের 
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পরিচারক। অতএব এই আদি শুর্ু-লোহিত-কৃষ্ণ বিশ্বের সমুদয় বর্ণের 
মুল উপাদান। ইহাদের বিভিন্নরূপ সংমিশ্রণবৈচিত্র্যে বিশ্বের প্রত্যেক 
বস্তর বর্ণবৈচিত্র্য হয়। বলিয়াছি ত ব্রহ্ম হৃষ্টিসঙ্কল্প রুরিয়া যখন 
ব্যক্ত বা! মূর্ত হন, তখন প্রণব ও জ্যোতীরূপে অভিব্যক্ত হন। &% তখন 
তিনি এক ভাবে অউ ও মকারাত্বক ও'ক্কার রূপ হন, এবং অন্ত ভাবে 
শুরু লোহিত কৃষ্ণ বর্ণাতবক জ্যোতীরূপ হন। এই বর্ণাআ্বক জ্যোতিই 
তাহার ভর্গ। ইহার মধ্যে শুরু সর্ব-প্রকাশক, লোহিত সর্ব-রঞ্জক 
আর কৃষ্ণ সর্বাবরক। অন্য দিকে ইহাই বঙ্গের তিন মূর্ত মহাভৃত 
অপ. তেজঃ ও অন্ন-_এই তিন দেবতা রূপ, ইহ! ছান্দ্যোগ্য উপনিষদ 
হইতে জানা যায় । অপ. শুক্লরূপ--তেছঃ বা অগ্নি লোহিতরূপ আর 
অন্ন বা পৃথিবী কৃষ্ণ রূপ। ইহাদের মিশ্রণে বা ত্রিবৃৎ-করণ ছার! 
সর্ব মূর্ত সত্তার উৎপত্তি হয়, এবং ব্রহ্ম আত্মা রূপে তাহাদিগের মধ্যে 
* অনুপ্রবিই থাকিয়া সমুদয়কে ধারণ করেন। এস্থলে এ সম্বন্ধে আর 
অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সাংখ্যের ত্রিগুণতত্বের সহিত 
শ্রুতির এই ত্রিবর্ণ-তত্ব ও প্রণব-তত্ব ঠিক তুলনা করিয়া! কিরূপে এই 
ত্রিগুণের স্বরূপ জানা যাইতে পারে, তাহার আভাসমাত্র 'এস্থলে 
দেওয়া হইল। 

ব্রিগুণের সত্ব রজঃ তমো নামের ধাতুগত অর্থ ।-_-আমরা 
এক্ষণে সত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণের এই নাম হইতে ইহাদের স্বরূপের 
ষে আভাদ পাওয়া যায়, তাহা! বুঝিতে চেষ্টা করিব। সৎ হইতে স্ব ও 
সত্তা শব্ধের উৎপত্তি। “অস্ ধাতু হইতে--দৎ। অতএব স্থাবর- 
জঙ্গমাত্মক যাহ! কিছু সত্তা আছেঃ তাহাদের মধ্যে সদ্‌ ভাব (চ:551)০6) 
যাহা দ্বার! তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিধৃত হয়, তাহাই এক অর্থে 
৮৮ লজ সপ সপে 


* এই জন্য সপ্ত সুরের সহিত সপ্ত বর্ণের [বশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা এস্থলে *বুঝাবার 
খআবশ্কক নাই। 
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সত্ব। “রন্জ” ধাতু হইতে 'রজ£। যাহা দ্বারা সত্তার সত্ব রঞ্জিত হয়, 
পরিবর্তিত হয় ও পরিচালিত হয় সুতরাং ক্রিয্াধুক্ত হয়-_ তাহা রজঃ 
€7576120, 501510 )। তমঃ অর্থে অন্ধকার ? যাহা আবরণ করে 
তাহাই তমঃ। যাহা দ্বারা কোন সম্ভার সত্বভাব (এবং ক্রিয়া! শক্তি ) 
আবরিত হয়--বাধ' প্রাপ্ত হয়, তাহ! তমঃ (0৮109)1 প্রকাশ ও ক্রিয়া 
উভয় আবরিত হইয়! ষে স্থিতি ভাব বা! জড়ভাব হয় তাহার কারণ তমঃ। 
এইরূপে এই ত্রিগুণের এই সত্ব রজঃ তমে৷ নাম হইতে আমর! ইহাদের 
স্বর্ূপের কতকটা আভাস পাই। 

সত্বগুণের শ্বরূপ-_তাহা প্রকাশ ও স্বখাত্মক কেন ?--আমর! 
আরও দেখিয়াছি যে, গীতায় সত্বগুণকে প্রকাশাআক ও সুখাত্বক এবং 
সত্বগুণের প্রকাশে যেজ্ঞানের প্রকাশ হয়, ইহা? বলা হুইয়াছে। এই 
কথার অর্থ আমরা এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সতের ভাবকে সত্ব 
বলে। “অস” ধাতু হইতে সৎ, যাহা! আছে, তাহাই সৎ; “ভূ ধাতু 
হইতে ভাব ভূ ধাতুর অর্থ হওয়া। “সং” যাহা! হয় বা হইয়া থাকে 
বা যাহ! হইয়া তাহার অস্তিত্ব প্রকাশ করে, তাহাই তাহার ভাব! 
গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, অসতের ভাব থাকে না৷ এবং সতেরও অভাব 
হয় না--”ন! সতো। বিদ্যতে ভাবঃ, না ভাবো বিদ্যতে সতঃ*। ইহা 
হইতে জানা যায় যে, যাহা। সৎ বা যাহা আছে, তাহ] কিছু হইয়াই থাকে, 
কিছু না হইয়া থাকিতে পারে না । সৎ যাহা হইয়া অভিব্যক্ত হয় বা 
প্রকাশিত হয়, তাহাই তাহার ভাব বা সত্ব। সতের এই যে আপনাকে 
প্রকাঁশ করা, তাহাই তাহার সন্বশক্তি। আমর! বেদীন্ত। হইতে আরও 
জানিতে পারি যে, ষাহা সং তাহাই চিদানন্দস্বরূপ | যাহা আছে, তাহার 
মধ্যে থাকার জ্ঞান নিত্য অভিবাক্ত থাকে, এবং সেই জ্ঞানের সহিত 
নির্বিশেষ আনন্দভাব থাকায় নিরবশ্ছিন্ন ন্ুখ বা আনন্দেরও অন্ুততি 
থাকে.। এজন্ শুদ্ধ সত্বে অর্থাৎ সৎএর অবাধিত ভাবে আম্মজ্ঞান ও 
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আনন্দ নিত্য অভিব্যক্ত থাকে । বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত অপরোক্ষ 
অন্থভব সিম্ধ। ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, যখন আমাদের 
সৎ ভাবের বা সত্বের অভিব্যক্তি হয়, তখন সেই প্রব্চাশের সহিত 
ভান এবং সুখের ও অভিব্যক্তি হয়। এই জ্ঞানের ধর্ম এই যে, তাহ। 
আপনাকে প্রকাশ করিগ্না অপরকেও প্রকাশ করে| এজন্ত তখন সর্কবে- 
ডি দ্বারে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, এবং সেই প্রকাশে গুখ অনুভব হয়। 

শুদ্ধসন্ব ও মলিনসন্ব ।--বেদাস্ত শাস্ত্র হইতে এই সং-সম্বন্ধে 
আর এক কথ! বুঝিতে হইবে। সাংখ্য মতে পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই সৎ» 
পূরুষও বহু । সুতরাং সৎ বস্ত অসংখ্য । আরও, পুরুষের কোন ভাব 
নাই, প্রকৃতিরই ভাব আছে। জ্ঞান ধর প্রভৃতি প্রক্কৃতিজ সাত্বক 
বুদ্ধির ভাব। প্রক্কতি-সংযোগ হেতু পুরুষ আপনাতে এই সকল ভাব 
আরোপ করে। স্থতরাং সতের ভাব যে সত্ব, তাহা পুরুষের নাই । কিন্তু 
বেদান্ত শান্তর হইতে আমর! জানিতে পারি যে, সৎ এক -_- অদ্বিতীয়, তাহা 
অবিভক্ত, তাহ! ব্রহ্ম, তাহ! পরমাত্মা । ব্রহ্ধই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ । 
বেদাস্ত মতে জী৭ও ব্রহ্ম, সুতরাং সঙ্িদানন্দ স্বরূপ। মায়া উপাধিষুক্ত 
হইয়া ব! প্রর্কৃতিযুক্ত হইয়া! জীবে ব্রহ্মভাব পরিচ্ছিন্ন হয়। তাহার 
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরিচ্ছিন্ন মলিন ও আবরিত হয়। তাই জীবভাবে 
তাহার সত্ব মলিন হয়, তাহার জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহার সুখ, দুঃখ- 
মিশ্রিত ও অপূর্ণ হয়, তাহার প্রকাশও আবরিত হয়। বেদান্ত মতে 
অবিদ্যা বা মলিন মায়ার শক্তি ছুইরূপ,-_বিক্ষেপ-শক্তি ও আবরণ-আক্তি। 
এক অর্থে বিক্ষেপ-শক্তি রজঃ আর আবরণ-শক্তি তমঃ। এই উভয়রূপ 
শক্তি দ্বারায় সত্বের প্রকাশ ও সুখভাব বাধ! পায়--পরিচ্ছিন্ন হয়--মলিন 
হয়, সত্বও মলিন হয়। নির্মল সত্ব অবিদ্যা দ্বার এরূপ পরিচ্ছিন্ন নহে। 
নির্মল সত্ব সর্ববপরিচ্ছেদ"রহিত, একরস, অখণ্ড ও অবিভক্ত । জীবতেছে 
তাহার ভেদ হয় না। সত্তা বু হইলেও স্ব একই। 
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সগএর বক্ভাব ।-_-গীতা হইতে জানা যায় ষে,সতের ষে ভাব হয়, 
বা সৎ যে বন্থপ্রকারে হইয়া! থাকে, সেই ভাব হই প্রকার। এক নিত্য, 
অবিনাশী, জপরিচ্ছিন্ন ভাব আর এক ক্ষর ব! বিনাণী পরিচ্ছিন্ন ভাব । 
সংস্বরূপ ব্রন্গের নিত্যভাব ছুইরূপ; এক পরম অক্ষর অব্যক্তভাব ; তাহা 
নিগুণ ব্রহ্ম আর এক পরম পুরুষভাব তাহা সগুণ ব্রহ্ম (গীতা ৮২০)। 
আর বিনাশীভাব অসংখ্য । এই ক্ষরপরিচ্ছিননভাব--জীবভাব বা ভূত- 
ভাব। নিত্য ভাবই বিশুদ্ধ সত্বভাব, আর বিনাশী ক্ষর জীবভাবই 
মলিন সত্বভাব । ব্রহ্গ স্যস্টির অগ্রে, “ আমি বহু হইব” এইরূপ কল্পনা ব৷ 
ঈক্ষণ পূর্বক নাম ও রূপ দ্বারাই সেই বহু ভাবের প্রকাশ করেন এবং 
্বীয় প্ররৃতিগর্ভে স্বয়ং সেই ভাব-বীজরূপে অনুপ্রবিষ্ট ভন এবং সেই 
নকল ভাবকে বিকাশ করেন,--বিধৃত করেন, ইহ। বলিয়াছি। এই জন্ত 
এই সকল বিভিন্ন ভূতভাবে ব্রহ্মেরই সচ্চিদানন্দভাব পরিচ্ছন্ন হইয়া 
অভিব্যক্ত হয়। অতএব বেদান্ত হইতে আমর! বলিতে পারি যে, ব্রন্দেরই 
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইতে প্রতি জীবে প্রকৃতি সহায়ে এই সতের যে ভাব, 
ঈত্ব বা পকাশ ও তাহার সহিত নিত্য অন্ুস্যত যে জ্ঞান ও সুখ, তাহা 
অভিব্যক্ত হয়। আর সেই প্রকৃতির যে মলিনতা ৷ আবরণ ও বিক্ষে- 
পাত্মক আবিদা বা তমঃ ও রজঃ তাহ দ্বার। এই সত্ববের প্রকাঁশ আবরিত, 
পরিচ্ছির ও বাধাপ্রাপ্ত হয়। 


সদ্‌ব্রক্ম হইতে সত্ব ও মায়া হইতে রজস্তমঃ 1--আমরা বেদাস্ত 
হইতে এই অর্থে বলিতে পারি যে ব্রন্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইতে 
'আমাদের প্রকৃতিতে সত্বের অভিব্যক্তি ভয়,আর মায়ার বিক্ষেপ ও আবরণ 
শক্তি হইতে আমাদের প্রকৃতিতে রজঃ ও তমোগুণের অভিব্যক্তি হয়। 
অদ্বৈতবাদ অনুসারে মায়! ম্বতন্ত্রতত্ব নহে । কিন্তু দ্বৈতবাদ অনুসারে তত্ব 
ছুই) ব্রহ্ম ৪ তমঃ। খণ্েদে প্রণিদ্ধ “নাসদাদীয়” কুক্তে উক্ত হইয়াছে ষে 
সুষ্টির অগ্রে, তমঃ বিদ্যমান ছিল, এবং তাহার মধ্যে শ্বধার সহিত অভিন্ন 
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ভাবে সেই “এক' বিদ্যমান ছিলেন। ভাষ্যকার মতে এই শ্বধাই মায়া, 
আর সেই '“একই”-ব্রঙ্গ (ইহ! পুর্বে নবম অধ্যায়ে ব্যাখ্যাশেষে খণ্েদীয় 
স্ষ্টি বিবরণ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে ।) কোন কোন শ্রুতি মতে তমঃই 
প্রকৃতির মূল রূপ। এই তমঃ হইতে রজঃ ও রজঃ হইতে সত্বের উদ্ভব 
হয়। মৈত্রায়ণী শ্রুতিতে আছে--+“তম এবেদমগ্রমআাস***ততৎপরেণেরিতং 
বিষমত্তং প্রয়াত্যিতদৈ রজসো রূপং। তত্খন্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতছ্ৈ 
***সত্বস্ত রূপমিতি” ( মৈত্রায়ণীউপনিষদ ৪,৫)। 

ইছা পূর্বে উদ্ধৃত হুইয়াছে। এতদন্ুসারে এই সত্ব রজঃ তমঃ মূল 
তমঃ হইতে অভিব্যক্ত। সাংখ্যদর্শনে এই তত্বই গৃহীত হইয়াছে বলা 
যায়। তবে সাংখ্দর্শনের যে মূল গ্রক্কৃতি তাহা আদি তমঃ হইতে 
অভিব্যক্ত এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা বা সমপরিণামাবস্থা, এই মাত্র 
গ্রভো | 

সে যাহা হউক, এই সাংখ্যোক্ত দ্বৈতবাদ উপনিষদে গৃহীত হয় নাই। 
শ্রুতি অনুসারে তত্ব একই । তাহা ব্রহ্গ। ব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় তত্ব 
নাই । বৃহ্দারণ্যক উপনিষদে আছে,প্যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোহস্তরো যং তমো 
ন বেদ ষস্ত তমঃ শরীরং* যস্তমোইস্তরো বময়ত্যেষ ত আত্মান্তরয্যাম্যমৃতঃ1” 
(৩১১৩) অর্থাৎ যিনি তমঃতে অধিহিত, তমোহস্তবন্তী, তমঃ ধাহাকে 
জানে না, তমঃ যাহার শরাঁর, ধিনি তমঃ,র অন্তরে থাকিয়া তাহাকে পরি- 
চালিত বা নিয়মিত করেন তিনিই তোমার অন্তর্ধ্যামী অমৃত আত্মা। 
অতএব যে তমঃ স্বধা মারা অবিদ্ধা বা প্রকৃতির কথা ক্রতিতে পাওয়া 
'যায়, তাহ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র তত্ব নহে। বেদাস্তাচার্যযগণের 
মতে তাহা ব্রন্দেরই আত্মশক্তি। শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ 
নাই। আরও এক কথা, শ্রতিতে ষে তমঃ উক্ত হইয়াছে, তাহা 
সৎ নহে। এক অর্থে তাহা অসৎ । তাহার কোন ভাব হয় না। তাহা 
'অবস্ত, তাহা শৃন্ত। এই অসৎ বা অভাব যে, জগতে নিমিত্ত বা 
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উপাদান কোনরূপ কারণ হইতে পারে, তাহা উপনিষদে শ্বীকৃত হয় 
নাই। অসৎ হইতে যে সং-এর উৎপত্তি হয়, এই মত ছান্দোগ্য 
উপনিষদে ,নিরাকৃত ভইয়াছে, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। 
অতএব দিদ্ধাস্ত এই যে, মুল তম; ব্রহ্ম শক্তির অপ্রকট বা বিরাম অবস্থা" 
মাত্র। ব্রহ্ম শক্তির 1বকাশ বা কার্য্োন্ুখ অবস্থার এ জগৎ 
প্রকাশিত হয়। আর বিরাম বা কার্ধ্য-নিবৃত্তির অবস্থাম়্ এক্সগৎ সেই 
শক্তিতে বীজভাবে লীন থাকে । সৎএর ষে ভাব হয়, তাহ! এই 
শৃক্তিরই কার্ষ্য। কার্য্যের পুর্ণ বিরাম অবস্থায় সর্ব্ব ভাবের নিবৃত্তি হয়, এক 
অর্থে তাহার অভাৰ হয়। তমঃ সেই অভাবের পরিচায়ক । সৎ 
(55567)0) নিয়ত নিব্বিকার, নিরঞ্জন নিত্যভাব-যুক্ত থাকে 
(গীতা ৮।২০।২২)। তাহার পরিবর্তন কি বিনাশ হয় না, তাহার “অভাব” হস্ক 
না। সর্ববিকারি-ভাব-বিনাশে যে তমঃ থাকে, তাহার মধ্যে সেই 
নিত্য ভাব--সেই “এক” স্বধা যুক্ত হ্ইয়া অধিষ্ঠিত থাকেন। সৃষ্টির 
অবস্থার সমুদয় বিকারিভাব--( ৪11 7১600177175 ), এই নিত্য ভাব 
(১৪5) ও উক্ত তমে। রূপ অভাব (৪051) ইহাদের মধ্যে--ইহাদের 
একরূপ সম্বন্ধ হইতে অভিব্যক্ত হয়, পরিচালিত হয়, পরিবস্তিত হয়, 
ভাবাস্তর বা! অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়। (জন্মান দার্শনিক-শ্রে্ঠ হেগেলের 
কথায়,--66০97%£%8 15 008 55100706315 ০০৮1০ 00০ 076515 
6875 800 00৩ 7065075515 825242 বা %9%£22%, ) এক অর্থে 
এই যে সৎ এর নিত্য ভাব (৮০7)% )-_-তাহাই শুদ্ধ সত্ব, আর এই 
ভাবের যে নিয়ত পরিবর্তন বাবিকার ( 9০০০1)178 ) ইহাই বজঃ, 
আর এই যে সর্বরূপ ভাবের নিবৃত্তি (79481) ইহাই তমঃ। 

অথব। সৎ-চিৎ ও আনন্দ হইতে সত্ব রজঃ তম; ।*স্'বেদাস্ত 
হইতে অন্য ভাবেও এই ব্রিগুণের ম্বরূপ জানা যাইতে পারে। বেদাস্ত 
মতে মূল তত্ব যে একই তাহা বার বার উক্ত হইয়াছে । সেই তন্ক 
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বন্ধ; তাহারই পরাশক্তি মায়।। ব্রহ্ম সন্চিদানন্দ-ন্বরূপ। ত্বাহার 
পরাশক্তিও সুতরাং সচ্চিদানন্দময়ী। শাক্ত পঞ্ডিতগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। 
সৃষ্টি প্রসঙ্গে মায়াই প্রকৃতিরূপা হন। এজন্ত প্রকৃতিতে যে ত্রিগুণের 
অভিবাক্তি হয়, তাহার কারণ সচ্চিদানন্দ্রূপিণী মায়। । এজন্য আমরা 
বলিতে পারি যে, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রদ্মের পরাশক্তি সচ্িদানন্দময়ী 
মায়ার প্রতিবিস্ব মূল প্রকৃতিতে পতিত হইয়া তাহাতে এই সত্ব 
রুজ্ঃ ও তমোগুণের অভিব্যক্তি হয়। “সৎ” হইতে সত্ব, “চিৎ, হইতে 
রজঃ ও আনন্দ হইতে তমঃ1। বৈষ্ণবাচাধ্যগণের কথায় বল! যাক্গ 
যে, পরম ব্রক্ধ পরমেশ্বরের সন্ধিনী শক্তি হইতে সত্ব, সম্থিৎ শক্তি 
হইতে রজঃ ও হলাদিনী শক্তি হইতে তমঃ। আমরা আরও বলিতে 
পারি যে, পরম ব্রহ্ম নিগুপ নির্বিশেষ নিরুপাধি অনির্দেষ্তঠ । মায়া- 
যুক্ত হইয়াই তিনি সগ্ুণ সোপাধিক সধিশেষ হন। মার়াশক্তি-যোগে 
ব্রহ্ম যেমন সচ্চিদানন্মময় হন, সেইরূপ তাহার প্রক্কৃতিও সত্ব, রজঃ, 
তমোমক্ী হয়। এজন্য বলিতে পারা যায় যে, বর্গের এই সচ্চিদানন্দ 
ভাবই প্ররুতির ত্রিগ্ুণ ভাবের মূল কারণ প্রকৃতিতে তাহার অভিব্যক্ত 
ভাব মাত্র। “সৎ হইতে সত্ব। একথা পুর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে বিকৃত 
হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। সতএর 
ভাব ষে সত্ব, তাহ! সকলেই স্বীকার করেন। একই সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম বছু 
হইবার কল্পনা করিয়া যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক বু সত্তার অভিবাক্তি 
করেন তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এই সকল সত্তার মধ্যে যে সৎ এর 
তাৰ বা! সত্ব প্রক্কৃতি সংযোগে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই তাহাদের সত্ব গুণ। 
ইহা! পুর্বে উক্ত হইয়াছে । আমরা সে স্থলে বলিয়াছি যে, সৎ 
চিৎ ও আনন্দ পরস্পর-সম্বদ্ধ বলিয়া সৎ ভাবের সহিত চিৎ ভাব ও 
আনন্দ ভাব একব্র অভিব্যক্ত হয়, এজন্য সত্ব “্ঞানাজআ্মক ও সুখাত্বক। 
ইহা হইতে অবশ্ত বলিতে হয় যে, চিৎ রজোগুণের কারণ নহে এবং 
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আনন্দও তমোগুণের কারণ নহে। অর্থাৎ চিৎ-এর প্রতিবিস্ব 
প্রকৃতির রজোগুণ নহে, আনন্েদেরও প্রতিবিস্ব প্রকৃতির তমোগুণ 
নহে? স্থৃতর্‌ং রজঃ'ও তমোগুণের মূল অন্তত্র সন্ধান করিতে হয়। 
কিন্তু এস্লে যে সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইল, তদন্ুসারে রজোগুণের কারণ 
চিৎ ও সত্বগুণের কারণ আনন্দ ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু 
এই আপাত-বিরোধের মীমাংসা করা যায়। ব্রহ্ম ও মায়! যে ভিন্ন তত্ব 
নহে, ইহা স্বীকার করিলে এ বিরোধ থাকে না। মায়া ব্রন্ষেরই 
শক্তি, সুতরাং মায়ীর আবরণ ও বিক্ষেপ ভাব ব্রহ্ম হইতে শ্বতন্ত্র তত্ব 
নহে। অতএব তাহাদের মুলও, ব্রহ্মের বা তাহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের 
মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হয়। তাহা হইলে এই আবরণ ও বিক্ষেপ 
ভাবের মুল যে ব্রহ্ষের চিদানন্দ স্বরূপের মধ্যে নিহিত তাহার ও 
সন্ধান পাওয়া! যায়। অতএব আমরা বলিতে পারি যে যেমন সৎ 
হইতে সত্ব সেইরূপ চিৎ হইতে বরজঃ ও আনন্দ হইতে তমঃ 


অভিব্ক্ত হয়। 
চিৎ হইতে রভঃ। চিৎ-এর সহিত চেতনের ও চিত্তের 
সম্বন্ধ মনে রাখিয়া! এই কথা বুঝিতে হষঈটবে। 'চিৎ হইতে জ্ঞানের 
অভিব্যক্তি হয়। ব্রন্গ চিতম্বরূপ, এজন্য তিনি সৃষ্টির প্রারস্তে কল্পনা 
করেন, ঈক্ষণ করেন, কামনা! করেন “আমি বনু হইব।” এই কল্পনা 
বা কামনার ফলে স্থির অচল ব্রহ্গ-সাগরে চাঞ্চল্য “এজ বা অন্ুকম্পন 
উপস্থিত হয় এবং শান্ত্রমতে তাহা হইতেই কালের এবং প্রাণের 
অভিব্যক্তি হয়। আাহাই সৃষ্টির মূল । এই স্যষ্রির মুল “কাম? ; তাই শ্রুতি 
বলিয়াছেন,-- 
“কামং এবেদং সমবর্ততাগ্রে অধিষনমো রেতঃ যদাসীৎ ।” 
(খণ্েদ, নাসদাদীয় সুক্ত )। 
অতএব চিৎ কেবল জ্ঞানের হেতু নহে ঃ ইহার সহিত কাম ও চাঞ্চল্য 
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বত্য অন্ুঙ্যাত গাকে। সুতরাং “চিৎই রজোগুণের মূল। আমরা 
শ্বতাশ্বতর উপনিষদ হইন্তে জানিতে পারি যে, ভগবানের বিবিধ পরা- 
ক্তি_-'স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্বিক” । (শ্বেতঃ উপঃ, ৬)। 
এই জ্ঞান বল-ক্রি্জা মুল পরাশক্তির চিৎ-ভাব বল! যার। আমরা 
দখিয়াছি যে, রঞ্জাগুণ রাগাত্মক ; ইহা হইতে আমর! তৃষ্ণা, রাগ, 
দ্বষ, কাম. ক্রোধ,লোভাদির বশে কন্মে প্রবৃত্ত হই এবং ছুঃখ ভোগ করি। 
₹তরাং আমরা বলিতে পারি যে, বন্দর এই চিৎ-ভাবের প্রতিবিস্ব 
গ্রহণ করিগ্া, 'প্রকৃতি এই রজোগুণ যুক্ত হয় এবং তাহার দ্বারা আমর! 
রঞ্জিত হই। স্যষ্টির প্রান্তে যখন পূর্ব স্যষ্টি অনুসারে ব্রহ্ম কল্পন৷ 
করেন-_-আমি বনু হইয়া উদ্ভূত হইব+ এবং যখন নি বহর কল্পনা- 
বীঞ্গ স্ব-প্রকতিতে নিষেক করেন, তখন সেই কল্পনাবীজের অভিব্যক্তির 
জন্য সেই বহু ভাবের বিকাশ জন্ত প্রকৃতির যে ক্রিয়া ভাব. যে চাঞ্চল্য 
তাহাই এক অর্থে রজঃ। অতএব চিৎ হইতে রজঃ ইহা! সিদ্ধান্ত করা 
ষায়। আমরা আরও বপিতে পারি যে, যেমন সমগ্টি ভাবে 
ব্রন্মের চিং-ন্বরূপ হইতে মূল প্রকৃতিতে রজোগুণের প্রকাশ হয়; 
সেইরূপ, বাষ্টিভাবে আম্নাদের প্রকতিতেও এই রজোগুণের প্রকাশ 
হয় । আমাদের মধ্যে থে বিশিষ্ট সতভাব -ষে সত্ব প্রকৃতি সংযোগে 
অতিব্যক্ত হয়--যাহা আমাদের বিশেষ সত্তা, যাহা প্রক্কৃতির, সত্ব গুণ 
দ্বারা বিধৃত হয়,--আমাদের সেই প্রকৃতিজ রজোগুণ তাহাঁকে যে 
রঞ্জিত করে, পরিচালিত করে, পরিবর্তিত করে, বিক্ষিপ্ত করে, এক 
ভাব হইতে ভাবান্তরে লইয়া যায়, তাহার মূলে আমাদের জ্ঞান ও কাম 
ব৷ বাসন! নিত্য নিহিত থাকে । কাম এই রজোগুণের প'রচালক, 
প্রবর্তক ও মূল কারণ, সেই জ্ঞান (বৃত্তিজ্ঞান) ও কাম যে চিৎ-রূপের 
বিকাশ, ত'হা পুর্বে বলিয়াছি। অতএব চিৎ হইতে রজঃ। 


সেইরূপ আনন্দ হইতে তমঃ। আনন্দ--বঙ্ধ, আনন বর্গের 
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হলাদিনী শক্তি। এই আনন্দ বা হলাদিনী শক্তির স্বরূপ বুঝিলে, 
তাহা হইতে কিরূপে তমোগুণের উদ্ভব হইতে পারে, তাহ! কতকটা 
ৰুবিতে পারা যাইবে । আমর! এস্থলে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিৰ ষে, 
আনন্দ সুখ্‌-_ছুঃখ এই দ্বন্বাতীত পরম ভাব) ইহ! আত্মার নির্বিশেষ 
রসানুভূতি,_-ইহা৷ . অনির্বচনীয়। এই আনন্দ জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে 
না, কন্মের অপেক্ষা রাখে না, কোন বাহা বিষয়েরই অপেক্ষা রাখে 
না। আমরা আনন্দের স্বরূপ ঠিক অনুভব করিতে পারি না। 
আমরা যে পরিচ্ছিন্ন আনন্দের রপাস্বাদ্দন করি, তাহ! উদ্দীপনাদির জন্ত 
বাহা বিষয়ের ও জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে । কদাচিৎ আমরা এই 
অনপেক্ষ আনন্দ-রসাম্বাদদের সামান্ত অবসর পাই। তখন আমরা 
বুঝিতে পারি যে, এই আনন্দের অভিব্যক্তিতে আমাদের ভোক্ত-ভাব 
হয়, তাহাতে আমাদের জ্ঞাতৃ-ভাব বা কর্তৃ-ভাব ডুবিয়া যায়। তখন 
আমাদের সাত্বিক প্রকাশ জ্ঞান ও সুখের ভাব যেন আবরিত হয়। 
তখন, আমাদের রাজসিক ছুঃখ-ভাব ও কন্মে প্রবৃত্তিভাব ও রাগ- 
দ্বেষাদি সমুদয় রঞ্জোগুণজ ভাব অন্তহিত হয়। আমরা পূর্বে 
দেখিয়াছি যে. তমোগুণ হইতেও জ্ঞান আবরিত, হয়।-- অপ্রকাশ, মোহ 
হয়, নিদ্রা আলম্ত প্রভৃতি অবসাদ উপস্থিত হয়। নিদ্রাই তমো- 
গুণের বিশেষ বিকাশের অবস্থা । নিদ্রা আমাদের সমুদয় জ্ঞানবৃত্তির 
ও কন্মবৃত্তির বিরাম হয়, বেদান্ত :মতে তখন আত্মা আনন্দময় কোষে 
অবস্থান করেন। সাংখ্য-স্ত্রে আছে যে, সমাধি ও মোক্ষাবস্থার ন্তায়, 
নিদ্রাবস্থায় ব্রহ্মরূপত্ব প্রাপ্তি হয়। ইহ! হইতে আমরা এই আনন্দের 


সহিত ৩মোগুণের যে অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহা বুবিতে 
পারি। & 


* এই নিদ্রাণস্থার স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, আনন্দের সহিত তমোগুণের সম্্ধ 
আমর! কতকটা বুঝিতে পারিব। নিষ্্রাবস্থায় আমাদের স্কুল ও হুঙ্গ্ব শরীর ঘোরতমো” 
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ব্রন্মের এই আনন্দ মূলপ্রকৃতিতে প্রতিবিষ্বিত হইয়া! পরিচ্ছিন্ন 
হইয়া তমোরূপে অভিব্যক্ত হয়। প্রকৃতিতে তামসিক ভাৰ 


ভাবের বার অভিভূত হয়। কিন্তু তখন আমাদের আত্ম আনন্দময় কোষে থাকিয় 
পরমানন্দ উপভোগ করেন--ব্রঙ্গরূপ হন, তাহা! বলিয়াছি। জাগ্রদবস্থায় আমাদের 
আত্ম। আমাদের ক্ষেত্রে বা প্রকৃতিক্গ শরীরে বাপ্ত থাকিয়া, তাহার অধিষ্ঠাতা হন। 
তখন আত্মার চিৎপরূপ আমাদের চিন্তে প্রতিবিদ্বিত হয় এবং চিত্ত চেতনবৎ 
ছয়। সে চৈতন্ত সর্ববশরীরে বাপ্ত হইয়া পড়ে, সর্ব্েক্র্রিয়ের দ্বার দিয়া বাসা বিষয়ে 
বাপ্ড হইয়া তাহ! প্রকাশ করে। বেদান্তের ভাবায় তখন প্রমাতৃচৈতন্ত বহিন্মুথ 
হইয়। প্রমাণ-নৈতন্ত ও প্রমেয়-চৈতগ্ঠরূপ হন। কিন্তু নিদ্রাবস্থার় চৈতন্য বাহা বিষন্ব 
হইতে ক্রমে অন্তন্দুথ হয় ও শেষে সর্ধশরীর হইতে আপনাকে আকর্ষণ ক'রয়। লইয়! 
আত্মস্থ হয়। আমাদের যখন নিদ্রা কর্ষণ হয়। যখন আমর! জাগ্রদবস্থা হইতে ন্ুযুপ্তি 
অবস্থা প্রাপ্ত হই, তখন সেই অবস্থার প্রতি যদি আমর। লক্ষাকরি, সেই অবস্থায় হস্ত 
'পদাদি শর'র ও মন কিরূপে ক্রমে ক্রমে অবশ ও নিক্কিয় হইয়া আইসে, তাহ। জানিতে 
চেষ্টা করি, হাহ! হইলে আত্মার আনন্দের সহিত প্রক্তিজ তমোগুণের যে কি 
সম্বন্ধ, তাহ! কতকট' অনুভব করিতে পারি। আক্ম। বা পুরুষকে আনন্দান্থুভব করাই- 
বার জন্য যেন প্রচণ্ত তাহার তমোগুণের দ্বার তাহার রজোগুণজ্ ক্রিয়!-শক্তি ও সত্ব- 
গুণজ জ্ঞান-শক্তি অভিভূত করিয়। দেন। তখন যেন প্রকৃতি আপনাকে তম-আবরণে 
আবৃত কায! পুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে লুকায়িত হন। নিপ্রার স্তায় আলম্ত, অবসাদ, 
মোহ প্রস্তুত তানদিক ভাবের কথ। চিন্ত। করিলেও আমর! এই তত্ব বুঝিতে পারি। 
আমাদের সাত্বিক জ্ঞনক্রিয়া ও রাজসিক বলক্রিয়। হইতে যখন আমাদের শ্রাপ্তি বা 
কান্তি অনুভূত হয়, যখন আমদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, তথন সেই ক্রিয়ার প্রতিরোধক 
তামদিক মানত ও অবসাদাি উপস্থিত হয় এবং একেবারে বিরামের প্রয়োজন হইলে 
আমরা নি্রত হই। আমাদিগকে এই বিরামের আনন্দ উপভোগ কর।ইবার জন্ত 
আমাদের শিশ্রানেচ্ছ'র (1.071778 607 1551) চরিতার্থ করিবার জন্ঠ যেন প্রকৃতি তখন 
আপনার সান্তি£ ও রাঞ্জসিক ভাব তামসিক ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ত্রকরেন। ইহা হইতে 
আমাদের আনন্দে সহিত তমোগুণের সন্বন্ধ অনুমিত হইতে পারে। 
বাষ্টিভাবে আমাদের প্রতোকের সম্বন্ধে যে নিয়ম। এই বিশ্ব সম্বন্ধেও সেই নিয়ম*ইহা! 
সিদ্ধান্ত কারল আনন্দ স্বরূপ পুরুষের সম্গিধি হেতু কিরূপে প্রকৃতিতে তমোগুণের 
অভিবাক্তি চয়। তাহাও বুঝিতে পার! ষায়। শাস্ত্রে আছে ষে, ভগবানের জাগ্রদবস্থায় 
এই শ্ষ্টি বিশত হয়, সচ্চিবাননাম্বরূপ ভগবানের পর! প্রকৃতি সব্ব) রজঃ তমোমর়ী হইয়! 
এই জগৎ শ এত্ত করেন ও ধারণ করেন। আর ভগবানের নিদ্রাবস্থায় এ জগতের লয় 
হয়। তখন *'ন গানন্দ স্বরূপে তমোতৃত প্রকৃতিতে স্থেত হইর়! নিত্রিত থাকেন। অতএব 
এই তমোগু+ প্র2ুতিতে অভিবাক্ত ভগবানের এই আনন্দভাব ইহ। বল। যাইতে প্থরে। 


২২২ শ্রীমদৃভগব্দগীতা । 


সকল মলিন হইয়া প্রকাশিত হয়। আমরা আরও বলিতে পারি 
যে, এই আনন্দেরই অবিগ্যাযুক্ত ভাব তমঃ। আরবদ্যা হেতু আনন্দ 
তাহার বিপরীত নিরানন্দ ভাব যুক্ত হইর প্রকৃতিতে অভিব্ক্ত হয়। 
তাহাই এক অর্থে তমঃ। সত্ব ও রজোগুণ যেমন আমাদিগকে বাহ্ 
বিষয়ে প্রেরণ করিয়া তাহা প্রকাশ ও গ্রহণ করায় এবং কর্মে প্রবর্তিত 
করে, সেইরূপ তমোগুণ আমাদিগকে বাহ্‌ বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া 
ভিতরে লইয়া আইসে এবং অন্তরে আত্মাননের ছায়া উপভোগ 
করিবার অবসর দেয়। এইরূপে আনন্দের সহিত তমোগুণের সম্থন্ধ 
আমরা বুঝিতে পারি। 

প্রকৃতি-পুরুষ বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে আমাদের যে জীৰ 
ভাব হয়, সেই পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দময় পরম বক্ষ বা 
পরম পুকষ, আর সেই প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ক্ষেত্র 
স্বরূপতঃ ব্রন্গের পরাশক্তি সচ্চিদানন্্ময়ী মায়া তাহা পূর্বে বঁলয়াছি-"" 
অতএব :ভীব- আমাদের এক দিকে সচ্চিদান্দময় পুরুষ, আর অন্ত 
দিকে সত্ব রজঃ তমোময়ী প্রকৃতি হইতে অভিব্ক্ত এই ত্রিগুণজ 
ভাবযুক্ত দেহ বা ক্ষেত্র। আমাদের সৎ ভাবের যখন বিকাশ হয়, 
তখন প্রকৃতিজ ক্ষেত্রে সত্বগুণ অন্য ছুই গুণকে আঁভভূত করিয়া প্রকাশিত 
হয়, যখন "চিৎ? ভাবের বিকাশ হয়, তখন ক্ষেত্রেও তাহার আকর্ষণে ব! 
তাহার প্রতাবন্ব গ্রহণে রজোগুণের প্রকাশ হয়। আর আমাদের 
যখন “আনন্দ'ভাবের বিকাশ হয়, তখন আমাদের ক্ষেত্রেও তমোগুণের 
অন্চিব্যক্তি হয়। আমাদের ক্ষেত্রে খন সে গুণের এইরূপে বিকাশ হয়, 
তখন জীব--আমর1 সেই গুণজভাবে ভাবিত হই-_ তাহা দ্বারা বন্ধ হই। 
এইরূপে সচ্চিদানন্দের সহিত সত্ব রজঃ তমোগুণের সন্বন্ধ স্বীকার করিলে, 
আমর! আমাদের ব্রগুণজতাবের কারণ কতকটা ধারণ! করিতে পারি। 

তন্ত্রোক্ত ত্রিগুণ তত্ব ।- এইরপে ব্র্গের সং চিৎ ও আনন্দের সহিত 


চতুর্দশ অধ্যায় ! ২২৩ 


সব্ব রজঃ ও তমোগুণের সম্বম্ধ বেদান্ত হইতে আমর! জানিতে পারি। তন্ 
হইতে শাক্ত পণ্ডিতগণ যেরূপে ব্রন্মের সচ্চিদানন্দময়ী পরম মায়া-শক্তি 
ধারণা করিয়াছেন, তাহ হইতেও প্রক্কতিঙ্জ ত্রিগুণের মুলকে মায়ার 
“সতঃ “চিৎ “আনন্দ” ভাব তাহা সিদ্ধান্ত করিতে পারি। এস্থলে আরও 
বল! যাইতে পারে যে, অধিকাংশ তান্ত্রিক আচাধ্যগণ ব্রন্দের বা! পরম! 
মায়ার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সহিত গ্রকৃতিতে ত্রিগুণের অভিবাক্তি ও সম্বন্ধ 
নানা যন্ত্রে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তন্ত্রে ষে সকল যন্ত্র আছে, তাহাতে 
জগতের অভিব্যক্তি-তত সঙ্কেতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে । প্রায় সমুদ্র 
যন্ত্রের মূল অংশ বিপরীত ভাবে স্থাপিত ৪ই সমকোণ ত্রিভুজ, তাহাদের 
মধ্য বা কেন্দ্রস্থলে শৃন্ত এবং এই ছুই ত্রিভুজের বাহিরে গোল বেষ্টন। এই 
সঙ্কেতের অর্থ,-- মধাস্থ বিশ্বরপ নির্বিশেষ পরবহ্ম হইতে সচ্চিদানন্দবূপ 
সগুণ ব্রহ্ম ও ত্রিগুণাত্মিক। পরমাপ্রকৃতি অভিব্যক্ত হইয়া সমুদয় ব্রহ্মা- 

»গুকে প্রকাশ ও ধারণ করিয়া আছেন। সচ্চিদানন্দরূপ পরমেশ্বরের 
সত্ব রজঃ তমোময়ী পরমা প্রকৃতির সংযোগ এই ছুই ত্রিভুজের সম্মিলন 
দ্বারা ইঙ্গিত কর! হইয়াছে, আর সৎ:চিৎ আনন্দের সহিত সত্ব রজ্‌ঃ 
তমোগুণের সম্বন্ধ পরস্পর বিপরীতদ্দিকে স্থাপন দ্বারা আভাস দেওয়! 
হইয়াছে । এই মূল সন্ত্রের অবস্থান এইরূপ-_ 


সৎ 


তমঃ  ক্ুজঃ 


চিৎ আনন্দ 


সত্ব 


২২৪ শ্রীমদভগবদগীতা। 


পুরাণোক্ত ত্রিগুণতত্ব ।--আমরা পুরাণ হইতেও পরমেশ্বরের 
সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সহিত পরম! প্রকৃতির এই সত্ব রজঃ ও তমোগুণের 
যে সম্বন্ধ আছে, তাহার আভাস পাই। পুক্রাণমতে, এই ত্রিগুণ অনুসারে 
ধিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া--তিনি মহাকালী, মহালক্্ী ও মহাসরস্বতী। 
. তমঃশক্তিরূপা মহাকালী,স্তিনি তমঃশক্তি-অভিমানিনী দেবতা, তমোগুণ 
হেতু সর্বসংহার-বূপিণী। আর তিনিই আনন্দময়ী মাতা । সত্বশক্তিরূপা 
মহালক্ষী,- তিনি সত্বশক্তি-অভিমানিনী দেবতা, তিনি সব্বগুণহেতু সর্ব 
জগগ্ধাত্রী, সর্বজগৎপালযরিত্রী, রক্ষাকর্ী- পরম শ্রীরূপিণী। তিনি এই 
কর্মাত্বক জগতের অধিঠাত্রী মহাদেবী সর্বস্থিতিরপা। আর রজঃশক্তি- 
রূপা মহাসরম্বতী। তিনি মহাবিদ্যারূপা, শব্াত্মিক৷ বা শব্ব্রক্ষ হইতে 
অভিব্যক্ত জ্ঞানম্ব্ূপ! মাতা,--তিনি ভোগমোক্ষদাত্রী। অবিদ্যারূপে 
তিনিই বন্ধন করেন, আর প্রসন্ন হইয়! পরাবিদ্যারূপে তিনিই মোক্ষদান 
করেন। তিনি রজঃশক্তি-অভিমানিনী দেবতা- বিশ্ব-স্ট্িকারিণী। 
আর এই মহাশক্তির সহিত অভেদরূপ যে মহাশক্তিমান পরমেশ্বর, 
আনন্দস্বরূপ, তিনি তমঃশক্তির নিয়ন্তুরূপে মহারুদ- সদাশিব। 
সৎ-স্বূপ তিনিই সত্বশক্তির নিয়ন্তুরূপে মহাবিষু- নারায়ণ। আর 
চিৎ্বরূপ তিনি রজঃশক্তির নিয়ন্তরূপে মহাব্রন্ম! -কাধ্যব্রক্ম বা 
হিরণ্যগর্ভ। 
€. এস্লে এসস্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। পূর্বে 
৮ম অধায়ের বাখাশেষে শুষ্কার তত্ব-বিবৃতি সময়ে ইহার আভাস দেওয়া 
হুইয়াছে। আমরা ১৩প অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে প্ররূতি-পুরুষ-তত্ব 
আলোচনার সময় দেখিয়াছি যে, পরমাত্বা পরমপুরুষ হইতেই মৃল 
প্রকৃতি পুরুষ “ত্বে অভিবাক্তি হয়। ব্রহ্ম বা পুরুষ যে আপনাকে পুং-_ 
্ত্রীরূপে ছিধ' বিভক্ত করেন, তাহাও বুহদারণ্যক উপনিষ" ১ইতে আমরা 
জানিতে পার।$১৩।৩)। ব্রহ্গ আনন্দসন্তোগার্থ বা রমণার্থ আপনার 
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দ্বিতীয় অভিলাষ করিয়া! গুং-স্ত্রীভাবে আপনাকে প্রথমে দ্বিধা বিতক্ত 
করিয়াছিপেন। ইহাই ব্রদ্ষের অনাদি পুরুষ-প্রক্কতিরপ। এই উভয় 
রূপই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপতেদে অথবা! ক্রিয়া-ভেদে ব্রিধ! বিভক্কের তায় হয়। 
পুরুষ ব্রন্ধা, বিজু) ও শিব আর প্রকৃতি সরশ্বতী, লক্ষ্মী ও কালীরপিন 
হন। মহাকবি কালিদাস গাহিয়াছেন, 
"নযন্তরি-সূর্তয়ে তৃভ্যং প্রাকৃস্থষ্টেঃ কেবলাত্মনে। 
গুপত্রন্-বিতাগায় পশ্চাতস্তদসুপেযুষে 7” 

বেদাস্তাম্ুযায়ী সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণতত্ব।--:এইরূপে সাংখ্য- 
বেদান্ত শাস্ত্র সমগ্থয় পূর্বক ও আন্তান্ত শান্্র আলোচনা! করিয়া! এই ভ্রিগুণের 
উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে যাহ! জান! যায়, তাহা! আমরা সংক্ষেপে বুঝিতে 
চেষ্টা করিলাম। কেবল সাংখ্য শান্তর আলোচনা করিলেও এই নিহ্ধান্তের 
যে আভাস পাওয়া যাঁর, তাহাও এক্ষণে দেখিতে হইবে । আমাদের মনে 
রাখা কর্তব্য যে, সাংখ্য ও বেদাস্তে বিশেষ বিরোধ নাই। তবে সাংখ্োর 
যেখানে শেষ, এক অর্থে বেদাস্তের সেইখানে আরম,--ইছ! মনে রাখিতে 
হুইবে। প্রকৃতি-পুক্রঘ-বিবেফজ্ঞান দ্বারা ছঃখের অত্যন্ত নিৰৃত্তির উপান্ন 
নির্ধারণ করাই সাংখ্যশান্ত্রের উদ্দে্ট | এজন্ত প্রর্কৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান 
এবং প্রকৃতির ত্রিগুণেষ্ দ্বার! পুরুষের বন্ধন ও ছ:ংখতোগ এবং সেই বন্ধন- 
মুক্তিতে অত্যন্ত ছঃখ-নিবৃত্তি জঞান,__-এই মাত্র সাংখ্যশান্ত্রের আলোচ্য বিষয়) 
ইন্থাই এক অর্থে সাংখ্যজ্ঞান। ন্তরাং প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ ছি, 
অরিগুণের মূল বা স্বরূপ কি, তাহা! সাংখ্যশান্ত্র বিশেষভাবে আলোচনার 
প্রয়োজন হুয় নাই। বেদান্ত হইতে সে সকল তত্ব জানিতে হয়। বিজ্ঞান. 
ভিক্ষু (সাংখ্য-সুত্রের ভাষ্যেরর উপক্রমণিকার ) এইরূপে সাংখ্য ও বেদান্ত 
শাস্ত্রের সম্বন্ধ নির্ণ্র করিক়্াছেন। সে যাহা! হউক, সাংখ্যপান্ত্র হইতে 
এই শ্রিগুণের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে বেটুকু আভাস পাওয়া যার, তাহা 
এস্থলে দেখিতে হইবে । 


১৫ 


২২৬ শ্রীমদ্ভগবদগীত! | 


সাংখ্যমতে পুরুষের সানিধ্যে প্রকৃতির পরিণাম হইয়া) এই জগৎ 
'ভিব্যক্ত হয়। সাংখ্যহ্ত্রে আছে--“তৎসন্গিধানাৎ আঁধষ্টাতৃত্বং মণিবৎ* 
(১/৯৬)। চুম্বক যেমন লৌহের সন্নিহিত হইলে, তাহার অধিষ্ঠান হেতু 
চু্বকের ধর্ম লৌহে সংক্রমিত হয়, সেইব্প পুরুষ প্রকৃতির সন্নিহিত 
থাকিলে, প্রকৃতিও এক অর্থে পুরুষের ভাব প্রাপ্ত হয়। প্রক্কৃতি 'জ্র"-স্বরূপ 
পুরুষের জ্ঞান ও চৈতন্তের আভাস গ্রহণ করে। এজন্ত প্রকৃতিতে প্রথমে 
মহত্ত্ব বা! বুদ্ধিতত্ব অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ প্রকৃতিতে '্ঞ”স্বরূপ পুরুষের 
স্তানের প্রতিবিশ্ব পতিত হইয়াই তাহাতে সন্বগুণের অভিব্যক্তি হয় ও বুদ্ধি- 
তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, এই বুদ্ধিতত্বে পুরুষ সান্নিধ্যে যে ক্রিরা উৎপন্ন হুয়, তাহাই 
স্তানক্রিয়া, সেই ক্রিয়াহেতু বুদ্ধিতত্বে “অহং (অহঙ্কার তত্ব ) ও “ইদং, 
€ তন্মাত্র ) এই ছুই ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া! পরস্পর ভিন্নরূপে প্রতীয়মান 
কয়। এই ক্রিয়া দ্বারাই বুদ্ধি বা জ্ঞান রঞ্জিত বা চালিত হয় বলিয়া, ইহাকে 
রজোগুণ বল! যায়। বুদ্ধিতত্ব হইতে ষে অহঙ্কারতত্ব, মনন্তব্ব, দশ ইন্দ্রিয় 
ও পঞ্চতন্মাত্র ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হয়, সেই কয়টি মিলিয়া লিঙ্গ শরীর 
সৃষ্টি করে, এবং পুরুষের ভোগমোক্ষার্থ তাহাকে সেই লিঙ্গ শরীরে বন্ধ 
করে। এই হেতু পুরুষের চিদ্ভাব গ্রহণ করিয়া, লিঙ্গ শরীর চেতন- 
বৎ হয় ব1! চেতনভাবযুক্ত হয়। অতএব পুরুষ হইতেই প্রকৃতি জ্ঞান বা 
বুদ্ধিতত্ব ও চেতনভাব প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে বলা যায় যে, সত্ব গুণের 
মুল'ভাব এই জ্ঞান ও চৈতন্য, তাহা পুরুষ হইতেই প্রর্কৃতিতে অভিব্যক্ত 
ক্র়। " এই জ্ঞান, বৃত্তিজ্ঞান--সাত্বিক বুদ্ধির এক মুলভাব। সেইরূপ 
রজোগ্খণের যে মূল ভাব প্রবৃত্তি ব৷ ক্রিয়া, তাহাও প্রকৃতি পুরুষের 
সান্নিধ্য হেতু লাভ করে। আর তমোগুণের যে মূল ভাব স্থিতি ও 
জড়তা, তাহ! পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্বে প্রক্কতির জ্ঞান ও কর্বৃত্তি বিকাশে 
বাধ! দান ( ব৷ প্রতিক্রিয়া) হেতু অভিব্যক্ত হয়। আমরা অন্তরূপেও 
একথ! বুঝিতে পারি। বুদ্ধিতত্ব হইতে যে অহঙ্কার অভিব্যক্ত হ্ইয়! 
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এঅহং ও “ইদং বা জ্ঞাত, ও জজ্ঞেয় এই ছুই ভাবের অভিব্যাক্ত 
কয়, অথবা! বুদ্ধির মুল ভাব জ্ঞান তির হইয়া 'জ্ঞাতা' ও “জ্ঞেয়' 
এই ছুই ভাবে বিকাশ হয়; সেই ঞজেয়'ই জড়রূপে আমাদের 
জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। ইছারই সুক্সরূপ পঞ্চ আনেন্দ্রির-গ্রাহ 
পঞ্চতন্মাত্র ও স্থুলরূপ পঞ্চ স্থুল ভূত। ভ্রেয়'রূপে ইহা জ্ঞাতার 
পরিচ্ছেদক বা আবরক, ইহাই জ্ঞান ও ক্রিন্নার অবরোধক। 
এজন্ত ইহা তমোরূপ। অতএব “আমর! বলিতে পারি বে পুরুষ-সংযোগে' 
প্রক্কতিতে যে সত্ব গুণের উদ্তব হয়,_বুদ্ধিতত্ব তাহার ঘনীতৃত স্ক্পরূপ, 
যে রজে গুণ উদ্ভূত হয়, অহঙ্কার-তত্ব তাহার ঘনীভূত সুস্মরূপ এবং মন 
ও দশ ইন্দ্রিয় তাহার ব্যাকৃত রূপ $ আর যে তমোগুণ অভিব্যক্ত হয়, 
তন্মাত্র তাহার নুন্রূপ ও স্থলভূত তাহার স্থলরূপ। অতএব সাংখ্য দর্শন 
হইতেও পুরুষের সান্লিধ্যজনিত অধিষাতৃত্বে প্রকৃতিতে এই ত্রিগুণের 

উত্তব হয়, ইহা! সিদ্ধান্ত কর! যায়। এই পুকুষ-প্রকৃতির সংষোগই 
সাংখ্যদর্শন অনুসারে ষে এই প্রক্কৃতি হইতে ত্রিগুণের উৎপত্তির মূল কারণ, 
তাহ! সিদ্ধান্ত কর। যায়। ত্রিগুণের কারণ কেবল প্রকৃতিতেই অনুসন্ধান 
করিবার প্রয়োজন হয় না এবং মুল প্রকৃতি ষে এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থ! 
আত্র এবং পুরুষের, সানিধ্যে গুণক্ষোভ হেতু বা বিষম পরিণাম 
হেতু ভিন্ন হটয়া এই ত্রিগুণের পৃথক অভিব্যক্তি হয়, তাহাও শ্বীকার 
করিবার প্রয়োজন হয় না । অতএব, এই কথা স্বীকার করিলে, সাংখ্য 
বেদাস্ত সমন্বয় পূর্ব্বক ব্রিগুণকে প্রক্কৃতিতে পুরুষের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের 
সংক্রমিত ব৷ প্রতিবিষ্বিত রূপ, ইহা! সিদ্ধান্ত করা যায়। 

জ্ঞাতা ( ক্ষেত্রজ্ঞ ) জ্ববেয় ( ক্ষেত্র ) বিভাগ ।-_-এইবপে ত্রিগুণ- 
তত্ব আমরা! যতদুর সম্ভব, তাহা৷ মননপূর্ববক বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। 
এক্ষণে এই ত্রিগুণ সম্বন্ধে আরও ছুই এক কথা বুঝিতে হইবে । আমরা 
দেখিয়াছি, সত্বকে জ্ঞান বা প্রকাশ-শক্তি, রজঃকে ক্রিয়া-শক্তি ও 


২২৮ জীমদ্তগবাগীত। 
তষঃকে আবরণ শক্তি বল! বার়। সত্ব যেমন জ্ঞানকে প্রকাশ করে» 
ব্টাতার স্বরপকে জের হইত ভিন্ন করিয়া অভিব্ক্ত করে, সেইকুপ 
বজঃ জ্ঞানকে প্রবৃত্তিবলে 'পরিচাঁলিত করে,_জ্ঞাতাকে জেয়ের সহিত 
ঈশ্বদ্ধ করে, ্রাতাকে বিক্ষিপ্ত করে,_ আর তমঃ জ্ঞাতার গ্বপনপ আবৃত 
করে এবং জ্ঞাতার যে কর্ণ প্রবৃত্তি, তাহাঁকে অবসগ্গ করে এবং “জ্েয়'রূপে 
“কাড়'য়পে জ্ঞানকে আবৃত করিয়া, তাহার প্রকাশে ও প্রবৃত্তিত্তে বাঁধা 
দেয়। আমাদের প্রথম ও প্রধান “জয়” 'আমাদের শরীর বা ক্ষেত্র। 
এই স্টেব্রজ্ান হেতু 'আমরা 'ক্ষেব্রজ্ত হই। এই জ্জেয় ক্ষেত্র জড়। 
আমাদের স্থল'শরীরই প্ররধানতঃ জড় তমোময়। ইহা হইতে আমাদের 
তামসিক ভাবের “অভিব্যক্তি হয়'। আমাদের প্রাণময় কোষ ও মলিন: 
খনৌময় কোৌবরূপ যে হুপ্ম শরীর, তাহ! রঞ্জঃপ্রধান $ তাহাতে আমাদের 
রাজসিক ভাবের অভিব্যক্তি হয়। আর শুদ্ধ মনোময় ফৌষ ও বিজ্ঞানময়, 
€৫কোবরূপ যে সুপন্ন শরীর তাহা সত্বপ্রধান। তাহাতে আমাদের সাত্বিক 
ভাবের অভিব্যক্তি হয়। 

ত্রিগুণ হেতু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিভাগ, ধাহ জ্ঞরয় বিষয়ের 
স্বরূপ ।---আম'র! বলিয়াছি যে, আমাদের প্রথম ও প্রধান জেয আমাদের 
স্থল শরীর, ইহা! আমাদের আস্তর প্রত্যক্ষের বিষয় বাহ ৰিষয় সকল, 
আমাদের বাহ্‌ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয় হয়, এই জেয়রূপে তাহারা 
আমাদের জ্ঞানে স্থিত হয়। এই জ্ঞেয়ভাবে স্থিতির হেতু তুমোগুণের, 
স্থিতি বপ। তমঃ দ্বারাই বাহ্‌ বিষয় সকল জ্ঞেয়রূপে জ্ঞানে স্থিত হয়। 
আমাদের জ্ঞান তমোরূপ অজ্ঞানের আবরণে আবৃত থাকায়, এই বাহ্‌ বস্ত 
সকলের ম্বরূপ জানিতে পারা যার না) আমাদের অজ্ঞান তাহা- 
দিগকে তমঃ আবরণে আবৃত করিয়া রাখে। যাহা হুষ্টক আমাদের 
এই অজ্ঞান, আবরণ বখটসম্তব উন্মুক্ত করিয়া, এই সকল জ্ঞেয় বিষয়ের 
তত্ব _অখব! বাহ্‌ বস্ত সকলের স্বরূপ, তাহার্দের মধ্যে এই 'অরিগুলের, 
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কিরূপ অভিব্যক্তি হয়, তাহার তত্ব এ স্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। 
আমাদের প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, আমিই যে একমাত্র “জ্ঞাতা” 
আর সকলেই আমার জ্ঞের তাহা! নহে। আমি চেতন 'ভ্ঞাতা। 
(9৮1৩০) এবং তুমি যেমন আমার জেয় ( ০১1৩০), সেইরূপ তুমি 
তোমার কাছে “ভ্ঞাতাঁ এবং আমি তোমার জের । জগতে যাহা কিছু 
স্থাবর জঙ্গমাত্বক সত আছে, প্রত্যেকেই তাহার নিজের সম্বন্ধে 'জ্ঞাতাঃ 
ও পরের সম্বন্ধে ণজ্ঞেয” | 

ত্রিগুণ দ্বার আপরমাণু সর্ববভূতশরীরের ক্রমবিকাশ ।-- 
তগবান্‌ বলিয়াছেন যে, সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক সত্বাই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ- 
ংযোগ হইতে উৎপর। (১৩২৬) আমরা সেম্লে বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি যে, তদনুসারে সামান্ত বালু.কপাটি, এমনকি যাহাকে আমর! 
পরমাণু বলি, তাহাও ভূত, তাহাও সত্ব, তাহাও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-সংযোগ 
হইতে উৎপর ; ইহা পূর্ব্বে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে । 
পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাস-ভাষ্যে আছে যে, পরমাণু ও অযুত-সিদ্ধ-অবরব 
( সংবত ) তাহাও দ্রব্য তাহাও সত্তা। ইহারাই ভূতগণের হুল্রূপ। 
অতএব ক্ষুদ্র পরমাণুটিও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞযোগে উৎপর । ভগবান, গীতায় 
(১৩।৭-১১ ক্লোকে ) এই ক্ষেত্রের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। মন বুদ্ধি 


ক যাহার অবয়ব পৃথক্‌ ভাবে থাকে না, পরষ্পর মিলিতভাবে অবস্থান করে, তুহাকে 
অবুত-মিদ্ধাবরব বলে, যেমন শরীর বৃক্ষ পরমাণু প্রভৃতি। তগবান্‌ পতগ্রলি বল্নে,_. 
অযুতসিদ্ধাবয়ব' ভেদ্বের অনুগত সমূহই ভ্রধা। উহার অবশ্নব সকল পরম্পর অসংহ্িষ্ট নে, 
কিন্তু সর্বতোভাবে মিলিত। ভূৃতগণের স্বরূপ অবস্থ! পরমাণু | স্ৃতগণের কারণ ব! 
তাহাদের শৃপ্র অবস্থা! গঞ্চতন্মাত্র, পরমাণু উহ্থার এক পরিণাম ব। অবসব-বিশেষ। পরমাণু 
বলিলে মুষ্ঠি প্রভৃতির (দামান্তের ) ও শব্দা্গি 'বিশেষে”র সমূহ বুঝার । পরমাণুতে এই 
সামান্ত ও বিশেষ অপৃথক ভাবে অবস্থিত। তল্সাত্র হইতে পরমাধুক্রনে স্কুল ভৌতিক 
বটাদি জন্মে। গুণত্রয় তন্মাত্রে, পরমাণুতে ও পঞ্ডুতে অনুগত আছে। টহা ছু 
গণের চতুর্থরপ । (গাতগ্রল শুত্র ৩৪৪ ব্যাস-তাষা ) 


২৩৩ শীমদ্ভগবদগীতা। 


অহষ্কার বা অন্তঃকরণ ক্ষেত্রের উপাদান। অতএব পরমাখু প্রভৃতি, 
সভার ব! ভূতের সুক্রূপে ও প্রচ্ছর্নভাবে অস্তঃকরণ আছে? তাহাতেও 
স্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের ভাব-খ্যাতি বা প্রকাশ (স্ব) ক্রিয়া 
€( রজঃ) ও স্থিতি ( তমঃ ) ভাবস্পআছে। 
“অথ তৃতানাং চতুর্থরূপং খ্যাতিক্রিয়! স্থিতিশীল গুগাঃ কার্ধ্যন্বতাবা- 
ছুপাতিনঃ (পাতঞ্জল ৩৪৪ সুত্রের ব্যাসভাব্য )। 
এই জন্ত আমর! বলিতে পারি যে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল সত্তাই ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে উৎ্পন বলিয়া, তাহাদের যধ্যে ঢতন্ত ও অস্তঃকরণ আছে। 
তবে আমর! বাহাকে জড় বলি, তাহার মধ্যে এই চেতনা ও অস্তঃকরণ 
(লিঙ্গাদি) প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে-_বীন্রভাবে থাকে | তাহাদের মধ্যে এই 
অস্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণ অবিকাশিত থাকে,স্-জ্ঞান ও ক্রিয়ার অভি- 
ব্াক্তি থাকে না। তাহাদের জ্ঞানে জ্ঞাতৃত্রেরর ভাবের বিকাশ থাকে না, 
-ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ত অভিন্ন ভাবে থাকে, তাহাদের ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে তমঃ 
দ্বারা অভিভূত থাকে । সে ক্ষেত্রজ্জ আপনার ক্ষেত্রমধোই অভিভূত- 
ভাবে অবস্থান করে ;বাহা বিষয়ের সহিত তাহার বড় সম্বন্ধ রাখে 
না--বাহা বিষয়ের সম্পর্কে সে বড় সাড়া দেয় না। এই অবস্থা তাহাদের 
অসম্পূর্ণ তম-আবৃত অবস্থা । তখন ক্ষেত্রজ্ত আত্ম! দেই অবিকাশিত 
ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রুদ্ধ থাকে,--সেই অবস্থায় সে বদ্ধ তমোভাবে এক- 
রূপ আনন্দ ভোগ করে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ক্ষেত্রের বিকাঁশ হইতে 
আরম্ত হয়) স্থাবর বৃক্ষাদিরূপে তাছাতে প্রাণ শক্তির বিকাশ ও ক্রিয়া 
আরম্ত হয় এবং আস্তরাঞ্ভৃতির বিকাশ হইতে আরম্ত হয়। পরে সেই 
সত্তার আরও বিকাশ হইলে, তাহার অস্তঃকরণ ও বহিঃকরণ, যাহা 
বীজভাবে ক্ষেত্রে নিহিত ছিল, তাহার বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়,__ক্রমে 
সে সত্ব! জঙগমজীবরূপে পরিণত হয়। তখন বাহ্‌ “ইদং এর সহিত তাহার 
সন্বন্ধ হয়, তাহার সহিত আদান প্রদান চলিতে থাকে, বাহ্‌ বিষয়ের সহিত 
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সম্বন্ধ হইলে, তাহাতে সে সাড়া দেয়, এবং তদন্সারে প্রাণশক্তি বারা! * 
আপনার ধারণ, পোষণ ও রক্ষণ কাধ্যাদি পরিচালিত করে। ইহাই 
সে জীবের জীবত্ব ও বাক্‌ বিষয়ের ( ইদং, এর ) সহিত সম্বন্ধ হেতু জৈব- 
ক্রিয়ার অবস্থা) ইহার ফলে তাহার ক্ষেত্রের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে । 
পরে বখন এইরূপে বাহ্‌ বিষয়ের সহিত সন্বন্ধের বিকাশে তাহার বৃত্তি- 
জ্ঞানের বিশেষ অভিব্যক্তি হয়ঃ তখন আবার সে বাহ্‌ বিষয়কে আপনার 
করিয়া লইয়া, সর্বত্র আত্মদর্শন করিয়া জ্ঞাত ও জ্ঞেয্কে জ্ঞানে একী তত 
করিয়া, ক্রমে সে ভূমার অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। তখন তাহার বিশুদ্ধ 
সান্বিক অবস্থা হয়। আত্মার এই পূর্ণ অভিব্যক্তি অবস্থার পরে সে 
ভ্রিগুণাতীত হইয়া, ক্ষেত্রের বন্ধন হইতে যুক্ত হইয়া, কেবল অপরিচ্ছিন্ন- 
স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে ; ইহাই জীবের সৃষ্টি হইতে যুক্তি পর্যন্ত 
ক্রমাভিব্যক্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এস্থলে তাহার বিবৃতির প্রয়োজন নাই। 
স্থাবর জজ্জমাত্মক সমুদার জীবের এই ক্রমবিকাশ-নিয়ম মধ্যে,৮এই 
প্রকৃতির ক্রম-আপুরণে জাত্যন্তর পরিণতি (পাতঃ হুত্র ৪।২) হইতে 


* এই প্রাণ সন্বন্কে এ স্থলে করেকটি কথা! উল্লেখ করা আবগ্তক । বেদান্ত মতে 
বুখা প্রাণ শ্রেষ্ঠ, সমষ্টিভাবে তাহা হিরপাগর্ভ। তাহ! হইতে সমুদ্াক্ তৃত-শরীর কৃষ্ট 
হর। এই প্রাণ যে গীতোক্ত পরাপ্রকুতি, তাহা পূর্বে ৭৫ ল্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে 
চেষ্ট! করিয়াছি। এই প্রাণই জীবভূৃত,হইয়া জগৎ ধারণ করে। গীতা অনুসারে প্রকৃতি 
ছুইরূপ- পরা ও অপর! | হৃতরাং ব্রিগুণ যখন প্রক্কৃতি-সম্ভব, তখন ইহাদের.কারণরূপে 
প্রাণকেও গ্রহণ কর! যাইতে পারে। আমাদের লুক শরীর প্রাণময় কোষের দ্বারা 
আবৃত ৭াকে এবং এই প্রাণময় কোষের সাহাযোই পুক্ক্র শরীরের সংস্কাঁরাগুযায়া 
আমাদের স্ুল শরীর গঠিত হয়। নিয্শ্রেণী জীবে নুচ্গ্ম শরীর তম-আবৃত থাকিলে প্রাণসক্ক 
ফোধও তম-আাবৃত থাকে 7 প্রাণ ক্রিস সংবত থাকে । সে জন্ত স্কুল শরীর তম আচ্ছাদ্দিত 
জড়-রূপে প্রকাশিত হয়। অপেক্ষাকৃত উ্নতজীবে তমঃ প্রভাবের কিছু হাস হওয়া প্রীণ- 
ক্রিপনার বিকাশ আরম্ত হয়| তাই তাহাদের স্কুল শরীরে জ্লীবভাষের অভিবাজি ম্পষ্টতর হয়। 
মানুষে এই শ্রাখময় কোৰ পূর্ণ অভিবাক্ত হয় ; এজন তাহার সুল শরীর পূর্ণপরিণত হয় । 
এ সন্বব্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। 


২৩২ শ্রীমদ্ক্তগবদ্গীতা। 


আমর! নূঢ়াবস্থার, ক্রিরাবস্থার ও গ্রকাশাবস্থার টানি হইতে এই 
ভ্রিগুণের স্বরূপ কতকটা জানিতে পারি । * 

আমরা .উপরে প্রতি জীবের ক্ষেত্রের যে ক্রমবিকাশের কথা উল্লেখ 
করিয়াছি, সেই ক্রমবিকাশ-তত্বও এই ত্রিগুণ হইতে বুঝিতে পারা বায়। 
সাংখ্যদর্শন অনুসারে আমাদের শরীর ছুইরূপ--হুক্ম ও স্থুল--তাহা পূর্বে 
উক্ত হুইয়াছে। এই ক্ষেত্রের বা শরীরের হুস্কাংশ বা লিঙ্গ যে বুদ্ধি, 
অহঙ্কার, মন, দশইন্র্িয় ও পঞ্চতন্মাত্র, আর ইহাদের মধ্যে বুদ্ধি যে সন্বগুণ 
হইতে অভিব্যক্ত, অহঙ্কার মন ও ইন্দ্রিয় যে প্রধানতঃ রজোগুণ হইতে 
অভিব্যক্ত, এবং তস্মাত্র যে তমোগুণ হইতে অভিব্যক্ত, তাহাও পূর্বে 
দেখিয়াছি । ষতদিন জীবের জীবত্ব থাকে, ততদিন তাহার এই লিঙ্গ- 
শরীর থাকে । মৃত্যুতে তাহার নাশ হয় না। জীব বখন জন্মগ্রহণ করে, 
তখন তাহার লিঙ্গ-শরীরানুষায়ী স্থুল-শরীরের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। 
যে জীবের লিঙ্গ-শরীর যেরূপ পরিণত ও সংস্কার যুক্ত, তাহার স্থূল শরীরও 
তদন্থরূপ হয়। তাহার লিঙ্গ শরীরে ত্রিগুণের যে ভাবে অভিব্যক্তি থাকে, 
স্থল শরীরেও তাহাদের সেইরূপ বিকাশ হয় এবং সেই ত্রিগুণের ক্রিয়া 
হইতে শরীরের অবয়ব অঙপ্রত্যঙ্গাদির সংস্থান হয়। নিয়শ্রেণী জীবের 
অল্প অভিব্যক্ত সুশ্ম শরীর অনুসারে তাহার যেরূপ স্থূল শরীর গঠিত হয়ঃ 
তাহার কথ এস্লে উল্লেখের প্রয়োজন নাই । আমরা কেবল মানুষের 
'বিশেঘ বকাশিত হুক্স ব! লিঙ্গ-শরীরের অভিব্যক্ত ত্রিগুণ ভাবের ছারা 


* জার্মান দার্শনিক-শ্রেক্ঠ হেগেল এইরূপে আত্মাগ জরমাভিব্যক্তির কথ| ইঙ্গিত 
রুরিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন যে, '9618, প্রথমে আপনার মধ্যে বন্ধ থাকে । পরে 
5611 8০৪5 ০৪৫ 01 15916 £0 £6521129 10561? শেষে 561 ০00)95 0808 6০0 
15611) ৪1157 125112176 705611 17) 2010. 07009817105 70055111 একঅর্থে ক্ষেত্রবন্ধ 
জীবাস্বীর এই তিন অবস্থাই তামসিক রাজসিক ও সাত্বিক অবস্থা ॥ সাত্বিক অবস্থার 
পরে ত্রিগুপাভীত অবস্থা রর 58115911250 আত্মার ০০7108 1১208 000 1561 
ছবস্থ। * 


চতুর্দশ অধ্যায় । ২৩৩ 
কিরূপে তাহার স্থুল বাহ্‌ শরীর গঠিত হয়, আমাদেরও স্থল শরীরে এই 
ত্রিগুণের ভাব ও ক্রিয়াদি কিরূপ হয়স-তাহার আভাস দিব। 

ত্রিগুপের দ্বারা মানুষের স্থুল শরীরের বিকাশ ।-_আমাদের 
লিঙ্গ শরীরস্থ বুদ্ধির গ্রকাশজন্য ও জ্ঞানক্রিয়ার জন্য স্থুল-শরীরে নানারূপ 
বঙ্ত্রের বা অবয়বের বিকাশ হয়। আমাদের মন্তিকষ ও মেরুদণডস্থ নাড়ী 
গ্রভৃতি গঠিত হয়। মন ও ইন্ত্রিযগণের ক্রিয়ার জন্য বাহ্‌ বিষয়ের সহিত 
নানারূপ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্ত নানারূপ শারীর যন্ত্রের অভিব্যক্তি হয়। 
সর্ধদ্ধারে জ্ঞান প্রকাশের জন্য সন্বগডণ দ্বার! জ্ঞান ও কর্ম্পনাড়ী ও নাড়ী- 
কেন (561550915০0: 11001 ০৮০০, টব ০:৮6-০617065 (218182 ) 
প্রভৃতির অভিবাক্তি হয়; ক্রিয়ার জন্, কর্মবৃত্তির অভিব্যক্তির জন্ত, রজে। 
গুণের দ্বার! নানারূপ পেশী € 1495০199 ) প্রভৃতি গঠিত হ্য়,--বিভিন্ন 
ইন্জিয়ের কর্মমজন্ত চক্ষুর্গোলকাদি বিভিন্ন ইন্দরিয়-যস্ত্রের অভিব্যক্তি হয়। তদ- 
হুসারে কর্মশক্তিবাহী নাড়ীদ্বারা আমর! ইচ্ছামত ক্মেন্ত্িরগণকে শরীরস্থ 
পেশী শির! প্রভৃতির €1105016 2165795 ) সহায়ে বা বিষয় সম্বন্ধে 
কর্মে প্রবর্তিত করিতে পারি। আর জ্ঞানবাহী নাড়ী দ্বারা আমর! ইচ্ছা! 
মত জ্ঞানেন্দ্িয়গণকে বাহা বিষয়ের জ্ঞানলাভ জন্ধ প্রেরণ করিতে পারি। 
আর যখন তমঃগ্রভাবে বা অশক্তিহেতু আমাদের জ্ঞানাদি ক্রিয়ার 
ব্যাঘাত হয়, আমাদের জ্ঞান ও কর্শশক্তি অভিতৃত্ব বা বাধাপ্রাপ্ত 
হয়, তখন আমর! বিষয় জ্ঞান উপযুক্তরূপে লাভ করিতে পারি না _কর্দেও 
প্রবৃত্ত হইতে পারি না। তখন সম্ভবতঃ ধমনীতে দুষিত রক্তের আধিক্য 
হয়। অথবা শরীরের অন্ত কোনরূপ অবসাদ-উৎপাদক ক্রিয়া হয়। 
এইরূপে আমাদের স্থূল পাঞ্চভৌতিক মাতাপিতৃক্জ শরীরে জ্ঞান ও সুখের 
প্রকাশ জন্ত বে নাড়ী প্রভৃতি যন্ত্রসকলের অভিব্যক্তি হয়, তাহাদিগকে 
সন্বগুণজ বল! যায়। শরীরের ধারণ, রক্ষণ ও পোষণ-ক্রিয়া নিম্পাদন 
খন্ত এবং আমাদের ইচ্ছান্ুযায়ী কার্য করিবার জন্ত যে সকল বস্ত্ের 


: ৩৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


অভিবাক্তি হয়, তাহ! রজোগুণজ বল! যায়। আর শরীরের যে সকল 
বস্ত্র জান প্রকাশে ও কর্মবৃত্তি পরিচালনে বাধ! দেয়, তাহাদিগকে 
তমোগুণজ বল! যার। 

জামরা শাস্ত্র হইতে অন্ঠতাবেও আমাদের স্থল দেহে ত্রিগুণের 
ক্রিয়! জানিতে পারি। দেহের নাড়ীর মধ্য দিয়াই ব্রিগুণের ক্রিয়া ও' 
ভাবের অভিব্যক্তি হয়। ত্রিগুণ হইতে ত্রিবিধ নাড়ীর স্থষ্টি হয়। এই 
ব্রিবিধ নাড়ীর নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও নুযুন্তাঁ। ছান্দোগা উপনিষদে' 
আছে, 

*অথ যা এত! হৃদয়স্ত নাড্যন্তাঃ পিঙ্গলন্তাণিয়ন্তিউস্তি শুরুম্ত নীলন্ত 
পীতন্ত লোহিতন্ত ইতি। অসৌ৷ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এষ শুরু এষ নীল 
এষ গীত এব লোহিতঃ 0৮ (৮৬১ )। 

অর্থাৎ পিঙ্গল বর্ণের হৃদয় স্থান হইতে পীত বর্ণের ( পিস্তাখ্য ), 
নীল বর্ণের (বাত-বহুল ), শুর্বর্ণের (কফ-বহছল ) ও লোহিত বর্ণের 
(শোণিত-বছল ) ৰছ নাড়ী নিঃসৃত হুইয়া শরীরের চতুর্দিকে বেষ্টন 
করিয়াছে । আদিত্যের রশ্মি যেমন চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ সেই 
আঘিত্যরশ্মি এই সকল নাড়ী দিয়! দেহের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত আছে। 

( এই নাড়ীতত্ব পূর্বে অই্টম অধ্যায়ের উৎক্রমণ-তত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে তাহ দ্রষ্টব্য | 
' আমর! পুর্বে দেখিয়াছি যে, শ্রুতি অনুসারে যাহা! লোহিত ( অথবা 
নীল-পীত-লোহিতাদি বর্ণবিশি), তাহা! রজঃ ) যাহা গুরু তাহ! সত্ব? আর 
যাহা কষ, তাহ! তমঃ| শরীর মধ্য যে নাড়ী শুরু (6563, 13717 
&০.) তাহা সব্গুপজ ; যেনাড়ী লোহিত (/:0565 8০০. ১ তাহা 
রজোগুণজ, আর যে নাড়ী রুষ্ণাভ (৬6103 ) তাহা তমো গুণজ। 
আবার সুক্মভাবে শুরু নীড়ী ত্রিবর্ণাআক ? স্থতরাং তাহ! সব্বপ্রধান হইলেও, 
রজঃ.ও তমঃ সম্প্ক্ত। এই নাড়ী, ভক্ত ও যোগশান্ত্র মতে, ইড়া, পিঙ্গলা 


চতুর্দিপ অধ্যায়। ২৩৫. 


ও নুষুন্না এই তিন মুল নাড়ী হইতে অভিব্যক্ত হইয়া অসংখ্য শাখায় 
বিভক্ত। ইড়া ঈষৎ লোহিত--রজোগুণজ, পিঙ্গলা ঈষৎ কৃষ্ণ-তমে। 
গুণজ,আর নুযুন্তা--গুরু সবগুপজ । এই ত্রিবিধ নাড়ী ও নাড়ীচক্র দ্বারা 
সমুদয় স্থূল শরীর বিধৃত ও পরিপুষ্ট হয়। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে যে, আযুর্বেদ শাস্ত্র মতে আমাদের স্থূল শরীর বায়ু, পিত্ত, ক্ষ এই 
ঝিবিধ ধাতুর দ্বারা! বিধৃত। ইহাদের মধ্যে বায়ুকে সত্বগুণজ, পিত্তকে 
রজোগুণঞ্জ ও কফকে তমোগুণজ বলা হয় এবং ইহার্দের বৈষম্য বা 
দোষ হেতু আমাদের যে নানারূপ পীড়ার উৎপত্তি হয়, ইহ সিদ্ধান্ত করা 
হইয়াছে । যাহাহউক, এ সকল কথা এস্কানে আর বুঝিবার প্রয়োজন 
নাই। ইহা! হইতে আমর! ত্রিগুণ দ্বারা কিরূপে আমাদের সুক্্ম ও স্থুল 
শরীরের উৎপত্তি এবং সেই শরীরের ব্রিগুণজ ভাবের হ্বারা-_ আমাদের 
দেহাত্মজ্ঞান হেতু আমরা কিরূপে বন্ধ হই তাহাও কতকট! বুঝিতে 
পারি। 

ত্রিগুণের আধিভৌতিক অর্থ--জড়শক্তিবাদ ।--এইরূপে 
আমর ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে শ্রেষ্ঠ মান্ধুষ পর্য্যস্ত সর্বভৃতে ব! জীবে পুরুষ- 
প্রকৃতির লীলা, এই শ্রিগুধেব ক্রিয়া হইতে, জানিতে পারি। কিন্তু বখন 
অজ্ঞান বশে তমঃপ্রভাবে আমাদের জ্ঞান আবৃত থাকে, তখন আমর! 
এই বাহ বিষয়ের মধ্যে কেবল জড়ের ক্রিয়াই দেখিতে পাই। বাহু 
জগৎ আমাদের নিকট জড় জগৎ রূপেই প্রতিতাত হয়। তাহাতে 
জড় ও জড় শক্তির ব্যাপারমাত্র আমরা ধারণা করিতে পারি। * জড়- 
বাদি পণ্ডিতগণ এই জড় ও জড়শক্তির ক্রিয়ার ছ্বারাই বাহা প্রত্যক্ষের 
সাহায্যে এই জগত্তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
পর্ডিতগণের এই জড়শক্তিবাদের মূলেও এই ব্রিগু-তন্বের আভাম 
পাওয়া যায়। জগতের এই মূল কারণরূপে যে এক অনন্ত, অক্ষয়, 
আবিনাশী অজয় মহাশক্তি আছে, তাহ! অনেক আধুনিক বৈজ্ঞানিক 


২৩৬ অমদ্ভগব্দ্গীতা। 


ও দার্শনিক পণ্ডিত স্বীকার করেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতঙ্গণের মতে 
এএই শক্তির হাসবৃদ্ধি নাই, উৎপতি ক্ষয় নাই, ত্ববে ইহা নিয়ত-পরিণামী 
বা পরিবর্তনশীল (ইহাই [.8৮/ 01 01795752610) 21১0 (8709007- 
77386107 ০1 [:703789 )।ক্ষএই শক্তি কখন আলোকরূপে, কখন তড়িৎ 
রূপে, কখন তাপরূপে, কখন চুম্বক-শক্তি ইত্যাদি-রূপে আমাদের জ্ঞান- 
গোচর হয়। ইহা কখন তড়িতরূপ হইতে রূপান্তরিত হইয়া, আলোকরূপ 
বা তাপরূপ হয়, কখন চুম্বকশক্তিরূপ হয়, কখন রাসায়নিক ক্রিযাশক্তি 
রূপ ইত্যাদি হয়। এইরূপে মূল শক্তির কখনও উৎপত্তি নাশ বা! হাস বৃদ্ধি 
হয়না; ইহ নিত্য। সে যাহা! হউক বৈজ্ঞানিক পপ্ডিতগণ এই মূল শক্তিকে 
কিরূপে ধারণা করেন, তাহা এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। তাহার! 
যে এই মূল শক্তি স্বীকার করেন, ইহা বুবিলেই যথেষ্ট হইবে। অনেক 
'দ্বার্শনিক পপ্ডিতগণও এই নিত্য আদি শক্তি স্বীকার করেন। পগ্ডিতবর. 
হাবার্ট স্পেন্সর এই মূল শক্তিকেই 45281703] :117630)80501016 
১76189” বলিয়াছেন । প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত কুঁজে বলিয়াছেন-_ 
06 [07025575615 0105 108169 0855116 27000 9005105 090 00 
-831)805050 ৮ 0১৪ ০০1৮ যে সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এ জগৎটাকে 
এক বৃহৎ কারখানা মনে করেন?) (1077870809] কিংবা 1150178- 
1109] 01৩০0 ছার! জগৎ ব্যাপার বুঝাইতে চান ) এবং এই কারখানার 
অধ্যে এক অতি বড় [08175 এর শক্তি দ্বারা এই সব জগৎ কার্য্য 
চলিতেছে সিদ্ধান্ত করেন; অথচ তাহারা এই কারখানার পরিচালককে 
দেখিতে পান না! তাহারাও এই মহাশক্তির মধ্যে তাহার ত্রিবিধ 


ছাব স্বীকায় করেন। 
এই সকল পঙ্ডিতগণ এই আদি শক্তির ছুই অবস্থা স্বীকার করেন। 


এক শান্ত, নিশ্রিয় অব্যক্ত '( 0০%০7091 ) অবস্থা, আর এক প্রবৃত্ত সক্তিন্ব 
২0075010) অবস্থা! । সক্রিয় ব। কার্ধ্যাবস্থায় ইহার্‌ অভিব্যক্কি,হুর ) উচ্চ অবস্থ] 


চতুর্দশ অধ্যায় । ২৩৭ 
হইতে নিয় অবস্থায় ইহার পরির্ণতি হুয়। (এই উচ্চ অবস্থা 71৫1৩. 
79০057681 অবস্থা, আর মিম্ম অবস্থা [+০5/৩: 0০০৩1)05] অবস্থা ) | 
কিরূপে কার্ধ্য হয়, তাহ! বুঝিতে হইলে, শক্তির এই ছই' অবস্থ! স্বীকার 
করিতে হয়। বিজ্ঞীনমতে শক্তির এই উচ্চ ও নীচ ভাব মধ্যে আদান 
প্রদান চলিতে থাকে । তখন শক্তির উচ্চতর অবস্থা হইতে ক্রমশঃ নিম্নতর' 
অবস্থায় পরিণত হইতে আরস্ত হয়। এই পরিরামের অবস্থাই ক্রির়ার: 
অবস্থা । অর্থাৎ বখন উচ্চতর শক্তি নিযনতর"পক্তিতে পরিণত হুইতে থাকে, 
তখনই কাধ্য হয়, 'সেই অবস্থী শক্তির কীঁধ্যাবস্থা । বিজ্ঞানের "কথায় 
যখন 1)12176: 7০66005) 05170515095 105: 0০965200121 %7051তে, 
সংক্ষেপতহ 1০৮51 [১০9092051এ পরিণত হয়, তখনই ৮/০ হয়-- 
70515 7৩1,505 হয়। 
জড় শক্তি বাদ অনুসারে এই শক্তির উচ্চ (77151757 0০.52051) 
অবস্থার সহিত সত্ব গুণের, ইহা ক্রিয়া-অবস্থার সহিত রজোগুণের এবং 
নিষ্ (1,০57 006513619]) অবস্থার সহিত তমোগুণের তুলনা করা! 
যাইতে পারে । আদি শক্তির এই ত্রিবিধ ভাব গ্রহণ করিয়! যেমন সাংখ্য 
ঘর্শনে পরিণাম-বাদ বা ক্রমোন্নতি-বাদ (বা £৮০1০6০০ 6১5০19 )' 
স্থাপিত হইয়াছে, সেইরূগ আধুনিক বিজ্ঞানে ও দর্শনে এই মুল শক্তি ও. 
তাহার উক্ত ত্রিবিধ ভাব গ্রহণ করিয়া এককপ পরিণামবাদ স্থাপিত 
হইয়াছে । সাংখ্য দর্শন অনুসারে এই ব্রিগুণের ক্রিয়া হেতু যেরূপ 
সমাষ্টভাবে এই জগতের অভিব্যক্তি ও পরির্ণতি হয়, এবং ব্যষ্টিভাবে' 
পরমাণু হইতে প্রত্যেক ভূতের অভিব্যক্তি ও. ক্রমপরিণতি হয় তাহার 
তত্ব আমর! পুর্বে সংক্ষেপে বিবৃত ফরিয়াছি। কিরুপে ব্যক্তি জীবের ও 
জীব জাতির ক্রমবিকাশ ও পরিণতি হয় তাহা আমর! পূর্বে সংক্ষেপে 
উল্লেখ ফরিয়াছি। 1[021%%175 5199০৮7 শ্স্তি আধুনিক পণ্ডিত- 
গণও সেইকপ এই জড় শক্তি ক্রিষঠুউপর জগতের ক্রমাতিব্যক্তি ও" 
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'জীবজাতির ক্রমোন্নতি বাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্ত তাহারা ব্যক্তি- 
জীবের ক্রমোন্নতি তত্ব আবিষ্কার করেন নাই এবং এই ত্রিগুণের ক্রিয়া" 
হেতু কিরূপে প্রত্যেক মান্থষের উন্নতি বা! অবনতি হুইতে পারে, কেমন 
করিয়া তাহার জ্ঞান শক্কির বা কম্্ শক্তির বিকাশ হয়, কিজন্ত তাহাদের 
সে শক্তি অভিভূত থাকে, তাহার নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চ অবস্থার উন্লাতির 
উপায় কি, তাহ! আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন নাই। কেবল জড়- 
প্রকৃতি ও তাহার ভ্রিবিধ অবস্থামাত্র স্বীকার করিলে এ তত্ব বুঝা যার 
না। যাহ! হউক পরিণাম-বাদের যে সকল মূল তত্ব সাংখ্যদর্শনে হুচিত 
হইয়াছে, আধুনিক পরিণামবাদী পণ্ডিতগণও তাহারই উপর তাহাদের 
পরিণামবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়্াছেন। এ সকল কথা এস্থলে আলোচনায় 
প্রয়োজন নাই। এই সকল আধুনিক পণ্ডিতগণের এই আদি শক্তি 
ও তাহার ত্রিবিধ অবস্থার তত্ব বুঝিতে পারিলে, তাহা হুইতে সাংখ্যের 
সুল প্রকৃতি (1২5/575 ) ও ব্রিগুণ-তত্ব বুঝিবার কতকটা সাহাষ্য হইতে 
পারে $ একজন্ এস্কলে আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম । 

ত্রিগুণের অর্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।-_-আধুনিক পগ্ডিতগণের 
মধ্যে বাহার! সাংখ্যদর্শনের এই ত্রিগুণতত্ব আলোচন। করিয়া, তাহাদের 
শ্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন,তীহারা যে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, 
তাহ বলা যায় না। এলন্ত তাহাদের কথ! এম্কলে বিশেষ উল্লেখের 
প্রয়োজন নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রিগুণের অর্থ যেরূপ করিয়া" 
ছেন, কেবল তাহারই উল্লেখ কর্িব। এস্লে কেবল আমাদের দেশের 
বর্তমান শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিতের কথা সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। * 
_* শর্ধাস্পদ প্হিজেন্রনাথ ঠাকুর ,দীত। পাঠ”-প্রস্থে এই ভিগুশের যে আধ্যাস্মিক 
ব্যাখা করিয়াছেন, তাহা এই,--*কবি শব্ধ হইতে কবিতা এবং কাবিত্ব এই ছুইটি শব্দ 
উৎপত্ি লাত করিয়াছে । সেই রকম সৎ শব্ধ হইতে সত্ব এবং সত্ত। এই দুইটি শব উৎপন্ন 


হইক্লাছে ; দেখা উচিত যে কন্লিতা এবং কবিত্বের মধো যেরূপ খনিষ্ঠ সম্বন্ধ --স্। ও সন্্বের 
মধ্যেও অবিকল সেইরপ। কবির কবিত। বখন প্রকাশে বাহির হয়/তখন তাহ! দৃষ্টে আমর! 


চতুর্দশ অধ্যায় । ২৩৯ 
প্রসিদ্ধ জর্খন দার্শনিক সপেনহর বলিয়াছেন_-. 
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যেমন বুঝিতে পারি যে, কবির ভিতরে কবিত্ব রহিয়াছে, তেমনি যে কোন বন্ধর সত! 
হধনি আমাদের নিকট প্রকাশ পার, তখনি আমর! বুঝিতে পারি যে, দে বস্তর ভিতরে 
অত্ব রহিয়াছে,__সে বন্ত সৎপদার্থ। অতএব এট। স্থির ষে। কবিতার প্রকাশ যেমন 
' কবিত্ব গুণের পরিচয়, লক্ষণ--সত্তার প্রকাশ তেমনিই সত্বগ্ুণের পরিচয় লক্ষণ। সন্ত 
গুণের আর একটী পরিচয়-লক্ষণ আছে ; সেটা হোচ্ছে সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্ব। 
কবিতার রসান্বাদনে যখন ভাবুক ব্যক্তির জানন্দ হয়, তখন পেই আনন্দমাত্রটি বেমন 
কবির অন্তনিহিত কবিত্ব গুণের পরিচন্ন প্রধান করে,তেমনই সত্তায় রসান্বাঙ্গনের চেতনাবান 
ব্যক্তির যখন আনন্দ হয়, তখন সেই আনন্দ মাত্রটী সৎ-বপ্তর অন্তনিহিত সত্বগুণের পরিচয় 
প্রদান করে। আমর! প্রতিজনে আপনার আপনার ভিতরে মনোনিবেশ করিলে, স্পই 
বুবিতে পারি ষে, প্রকাশ এবং আনন্দ সত্তার সঙ্গের সঙ্গী । 
শ্ গ্ নু ১] 

“আমাদের প্রতিজনের আপনার আপনার মধ্যেই সত্তার সঙ্গে সত্তার প্রকাশ এবং 
সন্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ মাখামাখিভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে,আর, সেই গতিকে আমর! 
বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, জামাদের ভিতর সত্ব আছে--আমর! সৎপদার্থ। * 

“সত্ব সম্বন্ধেও আমরা দেখিতে পাই যে, এক শাখার পুষ্প যেমন অপর কোন শাখার 
নহে, তেমনি আমার সত্তাও তোমার নহে, তোমার সত্তাও আমার নহে; আর তুমি 
কোন বাতির যদি নাম কর, তবে তাহার সত! তোমারও নহে-আমারও নহে। ব্যাঙ 
সত্তা মাত্রই এইবপ ভিন্ন দেশকালপাত্রে পরিচ্ছিন্ন ; আর সেইজন্য বাষ্টিসত্তা বাধাক্রান্ত 
সত্বগ্ুণ ব্যতীত মিশ্রসত্ব বাতীত অবাধিত সব্বগুণের, শুদ্ধনন্ের, পরিচায়ক নহে। 
পক্ষান্তরে যেমন সকল শাখার পুষ্পই বৃক্ষের পুষ্প, আর সেইজন্ত বৃক্ষের! পুষ্পরাজিই 
সমস্রিপুপ্প, আর সকল শাখার সকল পুষ্পই সেই সমষ্টি পুষ্পের অন্তত্ঠুতি, তেমনি প্রকৃতির 
অধীশ্বর ধিনি পরমাস্তা, তাহার মত্তাই সমষ্টি সতত! এবং আর আর সকল সত্তাই সেই সমষ্টি 
সত্তার অন্ততৃত। কাজেই দ্াড়াইতেছে যে, সমষ্টিসতাই অবাধিত সত্বগুপণের অবাধিত 
প্রকাশ এবং আনন্বের-_অধিষ্ঠানক্ষেত্র। পূর্বে বলিয়াছি, সন্বগুণের পরিচারক 'লক্ষণ 
হইটি (১) প্রকাশ এবং (২) আনন্দ। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই ষে, প্রক্পীকে 
বাধ প্রদান করে কে? অবশ্ত, অচৈতন্ত বা জড়তা এবং অবসাদ ব৷ ক্ষন্তিহীনত|।- 
আননাকে বাধা প্রদান করে কে? অবগ্ঠ দুঃখ ব1 গীড়াঙ্গভব এবং অশান্তি বা প্রবৃত্তি 
চাঞ্চল্য *% * | বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্ের নাম যেমন সত্তব্তণ, 
অটৈতন্ত এবং অবসাদের আর এক নাম তেমনি তমোগুণ ; আবার ছংখ শবং প্রবৃত্তি 
চাকল্যের আর এক নাম তেমনি রজোগুণ। যাহা! রঞ্জিত করে ব1 রং করে, তাহাই 


বজত | *% নী ও রর ্ 
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“পু, সন্বত্ষে জর্দবীনদেশী় মহাকবি গেটের একটি নুপরীক্ষিত সিদ্ধান্ত এই যে, 
বর্ক্ষেত্র সামানাতঃ (তিনতাগে বিভক্ত ; সৈ তিন ভাগ হচ্চে-_একদিকে সী্দা, আর এক- 
দিকে কালো, আর ছুয়ের মধাস্থলে রক্ত, নীল, গীত প্রন্থৃতি রঞ্জন বা. রঙ।....."বরণক্ষেতর 
ধেষন তিনভাগে বিতক্ত--গুণক্ষেত্রও অবিকল সেইরাপ। গুণক্ষেত্রের এধারে রহিয়াছে 
সন্বগুণের নিয়গ্রন আলৌক, শুধায়ে রহিয়াছে তমোগুণের শগ্রন, এবং ছুয়ের মধাসলে 
রহিয়াছে রজোগুণের বাঞ্জন। অথবা! যাহা! একই কথা, একদিকে রহিয়াছে সন্বর্তণের 
প্রঞ্কাশ জোতি, আর একদিকে রহিয়াছে তমোগুপের জড়তাত্বকার ; এবং হুয়ের মধাস্থলে 
রাইয়াছে রজোগুপের রাগদ্ধেষাদি প্রবৃত্তিগঞ্চলা ।.....'রজোগুণের নিভমূর্তি কিন্ত রাগ। 
তার সাক্ষী রজোগুণের প্রধান যে ছুইটি অন্তরঙ্গ কাম জার ক্রোধ উতয়ই রাগধর্টি। 

রজোগুণের সাক্ষাৎ নিজমূর্তি যে ক্নাগ,তাহা! লালরঙের সহিতি উপমেয়। লাল শব আল 
(অর্থাৎ জালত1) শবের অপত্রংশ তাহা! দেখিতেই পাইতেছি। আলঙ্ত ওযা! আরক্ত ও 
ত1--একই। ফলে ১-লাল রজ, রাঙ্গা, রাগ, রঞ্জন, রজঃ, সবাই যে এর! যুলধাতুর 
সন্তান সম্ততি তাহা উহীদের গায়ে লেখ রহিষ্নাছে বলিলেই হয় ।.****আমাদের আত্মসত্তা 
যে অংশে আমাদের জামগে][চর লব্প্রকাশ. সেই অংশে তাহা! সত্বগুণ ; বহির্বস্ত সকলের 
জআত্মসত্ব। যে অংশে জপ্রকাশ সে অংশে তাহা তষোগুণ ; আর আমাদের আত্মসত। ফে 
অংশে বহির্বন্ত সকলের অপরিশ্কূট আত্মসন্তার দ্বারা রঞ্জিত হয়, সেই অংশে তাহা 
রজোগপ।......** 

সমহ্িসত্বা পরমপরিশুদ্ধ সত্বাঃ-্তাহা! রজত্তমগ্ডপের হবার! অবাধিত বিশুদ্ধ সত্বগুণ 
এক কথায় শু্ধসত্ব। বেদাভ্তাদি শাস্ত্রের এটা! একট! কুপ্রসিদ্ধ কথা যে শুদ্ধসন্ধে 
পরমাত্মার মহাজ্ঞান, মহাশক্তি এবং মহানন্দ নিখু ত পরিফাররূপে প্রতিফলিত হয়,” .*.... 

অধ্যাপক গ্রব্রজেন্রনাথ শীল মহাশক ব্রিগুণের (জাধিভৌতিক ) ব্যাখ্যা! করিয়া- 
ছ্্নেঃ তাহ। এইস রি 
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কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত “সত্বকে 1199 19711701016 ০£ 076 00০৫. 
বুজঃকে 1176 70771001015 01 006 6৮11 এবং তমঃকে 009 00101)- 
০1015 1০ 10016765006 বলেন। কেহ সত্তবকে 138110007) * রজঃকে 
৪061৮10 এবং তমঃকে 11679 বলিয়াছেন । কেহ সত্বকে 1006111- 
£8006, রজঃকে ০:০৪, এবং তমঃকে 11951 বলিয়াছেন। 
অনেকেই সত্বকে 1556000, বুজঃকে 202 এবং তমংকে 71255 বা 
[76708 বলিয়াছেন । “আদি স্থগ্টিশক্তি ও তাহার তিনরূপ বিকাশ” 

বং “প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিবৃত্তি ধন্ম” এই ছুইটী প্রবন্ধে আমরা আধি- 
টি অর্থে সত্বকে 11100, রজঃকে 11089) এবং তমঃকে 
)191/67 বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। আমর! পুর্বে দেখিয়াছি যে, 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই জড় জগতের মূল কারণরূপে জড়. 
(45061) ও গতি বা তাহার মূলশক্তি (7০7০) এই ছুই তত্ব মাত্র গ্রহণ 
করিয়াছেন । তাহারা জ্ঞানকে জগতের এক মুল কারণ বলিয়া স্বীকার 
করেন নাই। বিলাতী দার্শনিক পণ্ডিত ক্লিফোর্ড (01107) গ্রমুখ 
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শক্তিবিভাগ” £_ব্যাসভাব্য )। (“অন্টোন্তাঙ্গাদিভাবেন উৎপাদিকেখপি ভ্রব্যে 
গ্রকাশগুণঃ সতমেব, ক্রিয়াগুণ রজস এব, স্থিতি-গুধ-স্তমস এব,” বিজ্ঞান ভিক্ষু |”) 

₹. ঈ 90] 01991 0756 07515109906 6৬০100101) ৬101) 051750017796101চ 
01 171001£%) 01010 198 2. [018001702121709 01 110161 121161£9, 0 11955- 
16515090069 01 1558106 0৬61 00001 11017176105, % * %*)? 

[11000000020 00 1১, ০১ [২০5 [71000 0116101505 %০1-]] 0০ 6০-64. 


* সত্বগুণ সুখন্বরূপ বলিয়া ইহাকে [2077019 বলা! হইয়াছে । এই 90001) 
শের বাঙ্গাল! প্রতিশব্দ সামগ্রস্ত--দমতা। বিভিন্ন চিত্ববৃত্তির মধো সামগ্রস্ত, বাহ্থ' 
বিষয়ের সহিত অন্তরের সামগ্রন্য থাকিলে, তাহার ফলে সুধ হয়। এই সমতা ভাবই হখ 
ভাব। শাস্ত্রে আছে “নিরগ্রন্বং পরমং সামাং--(মুণ্ডক এ ১৩) «নুখানাং কারণং সম: 
€ চরক্‌ সং ₹হিতা)। এই সম.” 79077017775 9065 01 60011100101, সত্বগণ কেবল 
সুখের কারণ নহে, ইহা! প্রকাশ ও জ্ঞানেরও কারপ; এজন ইহা শুধু 17517102) নহে। 
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কোন কোন পণ্ডিত জগতের মূল কারণরূপে 11100 504? বা [06111- 
£০1/০৪-5/এচি এর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
পণ্ডিত হেকেলের (75161) মতে এই জগতের মুল যে ইথর (075) 
বা আকাশ তত্ব তাহার মধ্যে বীজভাবে স্থল জড় ও শর্তির স্তায় ?110- 
90 এর অস্তিত্ব নিহিত আছে। তাহারও মতে যাহা কারণে নাই, 
তাহা কার্ষ্যে অভিব্যক্ত হয় না। 
এইরূপে নানাভাবে পঙ্ডিতগণ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অর্থ বুঝিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ আস্তর-অনুভূতি হইতে, কেহ বা বাহ প্রত্যক্ষ 
হইতে ইহাদের অর্থ ধারণ! করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । আমরা এ পর্য্যন্ত 
যাহা বুঝিলাম, তাহার সন্কপিতার্থ এইরূপ ১-- 
ংখ্য ও যোগ শাস্ত্র অনুসারে, 
সত্ব-শুক্লু, প্রকাশক, জ্ঞানস্বরূপ, সুখ-ম্বরূপ,লঘু শাস্ত ও গ্রীত্যাত্মক। 
রজঃ--লোহিত, ক্রিয়া বা কর্্মশশক্তিরূপ, চলন (বা পরিচলনরূপ ) 
প্রবৃত্তিকূপ, ঘোর ও অগ্রীতি-আত্মক | 
তমঃ-_কৃষ্ণ, স্িতিরপ, আবরক, মোহাত্মক,গুরু, মূঢ় ও বিষাদাত্মক ৷ 
গ্নীতা অনুসারে, -- 
সত্ব--নিম্ল, গ্রীকাশক, জ্ঞানস্বরূপ, সুখস্বরূপ, অনাময়, সুখসঙগে ও 
জ্ঞানসঙ্গে বন্ধনের কারণ। 
রজঃ -রাগাত্মক, তৃষ্ণাসঙ্গ উৎপাদক, লোভ--প্রবৃত্তি--কম্বারস্ত _ 
অশ্ান্তি-স্পৃহা উৎপাদক । ছুঃখসদেে, প্রবৃত্তি সঙ্গে ও কর্ম 
সঙ্গে বন্ধনের কারণ। 
তমঃ--অজ্ঞানজ, মোহজনক, জ্ঞানাবরণকারী, প্রমাদ উৎপাদক, 
অপ্রকাশ ও অপ্রবৃত্তির হেতু । ইহা! ভ্রম, আলস্য ও নিপ্রা! ঘারা 
বন্ধনের কারণ । 
পাশ্চাত্য বু পঞ্ডিতগণের মতে,-.- 
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সত্ব--[2117)01716 01 £০০৫ [12700175, 3019362,)0+9561)06, 
110051115510069 11100-50007, 1016 10100511105, 

রজ১--710177010016 01 8৮11, 12119129, 10056055 £৯0015100, 
[0706১ 1১০৮/6] 10 ০0৬61001772 1651519106১ ড/111, 

তমঠ১-:1211001916 01 1001021610069 1120651 19559 1106702) 
1২2515661)06 €0 2০0101), চ9.5915110, 1,015918. 


যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে আমর! এই ত্রিগুণ তত্ব কতকটা 
বুঝিতে পারিব । এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই । 

ত্রিগুণভেদে শরীরভেদ ও বন্ধনভেদ ।-_-এক্ষণে এই ত্রিগুণ 
দ্বারা আমাদের বন্ধন ও মুক্তির কথা পুনর্বার আলোচন। করিব। 
প্রকৃতি হইতে ত্রিগুণদ্বারা আমাদের ক্ষেত্র বা হুক ও স্থল শরীর এই 
উভ্তয়রূপ শরীর গঠিত হয় তাহা আমর! বিবৃত করিয়াছি । এস্থলে সে 
সম্বন্ধে আমাদের 'আরও এক কথা বুঝিতে হইবে । মূল প্রকৃতি, সাংখ্য- 
মতে যেমন ্রিগুণাত্মিকা, সেইরপ প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত সমুদায় 
কার্ধ্যই ত্রিগুণাত্মক, ভ্রিগুণজভাবের দ্বারা ভাবিত। স্থুতরাং আমাদের 
ক্ষেত্র বা হুক্ষ ও স্থূল শরীর যেরপ ব্রিগুণ হইতে অভিব্যক্ত প্রকৃতির উপা- 
দান হইতে রচিত হয়,সেইরূপ প্রত্যেক উপাদানও এই ত্রিগুণদবারা! ভাবিত 
হইন়্! বিভিন্ন প্রকার হয়। প্রকৃতির সত্বগুণ হইতে উৎপন্ন ষে বুদ্ধিতত্ব-_ 
যাহা আমাদের ক্ষেত্রের মূল উপাদান, তাহাও এইজন্ত ত্রিগুণভেদে সাত্বিক, 
রাজসিক ও তামসিক হয়। (গীতা ১৮/২৯-৩১)। সাত্বিকবুদ্ধি ভাব 
যে ধর্ম, জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি, তাহা এই ব্রিগুণভেদে ত্রিবিধ হয়। তাহাও 
পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধিতত্ব হইতে যে অহঙ্কারতত্ব অভিব্যক্ত হয় 
তাহাও এই গুণভেদে ত্রিবিধ হয়। সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মন, রাজসিক 
অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয় ও তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও 
পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। অহী পুর্বরবে বলিয়াছি। ইহারাও গুণতেদে 
ত্রিবিধ হয় । সাত্বিক মন শুদ্ধ নির্মল, রাঁজসিক মন চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত এবং 
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তামসিক মন মুড়। ইন্দ্িয়গণও সেইরূপ সাত্বিক অবস্থায় প্রকাশ-্বভাব, 
রাজসিক অবস্থায় চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত এবং তামসিক অবস্থায় অশক্ত হয়। 
তন্মাত্র ও স্থুলভূত সম্বন্ধে গুণভেদে ভিন্ন হয় বলা যায়। “যেমন আকাশ 
সত্ব গুণবিশিষ্ট, বায়ু ও অগ্নি রজোগুণ বিশিষ্ট, অপও অন্ন তমোগুণ-বিশিষ্ট। 
ইহাদের কথা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। সাংখ্যমতে বুদ্ধিঃ অহঙ্কার 
ও মন ইহারা অন্তঃকরণ বা চিত্ত; গুণভেদ্দে এই চিত্তের পাঁচ প্রকার 
অবস্থা হয়। পাতগ্রল দর্শন হইতে জান! যায় যে, সাত্বিক চিত্ত একাগ্র, 
সত্ব-নিরুদ্ধ, রাঁজসিকচিত্ত রে! বিক্ষিপ্ত, তামসিকচিত্ত ক্ষিপ্ত ও মূঢ়। 
এইরূপে গুণভেদে আমাদের হুশ শরীর ভিন্ন হয় । এজন্য যে ক্ষেব্রজ্ঞ 
সম্পূর্ণ তামসিক তাবে বদ্ধ ও যাহার রাজসিক ও সাত্বিক ভাব মম্পূর্ণ 


অভিভূত, সে জড়। তাহার সুস্স শরীর অবিকাশিত, সম্পূর্ণরূপে তমঃ 
দ্বারা অভিভূত ও তাহার স্কুল শরীরের অন্গপ্রত্যঙ্গাদি কিছুই অভিব্যক্ত 


থাকে না। ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। নিষ্নশ্রেণীর জীবভাবের 
কিঞ্চিৎ বিকাশ হওয়ায় তাহাদের শরার অপেক্ষাকৃত পরিণত, তাহাও 
বলিয়াছি। কেবল মানুষের শরীরই এই লোকে পুর্ণ পরিণত; তাহার 
নুঙ্ক স্থল উভয় শরীরুই রজোগুণ-প্রভাবে বিশেষ বিকশিত হইয়া! সন্বগুণ 
প্রভাবে পরিণত হয়। কিন্তু ত্রিগুণের ভেদ হেতু আমাদের সুম্ম্ম ও স্থুল 
উভয় শরীর অসংখ্য প্রকারে ভিন্ন হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, জড়ের 
শরীর হইতে উত্তিদের শরীর ভিন্ন; উদ্ভিদের শরীর হইতে নিম, শ্রেণীর 
জীবের শরীর ভিন্ন আর নিয়শ্রেণী জীবের নানাবিধ শরীর হইতে আমাদের 
শরীর ভিন্ন। আমাদের মধ্যেও প্রত্যেকের স্থল ও সুক্ শরীর 
ভিন্ন। তোমার শরীর ও আমার শরীর ঠিক একরূপ নহে। আমাদের 
প্রত্যেকের প্ররৃতিভেদে ও বাহ্‌ অবস্থাভেদে শরীর ভিন্ন হয়। 
এইরূপ ব্রিগুণভেদে জগতের সর্বত্র বৈচিত্র্য হয়। ইহ! হুইতে আমর! 
বুঝিতে পারি যে, আমরা প্রত্যেকে ত্রিগুণের ছার! ম্বতন্ত্র ভাবে দ্ধ হই। 
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তুমি ষে ভাবে বন্ধ--আমি ঠিক সেই ভাবে বন্ধ নহি। তোমার শরীরে 
ত্রিগুণের ভাব যেরূপ অভিব্যক্ত, আমার শরীরে সেইরূপ নহে। এজন্ত 
ত্রিগুণ দ্বারা তুমি যেরূপ বদ্ধ, আমি ঠিক সেরূপে বন্ধ নহি। আর সেই 
জন্ত তোমার বা আমার ত্রিগুণ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায়ও ঠিক 
একরূপ হইতে পারে না । আমাদের উভয়ের এই ত্রিগুণ-বন্ধনের সাধন্থ্য 
বৈধর্দ্যাও সামান্ত বিশেষ বিচার পূর্বক এই মুক্তির জন্ত সাধন পথ 
নির্ধারিত করিতে হয় । সে কথা এস্থলে আলোচ্য নহে। 

ত্রিগুণ-বন্ধন ।---এক্ষণে ভ্রিগুণের দ্বারা আমাদের বন্ধন ও ব্রিগুণ 
হইতে আমাদের মুক্তির কথ সামান্তভাবে বুঝিতে চেষ্ট! করিব। আমা- 
দের বন্ধন ও মুক্তির কথ! বুঝিতে হইলে, প্রথমে আমাদের এই বন্ধনের 
স্বরূপ কি, তাহাও বুঝিতে হইবে । আমাদের ম্বরূপ ব্রহ্ম এবং বন্ধন বা 
মুক্তি সমুদা়ই মায়িক-_ভ্রম ব! অজ্ঞানপ্রস্থত) এ সিদ্ধান্ত করিলে,এই বন্ধন- 
মুক্তি-তত্ব বুঝিবার তত আবশ্তক হয় না । কিন্তু গীতা অনুসারে এ বন্ধন 
মায়িক বা কাল্পনিক নহে। গীতা! হইতে জান যায় যে, জীব আমরা ভগ- 
বানের অংশ; তাহারই পরিচ্ছন্ন ভাব--কিস্ত আমর! তাহা হইতে 
হ্বরূপতঃ ভিন্ন নহি । তীহারই প্ররৃতিগর্ডে তাহারই নিহিত আত্মা বা 
পুরুষ রূপ বীজ হইতে আমর! উদ্ভূত হইয়াছি। পুর্বে বলিয়াছি যে, একই 
*সৎ বছু ভাবে অভিব্ক্ত হন। তাহার পরম অক্ষর ভাব নিত্য,- 
অব্যয়; আর তাহার অপর ক্ষরভাব অসংখ্য, বিনাশী, পরিচ্ছি্ন ও 
পরিবর্তনশীল । এই ক্ষর ভাবই জীবভাব বা ভূত ভাব। আমাদের 
ভ্রীবভাবে ষে পরিচ্ছেদ-”ঘে সন্কীর্ণতা, তাহাই আমাদের বন্ধন ; সে বন্ধন 
সত্য --অলীক নহে। এক অর্থে তাহ! মাসিক বটে। ব্রম্মের এইরূপ 
পরিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ দেশ-কাল-নিমিত উপাধিষুক্ত হইয়! অভিব্যক্ত হইবার 
শক্তিই মায়! ১ মায়ার এক অর্থ [.177109007 | “মীয়ন্তে-পরিমীয়স্তে-_ 
পরিছ্ন্প্ড অনয়। ইতি মায়া” যাহাদ্বারা অপরিমেয় পরিমেয় হয়, 
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অপরিচ্ছিন্ন পরিচ্ছিন্ন হয়, অনস্ত সাস্ত হয়, অথণ্ড থণ্ডিত হয়, অবি- 
তক্ত বিভক্তের হ্যায় হয়, নিরংশ অংশের স্তায় হয়, এক বনু হয়--তাহাই 
মায়া । তাহাই ব্রহ্গের অচিন্ত স্বরূপ শক্তি। ব্রহ্ম, যে “এক--আমি 
বছ হইব” এই করনা করিয়া বনু হুন, ইহাই তাঁহার মায়াশক্তি। 
ব্রহ্ম বু হইবার জন্ত যে দেশকাল নিমিত্ত উপাধিকে কল্পনা করেন, 
ইসা! তীাহারই মায়াশক্তি। ব্রন্গ যে ্য্রিপ্রসঙ্গে পুরুষ-প্রকৃতিরূপে 
নিত্য অভিব্যক্ত থাকেন, ইহাই তাহার মুল মায়া) তাহার দৈবীগুণময়ী 
মায়া * এই মূল অনাদি প্রক্কৃতিপুরুষ ভাব হইতে কিরূপে বহু প্রজার 
উদ্ভব হয়, বহ্ছ ভূতভাবের বা জীবভাবের উৎপত্তি হয়ঃ তাহা পূর্বে 
চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হুইয়াছে। পরমপুরুষ যে বু হইবার 
করন৷ বা! কামন! করিয়া সেই বহু ভাববীজ ( [0695 ) তাহারই পরম 
প্রকৃতি গর্ভে স্থাপন করেন এবং তাহাতে আপনি অনু প্রবিষ্ট হন, তাহা 
হইতেই জীব আমাদের উৎপত্তি হয়, ইসা পূর্বে £দেখিয়াছি। প্রন্কতিগর্ভে 
প্রকৃতি হইতে শরীর গ্রহণ করিয়া আমাদের অভিব্যক্তি ও পরিণতি 
হয়। প্রকৃতিজ ত্রিগুণ দ্বারা আমাদের সেই শরীর বর্ধিত, বিধৃত ও 
পরিণত হয়। সেই ব্রিঞূণজ শরীরের ক্রমআ'পুরপে আমাদের জীব ভাবের 
ক্রমআপুরণ হয়, প্রত্যেক জীব পণ্ড মনুষ্য দেবাদি ভাবের মধ্য দিয়া 
ক্রমে ব্রহ্মভাব লাভ করিতে পারে। সাংখ্যমতে আমাদের ভোগ- 
মোক্ষার্থ প্রকৃতির প্রবৃত্তি এই পরিণামের কারণ। প্রকৃতিজ ত্রিগুণের 
পরিণাম-বিশেষ দ্বারা আমাদের শরীরের বা ক্ষেত্রের এই পরিণাম হয়ঃএবং 





* শুদ্ধ মায়াশক্তি যোগে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় হন, পরম পুরুষ পরম! 
প্রকৃতিরূপ। হন। আর তিনি ষে বহুক্ষর বিনাশী ক্ষুদ্র খণ্ডিত ভাবে অভিবাক্ত হইয়! 
তাহাদের প্রতোকের মধ্যে আপনাকে অনুপ্রবি্ট করিয়। পরিচ্ছন্ন সচ্চিদানন্দ বূপ হন ও 
তাহাতে সৎ শ্বরূপে আমি আছি, চিৎ স্বরূপ আমাকে নিষ্ভা জ্ঞাত ভাবে অ্ুভব করি- 
তেছি ও সেই ভাবে আনন্দ স্বরূপ আমার অস্ভিব ও প্রকাশ সুখ অনুভব কৃরিতেছি, 
এই তাব উপভোগ করেন। ইহা মান্নার মলিনভাব | এক অর্থে ইহাই বেদান্তের দিদ্ধাত্ত । 
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গুণসঙ্গ হেতু সেই পরিণাম ষে আমাদের, ইহা জ্ঞান হয়। ধতদ্দিন আমর 
ব্রহ্মভাব লাভ করিতে ন! পারি ততদিন আমাদের এই জ্ঞানের দ্বার এই 
ত্রিগুণজ ভাবের দ্বার! বদ্ধ থাকিতে হয়। এই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানই অজ্ঞান; 
অতএব এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের এই ত্রিগুণ-বন্ধন সত্য, তাহা 
মিথ্য। বা কাল্পনিক নহে। 

এক্ষণে এই বন্ধন কিরূপ--তাহার উল্লেখ করিব বন্ধনের অর্থ-_ 
দেহবদ্ধ হইয়! পরিচ্ছিন্ন থাকা। ক্ষ বা লিঙ্গ শরীর দ্বারা আমরা 
আমোক্ষ বন্ধ থাকি। স্থল শরীর আমাদের বার বার গ্রহণ ও ত্যাগ 
করিতে হয়। স্থল শরীর গ্রহণের জন্ত আমাদের বার বার সদসদ্‌ 
যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। গীতা অনুসারে গুণসঙ্গই সৎ অসৎ 
যোনিতে জন্মের কারণ। শঙ্করাচার্যয বলেন যে, অজ্ঞান ব1 অবিগ্ধ! 
হেতু যেদেহে আত্মাধ্যাস হয়, আমরা দেহী এই রূপ ষে অনুভব হয়, 
এই দেহাত্বক জ্ঞানই সেই বন্ধনের হেতু । গীতা অনুসারে দেহে ত্রি- 
গুণের যে ভাব যখন অভিব্যক্ত হয়, সেই ভাব আমারই ভাব, সেই ভাবে 
আমিই ভাবিত হই, এইরূপ যে জ্ঞান ইহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। 
আমাদের দেহ সুস্্ম ও স্থল ভেদে ভিন্ন। ত্রিগুণের দ্বারা £ই উভয় রূপ 
দেহ কিরূপে অভিব্যক্ত হয় বা পরিণত হয়, তাহ! পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 
এই উভয় দেহ ত্রিগুণজ বলিয়৷ আমাদের সুক্ষ ও স্থল দেহে এই ব্রিগুণজ 
ভাবের অভিবাক্তি হয়। এই সকল ভাবের মধ্যে খন ষে ভাব আমাদের 
অন্তরে প্রকাশ পায়, আমাদের বাহিরে এ স্থল দেহেও তখন সেই ভাবের 
অভিব্যক্তি হয়, বা প্রতিবিষ্ব পতিত হয়। রজঃ ও তমোঁগুণকে অভিভূত 
করিয়! যখন আমাদের অন্তরে সত্বগুপজ ভাবের প্রকাশ হয়, তখন বাহিরে 
আমাদের শরীরেও সেইরূপ সাত্বিক ভাবের অভিব্যক্তি হয়। যখন সাঁত্বক 
ভাবের প্রকাশ হেতু আমাদের অন্তঃকরণে প্রকাশ, জ্ঞান ও সুখভাবের 
অনুভব" হয়--একরূপ অনাবিল সুখ, স্বাস্থ, স্বচ্ছন্দতা, প্রসন্নতা, বুদ্ধির 
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প্রথরতা, বস্তজ্ঞান, ধর্মমজ্ঞান, কর্তব্যজ্ঞান - এক কথায় সাত্বিক বুদ্ধির 
বিকাশ হয়, তখন সেই সঙ্গে বাহ শরীরেও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব, নীরোগ 
ভাব, লঘুভাব স্ফুপ্তিভাব প্রকাশ পায়। এই ভাবে অবস্থান করিতে 
পারিলে, শরীরে সৌন্দর্য্য কান্তি, সৌম্য ভাব ও নিম্মল জ্যোতিঃ প্রকাশিত 
হয়। এই রূপে অন্তরের নানারূপ সাত্বিক ভাবের প্রতিচ্ছায়৷ শরীরে 
--বিশেষতঃ মুখে ও চক্ষুতে ফুটিয়া উঠে। এইরূপে রাঁজসিক ও তামসিক 
ভাবের অথব! কোন ছুইটি গুণের মিশ্র ভাবের যুগপৎ অভিব্যক্তি হইলে 
অন্তরে ও বাহিরের শরীরে তাহ! গ্রকাশিত হয়। পূর্বে ১১শ--১৩শ 
ল্লোকের ব্যাখ্যার পাদটাকায় ইহ উল্লিখিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পুন- 
রুল্লেখ নিশ্রায়াজন। সে যাহা! হউক, এইরূপে আমাদের স্থূল ও সঙ 
উভয় শরীরে যে সকল ত্রিগুণজ্জ ভাবের অভিব্যক্তি হয়_-গুণসঙ্গ হেতু 
ব1 দেহাত্মাধ্যাস হেতু সেই সকল ভাব যে আমাদেরই-- আমরা যে 
সেই ভাবে ভাবিত হুই--সেই ভাব যে আমাদেরই স্বরূপ, এইরূপ 
জ্ঞানে আমরা বদ্ধ হই। এই জ্ঞান বা অজ্ঞান হেতু আমর! ত্রিগুণজ 
ভাবের দ্বারা মোহিত হই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পরিচ্ছিন্ন মায়! 
হেতু বা! প্রকৃতি সংযোগ হেতু সাধারণ ভাবে আমর! দেহী হই, এবং জীব 
মানুষ, নর বা নারী, হিন্দু, ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালী ইত্যাদি ভাবে “ক্রমে সীমার 
পর সীমাবদ্ধ হইয়া শেষে কোন বিশেষ ব্যক্তি ভাব লাঁভ করি এবং এই 
* বিশেষ ভাবের মধ্যেও আমি বালক, আমি অমুকের পুত্র, আমি দরিদ্র 
ইত্যাদি ভাবের বিশেষত্বে আরও সক্কীর্ণ হইয়া পড়ি। অন্ত দিকে নিত 
পরিবর্তনশীল ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা বন্ধ হইয়া আমি জ্ঞানী, পণ্ডিত, 
ধার্মিক, বিরাগী, কর্মী, ক্রোধী, অক্ষম, অলস. আমি সুখী, ছুঃখী, বিষ 
ইত্যাদি নানারপ স্থায়ী ব! অস্থায়ী ভাবের অভিমান বশে আমরা মোছিত 
থাকি। ইহাই ব্রিগুণজ ভাবের দ্বার৷ আমাদের বন্ধন । 
সে.বাহাহউক নানাবপ রাঁজসিক বা তামসিক ভাব যে আমানিগকে 
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বন্ধ করে, তাহা! আমরা সহজে বুঝিতে পারি। রাঁজসিক ভাব আমাদিগকে 
সাত্বিক ভাব হইতে প্রচঠাত করে-_ আমাদিগকে কামনাবশে_কাম-_ 
ক্রোধ-রাগ--ঘেষাদি দ্বারা পরিচালিত করে, কর্মে প্রবৃত্ত করে ও হুঃখ 
দেয়। সেইরূপ তামসিক ভাব আমাদিগকে অলস করে, অকর্মণ্য করে, 
অজ্ঞান-মোহ্যুক্ত করে, অবসন্ন করে-_-একরূপ জড়ভাব যুক্ত করে। এই 
রাজস ও তামস তাঁব যে আমাদের বন্ধনের কারণ, আমাদের হঃখ দৈস্তের 
কারণ? ইহ! এজন্ত বুঝিতে পারা যায় । এই ভাব আমার নহে- আমাদের 
প্রকৃতিজ শরীরে রজন্তমঃ ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র- প্রকৃত আমার সঙ্গে 
তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; যতদিন সাত্বিকভাব লাভ করিয়া! এই জ্ঞানে 
সিদ্ধ হওয়! ন! যায়, ততদিন, সেই ভাব আমাদের, এই অভিমান বশে 
আমর! সেই ভাবে বন্ধ থাকি । আমরা! সাত্বিক জ্ঞানে স্থিত হইলে, এই 
সকল ভাব যে আমাদের স্বরূপ নহে, ইহা বুঝিতে পারি। কিন্তু সাত্বিক, 
ভাবের দ্বারাও আমরা যে বদ্ধ থাকি--ইহা! সহজে বুঝিতে পারি না। 
বুদ্ধিতে আত্মাধ্যান সহজে দূর হয় না| সাত্বিক বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত জ্ঞান 
ও সুখ ষে আমাদের বন্ধন করে, তাহা সহজে বুঝি না। কিন্তু আমাদের 
সুপ দেহে--বা বুদ্ধিতে প্রকাশ জ্ঞান ও স্ুখরুপ যে সাত্বিক ভাবের 
অভিবাক্তি হয় সেই ভাব যে আমারই, এই অন্ুভবও আমাদের বন্ধনের 
কারণ, ইহ] উক্ত হইয়াছে । আমাদের বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত এই জ্ঞান ও 
স্থথাদি সাত্বিক ভাব-_-পরিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ এবং রজঃ ও তমে| ভাবের দ্বারা 
অল্লাধিক পরিমাণে রঞ্জিত ও আবৃত থাকে, জান ও সুখ যে ব্রিগুণভেদে 
ত্রিবিধ, তাহ! পরে উক্ত হইয়াছে (গীতা ১৮।২০।২২, ৩৭1৩৯ )। রূজঃ 
তমে৷ ভাব অত্যন্ত ক্ষীণ হওয়ায় সাত্বিক ভাবের বিশেষ বৃদ্ধি হইলেও এবং 
জ্ঞান ও সুখ সাত্বিক হইলেও অর্থাৎ সাত্বিক ভাব স্বচ্ছ নির্মল ও বিশুদ্ধ 
হইলেও আমাদের লিঙ্গদৈহের ব1 বুদ্ধির সান্বিক ভাব যে জ্ঞান ধর্ধ 
প্রভৃতি: তাহ' পরিচ্ছিন্ন দেশ--কাল--নিমিত্ত বন্ধনে বন্ধ থাকে । এজন্ত 
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সর্ববাবস্থায়ই সাত্বিক ভাব আমাদের বন্ধনের কারণ । আমাদের এই ভাব, 
_ এইরূপ অনুভূতি বা অভিমান যতদিন থাকে, ততদিন মুক্তি হয় না। 

যাহা হউক সাংখ্যদর্শন অনুসারে আমাদের নির্মল, শুদ্ধ, শ্বচ্ছ-_ 
যথাসম্ভব রজস্তমমলহীন যে সাত্বিক ভাব,-জ্ঞান তাহাই আমাদের 
মুক্তির কারণ। পরূপৈঃ সপ্তুভিরেব বধাত্যাত্মানমাতনা প্রকৃতিঃ। 
জৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥”» (কারিকা, ৬৩)। 
অর্থাৎ-মামাদের প্ররুতির ব' প্ররকৃতিজ বুদ্ধির ষে অষ্টবিধ ভাব-_ 
জ্ঞান? ধর্শা। শশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, অজ্ঞান, অধর্ম, অনৈশ্বধধ্য ও অবৈরাগ্য 
(কারিক ২৩), ইহাদের মধ্যে শেষ সাতটি ভাগ দ্বার! প্ররুতি 
আমাদিগকে বদ্ধ করে,_-সংসার ভোগ করায়। আর সাত্বিক বুদ্ধির 
যে প্রধান ভাব,-_জ্ঞান, তাহার দ্বারা প্রকৃতি আমাদিগকে পরম পুরুযার্থ 
' মুক্তি প্রদান করে। কিন্তু সকল জ্ঞান মুক্তির কারণ নহে। আমাদের 
বিষয় জ্ঞান বা বাহ্‌ পদার্থ জ্ঞান আমাদের মুক্তির কারণ নহে । নিম্মল 
বুদ্ধিতে যে জ্ঞানের অমানিত্বাদি বিভিন্ন ভাব অভিব্যক্ত হয়, লে সমুদায় 
ভাবের মধ্যে যাহা উত্তম জ্ঞান ভাব --“তত্ব জ্ঞানার্থ দর্শন, সেই জ্ঞানেই 
মুক্তি হয় । সাংখামতে এই জ্ঞান প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান । ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, ইহাই সর্ব জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান । শ্রীচণ্ডীতে আছে এই 
জ্ঞান-"অহমিতি মমেতি সঙ্গবিচ্যুতিকারকং জ্ঞানম্‌।” এই জ্ঞানেই 
যে মুক্তি হয়, ইহা আমাদের সর্কশান্ত্রসম্মত। এই জ্ঞান সাধনার দ্বারা 
সিদ্ধ হইলে, তবে ত্রিগুণবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়! যায়-ব্রিগুণাতীত হওয়া 
যায়। যিনি নিথ্বন্দ, নিত্যসত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম ও আত্মবান (গীতা 
২৪৪ ) তিনিই ব্রিগুণাতীত হইয়! মুক্ত হইতে পারেন। 

ত্রিগুণ-মুক্তি। -ত্রিগুণ মুক্তের লক্ষণ কি, কি রূপে ত্রিগুণাতীত 
তওয়! যায় ও ত্রিগুণাতীতে পুরুষ কি ভাব প্রাপ্ত হন, তাহ গীতায় যেরূপ 
উদ্ত হইয়াছে, তাহা! আমরা সংক্ষেপে বুবিতে চেষ্টা করিব । জীব মধ্যে 
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মানুষই যুক্তির অধিকারী । তাই মানুষ ভগবানের “অনুগ্রহ স্বর্গ,» 
মুক্তির জন্ত সাধন করিতে হইলে শ্রেষ্ঠ মানবষোনিতে জন্মলাভ করিতে 
হয়। ভগবান্‌ পুর্বে বলিয়াছেন যে, এ জন্মে যোগত্রষ্ট যোগী পিদ্ধিলাভ 
জন্য পরজন্মে শুচি ও শ্রীমানের গৃহে অথবা যোগীদের কুলে উৎপন্ন হন 
(গীতা ১৪ ,-১২)। শ্রেষ্ঠমানব উন্নত সাত্বিক প্রকৃতি লাভ করিলে, 
তবে মুক্তির জন্ঠ উপযুক্ত সাধনার অধিকারী হন। এই মনুষ্যলোক : 
রজঃ প্রধান ; এ পৃথিবীমধ্যে অধিকাংশ মানুষই রাজসিক প্রকৃতিসম্পন্ন, 
অপেক্ষাকৃত অন্ন লোক তামসিক প্ররুতিসম্পন্নঃ আর অতি অন্ন লোকই 
সাত্বিক প্রকৃতিসম্পূন্ন। প্রকৃতির ক্রম-আপুরণে আমাদের তামসিক 
বা পশু প্রকৃতি ক্রমে অভিভূত হইয়া রাঁজসিক প্রকৃতি হয়। আর 
রাজসিক : তন্ত্রমতে বীর ) ভাব ক্রমে অভিভূত হইয়া সাত্বিক বা দেহ 
ভাবের বিকাশ হয়। (ষোড়শ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে এ তত্ব বিনিত 
হইবে) প্রকৃতির ক্রম-আপূুরণে আমাদের এইরূপে তামসিক ভাব 
হইতে ক্রমে সাত্বিক ভাবের বিকাশ হুয় বটে, কিন্তু সাধনায় এই পরিণাম 
ৰ৷ সাত্বিক ভাব প্রাপ্তি আরও অপেক্ষাকৃত সত্বর লাভ হইতে পারে। 
সাধনা ন। করিলে অনেক স্থলে সাত্বিক প্রকৃতিও অবনত হুইয়! রাজসিক 
প্রকৃতিতে, এমন কি, তামসিক প্ররূতিতে পরিণত হইতে পারে। পরস্ত 
গুধু সাত্বিক প্ররুতি লাভ ও তাহাতে অবস্থান যথেষ্ট নহে। সাত্বিক 
(বা দৈব) ভাবকে পরাভূত করিয়া রাজসিক ও তামসিক (বা অস্থর ) 
ভাব প্রাধান্ত লাভ করিতে চেষ্টা করে। এই রাজসিক ও তামসিক 
ভাবকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও বশীভূত করিতে ন! পারিলে, বিশুদ্ধ, নির্মল, 
সাত্বিক ভাবে নিত্য স্থিতি সম্ভব হয় না,--নিত্য সব্বস্থ হওয়া যায় না। 
এজন্ত এ অবস্থায়ও সর্বদ! উপযুক্ত সাধনার প্রয়োজন। তামসিক ভাব 
হইতে এই নিত্য শুদ্ধ সাত্বিকভাঁব লাভ করিতে হইলে যে বিভিন্ন 
সাধনার প্রয়োজন, তাহ] গীতার ও অন্যান্ত শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে 
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তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। যিনি সাধনার দ্বার! এইরূপ নিত্য- 
সন্বস্থ হইতে পারেন, তাহার শুদ্ধ সাত্বিক জ্ঞানের ব' প্রজ্ঞার বিকাশ 
হয়। তিনি স্থিত প্রজ্ঞ হন, প্রকৃতি-পুক্ষ-বিবেক জ্ঞান লাভ করেন, 
অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্য স্থিত হন এবং আত্মরূপ হইয়! ক্রমে ক্রিগুণাতীত 
হওয়ায় প্রক্ৃতিবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন। পূর্বে বলিয়াছি 
ষে প্রকৃতি অন্ত সব ভাব দ্বার জীবকে বদ্ধ করেন; কেবল শুদ্ধজ্ঞান 
ভাব দ্বারা তাহাকে মুক্ত করেন। আমরা শ্রীচণ্ডী হইতে জানিতে 
পারি যে. প্রকৃতি বা মহামায়া গ্রসন্না হইক্সা মান্যকে এইরূপে মুক্তি- 
পথে লইয়া! যান। 

অত এব মানুষ এই শুদ্ধ জ্ঞানে অবস্থিত হইলে (স্থিত প্রজ্ঞ ) হইলে 
তবে ব্রিগুণাতীত হইয়! জীবনুক্ত হইতে পারেন । তখন তিনি দ্র শ্বরূপে 
অবস্থান করেন *। তখন তিনি দৃশ্তের স্বরূপ দেখিতে পান.প্রকৃতির স্বরূপ 
জ!নিতে পারেন. প্ররূতির গুণ ব্যতীত আর কেহ কর্তা নাই -- “কার্ধ্য- 
কার্ণ-কর্তৃত্বে” প্রককাতিই হেতু, ইহা সে দেখিতে পায় এবং আপনাকে সেই 
প্রক্কৃতি গুণ হইতে পৃথক ভাবে জানিতে পারে । এই অবস্থায় যদি সেই 
সিদ্ধ মহাপুরুষ আপনাকে প্রকৃতি ও প্ররুতির কাধ্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
জানিয়া, কেবল আত্মভাঁবে অবস্থান করেন, তবে তিনি অক্ষয় ব্রহ্মভাব 
প্রাপ্ত হন। আর বদি সেই প্রকৃতিতে অধিষিত হইয়া তাহাকে নিয়মিত 
করিয়া লোকরক্ষার্থে প্রবর্তিত হন, তবে তিনি ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রে 
আছে “দ ঈশো যহধশেমারা, স জীবো যন্তত্বা্দিতঃ,। সুতরাং এই ত্রিগুণা- 


* পাতগ্রল দর্শন হইতে জানা যায় যে চিত্তবৃত্তি নিটরাধরাপ যোগ দিদ্ধ হইলে উট 
স্বরূপে অবস্থান হয়। (পাঃ দঃ ১।২-৩ ) ইঞ্গার বানভাবা হইতে জানা যায় যে, বখন 
চিত্তের রাজসিক ও তামসিক ভাব নিরুদ্ধ হইয় বায়, তখন সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। 
তখন ভ্র্ট দৃষ্ট হইতে আপনাকে পৃথক শ্বরূপে জানিতে পারেন। আর সান্বিক ভাবও 
নিরুদ্ধ হইলে অসন্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থা হয়। তখন চিত্ত সম্পূর্ণ বৃত্তিহীন হয়। আর 
বিষয় জ্ঞান থাকে ন।। তখন কৈবলা (শি) অবস্থার হ্ঠীয় ভর্তা নিধন্মভাবে অবঙ্থান 
করেন। প্রষ্ট দৃষ্টের ধর্ম আর আপনাতে আরোপ করেন না। 
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তীত অবস্থা*প্রাপ্ত হইয়া! বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে, প্রকৃতির ঈশ্বর বা নিয় 
ভাব পাওয়া যায়। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন পুরুষ সে অবস্থায় “-_মদ্তাব- 
মধিগচ্ছতি ।” ভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন যে, দেহী যখন দেহসমুস্ভব এই 
ত্রিগুণের ভাবকে অতিক্রম করিতে পারে, তখন সে সংসারের জন্ম মৃত্যু- 
জর1-ছুঃথ অতিক্রম করিয়া! অমরত্ব লাভ করে। (গীতা ১৪।২*)। 

সে যাহাহউক, এ পৃথিবীতে কদাচিৎ কোন মানুষ এই ত্রিগুণের বন্ধন 
হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন। সাধারণতঃ সাধকগণ সাধন! দ্বার! 
রাজসিক ও তামসিক ভাবকে সাত্বিক ভাবের দ্বার অভিভূত করিয়া 
সব্স্থ থাকিতে পারেন। এই সত্বস্থ অবস্থার মৃত্যু হইলে, উর্ধগতি 
লাভ করেন এবং পরজন্মে অপেক্ষাকৃত উন্নত সাত্বিক প্ররুতি প্রাপ্ত 
হন। ইহা! আমর! গীতা হইতে জানিতে পারি। কিন্ত ইহারা সহজে এই 
সাত্বিক প্ররুতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন না । যিনি মুক্ত হইতে 
পারেন, তিনিই ত্রিগুণমুক্ত হন_-তিনিই জীবন্ুক্ত। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
গুণাতীতের লক্ষণ এই যে, তিনি দেহে সাত্বিক, রাঁজসিক বা 
তামসিক ভাবের মধ্যে কোন ভাবের অভিব্যক্তি কামনা করেন না, 
অথবা! তাহার অভিব্যক্তি হইলেও তিনি তাহাতে দ্বেষ করেন না। 
অর্থাৎ তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ থাকেন,--সে সকল ভাবের দ্বার! 
আকৃষ্ট বা বিরক্ত হন না। তাহার দেহে সত্ব গুণের প্রকাশ, রজো 
গুণের প্রবৃত্তি ও তমোগুণের মোহ অভিব্যন্ত হইলে, তিনি কোনরূপে 
বিচলিত হন না, সম্পূর্ণ নিলিপ্ত থাকেন (গীতা ১৪।২২)। তিনি 
অর্বদা উদাসীনবৎ আপীন থাকেন, গুণের দ্বারা বিচলিত হন ন|। 
তিনি সর্ব! নিত্যসত্বস্থ ও আত্মবান্‌ হইয়া আপনাতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। 
তিনি নিদ্বন্দ ও নির্যোগক্ষেম, তাহার কাছে সুখ ছুঃখ সমান, লোষ্টর 
কাঞ্চন সমান, প্রিয় অপ্রিয় সমান, স্ততি নিন্দা সমান, মান অপমান 
সমান, মিত্র অরি সমান-তিনি সর্বত্র সমদর্শা। তাহার কোন কার্য, 
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থাকে না-_তিনি ঈশ্বরার্থবা লোকহিতার্থ কর্মে শ্বপ্রক্কতিকে নিয়মিত 
করিয়াও আপনার নিক্ষিয স্বরূপে অবস্থান করেন। সর্বাবস্থায় তিনি 
অচল, স্থির ও ধীর থাকেন (গীতা! ১৪।২৩-২৫)। স্থিতগ্রজ্ঞ হইতে 
ন। পারিলে, কেহ এ অবস্থা লাভ করিতে পারেন না--কাহারও এই 
লক্ষণ প্রকাশ পায় না। রজস্তমঃ গুণ সত্বগুণের দ্বার সম্পূর্ণ পরাজিত ও 
বশীভূত হইলে, তবে তখন দেহে এই রজন্তমে। গুণের বিকাশের ক্ষীণ 
চেষ্টা হয়-কামক্রোধোপ্তব বেগ প্রশমিত হয়--মোহ অবসাদ প্রভৃতি 
দূর হইয়া যায়,-_তাহার! সত্ব দ্বারা অভিভূত ও পরাজিত হুইয়া পড়ে। 
তাই সে অবস্থায় সাত্বিক জ্ঞানে তাহার ষে নিত্যস্থিতি হয়, তাহা হইতে 
আর তাহাকে বিচলিত বা প্রচ্যুত হইতে হয় না। এই অর্বিচলিত 
ভাবের স্থিতিই ত্রিগুণাতীত অবস্থার লক্ষণ। ইহাই জ্ঞানের পরানিষ্ঠা 
ইহাই ব্রহ্মভাবে স্থিতি (গীতা ১৮।৫* )। 

ত্রিগুণাতীত হইয়! ব্রহ্মভূত হইবার ষে বিভিন্নরূপ সাধনা হইতে 
পারে, তাহার মধো সাংখ্য জ্ঞান সাধন পূর্বে ১৯শ শ্লোকে উল্লেখ করিয়া 
ভগবান্‌ পরে ২৬শ শ্লোকে ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার কথা বলিয়াছেন। 
ধিনি অব্ভিচারিণী ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করেন তিনিও ত্রিগুণা-- 
তীত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন। কেননা ভগবান্ই অব্যয় অমৃত 
ব্রন্ধের প্রতিষ্ঠা (গীতা ১৪।২৭ )। ইহার অর্থ আমর! পুর্ববে ২৬-২৭ 
শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত করিয়াছি ॥ এস্কলে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়ো- 
জন। ভগবান্‌ এ স্থলে ত্রিগুণাতীত হুইবার গন্ত অন্ত কোনরূপ সাধনার 
কথ! উল্লেখ করেন নাই । ইহ! হইতে এইক্প সিদ্ধান্ত হয় না যে; এই 
ত্রিগুণ মুক্তির জন্ত আর অন্তরপ সাধন! নাই। গীতায় যে বিভিন্ন সাধনার 
কথ উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সকল সাধনার দ্বারাই পরিণামে ভ্রিগুণাতীত 
হইয়। সংসার মুক্ত হওয়া যায়। তবে ভগবান্‌ষে এস্থলে ভক্তি সাধনার 
কথা মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার হেতু এই মনে হয় ষে ইহাই 
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সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা । গীতায় যে অক্ষর ব্রন্মোপাসনা ও ঈশ্বরো- 
পাসন1 এই ছুই উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাদ্দের মধ্যে ভক্তিযোগে 
ঈশ্বরোপাসনা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা পূর্বে বাদশ অধ্যায়ে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
নিষফষাম কর্মযোগ সাধন! যে ঈশ্বরোপাসনারই অন্তর্গত, তাহ পরে অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে ৪৫-৪৬ ও ৫৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । আর ধানযোগের মধ্যে 
ঈশ্বর-ধ্যানযোগ যে শ্রেষ্ঠ ও তাহাই ইশ্বরোপাসনার অন্তর্গত, তাহ 
পূর্ব্বে ষঠ অধ্যায়ে ৩০-৩১ ও ৪৭ ক্লোকে উক্ত হইয়াছে । অতএব এ 
স্থলে ব্রিগুণ মুক্তির জন্ত কেন যে কেবল ভক্তিযোগ-সাধনার উল্লেখ 
হইয়াছে, তাহ] বুঝিতে পারা যায় । 


* আনরা এস্থলে এ সম্বন্ধে কোন কোন বৈষ্ণব আচাবোর সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিতে 
পারি। বললভ সম্প্রদায়ের মতে লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে প্রিগুণ ছুই রূপ. তাহা 
পূর্বেব বলিয়াছি। লৌকিক ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারাই আমরা বদ্ধহই। কিন্তু অলৌকিক 
ব্রিগুণজ ভাব আমাদিগকে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে । অলৌকিক সাত্বিক্ 
ভাবের বিকাশ ভইলে আমাদের জ্ঞান অন্তম্মু থ হয়, সমুদয় ইল্জিয়দ্বারে ভগবৎ জ্ঞানের 
শর্ত হয়, 1চত্তবৃতিতে ঈশ্বরতত্ব-জ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং সেই জ্ঞান লাভের জন্ঠ 
ভগবৎকথার শ্রবণ, মনন ও কীর্তনে রুচি হয়। অলৌিক রাজসিক ভাবের প্রকাশ 
হইলে, ভগবৎসেব! ও পুজাদি কর্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয়, ঈশ্বরপ্রীতিকামনায় ঈশ্বরাত্মক 
কর্দে আমরা প্রবর্তিত হই। সেইরূপ অলৌকিক তামস ভাবের প্রকাশ হইলে, 
আমর ঈশ্বরে পরামুরক্ত হইতে পারি ; ভগবৎ প্রেমে মগ্ন হইতে পারি. সখাভাব দাশ্তভাৰ 
ও মধুরভীব প্রসৃতি ভাবরসে আগ্লত হইতে পারি। ঈখরে ভক্তি বা প্রেমের অতিবা!ক্ত 
কালে হ্েদ পুলক রোমাঞ্চাদির দ্বার! তাহ! বাহ শরীরে প্রকাশ পায় । এই অলৌকিক 
তমৈ। ভাবের অভিবাক্তি কালে লৌকিক ত্রিগুপের ভাব ক্ষীণ হইয়! যায়, বাহ বিষয়ের 
সহিত্ত সন্বদ্ধ বড় থাকে না, এমনকি তখন অলোঁকিক সাত্বিক ও রাজমিক ভাব-- 
ঈশ্বরতত্ব জ্ঞান ও ঈশবরার্থ বাহা কর্মে প্রবৃত্তিও আবৃত'বা আচ্ছন্ন হয়। অতএব ইহা! 
বল! ধাইতে পারে যে, ঈশ্বর ভজন! দ্বারা এই অলৌকিক ত্রিগুণজ ভাবের অভিব্যক্ধি 
হওয়ায় লৌকিক ত্রিগুণের ভাব ক্রমে অভিভূত হয় বলিয়া ঈশ্বরভজনা, আমাদের ত্রিগুণ 
হইতে মুক্তির এক প্রধান উপায়॥। সে যাহাহউক, ঈশ্বরোপাসন দ্বারা আমাদের 
সান্বিক, রাজসিক ও তামসিক সমুদয় ভাব--আমাদের চিত্তের সমুদায় বৃত্তি ঈশ্বরাতি- 
মুখী করিতে পারিলে যে আনাদের ত্রিগুগজ ভাবের বন্ধন হইতে ক্রমে মুক্তি হইতে 
পারে, তাহা আমরা সহজেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি। 
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আরও এক কথা এস্বলে মনে করিতে হইবে ।_পূর্ব্বে দশম ও 
একাদশ শ্লোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে,_তীহাকে যে ভক্ত সতত 
গ্রীতিপুর্বক ভজন! করেন,_-তিনি তাহাকে বুদ্ধিযোগ প্রদানে করেন। 
এই বুদ্ধিযোগ দ্বারা! তাঁহার! ভগবানে উপগত হন। ভগবান্‌ তখন 
তাহাদিগকে অন্ুকম্পা করেন,_তিনি সেই সাধকের আত্মভাবস্থ 
হইয়া, তাহাদের জ্ঞানদীপ প্রজলিত করিয়া দিয়া, তাহাদের অজ্ঞানজ 
প্রগাঢ় অন্ধকার দূর করেন। এই অজ্ঞানান্ধকার দ্বারাই আমর! ব্রিগুণজ 
ভাবে বন্ধ হুই-_ব্রিগুণে আমাদের সঙ্গ হয়। যখন ভগবানের 
কৃপায় আমাদের অজ্ঞান দূর হওয়ায় উত্তম জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তখন 
এই ব্রিগুণের বন্ধন দূর হইয়া বায়--তখনই আমর! ব্রিগুণ-সুক্ত হই । 
গুটিপোক] যেমন প্রজাপতি হইৰার জন্ত আপনার লালা” দ্বারা কোষ 
(গুটি) প্রস্তত করিয়া, তাহার মধ্যে বদ্ধ হয় এবং তাহার মধ্যেই থাকিয়া, 
পরিণত হইয়া, শেষে প্রজাপতি হইয়া কোষ ছেদন পূর্ব্বক মুক্ত হয়, 
সেইরূপ পুরুষ আমরা স্বগ্রকৃতি "ত্রিগুণ দ্বারা কোষের পর কোষ ( হুঙ্ 
ও স্থল দেহ ) রচন1 করাইয়া, তাহার মধ্যে বদ্ধ হই ? শেষে সেই প্রর্কতিজ 
কোষের ক্রম-আপুরণ্ আমরাও আমাদের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সেই, 
ত্রিগুণজ কোষের বন্ধন ছেদন পূর্বক তাহ! হইতে মুক্ত হইয়া যাইতে 
পারি। কিন্ত এই ত্রিগুণবন্ধন হইতে যে মুক্তি, তাহ! শেষ নহে। ইহার 
পর আমাদের পরম পদ লাত করিতে হয়। তবে আমাদের পরমপুকুঘার্থ 
সিদ্ধ হয়। সে পরমপদকি? এবং তাহা লাভ করিবার উপায় কি, 
তাহা! পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। 

শেষ কথা-_এই ব্যাখ্যায় আমরা এই ব্রিগুণতত্ব বিস্তারিত ভাবে 

আলোচনা করিক়াছি,-ইহার কারণ এই যে, এই প্রিগুণতত্বের উপর 

সীতোক্ত সর্কোত্বষ জ্ঞান আমাদের বন্ধন ও"মুক্তিতত্ব বিশেষ ভাবে 

স্থাপিত আছে। এই জ্ঞানই গীতার তৃতীয় ঘট্‌কে অয়োদশ অধ্যায় হইতে 
১৭ 


২৫৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


শেষ পর্ধ্যস্ত বিবৃত হুইয়াছে। এই জ্ঞান আর কোন শাস্ত্রে এইরূপ 
বিস্তারিত ভাবে উপদিষ্ট হয় নাই; এই জ্ঞানের মূল ব্রিগুণততজ্ঞান। 
সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের সমন্বয়পূর্ব্বক এই ত্রিগুণের স্বরূপ, তাহাদের ভাব 
ও ক্রিয়া, গীতার ন্যায় আর কোথাও এত স্পষ্টরূপে বিবৃত হয় নাই। 
পরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই ত্বিগুণ হ্বারা ভূতগণের বিভিন্ন ভাব 
কিরূপে বিভিন্ন হুইয়৷ অভিব্যক্ত হয়, তাহা বিবৃত হুইয়াছে। ভগবান্‌ 
পুর্বে বলিয়াছেন,_ 

“বুদ্ধিন্তানমদংমোহঃ ক্ষমা! সত্যাং দমঃ শরম 

সুথং ছুঃখং ভবোই২ভাবে ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥ 

অহিংস! সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহ্যশ:ঃ। 

ভবস্তি ভাব! ভূতানাং মত্ত এব পৃথগবিধাঃ 1৮ (১০৪1৫) 

এই সকল ভূতভাব, সাত্বিক ভাব, রাজসিক ভাব ও তামসিক ভাব 

ভেদে ও ইহাদের মধ্যে কোন ভাবের প্রাবল্যে ভিন্ন হইয়া কিরূপে সেই" 
ভাবের অন্থুরূপ হয় এই ব্রিগুণতত্ব বিশেষ ভাবে না জানিলে, তাহা ঠিক 
বুঝ! যাঁয় না। এই হ্রিগুণতত্ব ন! জীনিলে, জীবের ন্বরূপতত্ব, ষোড়শ 
অধ্যায়ে উক্ত দৈবাস্ুুর প্রকৃতি-ভেদে আমাদের বিভাগতত্ব, অধিকারভেদে 
সাধনাভেদ-তত্ব এবং গীতোক্ত জ্ঞানকর্মাদি বিভিন্ন সাধনার সোপান 
বুঝিতে পারা যায় না। এই ব্রিগুণতত্ব ভালবূপে বুঝিতে না গারিলে, 
পঞ্চদশ অধ্যায়োক্ত সংসার তত্ব, সংসারাতীত পরম পদ প্রাপ্তির উপান্ন তত্ব, 
ক্ষর ও অক্ষর পুরুষতত্ব বুঝিতে পারা যায় না এবং এক কথায় 
সংসারে অভ্যুদয় ও পরিণামে সংসার হইতে মুক্তির বিভিন্ন উপায় 
বুঝিতে পারা যায় না। তাই এই ত্রিগুণতত্ব এস্কলে বিস্কারিত ভাবে 
আলোচিত হইল। 


পঞ্চদশ অধ্যায় | 


পুরুষোভম যোগ । 


“বৈরাগোণ বিনা জ্ঞান: ন চ ভক্তিরতঃ স্ষ.টম্‌। 
বৈরাগ্যোপস্করং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেহদিশৎ ॥% 
“সংনার-শাখিনং ভিত্বা স্প&ং পঞ্চদশে বিভুঃ। 
পুরুষোত্তম'যোগাখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ ॥৮ 

এই অধ্যায়ের সহিত পুর্ব অধ্যায়ের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্ত শঙ্কর 
' বলিয়াছেন, - “যেহেতু কর্মিগণের কম্মফল ও জ্ঞানিগণের জ্ঞানফল আমারই 
অধীন, সেই হেতু যাহার! ভক্তিযোগে আমার সেবা করে, তাহারা 
আনারই প্রপাদে জ্ঞান প্রাপ্তি-ক্রমে গুণাতীত হ্ইন্না মোক্ষ লাভ করিতে 
পারে । আর যাহার! আত্মতত্ব সম্যক জানিতে পারে, তাহাদের মোক্ষ 
প্রাপ্তির ত কথাই নাই। এই হেতু অজ্ঞুন প্রশ্ন না করিলেও, ভগবান্‌, 
আত্মতত্বের উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিয়া, এই অধ্যায় বলিতে আরম্ত 
করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ বৈরাগ্যোৎপত্তির জন্য বৃক্ষের সহিত সাদা 
কল্পনা করিয়া সংসারের স্বরূপ বর্ণন' করিয়াছেন। যিনি সংসারে বিরক্ত, 
তিনি ভিন্ন অন্তে ভগবানের তত্ব জানিবার অধিকারী হয় না।” 

রামান্থজ বলিয়াছেন,-_“ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, ভূত প্রক্কৃতি ও পুরুষের 
স্বরূপ শোধন করিলে, বিশুদ্ধ অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে পুরুষ একাকার হয় । 
প্রকৃতিজ গুণের সহিত পুক্রষের প্রবাহ ক্রমে লংসর্গ জন্ত দেবাদি আকারে 
প্রকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধ অনার্দি! ইহা 


২৬০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


ক্ষেত্রাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। পরবর্তী (চতুর্দশ) অধ্যায়ে কার্ধ্য ও 
কারণ উভয় অবস্থায় গুপসমূহের প্রতি আসক্তি-মুলক পুরুষ-গ্রকৃতির' 
সম্বন্ধ ভগবান্‌ হ্বয়ংই স্থাপন করিয়াছেন ; তাহার পর ভগবান্‌, গুণের প্রতি 
কিরূপ আসক্তি হয়, তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিয়া, গুণের প্রতি আসক্তি, 
নিবৃত্তি ও তদনস্তর আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রাপ্তি যে ভগবদ্ভক্কি-মূলক, 
তাহা বলিয়াছেন। ক্ষর ও অক্ষররূপী বদ্ধ ও মুক্ত উভয়বিধ জীবই 
ভগবানের বিভূতি। সেই বিভূতি-ম্বরূপ ক্ষর ও অক্ষররূী ছুই প্রকার 
পুরুষ হইতে ভিন্ন বিবিধ হেয়গুণের বিপরীত নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ গুণাকর 
ভজনীয় ভগবান্‌ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং সেই উৎকর্ষবশতঃ তিনি ক্ষর ও 
অক্ষর পুরুষের সক্জাতীক় নহেন বলিয়া পুরুযোত্তম। ভগবান্‌ এখন ইহাই 
বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে অক্ষরাখ্য বিভূতির ( অর্থাৎ 
অক্ষর পুরুষের অনঙ্গরূপ শস্ত্রের দ্বার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, সেই 
বিভূতির উল্লেখ জন্ত বন্ধনাকারে প্রকাশমান ছেদনযোগ্য জড়ের পরিণাম- 
বিশেষকে অশ্ব বৃক্ষাকারে করন! করিয়া ভগবান্‌ এই শ্লোক আরম্ত 
করিয়াছেন ।” 

স্বামী বলিয়াছেন,_-বৈরাগ্য বিনা জ্ঞানও হয় না, ভক্তিও হয় 
ন!। এজন্য পরমেশ্বর বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন। 
অব্যভিচরিত একাস্ত ভক্তিযোগে যে পরমেশ্বরের ভজনা করে, সে তাহা'র 
প্রসাদে তাহার জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানে ব্রহ্মভাব লাভ করে, ইহ্‌! 
ূর্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। সেই জ্ঞান বা ভক্তি অবিরক্ত ব্যক্তির সম্ভবে 
না। এজন্য বৈরাগ্যের উপদেশ পূর্বক জ্ঞানোপদেশ দিবার অভিলাষে 
তগবান্‌ প্রথমে সার্ধছুই শ্লোকে বূপকচ্ছলে সংসাররূপ বৃক্ষের বর্ণন! 
কবিয়ুছেন।» 

মধুন্দন বলিয়াছেন, “পূর্ব অধ্যায়ে ভগবান গুণসকলের ব্যাখ্যা 
করিয়া!) অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে যে ভগবানের সেবা করে, সে বন্ধন 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ২৬১ 


সকল অতিক্রম করিয়! ব্রহ্মভৃত হয়,_-এই কথার দ্বারা গুণাতিক্রমে 
বঙ্গভাবরূপ মোক্ষ পরমেশ্বরের ভজনায় লাভ হয়, ভগবান্‌ এই কথা 
বলিয়াছেন, তগবান্‌ (শ্রীরুঞ্ণ) ত মনুষ্য, তাহার প্রতি ভক্তিযোগে 
কিরূপে ব্রহ্মভাব হইতে পারে, এই আশঙ্কার নিরাদ জন্ত ভগবান্‌ তাহার 
বর্গ শ্বরূপ জ্ঞাপনার্থ, তিনিই পরনের, অব্যয় অমৃত্ত্বের, নিত্য ধর্মের ও 
খঁকাস্তিক সুখের ষে প্রতিষ্ঠা” তাহ! বলিয়াছেন। সেই শ্লোকের 'বৃতি, 
স্বরূপ এই পঞ্চদশ অধ্যায় আরম্ভ হ্ইয়াছে। ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণের তৰ 
জানিয়! তাহার প্রতি প্রেম ও জ্ঞান দ্বারা লোকে গুণাতীত হইয়া কিরূপে 
ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবে, এই সংশয়ের অপনোদক প্ব্রহ্গের আমিই প্রতিষ্ঠা” 
ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য শ্রবণে অর্জুনের সংশয় হইতে পারে যে, "ইনি আমার 
মত মানুষ হুইয়! কেন এরূপ বলিতেছেন? অথচ বিন্ময়ে ভয়ে ও 
লজ্জায় কিছু বলিতে পারিতেছেন না। ইহা দেখিয়া ভগবান্‌ কৃপা 
পূর্বক আপনার ন্বরূপ বলিবার অভিলাষে এই তত্ব বলিতে আরম্ত 
করিয়াছেন ।» 
বলদেব বলিয়াছেন,_-পপুর্ব হইতে বিদ্যমান অই্টগুণযুক্ত হইয়াও, 
বিজ্ঞান ও আনন্দরূগী জীব কর্মরূপ অনাদি বাসনাবন্ধ থাকে । ভগবানের 
ংকল্প মেই অনাদি বাঁদনীর অনুরূপ। সেই সংকল্পেই প্রকৃতির গুণ 
সমূহের গ্রতি জীবের আসক্তি হয়। এই গুণের প্রতি আসক্ত বহুবিধ 
ভগবদ্ভক্তিপ্রধান বিবেক-জ্ঞান দ্বারা এই গুরণসকলকে অতিক্রম করা 
বায়। বিবেক-স্তান জন্মিলে জীব নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, এব্‌ং তগ- 
বান্‌কে আশ্রয় করিয়া নিরতিশয় আননযুক্ত হইয়া সর্বদা তাঁহাতেই 
স্থিতি করে। ইহা পুর্ববাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে! পুর্ব ষে সকল বিষয় 
বল! হইয়াছে, তাহাদের সহিত যোজনা করিবার জন্ত, বিবেক-জ্ঞানের 
স্থৈধ্য সম্পাদক বৈরাগ্য, জীবের ভজনীয় ভগবদংশত্ব এবং ভগবান্‌ হইতে 
ব্বন্ত বিষয় অপেক্ষা তাহার সর্বোতমত্ব পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। 


২৬২ শীমদূভগবদ্গীতা । 


বর্ণনীয় বিষয় সকলের মধ্যে প্রথমে গুণ বিরচিত সংসারকে বৈরাগ্য ছারা 
ছেদন করিতে পার! যায় বলিয়! সংসারকে বৃক্ষরূপে ও বৈরাগ্যকে 
শস্্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে ।” 

গিরি বলিয়াছেন, -প্জ্ঞানই ষে ত্রিগুণাতীত হইবার হেত, এই তত্ব 

ংশয় নিরাস পূর্বক পৃর্বাধ্যায়ে স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে শ্রবণাদি হেতু 

সন্যাস সেই জ্ঞানের সাক্ষাৎ কারণ এবং পরমপুরুযার্থ ই যে ব্রহ্ম তাহাই 
বুঝাইবার জন্য এই অধ্যায় আরস্ত হইয়াছে ।” 

কেশব বলিয়াছেন --৭পূর্ব অধ্যায়ে পুরুষের মায়াগুণময় সংসার বন্ধ 
বিস্তার করিয়া শেষে ভগবানের প্রতি অনন্তভক্তিযোগে গুণাতিক্রম- 
পূর্বক ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্যতা উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে সেই ভজনী 
ভগবানের স্বরূপ ত্রাহারই স্বশক্তিভৃত ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ 
উত্তম পুরুষ পরমেশ্বররূপ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে 
ব্রহ্ম ভাবযষোগা অক্ষর পুরুষের পরমেশ্বরের অংশত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
অনাদি অচেতন সেই প্রক্কৃতির দ্বারা বদ্ধ হইয়' পুরুষ ক্ষর হয়। সেই 
বন্ধ নিবৃত্তির জন্য ভগবদ্ভক্তি অথব! জ্ঞান অবিরক্ত পুরুষের সম্ভব নহে, 
বলিয়া বৈরাগ্যের নিমিত্ত অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা, বন্ধনচ্ছেদনের জন্য 
প্রকৃতিময় সংসারকে অশ্বখবৃক্ষাকারে ভগবান্‌ নিরূপণ করিতেছেন 1 

শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন-_“পূর্বব অধ্যায়ে ত্রিগুণের দ্বারা জীব কিরূপে বদ্ধ 
হয় ' এবং কিরূপেই বা সে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহ! বিবৃত হইয়াছে। 
*মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ” ইত্যাদি শ্লোকে গুগত্রয়ের অতিক্রম সাধনের 
দ্বারা ব্রদ্মের অনুসন্ধান উক্ত হইয়াছে । সেই গুণত্রয় কি প্রকার, মুযুক্ষু- 
পুরুষের পক্ষে ব্রহ্গ কিরূপ, কি প্রকারেই বা তাহার অনুসন্ধান করা! 
বিধেয়্, এই সমন্ত আকাজ্ষায় ক্ষর ও অক্ষরপুরুষ হইতে পুরুযোত্বমাথ্য 
ব্রহ্ম বিলক্ষণ, তথ্গ্রাপ্তির উপায়, তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি এবং তগ্রবৃত্তির ফল 
প্রতিপার্ধন করিবার জন্য এই পঞ্চদশাধ্যায় প্রার্ধ হইতেছে । প্রথমে মুমুক্ধ 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ত্৬ও 


ব্যক্তির সংসারে দ্বণা, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি মোক্ষোপায় সিদ্ধির জন্য 
ভগবান্‌ সংসারকে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করিতেছেন ।” 

নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন --“পূর্ববাধ্যায়ের অস্তে ্ীকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠার 
পরাকাষ্ঠা যে ভগবান্‌, ইহা! উক্ত হইয়াছে । সেই সুখের লক্ষণ কিঃ উহা! 
কাহার দ্বারাইব৷ আবৃত আছে, কোন সাধনার দ্বারাইব! উহ্ার আবরণ 
বিনষ্ট হয় এবং কোন্‌ অধিকারাইবা সেই প্রকান্তিক সুখ পাইতে 
পারে--এই মত্ত বিষয় বিশদ করিবার জন্ত এই অধ্যায় আরব্ধ 
হইতেছে ।” 

বল্লভাচাধ্য সম্প্রদায়ানুযায়িনী ব্যাখ্য। অনুসারে কথিত হইয়াছে, 
দ্পুর্ববাধ্যামে অব্যতিচারিণী অনন্তভক্তির কথ! উক্ত হুইয়াছে। সেই 
ভক্তিযোগ সিদ্ধির জন্য ভগবান্‌ সপরিকর স্বীয় পুরুষোত্তম রূপ বলিবার 
পূর্বে প্রথমে সার্দ ছই শ্লোকে স্বীয় লীলাত্মক সংদার হুইতে ভিন্ন যে 

ংসারম্বরূপ, তাহাই বৃক্ষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।” 

যাহা হউক, আমর! বলিতে পারি যে, এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ জগৎ 
জীব ও ঈশ্বর-তত্ব বণিত হইয়াছে। পুর্ব্ব অধ্যায়ে ত্রিগুণের দ্বারা ষেরূপে 
পুরুষ বদ্ধ হয়, ও অনন্ত-ভক্তিযোগে অর্থাৎ যে পরমেশ্বর ব্রহ্গের প্রতিষ্ঠা, 
তাহার প্রতি একান্ত ভক্তিযৌগে যেরূপে সেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া, 
্রহ্গস্বর্ূপ লাভ করা যায়, তাহ! উক্ত হইয়াছে । ত্রিগুণের প্রতি আসক্তি 
স্বারা পুরুষ মন ও ইন্দ্রিরগণকে প্রকৃতি হইতে আকর্ষণ করিয়া! কিরূপে 
জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া! সংসারে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করে,এবং সংসারে বন্ধ হয়, 
তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বৈরাগ্য দ্বারা সেই সংসারে আসক্তি ছেদ 
করিয়! কিরূপে জীব পরমানন্দ লাভ করে, এবং সেই পরমপদের স্বরূপ যে 
পুরুষোত্তম, এবং সেই পুরুষোভ্তমের সহিত জীবের বা ক্ষর ও অক্ষর 
পুরুষের সম্বন্ধ কি, তাহ! সংক্ষেপে এই অধ্যি্ম বিবৃত হইয়াছে। এই 
কথ! মনে রাখিব এই অধ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। , 


২৬৪ শ্মদূভগবদগীতা। । 


জ্ভগবান্‌ উবাচ, 
উদ্ধমূলমধ£শাখমশ্বখখং প্রাহুরব্যয়ম্‌। 
ছন্দাংসি যন্ত পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিত ॥ ১ 


৮0204 


উদ্ধমূল অধঃশাখ অশ্ব অব্যয় 
কহয়ে ইহারে, পত্র যার ছন্দ যত, 
যে জানে ইহারে সেই হয় বেদবিদ্‌ ॥ ১ 


(১) উদ্ধমূল-_অর্থাৎ ব্রহ্মই যাহার মূল। অব্যক্ত মায়াশক্তি- 
মান্‌ ব্রহ্ধই এস্থলে উর্ধ শব্দের অর্থ । যে হেতু সেই ব্রহ্ম কালতঃ সুন্ব, 
কারণ স্বরূপ, নিত্য ও মহৎ । (কালতঃ সুশ্ম--অর্থাৎ কাল দ্বারা অপরি- 
চ্ছিন্ন-্এজন্য তিনি নিত্য, মহৎ এবং সর্ধকারণ )। এই সংসাররূপ 
মায়াময় বৃক্ষের মুল সেই অব্যক্ত মায়া শক্তিমৎ্ ব্রহ্ম শঙ্কর )। চতুল্ুখ 
(ব্রঙ্গা ) সকল লোকের উপরে অধিষ্ঠিত, তিনিই আদি, তাহারই উর্ধী- 
মূলত্ব (রামানুজ )। উর্ধা অর্থাৎ উত্তম, ক্ষর ও অক্ষর হইতেও উৎকৃষ্ট 
পুরুষোত্তম যাহার মুল (ন্বামী)। উর্ধ-_উৎকুষ্ট মূল-কারপ,_-স্বপ্রকাশ 
পরমানন্শ্বরূপ ব্রহ্ম, অথবা সংসার বাধা সত্বেও অবাধিত-সর্ব্ব 
ংসার. ভ্রমের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম । ব্রহ্গই মায়া দ্বারা এই সংসারের সুল-_ 
এ জন্ত ইহ উদ্ধমূল ( মধুস্দন ) উর্ধে_অর্থাৎ সর্বোপরি সত্যলোকে 
প্রধান বীজ হইতে উত্থিত প্রথম প্ররোহরূপ মহত্তত্বাতক চতুম্ম্খরূপ 
সবল যাহার, সেই সংসার-রূপ অশ্ব (বলদেব)। উর্ধমুল-_অর্থ/ৎ 
আবরপের সহিত যে ব্রহ্ধও, তাহার উপরিদেশে বর্তমান ত্রিগুণাত্মক 
প্রক্কৃতিই যাহার আদি। (কেশব)। 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ২৬৫ 


অব্যক্ত মহুদাদি হইতে ব্রহ্ম পরমমহৎ পরমনুক্, প্রকাশক, সকলের 
প্রতিষ্ঠা, সর্বব্যাপক ও সর্বকারণ বলিয়া উর্ধপদবাচ্য। কারণ তাহার 
'অপেক্ষা উত্তম কেহই নহে । তাদৃশ ব্রঙ্ধই বীজ যাহার । ( শঙ্করানন্দ )। 
উচ্ছিত উৎকুষ্ট। তাহা কৃটন্থ, তাহ! বন্ধ । তাহা! কারণ “এজন্য কাল 
হইতেও হুক । তাহা কারণ রূপে কার্ধ্য সম্বন্ধে নিয়ত পূর্ববর্তী, এজন্ত 
তাহা অনাদি বা নিত্য। তাহা! সর্বব্যাপী রূপে মহৎ। এই বন্ধ অব্যক্ত 
মাঁয়া শক্তি দ্বারা সংসাররূপ বৃক্ষের মূল (গিরি )। সর্ব লোকের উপরি 
বর্তমান সতযালোকনিবাসী হিরণ্যগর্ভ, ধিনি অস্তঃকরণ রূপে অভিব্যক্ত-_- 
তিনিই সমুদয় জগতের সৃষ্টিস্থিতি সংহারের হেতৃভূত অব্যক্তাত্মক ব্রহ্ম । 
তাহাই আদি--তাহাই এই সংসাররূপ বৃক্ষের মূল কারণ (হু )। পুরু- 
যোত্তমই স্থীয় ক্রীড়ার্থ প্রকটিত সংসারের মূল (বন্পভ )। উর্দ-_বিষুঃ 
(মাধব )। উর্ধ-মনুষ্যারদি সকলের আনন্দ হইতে উত্তরোত্তর শতগুণে 
"অধিক পরমাননদ স্বরূপ ব্রহ্গ (নীলকঠ )। 
এই ব্যাখ্যা অনুসারে, বুঝা যায় যে, এই সংসাররূপ বৃক্ষের মূল মায়া- 
শক্তিযুক্ত সর্ব কারণ ব্রহ্ম, অথবা উত্তমপুরুষ, কিংবা বিষু। হিরণ্যগর্ভ বা 
চতুম্বুথ ব্রহ্গা। বেদাস্ত অনুসারে ব্রহ্গই এই জগৎকারণ। বেদাত্ত- 
দর্শনে “জন্মাস্তস্ত যতঃ” এই সুত্রে ইহা! ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্ম সণ 
রূপে কল্পনা করেন, ঈক্ষণ করেন বা কামনা করেন,--“আমি বহু হইব-- 
এবং এই “বছ" কে নামরূপ ছারা ব্যাকৃত করিয়া তাহাদের মধ্যে আত্ম- 
রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়! এই সমুদয় স্ট্টি করেন। এ জন্য ব্রহ্ধই এ জগৎ- 
কারণ। পরোক্ষ ভাবে বিষু হিরণ্যগর্ভ চতুক্দুথ-জগৎ কারণ হইতে 
পারেন। 
অধঃশাখ--এই সংসার মায়াময় বৃক্ষ অধঃশাখ, অর্থাৎ মহত, 
অহঙ্কার, তন্মাত্রাদি ইহার শাখার ন্যায় (শঙ্কর )। দ্বর্গ নরক তির্যক্‌ 
€ও প্রেতাদি দেহপ্রাপ্তি দপ শাখাসমূহ অধোগামী। অধঃশাখে বা 


২৬৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


অর্বাক শাখ। (কঠোপনিষদের ৬১ মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্য পরে 
দ্রষ্টব্য )। 

স্থাবরান্ত পৃথিবী-নিবাসী সকল মানুষ পণ্ড মৃগ পক্ষী রুমি কীট ও 
পতঙ্গ যাহার অধঃশাখ (রামান্ুজ )। অধঃ অর্থাৎ অর্ধাচীন কার্য্যো- 
পাঁধিক হিরণ্যগর্ভদি যাহার শাখ! স্বরূপ (স্বামী)। এই হিরণ্যগর্ভাদি 
নানাদিকে প্রস্থত বলিয়৷ তাহারা সংসার-বৃক্ষের শাখাম্বরূপ (মধু) । 
অধঃ অর্থাৎ সত্যলোক হইতে নিয্নস্থ স্বঙল্পাক ভুবলোক ও ভূলোক, 
দেব, গন্ধর্ব» কিন্নর ও অসুর হইতে শিয়স্থ স্থাবরান্ত রাক্ষস, মানুষ, 
পণ্ড, কীট, পঙঙ্গ নানাদিকে প্রস্থত হইয়াছে বলিয়া যাহার শাখা- 
হ্বরূপ (বলদেব)। অব্যক্ত, মহত, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্রৎ ষোড়শ বিকার 
হিরণ্যগর্ভ, বিগাট, প্রজাপতি, সুরঃ গন্ধব্ব, অস্থর, নর তি্যক ও স্থাবর 
রূপ যাহার শাখা (নীলক)। সেবার্থ উৎপার্দিত জীবাদি যাহার শাখ৷ 
(বল্লভ)। অধঃ--অর্বাক্‌ বা নিকৃষ্ট মহদারদি যাহার শাখ! (গিরি )। 
সত্যলোক হইতে অধোভূত লোকবাসী যাহার শাখা (হু )। 

নিষ্নাভিমুখে সত্যলোক প্রভৃতি চতুর্দশলোক ফলাশ্রয় বলিয়। শাখার 
ম্তায় শাখা বাহার । (কেশব) 

মহুদাদি কার্য/জাত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া অধঃশব-বাচ্য। 
উহার! শাখার ন্যায় শাখা হইয়াছে যাহার । মহতত্ব হইতে জাত অহঙ্কার 
বন্ধ পঞ্চতন্মাত্র শাখা এবং পঞ্চভূত উপশাখ। ( শঙ্করানন্দ )। 

এই সংসারকে যে উর্ধীমূল অধঃশাথ বল! হইয়াছে সে সম্বন্ধে এস্থলে 
'আর এক কথা বুঝিতে হইবে । এই চতুর্দশভুবনাত্বক সংসারে স্বর্গ 
হইতে সত্যলোক পধ্যন্ত সমুদ্বায় উর্ধলোক বাচ্য। এই সকল লোক সত্ব. 
বিশাল! মধ্যলোক ভূলোক তাহ! রজোবিশাল এবং অধোলোক 
পাতাল তাহ! তমোকিশিল। সাঙ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে যে *্উর্থাং সত্ব 
বিশাল ।” “মধ্যে রজোবিশাল1।%” “তমোবিশালা মূলতঃ 1 এই জন্ত 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৬৭ 


সাঙ্যযদর্শনে আরও উক্ত হইয়াছে যে, ধর্ম্েণ গমনমৃর্ধাং ভবতি বিপরীত” 
বধর্ম্ণ । ভগবান্‌ পূর্বে চতুর্দিশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন পউর্ধং গচ্ছস্তি 
সত্বস্থ। মধ্যে তিষস্তি রাজসাঃ। জঘন্ত গুণবৃত্িস্থ! অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ” । 
অতএব এই সংসার-বৃক্ষকে কেন উর্ধমূল অধঃশাখ বলা হয়, আমর: 
ইহা! হইতেও তাহা বুঝিতে পারি। 

অশ্বণ্থ--যাহ! "শ্ব' বা কল্যও থাকিতে না পারে অর্থাৎ যাহা ক্ষণ- 
ধবংদী, তাহা অশ্ব (শঙ্কর, গিরি, হন্ু )। প্রবাহরূপে বিনশ্বর ( কেশব, 
স্বামী)। আগ বিনাঁণী বলিয়া! কা”ল ষে ইহা থাকিতে পারে; এইরূপ 
বিশ্বাসেরও অযোগ্য (মধু )। অশ্বখ নামক বৃক্ষের গ্যাস (রামানুজ, 
বলদেব, বল্পভ )। মায়াকার্য্য বলিয়া অনিত্য ( শঙ্করানন্দ ) 

অব্যয়-+সংসার মায়াময়; অনাদিকাঁল-প্রবৃত্ত হেতু এই সংসার-বৃক্ষ 
অব্যয়। অনাদি অনন্ত দেহাদি প্রবাহের আশ্রয় হেতু এই সংসার অব্য় 
(শঙ্কর )। সম্যক্‌ জ্ঞানোদয়ের পূর্বে এই সংসার প্রবাহরূপে অচ্ছেদ্ 
বলিয়া ইহা অব্যয় (রামান্থজ )। গ্রবাহরূপে অবিচ্ছেদ হেতু ইহ! অব্যয়-- 
সনাতন (স্বামী )। আদি ও অন্তহীন, যতদিন জ্ঞানের দ্বারা এই সংসার- 
বৃক্ষ ছেদ না করা যায ততদিন ইহ! দেহাদি সংযোগ প্রবাহরূপে 
অনাদি ও অনন্ত, এজন্য ইহা অব্যয় (মধু)। বিবেক জ্ঞান বিন! 
নিবৃত্ত হয় না বলিয়া ইহা অব্যয় (বলদেব)। অবিনাশী (হম্ু)। 
লীলার্থ নিত্য থাকিবে (বল্পভ)। জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে প্রবাহরূপে 
নিত্য (কেশব)। 

এই সংসাররূপ বৃক্ষ ক্ষণবিধ্বংদী হইলেও যে ইহাকে অব্যয় বলা 
হইয়াছে, তাহাতে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম আরোপ কর! হয় নাই। কেন না 
এই মায়াময় সংসারবৃক্ষ যতদিন জ্ঞানোৎপত্তি না হয়, ততদিন অব্যয়, 
কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তি হইঝ! মাত্র ইহা! তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হইতে পারে (গিরি)! 
ব্যয় অর্থাৎ নাশরহিত অতএব অব্যয় (শঙ্করানন্দ ; | 


-২৬৮ আমদ্ভগবদ্গীতা । 


কহয়ে ইহারে--শ্রুতিতে ও স্থৃতিতে ইহা! উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর, 
সধুং গিরি, কেশব )। শ্রুতিতে উক্ত হুইয়াছে রোমানুজ, স্বামী, বলদেব)। 
পগ্ডিতগণ বলেন (হন )। মীমাংসকদিগের মতে ইহা! নিত্য (শঙ্করানন্দ)। 
পত্রযার ছন্দ যত।---যাহ! ছাদন করে অর্থাৎ রক্ষণ বা আচ্ছাদন 
করে, তাহা ছন্দ। ইহা! খক্‌*যভুং-সাম লক্ষণ ছন্দ। এই তিন বেদ- 
'সংহিতাই সংসার-বৃক্ষের পর্ণের স্তায়। যেমন পত্রের দ্বার! বৃক্ষ পরিরক্ষিত 
হয়, সেইরূপ এই বেদত্রয় দ্বারাই সংসার-বৃক্ষের পরিরক্ষণ হয়। বেদই 
:দংসাররূপ বৃক্ষের রক্ষণার্থ ধর্্াধন্ম ও তাহা! হইতে উৎপন্ন ফল প্রকাশ 
করে (শঙ্কর্)। বৈদিক কর্মকা ম্বর্গে আরোহণ ও অবরোহণরূপ নানাবিধ 
অর্থবাদযুক্ত । তাহাই সংসার-বুক্ষকে রক্ষা করে (গিরি )। ছন্দ অর্থাৎ 
শরতি। “বাযব্যং শ্বেতমালভেত,” 'ভূতিকাম গন্দ্রাগ্্যমেকাদশকপালং 
নির্বপেৎ প্রজাকামঃ, ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিত কাম্যকর্ম্ম ছারা সংসার: 
রূপ বৃক্ষ বদ্ধিত হয়। পত্রের ছারা বৃক্ষ বদ্ধিত হয়; এজন্য এই সংসার- 
বর্ধক শ্রতিসকলকে ইহার পর্ণ বল! হইয়াছে, (রামানুজ )। ছন্দ বা 
বেদ সকল ধন্মাধন্মপ্রতিপাদন দ্বারা ছায়াস্থানীয় কর্মফলরূপ সংসারবৃক্ষ 
দর্বজীবের আশ্রয়নীয় হয়। ইহা প্রতিপাদন জন্ত বেদ সকলকে পর্ণ, 
স্থানীয় বল! হইয়াছে (শ্বামী)। ছাদন হইতে তত্তৎ বস্তত-প্রাবরণ 
হইতে বা রক্ষণ হইতে ছন্দ। খকৃ-যজুঃ-সাম-লক্ষণ বেদ কর্মমকাও 
'ধম্মীধন্্ন ও তাহার হেতু কর্মফল প্রকাশক বলিয়! তাহা সংসার-বৃক্ষের 
পর্ণ স্বরূপ (মধু)। কাধ্য-কর্-প্রতিপা্দক শ্রুতি-বাক্য সকল বাসনারূপ 
ও তাহার বর্ধক (বলদেব )। 
যেমন বৃক্ষ পত্রের দ্বার! বন্ধিত ও জীবের আশ্রক্ন হয়, সেইরূপ প্বায়ব্যং 
শ্বেতমালভেত”-_ইত্যার্দি শ্রুতিপ্রতিপাদিত কাম্যকর্ম্বের দ্বারা এই 
সংসার-বৃক্ষ বঞ্ধিত ও ছাধণ-স্থানীয় কর্মফলের দ্বারা সকাম জীবের আশ্রয় 
খ্রূপ হয়। (কেশব )। 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ২৬৯ 


যেমন পর্ণ সর্ধপ্রকারে বৃক্ষকে শোভাহীনতাদিদোষ হইতে মুক্ত" 
করিয়া অক্ষতভাবে রক্ষা করে, সেইর্ধপ বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র, কন্ধ উপাসন! 
যোগ ও আগমের ক্রিয়া প্রতিপাদনপুর্বক কর্ম, তাহার উপায় এবং 
তাহার ফল প্রকাশের দ্বারা অনিত্য ছুঃখরূপাদি দোষ আচ্ছাদন করিয়া 
এই সংসার রূপ বৃক্ষকে বদ্ধিত করে। (শঙ্করানন্দ )। 

ছনের অর্থ এ স্থলে যে বেদ, তাছা' শ্রুতিতে পাওয়া যায়, 

"চো বজ্ংষি সামানি ছন্দাংসি ।' ( বৃহদারণ্যক, ২।২।৫)। 

আচ্ছাদন করে বলিয়া ইহার নাম যে ছন্দ, তাহাঁও শ্রুতিতে উক্ত 
হইয়াছে। ষথা-_“তে ছন্দোভিঃ আচ্ছাদয়ন্‌ যৎ এভিঃ অচ্ছাদ্দয়ন্‌ তথ, 
ছন'সাং ছন্দত্বম্‌।৮ (ছান্দোগ্য, ১।৪।২) ভ্রয়োদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লে।কে' 
ছন্দের ব্যাথ্যা দ্রষ্টব্য । 

যে জানে ইহারে...সেই বেদবিদ্‌ ।-_-এই সমূল সংসার-বৃক্ষকে- 

ধিনি জানেন তিনিই বেদার্থবিদ্‌। সমূল সংসার-বৃক্ষ হইতে অন্ত জ্ঞেয়:অণুং 
মাত্র অবশিষ্ট থাকে না । সমুধায় জ্ঞেয় ইহার অন্তরভ্তি। এই জন্ত যিনি 
বেদীর্থবিদ্‌, তিনি সর্বজ্ঞ ; এইরূপে এস্থলে সমূল সংসার-বৃক্ষ জ্ঞানের স্ততি 
করা হইয়াছে । (শঙ্কর,)। তিনি কর্শতরহ্ধাখ্যসর্ববেদার্থবিদ্‌ (গিরি )। 
বেদ হইতে ছেদ্য সংসারবৃক্ষের স্বরূপ জ্ঞান লাভ হয়, আর বেদ,হইতেই' 
সেই সংসারবৃক্ষের ছেদনোপায় জানা যায়। তিনি এই সংসার-বৃক্ষের 
স্বরূপ জ্ঞান ও ছেদনোপায় উভয়ই জানে, তিনিই বেদ্ধিদ্‌ (রামানুজ )। 
বেদোক্ত কর্মন্থারা এই সংসারের দেবা করিতে হইবে-_ইহাঁই বার্থ 
(স্বামী )। বেদোক্ত কর্মন্বারা এই সংসারবৃক্ষ রক্ষিত হয়, আর 
রক্ষজ্জানের দ্বারা তাহ! ছেদিত হয়, ইহাই বেদার্থ। যিনি এইরূপ 
বেদার্থ জানেন, তিনি সর্ববিদা। এই কথ দ্বারা সমূল সংসারবৃক্ষ- 
জ্ঞানের স্ততি কর! হুইয়াছে। যিনি সংসারবৃক্ষের ছেদনোপায়জ্ঞ, তিনি 
বেদার্থবিদ্দ ( বলদেব)। যিনি পূর্বোক্ত প্রকারে সংসার-বৃক্ষকে আনেন: 


২৭৩০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


তিনিই বেদবিৎ। (কেশব)! ধর্মাধন্মীদির কারণ এই সংপার- 
বুক্গকে যে ব্যক্তি জানেন, তিনিই বেদবিৎ। অর্থাৎ বেদার্থবিৎ। শঙ্কা 
হইতে পারে যে, ছুঃখাত্মক জন্মাদিরূপ অনর্থের হেতু এই পাপ সংসার, 
ইহার পরিজ্ঞানের দ্বার! বেদার্থবিত্বলাভ কি প্রকারে উপপন্ন হয়। 
সত্য, ইহার সাধনের একটি উপায় আছে-_যেমন বৃক্ষ তদ্বীজ রসাত্মক 
দেখ! যায়, যেহেতু কারণের গুণকার্যে বর্তমান থাকেঃ সেইরূপ 
'চিদেকরস ব্রহ্গকারণ হইতে জাত এই আপাত-প্রতীয়মান হুঃখবহুল 
সংসারকে যে ব্যক্তি চিদেকরস বলিয়! জানিতে পারে, তিনিই বেদার্থবিৎ। 
ইহাই গ্রন্থের তাৎপধ্য, এতদ্বিষয়ে “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতি এই 
মতপ্রতিপাদক জানিবে। (শঙ্করানন্দ)। 

এই শ্লোকে ও পরবর্তী শ্লোকে অশ্ব বৃক্ষরূপ সংসারের তত্ব বিবৃত্ত 
হইয়াছে। এই জগতের কারণ বা মুল যে ব্রহ্ম, তাহা স্থৃতিতে, “যতো ব 
ইমানি ভূতানি জায়স্তে”--“তজ্জলান্‌ শান্ত উপাসীত” ইত্যাদি মন্ত্রে এবং 
'জন্মা্শ্ত যতঃ” এই বেদাস্তহ্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহ। বলিয়াছি। 
ব্রহ্মই যে জগন্জরপে অভিব্যক্ত, তাহা ও “সর্বং খন্িদং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতি- 
মন্ত্র হইতে জানিতে পারা যায়। ব্রহ্মই যে জগতের প্রতিষ্ঠা, তাহ! তন্ত 
গ্রিয়মেব শিরঃ .....ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (তৈত্তিরীয় উপ ২৫) প্রভৃতি 
শতিমন্ত্র হইতে জানা ষায়। 

পরমপুরুষ পরমেশ্বরই ষে বিশ্বরূপ, তিনিই যে একাংশে জগন্রপে 
স্থিত, এই চরাচর জগৎ ষে তাহারই বিভূতি--তাহারই বিরাটদেহ, তাহ 
গীতার একাদপাধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রন্মের এই বিশ্বরূপের 
কথ খগেদের প্রসিদ্ধ পুরুষন্ক্তে “পাদোহন্ত বিশ্বা ভূতানি” ইত্যাদি মন্ত্রে 
এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে .“বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো--* ইত্যাদি 
মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,--ইহ! আমর! পূর্বে একাদশ অধ্যায়ের ব্যাথ্যাশেষে 
বিবৃত 'করিয়াছি। 
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সে যাহা হউক, এ সংসারকে বৃক্ষরূপে বর্ণনাকারক যে সমস্ত শ্রুতি 
আছে, এক্ষণে আমর। তাহ বুঝিতে চেষ্টা করিব । কঠোঁপনিষদে আছে-- 


উর্ধমূলোহ্বাকৃশাখ এযোহশ্বখঃ সনাতনঃ| 
তদেব শুক্রং তদ্‌ বহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ॥ 
তশ্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে 
তছনানোতি কশ্চন, এতদ্বৈতৎ 1” 
কঠঃ উপঃ, ৬১ 


কঠোপনিষদ্‌ ভাষ্যে শঙ্কর ইহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত 
ব্যাখ্যা এইরূপঃ-_ 

কার্ধাভূত এই সংসার বৃক্ষের অবধারণে তন্মলীভূত ব্রদ্মেরও অবধারণ 
হইতে পারে, এজন্য এই শ্লোকের অবতারণ! | উর্ধ (উৎকৃষ্ট বিষ্ণুর 
গরমপদর যাহার মুল --বা আদি কারণ, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে আরম্ত 
করিয়া স্থাবর পর্য্স্ত এই সংসার “ব্রশ্চন” বা ছেগ্যত্ব হেতু বৃক্ষশব্ বাচ্য। 
ইহ1 জন্ম জরা মরণ শোক প্রভৃতি বনু ছুঃখময়। প্রতিক্ষণ বিকার- 
ন্বভাব মায়া-মরীচিকা, বা গন্ধ্ব নগর প্রভৃতির ন্যায় দৃষ্ট-নষ্ট স্বভাব । 
তত্বজিজ্ঞান্ুগণ ইহার “*ইদং তত্ব” নির্ধারণে অক্ষম। বেদাস্ত শাস্ত্র 
নির্ধারিত পরব্রহ্ই ইহার সারভূত মূল। অবিগ্তা কাম কণ্ ও অব্যক্ত 
রূপ বীজ হুইতে ইহা সমুৎপন্ন। ইহা অপর ব্রন্গের (বা মায়োপহিত 
ঈশ্বরের ) জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-সমন্থিত হিরণ্যগরভ রূপ। ইহা অক্ষর । 
সমস্ত প্রানিগণের হুক্ষম দেহের বিভাগাবস্থা ইহার স্বন্ধ। ভোগতৃষ্ারূপ 
জলসেকে ইহার বুদ্ধি। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় ইহার নবপল্পবের অঙ্কুর । 
শ্রুতি স্মৃতি ন্যায় গ্রভৃতির উপদেশ ইহার পত্র। যজ্ঞ দান তপঃ প্রভৃতি 
ক্রিয়া, ইহার উৎকৃষ্ট পুম্প। সুখ ছুঃখান্ভব ইন্বার বিবিধ রস। প্রাণি- 
গণের উপভোগ্য স্বর্থাদি ইহার ফল। ইহার অবাস্তর মুল সত্যাদি সত 


২৭২ ব্রীমদৃভগবদগীতা । 


লোক ।*****তব্রহ্গাত্ম দর্শন রূপ অসঙ্গশক্ত্র বারা ইহার ছেদন হুয়।****** 
ইত্যাদি। 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, যেঃ যে মহান্‌ পুরুষের দ্বারা এই সমুদয় 
পূর্ণ, তিনিই এক ছ্যলোকে ত্যব্ধভাবে বৃক্ষের স্তায় স্থিত। 

“বৃক্ষ ইব স্তন্ধো! দিবি তিষ্ঠত্যেক- 
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।৮ (৩৯) 

এস্থলে সর্বব্যাপক পুরুষকেই বৃক্ষের সহিত তুলনা কর! হইয়াছে, 
অন্তত্র এই বুক্ষকে সংসার-বৃক্ষ বল! হইয়াছে। ইহাতে পরমাত্মা ও বন্ধ 
জীবাত্মা! সমভাবে আশ্রয় করিয়া আছেন । ছ্ঘবা স্থপর্ণা সযুজ। সখা! সমানং 
বুক্ষং পরিষম্বজাতে ৷? (শ্বেতাশ্বতর ৪1৬ 5 মুণ্ডক ১১।৩ ) আরও আছে-- 

“সমানে বৃক্ষে পুরুযষো নিমগ্নে। ( শ্বেতাশ্বতর ৫1৭ )। 

এই বুক্ষের রূপও শ্রুতিতে ইঙ্গিতে উক্ত হইয়াছে, 

“ছন্দীংসি ষক্ঞাঃ ক্রতবে! ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদ। বদস্তি। 

যন্ান্মায়ী হাজতে বিশ্বমেতৎ তক্মিংশ্চান্তো মাঁয়য় সন্নিবদ্ধঃ ॥% 

( শ্বেতাশ্বতর, ৪1৯) 

অতএব যাহাতে জীব মায়াবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে, সেই বৃক্ষের রূপ 
ইহা! হইতে অনুমেয়। 

* শঙ্কর ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন,_-. 


“সহকালীন সমস্বভাব পক্ষিদ্বয় সদৃশ জীবাত্মা ও পরমাত্ম! ছেদন যোগ্য বৃক্ষরূপ একই 
শরীরে বর্তমান রহিয়াছেন। 

অবিস্তা! কাম কর্ম বাসনাশ্রর় লিঙ্গরূ'প উপাধি বিশিষ্ট জীব ও সর্ববপ্রাণি কর্দদ কলাশ্রয় 
ঈশ্বর এই ক্ষেত্ররপ অশ্ব বৃক্ষকে পক্ষি্য়ের ন্তার আশ্রয় করিয়! আছেন। ইহাদের 
মধ্যে জীবাক্ঝা স্বাছু কর্ম্মফলঠভক্ষণ করেন, আর পরমাত্ম! দর্শন মাত্র করেন। এই দর্শন 
রূপেই রাজার ঠায় তাহার প্রেরকত্ব স্বীকৃত।” অতএব এই স্থলে অখবৃক্ষ পদে দেহ 
বুঝিতে হইবে, ব্যন্টিভাবে ইহা দেহ হইলেও সমষ্টিভাবে সংসার ভগবানের বিরাট দেহ। 
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এই বৃক্ষ কাধ্য কারণ বা! নিমিত্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ নিত্য পরিবর্তনশীল সংসার । 
ইহ! দেশ কালে সংস্থিত। পরমেশ্বর ইহা হইতে 'পর” বা! শ্রে্ঠ। 
“স বৃক্ষঃ কালাকৃতিভিঃ পরোহন্তে যন্মাৎ প্রপঞ্চঃ ,পরিবর্ততে- 
হয়ম্‌।” ( শ্বেত ৬৩) 
অর্থাৎ ঈশ্বর এই বৃক্ষ (সংসার) কাল ও আকৃতি (দিক্‌ দেশ) হইতে 
অন্ত। ঈশ্বর জীব সহ এই সংসার-বুক্ষে বাস করিলেও তিনি তাহা 
হইতে শ্রেষ্ঠ। 
এইরূপে উপনিষদে এই সংসারতত্ব বিবৃত হইয়াছে । পুরাণেও ইহা 
পাওয়। যায়। অন্ুগীতায় আছে,-_- 
অব্যক্ত-বীজ-প্রভবে! বুদ্ধিস্বন্ধময়ো! মহান্‌। 
মহাহস্কারবিটপ ইন্দ্রিয়াস্তরকোটরঃ ॥ 
মহাভৃত-বিশেষশ্চ বিশেষ প্রতিশাখবান্‌। 
ধন্মাধর্মসুপুষ্পশ্চ সুখহঃখফলোদয়ঃ | 
আগীবঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ। 
এতদ্ব,ক্ধবনং চৈব ব্রক্ষাচরতি নিত্যশঃ ॥ 
এতচ্ছিত্বা চ ভিত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা। 
ততশ্চাত্মরতিং প্রাপ্য যন্মান্নাবর্ততে পুনঃ 1... ইত্যাদি । 
মহাভারত--অশ্বমে ধপর্ব, অনুগীতা, ৩৫।২০-২৩) ৪৭ । 
১২-১৫ দ্রষ্টব্য । 
গিরি ও মধুসুদ্ন এই কয় শ্লোকের নিম্নরূপ অর্থ করিয়াছেন» 
“অব্যক্ত অব্যাকৃতি (প্রকৃতি ) যাহার মূল, তাহ! হইতে প্রভৰন বা 
উৎপত্তি যাহার, সেই অব্যক্তের অনুগ্রহ হইতে যাহা দৃঢ়রূপে উখিত, 
সংবন্ধিত, যাহা লৌকিক বৃক্ষের ন্যায় ধর্দক্ত, যাহা বুদ্ধিরূপ স্বন্ধযুক্ত 
এবং এই স্কন্ধ হইতে উদ্ভৃত বহুশাখাযুক্ত, *গাহা এই সংসাররূপ 
বৃক্ষ । ইন্দ্রিয়ান্তর ছিদ্রগণ তাহার কোটর। পৃথিব্যাদি আকালাস্ত 
১৮ 
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মহাভৃত তাহার বিশাখা (ক্ষুদ্রশাখা ) এবং বিশেষ বিষয় সকল 
তাহার ক্ষুদ্রতর গ্রতিশাখা, ধন্মাধন্ম তাহার পুষ্প এবং স্থখদুঃথ তাহার 
ফলস্বরূপ । ইহ! সর্ধভূতের আশ্রয় । ইহা ব্রন্দে অধিষ্ঠিত বলিয়। ইহাকে 
ব্রক্মবৃক্ষ বলে । জ্ঞান বিনা ছেদন কর! যায় না বলিয়!, ইহাকে সনাতন 
বলে। ইহা ব্রহ্ম বা পরমাত্বার বননীয় অর্থাৎ সম্ভজনীয় । ব্রহ্ম প্রতি- 
ষ্টিত সেই সংসারাধ্য বৃক্ষের ব্রহ্মই সারভূত, ব্রহ্মই তন্মধ্যে তজনীয়। 
সংসারে ব্রহ্মাতিরিক্ত সম্পদ্‌ কিছুই নাই । ব্রঙ্গই অবিদ্যা দ্বারা সংসার 
রূপে প্রতীত হন । “অহং ব্রহ্গ* এই দৃঢ়ভাব দ্বারা উক্ত সংসার-বৃক্ষকে 
ছেদন করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইলে প্রতিবন্ধকতার অভাবে আর পুনরাবৃত্তি 
হয় না,--চৈতন্ত প্রাপ্তি হয়|” 

মূল শ্লোক সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বুঝিতে হইবে। প্রথম 
কথা,-_-অশ্বখ শব্দের অর্থ । শঙ্কর প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন, 
'ষাহা কা”ল থাকিবে কিনা বল! যা না, তাহা অশ্ব । এ অর্থ সঙ্গত 
বোধ হয় না। এই শ্লোক ও পরবর্তী কয় শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, 
এস্থলে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহাকে বৃক্ষের সহিত তুলন। করিয়া 
রূপক দ্বারা বুঝান হইয়াছে । সেই বৃক্ষ অশ্বথ। অশ্ব বৃক্ষ ক্ষণবিধবংদী 
বা বিনশ্বর নহে। বৃক্ষের মধ্যে তাহা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী । এজন্য 
ইহাকে আমরা অক্ষয় বলি। ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, তিনি “অশ্বখঃ 
সর্ঝবৃক্ষাণাং” (১০।২৬)। বৌদ্ধগণের মতে এই অঙ্বখই বোধিবৃক্ষ । 
স্থতৰাং এনস্থলে অশ্বখ শব্দের রি অর্থ ই গ্রাহা। তাহা হইলে *অবায়ঃ 
ৰা “সনাতন এই বিশেষণের অর্থও বুঝা যায়। যাঁহা হটক, ইহার 
উত্তরে বল! যাইতে পারে যে খন এই অশ্বখকে পরে “অসঙ্গ'শস্ত্রের 
দ্বারা ছেদন করিয়া; পরমপদ প্রাপ্ত হইবার কথ! উপরিষ্ট হইয়াছে, তখন 
এই “অশ্বখ' পদে অবশ তাহার ইঙ্গিত আছে। কিন্ত এই অনাসঞ্রি 
দ্বার! 'সংসারবন্ধন-ছেদন হয়--নংসাররূপ বৃক্ষ ছেদন কর! যায় না। 
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ংসার প্রবাহরূপে নিতা, অনাদি, অনন্ত । তোমার অনাসক্তি ছার! 
তোমারই সংসার বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে-_তুমি সংসার মুক্ত হইতে পার। 
কিন্ত তাহাতে আমার অথব। এই অসংখ্য বন্ধ জীবের সংসার-বন্ধন-ছেদন 
হয় না। তাহাদের সকলের পক্ষেই এই সংসার থাকিয়! যাঁয়ি। সুতরাং 
সংসার কা”ল যে থাঁকিবে, অনন্তকাল থাকিবে, ইহা অবশ্ত বলিতে 
পারা বার। 

দ্বিতীয় কথা এই অশ্ব কাহাকে বুঝাইতেছে? প্রায় সকল 
ব্যাখাকারই বলিয়াছেন যে, ইহা এই সংসারকেই বুঝাইতেছে ' ইা 
এক অর্থে সত্য হুইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে । এই সমগ্র জগৎ পরাখ্য 
মায়াশক্কি হেতু যে সগুণ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত,তাহাও এক অর্থে অশ্বদ্খ । 
ইহার মূল ব্রন্ব--পরমেশ্বর। যে মুল নিত্য অনাদি অনস্ত অব্যয়, 
তাহা অচ্ছেদ্য বা অনুৎপাট্য । এই ব্রহ্ম*মূল হইতে এই জগৎ 
ফি রূপে বিবর্তিত বা অভিব্যক্ত হয়? এ সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ প্রভৃতি অনুসারে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে, তাহ! পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে । এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অথবা গীতার ব্যাখ্যায় 
কোথাও শক্করাঁচার্ধ্য বলেন নাই যে, এ সংসার বা জগৎ মিথা মায়া হেতু 
রন্ধে অধ্যস্ত। এ জগৎ অসত্য বা অপ্রতিষ্ঠ এমত আস্ুর - সুতরাং 
হেয়। € গীতা ১৬১১) 

এ স্থলে ব্যাখ্যায় শঙ্কর স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, “অব্যক্ত মায়! শক্তিমৎ” 
ব্রদ্ষই এই সংসারবৃক্ষের মুল। অতএব অ্বৈতবাদী শঙ্করের মতেও 
এজগৎ ব্রদ্মের অব্যক্ত মায়াশক্তি-প্রস্থত বলিয়া! ইহা মিথ্যা নহে। ইহ! 
ব্রহ্গই। এ কথা শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে যে পসর্বং খবিদং ব্রহ্ধ ।” 
পূর্বে ষে কঠোপনিষদের মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে, 

'উর্ধমূলোহবাকৃশাখ এযোহশ্বখঃ সনািনঃ। 
তদ্দেব গুক্রং তদ্বন্দ তর্দেবামৃতমুচ্যতে ॥”? 
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ইহা! হইতেও জান! যায় যে, এই শ্লোকে ষে “অশ্ব উক্ত হইয়াছে, 
তাহা! ব্রহ্ম । ইহার মূল যে কেবল ব্রহ্ম, তাহা নহে। এই ব্রহ্মই জগৎতরূপে 
বিবর্তিত, এই ব্রহ্মই নিগুণরূপে ইহার উদ্ধ মূল,__এই ব্রন্দই সগুণরূপে 
ইহার অর্ধাক্‌ শাখা প্রশাখা,_-এই ব্রহ্ধই বেদরূপে ইহার বিধারক। ব্রহ্ধ 
যিনি বেদরূপে ইহার বিধারক, তিনিই শবব্রন্ষ-তিনি [050১ । 
এই শব ব্রন্ম--এই 1,0০১ যেরূপে বিবার্তত হন, ৪১9০1866 [২6৪01 
অথবা £0501065 ]10051)6 যেরূপে “বাকৃ* দ্বারা (17091011556) 
প্রকাশিত হইয়া, বহু (10625) রূপে ব্যাকৃত হইয়া, এই জগৎকে ধারণ 
করে, তাহাই “বেদ'। এই জন্য শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে-_-“অস্য মহতো৷ 
ভৃতন্ত নিঃশ্বসিতম্‌ এতদ্‌ খণেদঃ যূর্ব্বেদঃ অথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং 
বিস্তা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ হ্ত্রাণি অন্ুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানি, অন্য এব 
এতানি অঙ্গানি সর্বাণি নিংশ্বসিতানি । ( বৃহদারণ্যক 8181১* )। বিধু, 
পুরাণেও ( ৩৩।৩ শ্লোকে ) আছে,-_ 
“স ভিদ্যতে বেদময়ঃ স বেদং 
করোতি ভেদৈবহুভিঃ সশাখম্‌। 
শান্ত্রগ্রণেতা স সমন্তশাখা 
জ্ঞানম্বরূপো ভগবান্‌ অনস্তঃ ॥” 
ভগবান্‌ এই অধ্যায়েও (১৫শ শ্লোকে ) বলিয়াছেন, 
বেদৈশ্চ সর্ব্বেরহমেব বেদে 
বেদাস্তরূৎ বেদবিদেব চাহ্‌ম্‌ ॥* 
অতএব পরম ব্রহ্মই গুঁকারাত্মক শবব্রন্ম রূপে এই বিশ্ব জগতের 
মুূল। অনন্ত ত্রহ্ষাজ্ঞান এই শব্ধরূপে যে বহু হইয়া প্রকাশিত হয়, 
তাহাই বেদ। শব যেমন বছ হইয়া অভিব্যক্ত হয়, অর্থও সেইরূপ বন্ধ 
হইয়া! তদহ্ুসারে প্রকাশিত হয়। এই বেদই শ্াখাগ্রশাখায় বিভক্ত 
হইয়া এই শবত্রন্ধ মূল জগতের শাখা প্রশাখাকে ধারণ করে, ইহাই পত্র 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ্ণণ 


রূপে সেই সংসার-বৃক্ষকে আচ্ছাদন করে । আমরা সেই অনন্ত বেদের 
যতটুকু পাইয়াছি, তাহার যতটুকু খধিদের নির্মল জ্ঞানে প্রতিবিশ্বিত 
হইয়া, আর্ধ্য সমাজে অগ্রে প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই খক্‌ সাম যজূর্বেদ 
আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত সংসারের পত্র। এই বেদ গ্রধানতঃ অদৃষ্ 
বিষয়ের প্রকাশক | বেদের ভাষার অপর নম ছনাঃ | ছনোর যেমন 
তাল (70 ) আছে, বিভিন্ন ছন্দের যেমন বিভিন্ন তাল আছে, লেই 
রূপ বৈদিক গায়ত্রী অনুষ্ট ত ব্রিষ্ঠভ, প্রভৃতি সপ্ত প্রধান বৈদিক ছন্ের 
তালে তালে এই সর্ধলোকাত্মক বিশ্ব জগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে। 
শ্রুতিতে এই দকল নিগুঢ় তত্ব ইঙ্গিতে উক্ত হইয়াছে। এই মকল কঠিন 
তত্ব আমাদের পক্ষে সহজবোধ্য নহে। তবে যাহার! আধুনিক পাশ্চাত্য 
দর্শনে পণ্ডিত হইয়াছেন, প্রসিদ্ধ জন্মান্‌ দার্শনিক হেগেলের “[17088 
15 136109৮ এবং সেই 101)0021)6 এর 1,0951081 06৮61007067 
'0£ [01006551017 দ্বার! কিরূপে অনস্ত (805014$6) জ্ঞানের অভিব্যক্কির 
মহত, তদনুলারে এই জগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে”--এই সকল তত্ব 
বুঝিয়াছেন, তাহাদের এই কথা বুঝিতে ক হইবে না। 

অতএব এই জগৎকে ব্দি অশ্ব বা সংসারবৃক্ষ বল! যায়, তবে তাহা 
্রহ্মই। ধিনি বেদবিৎ, তিনি এই তত্ব জানিতে পারেন। তিনি এই সংসারে 
সর্বত্র ব্রহ্ম, এই সমুদ্দায়ই বান্ুদেব--এই তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সংসারে 
আসক্তিশূন্ত হন, পূর্বে তাহার অজ্ঞানে বা অবিদ্যায় সংসার "যে 
ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাবে প্রতিভাত ভোগ্যরূপে হইয়াছিল, তিনি আপনার 
বাসনা অনুসারে এই জগৎকে যে চক্ষে দেখিতেছিলেন--সেই অজ্ঞান বা 
অবিদ্য। দূর হইলে এই সংসারসন্বন্ধে ভ্রান্ত জ্ঞানও তাহার দূর হয়- সংসারে 
অনাসক্তি --ভোগ্যর্ূপে এই সংসারের ধারণ! ত্যাগ, এবং এই সংসারের 
স্বরূপ জ্ঞানই এই অজ্ঞান দূর করিবার উপাক্কণ ভগবান এই অধ্যায়ে 
তাহাই উপদেশ দিয়াছেন । 


২৭৮ জরীমদ্ভগবদগীতা। | 


এই শ্লোক সম্বন্ধে আর একটি কথা আমাদের বুঝিতে হইবে । 
বেদান্ত শাস্ত্র অনুসারে এই সংসারতত্ব যেরূপ বুঝা! যায়, তাহ। 'এস্থলে 
উল্লিখিত হইল। গীতায় এইরূপে এই তত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে । কিন্ত 
অনেক ব্যাখ্যাকার সাঙ্যদর্শন অনুসারে--ও কোন কোন পুরাণ অনুসারে 
ইহার অন্তরপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাজ্ঘয শাস্ত্রে এই স্যষ্টি বুঝাইতে উক্ত 
হইয়াছে যে, পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে, প্রর্কৃতি 
হইতে তাহারই পরিণামে এ জগতের উৎপত্তি হয়। প্রকৃতি হইতে 
মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ব, তাহা হইতে মন দশইন্ত্রিয় পঞ্চতন্াত্র, 
পরে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চস্থলভূতের স্থষ্টি হয়) সুতরাং এ জগতের 
মূল-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মহত্ত্ব ; তাহাই বেদৌক্ত হিরণ্যগর্ভ ; 
তাহাই পুরাণোক্ত ব্রহ্ম! । অহঙ্কারতত্ব--ইহার স্বন্ধ। মন ইন্ট্ির ও 
তন্মাত্র-ইহার শাখা ও প্রশাখা এবং ইহ! হইতে প্রকাশিত বিষয় সকল 
ইহার পত্র। এই বিষয় সকল বেদের দ্বারা প্রকাশিত বলিয়া, বেদকে 
ইহার পত্র বলা হুইয়াছে। যে মূল প্রক্কৃতি হইতে এই সংসারের উৎপতি, 
তাহাকে অব্যক্ত বল! হম্ব। শঙ্কর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই সাংখ্য ও 
বেদান্ত শান্তর সমন্বয় করিতে গিয়া, এই মূলপ্রক্তি ঝ৷ অব্যক্তকে ব্রন্দের 
মায়াশক্তি বলিয়াছেন। তাহার মতে “অব্যক্ত মায়াশক্তিম ব্রহ্ধ-__এই 
সংসার বৃক্ষের মূল। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ 
অনুসারে “মায়া ব্রন্মের পরাশক্তি । তাহ! বিবিধ, এবং স্বাভাবিক 
জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়ারূপে অভিব্যক্ত। আর এই মায়াই প্রক্কৃতি।” 
আমর! পূর্বে সপ্তম অধায়ের ব্যাখ্য। শেষে এই মায়াতত্ব ও প্ররুতিতত্ব 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই ষে অব্যক্ত বা মুলগ্রক্কৃতি হইতে এই 
জগতের অভিব্যক্তি হয়, তাহ! “মহদ্‌ ব্রহ্ম” ইহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। 
যাহ! হউক, এস্থলে বেদান্ত ও সাংখ্য শান্তর উভয়কে সামগ্রন্ত করিয়া এই 
শ্লোকোক্ত সংসার-তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা আবশ্তাক। 
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এই গ্লোকোক্ত অশ্ব যে সংসাররপ বৃক্ষ তাহা! প্রায় সকল 
ব্যাখ্যাকারই স্বীকার করিয়াছেন, বলিয়াছি। পাশ্চাত্য দর্শন অনুসারে 
ইহার নাম [21)677017)608] ০110 ইহা আমরা পরে বুঝিতে চেষ্ট। 
করিব। যাহা হউক কেহ কেহ বলেন যে, এ অশ্বখকে আমাদের ক্ষেত্র 
বা দেহরূপ বৃক্ষও বলিতে পারা যায়। শ্রুতিতে আছে £-- 

দদ্বা স্ুপর্ণা সযূজ। সথায়। সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।” 

(খথেদ ১১৬৪,২১। মুণ্ডকউপঃ 21১ )1 

এই শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর দেহকে বৃক্ষ বলিয়াছেন, তাহ! পুর্বে 
বলিয়াছি। 

অতএব যে ক্ষেত্রকে আশ্রয় করিয়া জীব ও পরমাত্ম! ক্ষেত্রজ্ঞরূপে 
অবস্থান করেন, সে দেহকেও বৃক্ষের সহিত তুলনা! কর যাইতে পারে 
এবং সেই ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান 
দ্বারা ছিন্ন করিয়া, পরমপুরুতার্থ সিদ্ধির কথা৷ এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, 
তাহ। বল! যাইতে পারে । কিন্তু এ অর্থ তত সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ 
এস্থলে এই অশ্বথের ষে বর্ণনা আছে, তাহার সহিত পুর্বে এই ক্ষেত্র 
যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সামন্ত হয় না। অতএব এ অর্থ 
গ্রাহা নহে। ইহ। আমর! পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 


গান ৯১8 8৪ »৫ 


অধশ্চোর্ধং প্রস্থতাস্তস্ত শাখা, গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবান্নাঃ। 
'অধশ্চ মুলান্যনুসন্ততানি, কশ্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২ 


অধঃ উদ্ধে এর শাখা গুসারিত 
বিষয়-পল্লব গুণ-প্রবন্ধিত, 


২৮০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


'- অধোমূল আর ব্যাপ্ত হয়ে থাকে 
কর্মে অনুবদ্ধ এ মনুষ্যলোকে ॥২ 

অধঃ উর্ধে এর শাখা প্রসারিত- এই সংসার-বৃক্ষের অন্ত অবয়ব 
করনা বলা 'হুইতেছে। অধঃ- অর্থাৎ মনুষ্যদি হইতে স্থাবর পর্য্যস্ত। 
ভর্ধ--মনুষ্যাদির উপরে ব্রন্ধা বিশ্বত্রগণ ও ধর্ম পর্যযস্ত। যথাকন্ম ও 
ষথাশ্রুত জ্ঞানকর্মফল সকল সেই সংসার-বৃক্ষের শাখার ন্তায় প্রক্রষ্টরূপে 
বিস্তৃত (শঙ্কর )। মনুষ্যলোক হইতে নিয়লোক-_ অধঃ আর মন্ুষ্যলোক 
হইতে আরম্ভ করিয়! সত্যলোক পধ্যন্ত-_উদ্ধ (গিরি, শঙ্করানন্ন )। 

এই মনুষ্যাদি শাখাযুক্ত বৃক্ষের কন্মান্ুসারে কতক শাখা উদ্ধে ও 
কতক শাখা নিম়মুখে বিস্তৃত হয়। নিম্নশাখ! মনুষ্য পণ্ড প্রভৃতি রূপে 
প্রশ্থত, আর উদ্ধ শাখা গন্ধবব বক্ষ দেবাদিরূপে প্রস্থত ( রামানুজ )। 
হিরণ্যগর্ভার্দি ও কাধ্যোপাধি জীবগণ এই সংসার-বৃক্ষের শাখা-স্থানীয় ৷ 
ইহার্দের মধ্যে যাহার! কপুয়চারী বা কুৎসিত-আচারী দু্ষম্মকারী, তাহার 
অধোদিকে পশুপ্রভৃতি যোনিতে প্রস্থত বা বিস্তৃত হয়, আর যাহারা 
রূমণীয়াচারী ব। সুকৃতকারী তাহারা উর্ধে দেবাদি যোনিতে প্রস্যত হয় 
(শ্বামী, মধু$ বলদেব, কেশব )। কর্মজ্ঞান বাসনারূপ শরীর ইন্দ্রিয় 
বিষয়রূপ কর্মফলভূত শাখা (হনু )। | 

পূর্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে. এই সংসাররূপ অশ্বথ বৃক্ষ বিপরীত 
ভাবে স্থিত। ইহার মুল উর্ধাদিকে ও শাখ! সকল অধোদিকে প্রস্যত। 
এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, এই সকল অধোদ্িকে স্থিত শাখার মধ্যে 
কতকগুলি উপরে মূলের সন্নিকটে অবস্থিত। আর কতকগুলি নীচে 
মূল হইতে দূরে অবস্থিত। উপরের শাখাগুলি মনুষ্যলোক হইতে 
সত্যলোক (বা! ব্রদ্দলোক ) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দেবগণ, সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ, 
কুমারগণ প্রভৃতি সেই সক লোকে বাস করেন। আর নীচের শাখা- 
গুলি মৃনুষ্যলৌোক হইতে নিম্ন লোক। তাহাতে পণুপক্ষী কাটাদি 
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জঙ্গম জীব ও বুক্ষ প্রভৃতি স্থাবর সমুদায় বাস করে। মনুষ্যলোককে 
বা ভূলোককে মধ্যলোক কহে। অতএব মন্থষ্যগণ এই নংসার বৃক্ষের 
মধ্য শাখ| সকলের মধ্যস্থিত। 

এসম্বন্বে আরও এক কথা বল যায় যে, এই সংসারকে ভ্িলৌঁক বলে । 
ইহার উর্ধে স্বর্গ বা শ্বর্পেক, মধ্যে ভুবলেক ও নিয়ে ভুলোক। এই 
নিয় লোকই মনুষ্য পণ্ড পক্ষী প্রভৃতি জীবলোক। ন্বর্গের উদ্ধে ঘে 
সত্যাদি চারিলোক, তাহা! এই ব্রিলোকী বা সংসারের অন্তর্গত নহে। 
যাহার! ত্রৈগুণ্য-বিষয় বেদকে অতিক্রম করিয়া, নিক্ত্রৈগুণ্য বা ত্রেগুণ্যা- 
তত হইয়া সংসারমুক্ত হন, তাহারা স্বলেণকের উর্ধে সত্যাদি লোকে বা 
ব্রহ্ষলোকে গমন করেন। (মুণক উপঃ, ১২৬ ও ৩২৬) এবং 
ব্রহ্মলোকে বাস করেন (বৃহদারণ্যক, ৬।২।১৫ ও ছান্দোগ্য ৮১২৬; 
৮১৫।১)। তাহারা সংসার-বৃক্ষের মূলে অবস্থান করেন, তাহার 
শাখার মধো আর থাকেন না। 

বিষয়-পল্পব---( বিষয় প্রবালাঁঃ )- বিষয় অথাৎ শব্ধ ম্পর্শ রূপ 
রূস গন্ধ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহা বিষয় । তাহ! আমাদের ণজ্ঞেয়” ও ভোগ্য । 
সেই বিষয়গুলি দেহাদি কম্মফলরূপ শাখাসমূহ হইতে প্রবালসমূহের 
স্তায় অস্কুরিত হয়। এজন্য উক্ত অধঃ ও উদ্ধে প্রস্থত শাখা-সকলকে 
বিষয়রূপ পল্লবধুক্ত বল! হইয়াছে (শঙ্কর )। প্রত্যক্ষ শব্দাদি বিষয় এই 
সকল শাখাতে পল্লব বা অঙ্কররূপে স্ফুরিত হয় (গিরি)। রূপাদি বিষয় 
এই সংসারবৃক্ষের শাখায় পল্লবস্থানীয়্ ইন্ত্িয়বৃত্তির সহিত সংযুক্ত ও 
তাহাতে অধিষ্ঠিত (স্বামী, মধু) শাখাগ্রস্থানীয় শ্রোত্রাদি বৃতিযুক্ত হইয়া! 
বষয়সকল রাগাদির আধিান হয়, এজন্য বিষয়মকপকে এই সকল 
শাখার পল্লব বল! হইয়াছে ( বলদেব )। 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে, ছন্দই সংসারর্ক্ষের পত্র। এস্কলে বলা 
হইল যে, বিষয়দকল এই বৃক্ষের প্রবাণ বা নবোদগত রক্তাড় পন্র। 
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এই উভয়ের প্রভেদ বুঝিতে হুইবে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্বন্ধ 
হইতে যে বৃত্তিজ্ঞান রাগদ্ধেষ নুখছুঃখাদি চিত্তে উৎপন্ন হয় এবং তাহা 
হইতে ত্যাগ গ্রহণাত্মক কর্মে প্রবৃত্তি হয়, তাহ! নুতন সংস্কার উৎপাদন 
করিয়া আমাদিগকে বদ্ধ করে। এজন এই বিষয় সকল নুতন সংস্কার 
উৎপাদন দ্বার আমাদিগকে এই সংসার-বৃক্ষে বন্ধ করে বঞ্গিয়া, বিষয় 
সকণকে নবোদগত পত্রের সহিত তুলনা! করা হইয়াছে । আর বেদবিহিত 
কম্ধ দ্বার যে ধর্মীধন্মরূপ অরুষ্ট জন্ম বেদনীয় সংস্কার ও তাহার ফণে 
শ্বগাধি লাভ হয়, তাহা আমাদের প্রাচীন বাঁদনা বলে অনাদিকাল হইতে 
প্রবর্তিত হুইয়৷ নঞ্চিত থাকে । এই সঞ্চিত ধন্দাধন্মরূপ সংস্কারের 
প্রবর্তক কর্ম্মকাগ্ডাত্বক বেদ। এজন্ত তাহাকে সংসার-অশ্বথের প্রাচীন 
পত্রন্ধপে বর্ণিত কর! হইয়াছে। 
গুণ-প্রবদ্ধিত__-সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ উপাদান স্বরূপ 

হইয়৷ যাহাকে প্রবৃদ্ধ বা স্থলীকৃত করে (শঙ্কর)। এই ত্রিবিধ গুণের 
নানাভাবে সংযোগাদি দ্বারা এই সংসার-বৃক্ষের শাখা বন্ুরূপে বিস্তারিত 
হয় (গিরি)। সত্বাদি গুণ দ্বার! প্রবৃদ্ধ (রামানুঞ্ )। যেমন জল-সেচনে 
বৃক্ষশাখা শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সত্বাদিগুণ দেহি আকারে পরিণত 
হইয়া, সংসার-বৃক্ষশাখা। প্রবদ্ধিত বা স্থুলরূপে পরিণত করে৷ (স্বামী, মধু, 
বলদেব)। সত্ব রজঃ তমোগুণ উৎপাদন-কারণ হইয়া যাহাকে প্রবদ্ধিত 
করে (তনু )। সত্বািগুণত্রয়ের বিকার-_-কামক্রোধ-লোভমোহাধি এবং 
তাহাদের কাধ্য পাপপুণ্যাদির দ্বার। বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ( শঙ্করানন্দ )। 

পূর্ব বলিয়াছি যে গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, সতব্বস্থ ব্যক্তি উর্ধে গমন 
করে, রাজসব্যক্তি মধ্যে অবস্থান করে ও তামস ব্যক্তি অধোগতি লাভ 
ক্করে (১৩।১৮) সাংখ্যকারিকায়ও উক্ত হইয়াছে, 

উর্ধং সত্ববিশালস্তমো বিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ | 
* মধ্যে রজোবিশালে! ব্রন্ধাদিস্তস্ব পর্যস্তঃ ৮ (€8)। 
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'আরও উক্ত হুইয়াছে।-_ 
ধর্মেণ গমনমুদ্রং গমনমধস্তাত্তবত্যধর্মেণ। 
জ্ঞানেন চাপবর্ধে! বিপর্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ ॥ (8৪) 
ইহা! হইতে বলা যায় যে, এই ত্রিগুণদ্ারা প্রবর্ধিত “সংসার-বৃক্ষের 
শাখাসকলের মধ্যে সব্বগুণদারা প্রবর্ধিত শাখা সকল উর্ধে দেবলোকে বা 
স্বর্লোকে বিস্তৃতহয় ৷ রজোগুণদ্বারা গ্রবদ্ধিত শাথ| সকল মধ্যে বা মনুষ্য- 
লোকে প্রহ্থত হয় ; আর তমোগুণ দ্বারা প্রবদ্ধিত শাখাসকল মধ্যে অধোঁ” 
লোকে বা মনুষ্যেতর পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ স্থাবরাস্তলোকে প্রস্যত হয়। 
অধোমুল--এই সংসার-বৃক্ষের যাহা পরমমূল অর্থাৎ উপাদান 
কারণ, তাহ পূর্বেবে “উর্ধমূল” রূপে উক্ত হইয়াছে। এস্থলে যে মুল 
উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রধান মূল নহে,_-তাহ অবান্তর মুল. তাহা 
কম্মফলজনিত রাগ-দ্েষাদি বাসনা-ধন্মাধশ্শ্ প্রবৃত্তির কারণ। অতএব 
" রাগছেষ বাসনাই এই সংসার-বৃক্ষের অধঃ বা অপ্রধান মৃলস্থানীয় 
(শঙ্কর )। যে মূল উর্ধে ব্রহ্মলোকে স্থিত, তাহাই অধঃ বা মন্ুষ্যলোকে 
প্রশ্থত (রাঁমান্জ )। এস্কলে “চ' শব্ধ থাকায় উদ্ধমূল ও অধোমুল 
উভয়কেই বুঝাইতেছে। উদ্ধমূল ঈশ্বর, এবং ইহার অবাস্তর যে অধোমূল, 
তাহ ভোগবাসনা-লক্ষণ (স্বামী, কেশব )। এস্বলে চ"* শব্দে উর্ধমূলের 
অবান্তর যে মূল, তাহ বুঝাইতেছে। তাহ! ভোগবাসনাঞ্জনিত রাগ- 
দ্বেষাদি-বাসনা-লক্ষণ, তাছ! ধন্মাধর্থ প্রবৃত্তির কারণ ( মধু» বলদেৰ)। 
অশ্বখজাতীয় বটবু্নের যেমন জটা উপজটা সকল থাকে, ল্লেইরূপ 
এই সংসার-অশ্বখের প্রধান মূল ব্যতীত--এই জটা উপজটার ন্যায় 
অগ্রধান মূল জাছে। অশ্বখবৃক্ষের জট উপজটা উপরে থাকে, মূল 
নিয়ে মাটির নীচে থাকে ; সংসার-অশ্বখ তাহার বিপরীতভাবে স্থিত 
বলিয়া ইহার প্রধান মূল উর্দে ও এই শ্মকল জটা উপজটার সভায় 
'অবাস্তর মুল সকল অধঃস্থিত। ( বলদেব)। 


২৮৪ শ্রীমদ্ভগবদৃগীতা । 


ব্যাপ্ত হয়ে" 'মনুষ্যলোকে--এই সকল মূল যাহারা অধোদিকে 

ব৷ দেহ প্রভৃতি কার্য্কে অপেক্ষা করিয়া অধোদিকে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া 
থাকে, তাহারা কম্্ম অর্থাৎ ধর্ম ও অধন্ম লক্ষণ কর্মের অনুবন্ধী বা 
পশ্চাদ্‌ভাবী, "অর্থাৎ তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই উদ্ভৃত হয়। সেই 
সকল মূল--মমুষ্যলোকেই প্রধানতঃ করন্মানুবন্ধী হইয়া থাকে । কারণ 
কেবল মনুষ্যগণেরই কন্মীধিকার আছে. ইহা শান্ত্রপ্রসিদধ (শঙ্কর )। 
রাগাদিই কর্মের হেতু, সেই রাগাদি হইতে বিশেষতঃ মনুষালোকে 
মন্তুষ্যের কর্মাদিতে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবৃত্তি হয়। এই জন্ত সর্ব লিঙ্গে 
বা হক্সদেহে কর্মফলজন্ত রাগাদি অধোমুলরূপে অন্ুসস্তত বা অন্ু- 
প্রবিষ্ট। কর্ম হইতেই সমুদায় প্রাণীর উৎপত্তি। সর্ব প্রাণিলোক মধ্যে 
এই মনুষালোক | মানুষ মন্ষ্যলৌক অধিকার পূর্বক ব্রাহ্মণাদি দেহযুক্ত 
হইয়া উৎপন্ন হয়। (গিরি )। মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিলোক মনুষ্যলোক। 
তাহাতে ইহার কর্মান্বন্ধী মূলসকল অধঃ্রশ্যত হয় (রামানুজ )। 
সেই অধোমুলের কাধ্য এস্থলে উক্ত হইয়াছে । কর্ম যাহার উত্তর ভাবী 
সেই উদ্ধ ও অধোলোক উপভোগ করণাস্তর কর্ম্ক্ষয়ে সেই সেই ভোগ- 
বাসনা হইতে আবার মন্ষ্যলোক প্রাপ্তি হয়, এবং তদনুরূপ কর্মে প্রবৃত্তি 
হয় এই মন্ুষ্যলোকেই কর্মাধিকার আছে, অন্ত লোকে নাই। এজন্ 
এস্থলে মনুষ্যলোক উক্ত হইয়াছে (ম্বমী, কেশব) কন্মান্ুবন্ধী অর্থাৎ ধর্মা- 
ধন্মু লক্ষণ যে কর্ম, যাহা পশ্চাৎ জন্মের কারণ, যাহ! মনুষ্য ও এই লোক 
অধিকার পূর্বক ব্রাহ্মণার্দি দেহ বিশিষ্ট লোকে অনুদ্ধ করে, তাহাই এই 
ংপার-বৃক্ষের অধোমূল (মধু)। সেই অধোমূল মনুষ্যলোকে কর্ান্ু- 
বন্ধী হইয়! অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ কর্মফল ভোগাস্তে পুরর্বার কর্মহেতু তাহারা 
কর্মভূমিরপ এই মনুষ্যলোরে জীবকে প্রত্যাবর্তন করায় (মধু)। মহ 
আর্দি উর্ধলোক সকল 'নিবৃত্তধন্থী অতএব তাহারা নিবৃত্তির পরি” 
পোষক। তাহার! কর্ম নিমিত্ত মনুষ্যুলোক গ্রহণের উপলক্ষণার্থ হইয়! 


পঞ্চদশ অধ্যায় ॥ ২৮৫ 


মন্গষ্যলোকে অন্তত আছে (হন )। নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ও নিষিদ্ধ- 
ভেদে কন চারিপ্রকার তাহার! শরীরের আরতিক অর্থাৎ জনক । বিষয় 
বাসন। তাহাদের সহিত অন্ুবন্ধ। (শঙ্করানন্দ )। 


ন রূপমস্যেহ তখোপলভ্যতে 
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা | 

অশ্বথমেনং স্ৃবিরূটমুল- 
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩ 
নহে উপলব্ধ হেথা রূপ তার, 
কিম্বা আদি অস্ত প্রতিষ্ঠা তাহার 
এ স্থদড় মূল অশ্বথে ছেদিয়া 
অনাসক্তিরূপ দৃঢ় অন্ত্র দিয়া,_-৩ 


নহে উপলব্ধ হেখ। রূপ তার--এই 'যে বরিত সংসার-বৃক্ষ, 
ইহার এই যথাবণিতরূপ এখানে :উপলব্ধি হয় না। স্বপ্ন মরীচিকা 
বা গন্ধব্ব নগরের স্তায় এই সংসারের স্বূপও দেখিতে দেখিতে নষ্ট 
হইয়া যায় ( শঙ্কর )। এই বৃক্ষের যে উক্তপ্রকার রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
তাহা সংসারী লোকের দ্বারা উপলন্ধ হয় না। আমি মানুষ, 'আমি 
দেবদত্তের পুত্র বা আমি যক্তদত্তের পিতা এবং আমার পরিগ্রহও তদনুবূপ 
সংসারী লোক এই মাত্র উপলব্ধি করে ( রামানুজ )। এই সংসারে স্থিত 
প্রাণিগণ উক্তরূপ উদ্ধমূল অধঃশাখ ইত্যাদি প্রকারে বণিতরূপ উপলব্ধি 
করিতে পারে না (স্বামী )। ইহা স্বপ্প মরীচিকাদির স্তায় মিথ্যা হেতু 
দৃষ্-নষ্ট-স্বরূপ (মধু) হেথা অর্থাৎ এই মনুষ্যলোকে ( বলদেব),| 


২৮৬ শ্ীমদ্তগব্দগীতা। 


শঙ্কর এই সংসারকে স্বপ্রবৎ মিথা! মায়াময় বপিয়াছেন। তিনি 
ইস্থাকে প্দৃষ্ট-নষ্ট-্বর্ূপ বলিয়াছেন। এই মুহূর্তে এই সংসার আমার 
নিকট যেরপ দৃষ্ট হয়, পর মুহুর্তে তাহার সেরূপ নষ্ট হইয়া যায়, অন্যরূপে 
তাহা দৃষ্ট হয়।' সংসার নিত্য-পরিবর্তন-শীল। পাশ্চাত্য দর্শনে যাহাকে 
[১1)07007)01)00 বলে, যাহার স্বরূপ [01155758] [10৯ তাহাই এই 
ংসার। পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই সংসারের অধোমূল সকল 
“কর্মের উপর স্থাপিত। সেই কর্্ম হেতুই সংসারে নিয়ত পরিবর্তন হয় 
তাহার স্থায়ী রূপ নাই। 

শ্রুতিতে আছে-_ 

“প্রবা দেযৌঞ্চবা পৃথিবী" অর্থাৎ স্বর্ণ ও পৃথিবী নিত্য ; বস্ততঃ 
তাহা নহে এ সমস্ত শ্রুতিবাক্য প্ররোচনামূলক, তবে অন্তের অপেক্ষা 
ইহাদের স্থায়িত্ব থাকার ইহারা আপেক্ষিক নিত্য একথা! বলা' 
যায়। অতএব জগৎসন্বন্ধে শ্রুতির আপাত-প্রতীত অর্থ সাধু নহে। 
(শঙ্করানন্দ )। 

আদি অন্ত--ইহা হইতে বা এই কাল হইতে এ সংসার আবস্ত 
হইয়াছে, ইহা কেহই জানে না এবং ইহার পরিসমান্তি কোথায় তাহাও 
কেহ বলিতে পারে না (শঙ্কর )। ভ্রান্তি বাসনা ও কন্ম ইহারা অন্তোন্ত- 
নিমিত্ত । ভ্রান্তি হইতে বাসনা, বাসন! হইতে কর্ম, আবার কর্ম হইতে 
্রান্তি। এই হেতু সংসারের কোথ! আদি বা তাহার অবসান কোথা 
তাহা। 'প্রতিভাত হয় ন' (গিরি)। ত্রিগুণের সহিত সঙ্গহেতু যে 
ইহার উৎপত্তি এবং আসক্তিহেত সেই গুণসঙ্গের অবসান যে ইহার 
বিনাশ, তাহ কেহ উপপন্ধি করিতে পারে না (রামান্থজ )। অনাদি 
বণিক্। ইহার আদি এবং অনন্ত বলিয়া ইহার অবসান হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 
ইহার অন্ত কেহ উপলব্ধি করতে পারে না (স্বামী )। ইহা অনাদি 
বণিয়৷ এই সময় হইতে আরস্ত করিয়! ইহার প্রবৃত্তি হইয়াছে এবং ইছা 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ২৮৭ 


অপরিসমাপ্ত বলিয়া ইহার অবদান বাঁ এই কালে ইহার সমাঞ্চি হইবে 
ইহা! কেহ বলিতে পারে না (মধু) এই সংসারের আদি কারণ অর্থাৎ 
কোথা হইতে ইহা! ঈদৃশরূপে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কিরূপে এই অনর্থ 
স্কুল সংসারের বিনাশ হইবে, তাহা! কেহ জানে না (বলদেখ )। ইহার 
গ্রথম প্রবৃত্তি বা অবসান কিছুই উপলব্ধি হয় না (হনু )। 
প্রতিষ্ঠা তাহার (ন চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ) -সংপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি বা 
মধ্য অবস্থা ও কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না (শঙ্কর) অনাত্ব 
বস্ততে আত্মাভিমান--ইহাই তাহার প্রতিষ্ঠা, এই সংসার যাহাতে প্রতি. 
ঠিত সেই জ্ঞানই ইহার প্রতিষ্ঠা । তাহাও কেহ উপলব্ধি করিতে পারে 
না (রামান্থুজ, কেশব )। প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি বা কিরূপে থাকে, তাহা 
'স্বামী)। আগ্যঅন্ত প্রতিযোগী মধ্য অবস্থা ( মধু, শঙ্করানন্দ) সংপ্রতিষ্ঠা 
অর্থাৎ সমাশ্রয়; ইহ! কিসে সমাশ্রিত, তাহা উপলব্ধ হয় ন|। কিন্তু আমি 
মানুষ, অমুকের পিতা অমুকের পুত্র, এই ধারণায় তদন্থুরূপ কর্ম করিয়া 
সুখী বা ছুঃখী হইয়া এই কালে এই গ্রামে বা! দেশে বাস করিতঃ এই 
মাত্রই উপলব্ধি হয় ( বলদেব )। যাহাঁর উপর এই সংসার প্রতিষ্ঠিত, যাহ! 
ইহার মূল, তাহাই ইহার প্রতিষ্ঠা মুল অনাদিকাল-প্রবৃত্ত বাসলার 
উপরেই এই সংসার প্রতিষ্টিত। সেই বাসনাই ইহার ষম্প্রতিষ্ঠা। 
এইব্লূপে উক্ত সার্ধ ছুই শ্লোকে এই সংপার (10500707071 01010) 
বর্ণিত হইয়াছে । ইহার মুল কারণ (০8101017017) তাহা অবাক্ত ; এজন্ঠ 
সংসারকে উর্দমূল বলা হইয়াছে। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এই মূল অব্যক্ত 
মায়াশক্তিমত ব্রহ্ম । ইহা £05010865 900018010101100 90107617012, 
এই 11060002769] ৮0110 ক্রমে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইয়াছে, হক্ম 
হইতে স্থল হইয়াছে, এন্জন্ত ইহাকে অধোদিকে বিস্তৃত বলা হইয়াছে। 
ইহার অধঃশাখা সকল উচ্চাবচ ভাবে সংহ্িত। উপরের শাখা গুলি 
বেদের দ্বার! প্রকাশিত দেবাদি লোকরূপে স্থিত। স্থুখ নিয় শাখা মনত 


২৮৮ শ্রীমদ্ূভগবদৃগীতা। 


ব্যাদি লোকরূপে এ পৃথিবী পর্য্যন্ত বিস্ৃত। কর্মের দ্বারা এই সকল 
শাখা পরিপু্ট ও বদ্ধিত। যাহাহউক) এই :সংসারতত্ব গীতায় অতি 
ক্ষেপে কেবল ইঙ্গিতে উক্ত হুইয়াছে। ইহার আদি অন্ত মধ্য আমাদের 
সাধারণ জ্ঞানগম্য নছে। ইহার ম্বরূপ আমাদের উপলব্ধি হয় না। 
এক্ঞানাবরিত জ্ঞানে তাহা! বুঝিবার উপায় নাই। এজন্য ভগবান্‌ এই 
191)615010670219  000086101)20, 18166 [61815 ৬০14এর প্রতি 
আসক্তি ক্রমে সাধনা দ্বারা দূর করিয়া তাহার মূল যে ৪1১১০1/6 07 
0011016101)60, 1080169 10001776101) স্বরূপ অনুসন্ধান পূর্ব্বক অজ্ঞান 
দূর করিবার উপদেশ দিতেছেন। 
সূ মুল (সুবিরূঢ় মূলম্‌। নুষু অর্থাৎ ভাল করিয়া! যাহার মূল 
সকল বিরূঢ় বা! বিশেষরূপে রূঢ় (শঙ্কর)। অত্যন্ত বদ্ধ মূল (স্বামী )। 
অনাদি অজ্ঞান দ্বারা অত্যন্ত বদ্ধমূল (মধু)। পূর্বোক্ত রীতিতে অত্স্ত 
বদ্ধমূল (বলব )। বিশেষ ভাবে ব্যাপ্ত বিষয়বাসন৷ সমৃহক্ষপ যাহা 
মূল ( শক্করানন্দ )। 


অনাসক্তিরূপ দৃঢ় অস্ত্র দিয়া--অসঙ্গরূপ দৃঢ় শস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন 
করিয়। অর্থাৎ বীজের সহিত উৎপাটন করিয়া পুক্র বিত্ত ও লোক এই 


ত্রিবিধ বস্তর প্রতি এষণ। ব! কামন। ত্যাগপুর্ববক প্রব্রজ্যা তাহাকেই অসঙ্গ 
বলে। সংসারাসক্তি সেই অসঙ্গশস্ত্রের দ্বার! ছিন্ন করিতে হইবে। চিত্তকে 
পরমাত্মীর 'অভিমুখে দৃঢ়নিশ্চয়রূপে স্থাপন করিয়া, পুনঃ পুনঃ বিবেক 
অভ্যাস'দ্বারা সেই বৈরাগ্য-শন্ত্রকে শাণিত করিয়া তাহা হারা সবীজ 
ংসার-বৃক্ষ উৎপাটন করিতে হয়। পর শ্লোকের সহিত ইহ! অন্বিত 
' হইয়াছে ( শঙ্কর, শঙ্করানন্দ )। 

পুনঃ পুনঃ রাগাদি দ্বার! প্রবৃত্ত হেতু এই সংসার অনাদি। তাহা 
স্বয়ং উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না, এবং কেহ তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারে না 
বটে, কিন্ত অসঙ্গরূপ শন্ত্রের দ্বারা তাহাকে ছিন্ন করিতে পার! যায়, 
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(গিরি )। “অসঙ্গোহং+ এই জ্ঞানে যে মমতা ত্যাগ হয়ঃ সেই ত্যাগ- 
রূপ শঙ্ত্র দ্বারা এই সংসার-বৃক্ষকে ছেদ করিতে হয় (স্বামী)! (সাংখ্য- 
দর্শনে আছে “অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ 1” ) সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা) অসঙ্গ তাহার 
বিরোধী -- বৈরাগ্য, পুত্র বিত্ত লোক প্রতি ঈষণ! ত্যাগ । নেই অসঙ্গকে 
পরমাতজ্ঞানে ওৎস্থৃক্য দ্বার! দৃঢ় করিতে হয়, এবং পুনঃ পুনঃ বিবেকা- 
ভ্যাস দ্বারা! শাণিত করিতে হয়) শমদমাদি সম্পত্তি সাধন করিতে হয়, 
সর্ধকর্মম সন্যাস করিতে হয়। তবে সেই অসঙ্গ-শস্ত্রের ঘারা সংসার-বুক্ষ 
ছিন্ন হয়। (মধু, কেশব)। সংগ্রসঙ্গ-লব্ধ বস্ত-যাথাত্য জ্ঞানের দ্বার! 
ও অসঙ্গ বা বৈরাগ্যরূপ কুঠার দ্বারা ও পুনঃ পুনঃ বিবেকাভ্যাস দ্বার! 
ইহাকে পৃথক্‌ করিতে হইবে (বলদেব )। 

এই সংসার-বুক্ষ অনাদি ও প্রবাহরূপে অনন্ত । স্থতরাং কেহ ইহাকে 
ছিন্ন করিতে পারে না। অতএব এস্থলে ছেদনের অর্থ “স্বতঃ পৃথক্‌ 
করণ।' বলদেব এই অর্থ করিয়াছেন। পৃথক কর অর্থ তাহার সহিত 
সম্বন্ধ দূর করা । আসক্তি দ্বারাই এই সংদারের সহিত সম্বন্ধ হয়। সেই 
আসক্তিকে শাস্ত্রে “কাম” বল। হইয়াছে । এই “কাম” ত্যাগ করিলে রাগ 
ব্বেষ ত্যাগ হয়, সংসারে 'আসক্তি দূর কর] যায়। সেই অনাসক্তি দৃঢ় 
হইলে সংসার-বন্ধন ঘুটিয় যায়, সে সাধকেনু সম্বন্ধে সংসার চ্ছেদ হ্য়। 
মধুস্থদূন ষে বলিয়াছেন --এই “অসগ” দৃঢ় করিবার জন্য সর্ব্ব কর্ম-সন্াসের 
প্রেয়োজন, এবং এস্থলে গিরি ষে বলিয়াছেন, - বৈরাগ্যপূর্ববক প্রবুজ্যার 
প্রয়োজন, তাহা সব্বথা সঙ্গত নহে । অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা সংসার-বন্ধন 
ছিন্ন হইলে, তবে প্ররৃতরূপে নিফামকন্মাদি সাধনের অধিকারী হওয়! 
ধায়। নতুব! সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। নিফাম কর্ম দ্বার পরিণামে যে “পরম 
পদ" পাওয়া যায়, তাহ। পুর্বে উক্ত হইয়াছে। 

যাহ! হউক, এই সংসার-সন্বন্ধ ছিন্ন করিয়া»কি করিতে হইবে, তাহা! 
পরবর্তী শ্লোকে উক্ত হইতেছে। 


৮৫ আসত 


২৯৩ শ্রীমদূভগবদগীত]। 


ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং 
যল্মিন্‌ গতা! ন নিবর্তত্তি ভূয়ঃ। 
তমেব চাগ্যং পুরুষং প্রপছ্যে 
যতঃ প্ররৃত্তিঃ প্রত্হতা পুরাণী ॥8 


০১১০ 
পরে সেই পদ হবে অন্বেষিতে 
যাহা পেলে আর না হয় ফিরিতে 
সে আদি পুরুষে লইবে শরণ 
ধা” হতে বিস্তৃত প্রবৃত্তি পুরাণ ॥8 
৪1 পরে--(ততঃ) তদনস্তর অর্থাৎ অনাসক্তি বা বৈরাগ্য দার! 
সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া, তাহার পর (শঙ্কর)। বিষয়ে অনাসক্তি 
জন্মিলে পর ( রামানুজ )। 
সেইপদ-বৈষ্বপদ (শঙ্কর )। সেই সংসারের মূলভূত পদ বা 
বস্ত (স্বামী )। সেই সংসার-অশ্বথ হইতে উর্ধে স্থিত বৈষ্ণব পদ ( মধু, 
বলদেব )। 
মূলে আছে--'তৎ পদম্ঠ। গীতায় এই পদকে অনাময় (২৫১) 
ও অব্যয় (পরে «ম শ্লোকে) বলা হইয়াছে। পুর্বে (৮১১ শ্লোকে) 
ক্ষেপে ইহ বিবৃত হইয়াছে, বথা-_ 
“্যদক্ষরং বেদবিদে। বদস্তি, বিশস্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ। 
যদিচ্ছত্তো। ্হ্মচর্য্যং চরস্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥৮ 
ধাহারা মৃত্যুকালে যোগযুক্ত হইয়া “ও” এই একাক্ষর ব্রহ্গ (মন্ত্র) 
জপ করিয়া) ঈশ্বরকে বা দিব্য পরমপুরুষকে ধ্যান করিতে করিতে দেহ 
ত্যাগ করিতে পারেন, "তাহারা এই পরম গতি--এই পরমপদ লাভ 
করিতে পারেন, ইহাও উক্ত অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। 
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খথেদে ( ১।২২।২০-২১ মন্ত্রে ) উক্ত হুইয়াছে,_ 
“তদ্দিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যস্তি সরয়ঃ 
দিবীব চক্ষুরাততম্।” 
তদ্‌ বিপ্রাসে। বিপণ্যবে জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে 
বিষ্োর্ষৎ পরমং পদম্‌ ॥ 
খণেদ অনুসারে এই পরমপদ বিষ্ণুরই পরমপদ। সেই বিষ্ণুই সর্বব- 
ব্যাপক সগুপ ব্রহ্ম, হুর্য্যমগ্ডল-মধ্যবর্তী পুরুষ। খণ্েদে উক্ত ১২২১৮ 
মন্ত্রে আছে যে, তিন পদে বিষুঃ এই বিশ্ব পরিভ্রমণ করেন, তাহাতেই 
ধর্ম সকল বিধৃত হয়। বিষুর পরমপদ উহ! হইতে ভিন্ন । উপনিষদ্দে এই 
পদকে ততুরীয়' পদ অর্থাৎ চতুর্থ পদ বল! হুইয়াছে। 
(বুহদারণ্যক, ১১৪:৩--৭ )। 
সবাণ্ক্য উপনিষদে আছে-_ 
“সর্বং হোতদ্বন্ধ। অয়ম্‌ আত্ম! ব্রহ্ধ, সোহয়মাত্ম। চতুষ্পাৎ ।” (২) 
যাহা চতুর্থপাদ, তাহা....**প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদৈতম্।” (১২) 
এই পদ সম্বন্ধে কঠোঁপনিষদ্দে আছে--- 
পসর্ক্ে বেদা যৎপদমামনস্তি 
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদস্তি। 


যদিচ্ছস্তে। ব্ন্মচর্য্যং চরস্তি 
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥(২।১৫)। 


অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,_ 
“যন্ববিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ। 
নস তৎ পদমাপোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ 
ষস্ত বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ। 
স তু তৎ পদমাপ্রোতি ষস্মাডূয়ো ন জায়তে ॥ 


২৯২ আমদ্ভগবদূগীতা। | 


বিজ্ঞানসারধির্যস্ত মনঃ প্রগ্রহবাররঃ | 
সোহ্ধবনঃ পারমাপ্রোতি তদিষ্চোঃ পরমং পদম্‌ ॥” 
( কঠঃ উপঃ ৩৭--৯)। 
কঠোপনিষদ্‌ অনুসারে এই পরমগতি--বিষুর পরম পদই পরম পুরুষ। 
“পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কানা সা পরা গতিঃ। 
এষ সর্বেষু ভৃতেষু গৃঢ়াত্বা ন প্রকাশতে। 
দৃশ্ততে ত্বগ্রায়া বুদ্ধযা সুক্নযা! শুঙ্ষদর্শিভিঃ ৮ 
( কঠ, উপঃ, ৩১১--১২ )। 
এই পরমপদ পূর্বোক্ত 2190901066১ 0100010011101)60 110010116 
[ব০৩12001, ইহাই পরম ব্রহ্ম ইহার উপর(বা এই মুলেই)এই চ২€190৬৩ 
00101601760 10160 131)21001)61)2] সংসার প্রতিষ্ঠিত । 
হবে অন্বষিতে ।--" পরিমার্গিতব্যং ) অন্বেষণ করিতে বা জানিতে 
হইবে। তাহাই অনেষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য (শঙ্কর)। তাহাই অন্বেষণীয় 
(রামান্ুজ, কেশব)। বেদাস্তবাক্য বিচারদ্ারা অন্বষ্টব্য (মধু)। সৎপ্রসঙ্গলধ 
শবণার্দি সাধন দারা অন্বেষ্টব্য (বলদেব)। অন্বেষণ বা অনুসন্ধান 
করিতে হুইবে। তাহাই নির্মল জ্ঞানের ভ্ঞেয় (১৩1১২ )। অমানিত্বাদি 
(১৩।৭--১৯ শ্লোকোক্ত ) জ্ঞান লাভ হইলে, সেই জ্ঞানে এই ব্রহ্মপদ 
জ্ঞেয়্ূপে পরিমার্ণিতব্য হয়। 
যেথা পেলে আর না হয় ফিরিতে ।--যে পদে প্রবিষ্ট হইলে 
আব নিবর্তন করিতে হয় না, অর্থাৎ এ সংসারে পুনর্বার জন্ম লাভ 
করিতে হয় না (শঙ্কর, ্বামী, মধু )। অনাদিকাল-প্রবৃত্ত গুণময় ভোগসন্গ 
এবং তাহার মুল বিপরীত জ্ঞান আর নিবর্তিত হয় না (রামানুজ )। 
ত্র্গ হইতে যেমন পতন হয়, সেরূপ হয় না (বলদেব)। পূর্বে অষ্টম 
অধ্যায়ের ১৬শ ও ২১শণশ্লোক ও ব্যাখ্যাশেষ ভষ্টব্য। 
“মে আদ পুরুষে লইবে শরণ ।--কিরূপে সেই পদ অন্বেষণ 
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করিতে হইবে, তাহাই বলা হইতেছে (শঙ্কর)। কিরূপে আসক্তি 
ও তাহার মুল বিপরীত জ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহা! বলা হইতেছে 
(রামান্ুজ)। সেই পদ অন্বেষণের উপায় ৰা প্রকার উক্ত হইয়াছে 
(স্বামী, মধুঃ বলদেব )। 

ধাহাকে “পদ” শব্ধ দ্বার নির্দেশ কর! হইয়াছে, তাহা! আদিতে 
আবির্ভূত পুরুষ। তীহাতেই প্রপর হইতেছি বা তাহারই শরণ লইতেছি, 
এই প্রকার বুদ্ধি দ্বারা তীহ্ার পতিমার্গণ বা অন্বেষণ করিতে হইবে 
(শঙ্কর)। এই সমস্ত জগতের আদিতৃত সেই পুরুষের শরণ লইতে 
হইবে (রামান্ুজ )। একান্ত ভক্তিদ্বারা সেই পরম পুরুষ অনেষ্টব্য 
(স্বামী )। তদেক-শরণ দ্বারা তিনি অনবেষ্টব্য (মধু)। আদ্য অর্থাৎ 
সর্ব কারণ (বলদেব )। বাহ! দ্বারা! এই সমুদ্বায় পূর্ণ বা যিনি এই বিশ্ব- 
রূপ পুরে শয়ান, সেই আদি পুরুষের শরণাগত হইবে (গিরি )। 

ধা” হতে বিস্তৃত প্রবৃত্তি পুরাণ ।-__যে পুরুষ হইতে সংসার মায়া 
বৃক্ষের প্রবৃত্তি নিঃস্থত হইয়াছে । এ্রন্্রজালিক হইতে যেমন ইন্দ্রজাল 
নিঃস্যত, সেইরূপ সেই আদি পুরুষ হইতে এই মাক! নিঃশত। মায়া 
অনাদ্দিকাল-প্রবর্তিত, এজন্য এই প্রবৃত্তিকে পুরাণ বল! হইয়াছে ( শঙ্কর, 
মধু)। যাহা হইতে এই চিরন্তনী সংসার প্রবৃতি বিস্তৃত হইস্কাছে 
(স্বামী )। যাহা হইতে এই জগৎ প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে (বলদেব )। 
যে সর্বক্রষ্টা হইতে এই প্রাচীন গুণময় ভোগ সঙ্গ প্রবৃতি প্রত 
হইয়াছে (বলদেব)। যেআদি পুরুষ হইতে গুণময় পুরাতন সংসার- 
প্রবৃত্তি বিস্তৃত হুইয়াছে-_-এবং যার শক্তিগুণপ্রভাবে জীব নিপতিত হৃইয়' 
সংসারে বার বার যাতায়াত করে। তাহাতে প্রপন্ন না হইলে, জীব 
সুক্তিলাভ করিতে পারে না । (কেশব)। 

এই শ্লোক হইতে জান! যায় যে, যে পদ প্র হইলে আর পুনরাবর্তন 
হয় না, সেই পদ পরিমার্গণ বা! অন্বেষণ করিতে হইলে, সেই আদি 
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পুরুষের শরণ লইতে হয়; যাহা হইতে প্রাচীন সংসার-প্রবৃত্তি নিঃস্যত 
হইয়াছে। এই পুরুষের স্বরূপ কি এবং তীহা হইতে কিরূপে সংসার- 
প্রবৃত্তি নিঃস্থত হইয়াছে, তাহা! পরে বিবৃত হইবে। যিনি আদ্য 
পুরুষ, তিনিই পরম পুরুষ পুরুষোত্বম । তিনি পরমেশ্বর--সগুণ ব্রহ্ম 
ভগবান্‌ শ্রীক্ষ আপনাকেই দেই আদি পুরুষ বলিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন-- 
“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ হুয়তে সচরাচরম্‌ 1৮ (গীতা ৯১০) 
“অহং সর্বস্ত প্রভবে! মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।* (গীতা ১০৮ )। 
“মত্তঃ পরতরং নান্তৎ কিধ্দিস্তি ধনঞ্জয় |” (৭৭ )। 
এইরূপে এই সর্ব জগতের আদি বা মূল কারণ বলিয়া তিনি, আদ্য 
পুরুষ । তাহা হইতে যে পুরাণী প্রবৃত্তি প্রন্ত, তাহাও পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে ' 
“যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসান্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে মরি ॥ 
ব্রিভিগুণম্নৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ। 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যকম্‌ ॥ 
দৈবী হোষ! গুণময়ী মম মায়! হরত্যর়া । 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে & 
( গীতা, ৭১২--১৪ )। 
ভগবান্‌ শ্বপ্রকৃতি হইতে এই জগৎ স্থষ্টি করিয়া, তাহার উপর যে 
মায়ার আবরণ দেন, সেই মায়ার গুণময় ভাব দ্বারা আবৃত হইয়া, 
এই জগৎ আমাদের নিকট সংসাররূপে প্রকাশিত হয়। এই সংসার 
এই [01100176102] ৮0110 আমাদের জ্ঞেয় হইয়া আমাদের ভোগ্য ও 
কার্ধ্যরূপে প্রবস্তিত হয় ।*" ভোগ হেতু কর্ম ও কর্ম হইতে ভোগ,--ইহ! 
বীজানুরের স্তাক সংসার, অনাদি কাল হইতে প্রবন্তিত। ভগবানের মার! 
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হইতেই এইবরূপে এই চিরস্তন সংসারপ্রবৃত্তি প্রবর্তিত হইয়াছে। 
ভগবানের এই মায়া হইতে অহং-ভাবধুক্ত জীবজ্ঞানে যে সমুদার ইদং 
জ্ঞের ভোগ্য ও কাধ্যরূপে প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাই সংসার 70176700- 
৫72] /00 এই ইদংই প্রধানত: ভোক্তা জীবের “ভোগ” । এই 
সংসারের মূল যে পরম পুরুষ, তাহ! পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । তাহা হইতে 
বা! এই মায়া হইতে মুক্তির জন্ত ভগবানে প্রপন্ন হইতে হয়। মায়ামুক্ত 
হইলে, তবে সেই পরমপদ অন্বেষণ ও সেই পদ প্রাপ্তি সম্ভব হুয়। 





নিশ্মীনমোহা জিতসঙ্গদোষ। 
অধ্যাত্বনিত্য। বিনিবৃতকাম1ঃ | 

দ্বন্দৈবিমুক্তাঃ স্থখছুঃখসংজ্জে- 
গচ্ছ্ত্যমূঢাঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ 


মাঁন-মোহহত, সঙ্গদোয-জিত 

সদ। আত্মরত, কাম-বিরহিত, 

স্থর্থছুঃখরূপ, ছ্বন্দ্বমুক্ত যেই 

সে অব্যয় পদ, পায় জ্ঞানী সেই ॥ ৫ 

৫€। মান-মোহহত ।--( নিম্মীনমোহ!ঃ) মান ও মোহ যাহাদের 

চিত্ত হইতে সম্পূর্ণ নির্গত হইয়াছে তাহারা (শঙ্কর )। মান বা অভিমান 
রূপ মোহ অর্থাৎ অনাত্মবস্ততে আত্মজ্ঞান-রহিত ( রামানুজ )। অহঙ্কার 
ও মিথ্যা অভিনিবেশ যাহাদের দুর হইয়াছে (স্বামী )। মান অর্থাৎ 
অহঙ্কার গর্ব । মোহ -অবিবেক বা বিপব্যর় । এই ছুই হইতে যাহার! 
নিশ্বাস্ত হইয়াছে (গিরি মধু )। মান--সৎকার,জন্য গর্ব, মোহ--সিথ্যা 
অভিনিবেশ (বলদেব)। মান-নান! গর্বপর্ধযায় অহঙ্কার । মুছুন 
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অনাত্ম বস্ততে আত্মজ্ঞান (কেশব)। অমানিত্ব অনস্তিত্বাদি জ্ঞান 
ধাহাদের হইয়াছে (গীতা! ১৩।৭।৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

সঙ্গদোষ জিত 1--( জিতসঙ্গদোষাঃ ) বাহার! সঙ্গরূপ দৌষকে জয় 
করিয়াছেন শঙ্কর) গুণোপভোগরূপ সঙ্গাখ্য দোষ ধাহার! জয় করিয়াছেন 
(রামানুজ )। পুত্রাদিতে আসঞ্ডিরূপ দোষ ধাহার! জয় করিয়াছেন 
(ম্বামী)। প্রিয় বা অপ্রিয় সম্বন্ধে রাগ দ্বেষ-বিবর্জিত ( মধু১ কেশব )। 
ভাধ্যাদি প্রিয় বস্ততে আসক্তি ধাহার! জয় করিয়াছেন € বলদেব ) বিষক্স 
সংকল্প-দৌষ-রহিত (হনু )। অসক্তিরনভিঘঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ( গীত 
১৩৯ ) এইরূপ জ্ঞান বাহারের লাভ হইক়্াছে। 

সদ। আত্মরত ।---! অধ্যাত্মনিত্যা ) পরমা আবার স্বরূপ আলোচনায় 
ষাহারা সর্বদা তৎপর (শঙ্কর, মধু । আত্মজ্ঞানে নিরত (রামান্জ, হনু )। 
আত্মজ্ঞানে নিত্যপরিনিষিত (স্বামী )। আত্মাও পরমাত্বা-বিষয়ক বিমর্শ 
বাহাদের নিত্য কর্তব্য € বলদেব)। পরমাত্মা-সন্বন্ধে শ্রবণাদি-নিষ্ট 
(গিরি )। পুর্বে জ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে “অধ্যাত্বজ্ঞাননিত্যত্বং 
উক্ত হইয়াছে গৌত। ১৩।১১শ্লোক দ্রষ্টব্য)। 

কাম বিরহিত ।--"( বিনিবৃত্তকামাঃ) বিশেষরূপে বা একেবারে 
বীহাদের কাম নিবৃত্ত হইয়াছে, আর লেশ মাত্রও অবশিষ্ট নাই ) ইহারা 
যতি সন্্যাসী (শঙ্কর )। আত্মাতিরিক্ত কাম ধাহাদের বিনিবৃত্ত হইয়াছে 
(রামানুজ )। বিষয় ভোগের কামন! ষাহাদের বিশেষরূপে বা নিরবশেষ- 
রূপে-নিবৃত্ত হইয়াছে (স্বামী, মধু )। “ইন্দ্রিক়ার্থেষু বৈরাগ্যং+ (গীতা ১৩1৮) 
রূপ জ্ঞান ধাহাদের লাভ হইয়াছে তাহারাই বিনিবৃত্তকাম। 

স্থখছুঃখরূপ ঘন্দমুক্ত ।---( ঘন্দৈবিমুক্তাঃ সুখছঃখসংজ্ৈঃ) প্রি 
অপ্রিয় প্রভৃতি দ্বন্দ হইতে বাহার! বিষমুক্ত, সুখ ছঃখ সংজ্ঞ। দ্বারা নির্দিষ্ট 
এই দ্বন্দ ধাহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন (শঙ্কর) । নুখ ছুঃখের হেতু বলিয়। 
সুখহঃথ সংক্ঞাযুক্ত শীতোষাদি ছ্ন্ব হইতে বিমুক্ত (স্বামী, মধু, বলদেব, 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ২৯৭ 


কেশব )। সংজ্ঞৈঃ পরিবর্তে মূলে সঙ্গৈঃ এই পাঠীস্তর আছে। স্থখছুঃথের 
সহিত সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত (মধু )। “নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিযু” 
গীতা ১৩।১১ রূপ জ্ঞান ধাহাদের লাভ হইয়াছে, তীহারাই দন্ববিমুক্ত। 
এই দ্বন্দসপ্ঘন্ধে পূর্বে ২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। 

সে অব্যয় পদ পায় জ্ঞানী সেই ।---(গচ্ছন্ত্যমুঢ়াঃ পদমব্যয়ং তত) 
মোহবজ্জিত তাহার! সেই অব্যয়পদ প্রাপ্ত হন (শঙ্কর )। উক্তি আত্মনাত্ম- 
স্বভাবজ্ত সেই অনবচ্ছি্ন জ্ঞানাকার আত্মরূপ অব্যয় পর্দে গমন করেন 
(রামানুজ, কেশব)। বেদাস্ত প্রমাণ হইতে সঞ্জাত সম্যক্‌ জ্ঞান গার! ধাহাদের 
অজ্ঞান নিবারিত হইয়াছে, তাহারাই যথোক্ত অব্যয় পর্দে গমন করেন 
(মধু)। অমূঢ়-_ অর্থাৎ 'প্রপত্তি-বিধিজ্ঞ (বলদেব)। যাহার! অমানিত্বাদি রূপ 
(গীতা ১২।৭--১১ শ্লে(কোক্ত ) জ্ঞানলাভ করিয়াছেন--সেই জ্ঞানিগণ ) 

এই অব্যয় পদ ( এই 01)01150568))19 2০591465 স্বরূপ ) লাভ 
করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বনীয়, তাহ! এই কর়টা শ্লোক হইতে 
আমরা জানিতে পারি । প্রথম দৃঢ় অনঙ্গরূপ শস্ত্রের দ্বারা সংসার বৃক্ষ 
ছেদন করিয়া তৎ পদ লাভের উপযুক্ত মার্গ অবলগন জন্য অনন্য 
অব্যভিচারি ভক্তিযোগে পরম পুরুষের শরণ লইয়া অমানিত্বাদি জ্ঞানাজ্্রন 
করিতে হইবে। এই জ্ঞানে নিষ্ঠ হেতু ক্রমে অজ্ঞান সম্পূর্ণ দূর হইলে, 
তবে সেই অব্যয় পদ লাভ হুইবে। পুর্বে গীতা (১০।১০-১,) শ্লোক 
হইতে ইহার আভা পাওয়! ষায়। 

শ্রুতিতে আছে (কঠ উপঃ ৪1৯ )- 

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বযনভূন্তম্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নান্তরাত্মন্‌। 
কশ্চিদ্ীর 'প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদা বৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌ ॥ 

আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বহিমু্খ । এজন্ত আমরা বহিমুর্খে বা বিষয়ের 
প্রতি দৃষ্টি করি, অন্তরাত্মাকে দেখি নাঁ। ক্দ্ঘচৎ কোন ধীর জ্ঞানী বিষয় 
হইতে চক্ষুকে বিনিবৃত্ত করিয়া অমৃতত্ব ইচ্ছা! করিলে প্রত্যগাত্মাকে,দেখিতে 


২৯৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা | 


পান। নিরোধ শক্তি দ্বারা চিত্তের বহিঃ বা অধঃ স্রোত রুদ্ধ করিয়া, 
ইন্দ্রিয়গণকে অন্তত্ূথ করিতে পারিলেঃ আত্মাবলোকন সিদ্ধ হয়। 
সংসারের প্রতি আসক্তি দূর করিতে পারিলে, বৈরাগ্য-বলে-সংসার বৃক্ষ 
ছিন্ন হয়, এবং.আত্মাভিমুখে গতি হয় 


ন তন্ভাসয়তে সুয্যে! ন শশান্কে! ন পাবক2। 
যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ 
সূর্য বা শশাঙ্ক অথবা পাবক, 
নাহি হয় কভু যার প্রবাশক, 
ফিরিতে ন৷ হয় যেথা গেলে আর, 
সেই ধাম হয়, পরম আমার ॥ ৬ 


৬। সুধ্য বা শশাঙ্ক-..... যার প্রকাশক ।---সর্ধ-অবভাসক- 
শত্তিমান্‌ হুর্ধয,চন্দ্র বা অগ্নি স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ ও অন্ত সকলের প্রকাশক 
হইয়াও যাহাকে প্রকাশিত করিতে পারে না (শঙ্কর)। সেই আত্ম- 
জ্যোতিঃ বা! পরম ধাম বা মদীয় পরমজ্যোতিঃ কুর্য্য চন্দ্র ও অগ্নির 
প্রকাশক । সূর্য্য চন্দ্র বা অগ্নির জ্যোতিঃ জড়ের প্রকাশক মাত্র,_তাহার! 
জ্ঞানজ্যোতির প্রকাশক নহে। জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারাই কুর্ধ্য চন্দ্র ও অগ্মি 
প্রকাশিত হয়। জ্ঞান অন্তর ও বাহ সমুদায়ের প্রকাশক । নৃর্ষ্য চন্দ্র বা 
অগ্নি বিষেয়ন্দ্ি-সন্বন্ধ-বিরোধী তমঃ দূর করিয়! বাহাবিষয় আমাদের 
নিকট প্রকাশ করিতে পারে মাত্র। তাহার! মেই পরম পদকে প্রকাশ 
করিতে পারে না। সেই প্রকাশের বিরোধী অনাদি কর্ম বাসন! 
ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত অংসঙ্গ-শাস্ত্রের দ্বারা তাহার উচ্ছেদ করিলে 
সেই পরমপদ প্রকাশিত হয় (রামানুজ)। সেই পদ হুর্য্যাদি বারা 
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প্রকাশের অবিষয় বলিয়! তাহা জড় নহে, এবং শীতোষাদি দোষ গ্রসজ- 
বর্জিত, ইহাও বুঝিতে হইবে (স্বামী )। হৃর্য্য সকলের প্রকাশক ) হর 
অন্ত গেলে. চন্দ্র সকলের প্রকাশক হয় $ হুর্যয ও চন্দ্র উভয় অন্তমিত 
হইলে, অগ্রিই তখন বিষয়ের প্রকাশক হয়। ইহারা জড় বস্ত্র প্রকাশক । 
ইহারা সেই পরমধামের প্রকাশক নহে (মধু, কেশব )। কুর্য্যাদি াহাকে 
প্রকাশ করিতে পারে না ( বলদেব )। 

মধুহদন গিরিকে অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন,--এই পদ্দ বা ধাম জ্ঞেয় 
না অজ্দ্রেয়, এই প্রশ্ন হইতে পারে। জ্ঞেয় হইলে, যাহ] জ্ঞাতার সাপেক্ষ 
হয়, তাহাতে দ্বৈতাপত্তি উঠে । আর তাহা অজ্দ্রেয হইলে, পুকুষার্থসিদ্ধির 
ব্যাঘাত হয়। এই উভয় আপত্তি খণ্ডন জন্য বলিতে হয় যে, ইহা! 
অপরোক্ষ ; এজন্য জ্ঞেয় বা হুর্য্যাদির জ্যোতিঃ দ্বারা ভাস্য নহেন ও ইহা 
অপরোক্ষ হেতু সকলের বা সমুদ্ধায় «জ্ঞেয়? স্তর অবভাসক |” 

শ্রতিতে আছে-_ 

ন তত্র ক্ুর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতাঁরকং 
নেমা বিছ্যাতো ভাস্তি কুতোইয়মগ্রিঃ | 
তমেব ভান্তম্‌ অনুভাতি সর্বং 
তন্ত ভাস! সর্ধমিদং বিভাতি ॥ 
(কঠ উপঃ ৫1১০ মুণ্ডক উপঃ ৩1২১০ শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬।১৪ ) 

ইহার অর্থ এই ষে সেখানে হৃর্ধ্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র তারকা, * এই 
বিছ্যৎ কেহই কিরণ দেয় না, অগ্নি কিরূপে কিরণ দিবে? অর্থাং যয 
চন্ত্র তারকা বিদ্যুৎ ব| অগ্নি কেহই তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না) 
সমুদীয় বস্ত তাহার প্রকাশেই অনুপ্রকাশিত £ তাহারই দীপ্তিতে সকলেই 
প্রকাশ পাইতেছে। এই স্বপ্রকাশ সর্ধপ্রকাঁশক “পদ” কি? কঠোপ- 
নিষদ বলেন,_ইহা৷ আত্মস্ত সর্বভৃতাস্তরাতআপ* মুণ্ডক উপনিষদ বলেন,__ 
ইহ! আনন্দন্বরূপ অমৃত শুভ্র সর্বজ্যোতিফের জ্যোতিঃ নিল ব্রহ্মএ-_- 


৩০০ শ্রীমদ্ভগবদগীত| । 


প্রন্দৈবেদমমূতং (মুণ্ডক, ২২১১)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলেন, 
তিনি-_পনিফলং নিক্িয়ং শাস্তং নিরবস্ং নিরঞ্রনম্‌ 1 (৫1১৯) তিনিই 
বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিদ্‌ 'জ্ঞ”ম্বর্ূপ জগতের ঈশ, অমৃতের পরম সেতু । 
পূর্ব্বে (১৬৯৭ শ্লোকে ) ব্রহ্ধতত্ব-বিবৃতি প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, 
“জ্যোহিষামপি তজ্জ্যোতিঃ।” উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । ভগবান্‌ 
পরে বলিয়াছেন-- 
“্যদাদি ত্যগতং তেজো৷ জগত্তাসয়তেহখিলম্‌। 
ষচ্চন্দ্রমসি যচ্চাশৌ। তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্‌ ॥৮ 
(গীতা, ১৫1১২)। 
এইরপে ব্রন্ম-ব্যোতিতে ব! পরমেশ্বরের তেজ দ্বারা জগতে স্য্যাদি 
সমুদয় জ্যোতিফ মণ্ডল প্রকাশিত হইয়। অন্য বস্তকে প্রকাশ করে। 
দৃষ্টান্ত ঘারা আমরা একথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। যেমন “বায়োস্কোপ 
যন্ত্রে প্রথমে পশ্চাদ্বত্তী উজ্জ্বল আলোকে সম্মরস্থ ছবি পপ্রভাসিত হয় 
এবং বাহিরের পটে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশিত হইয়া আমাদের প্রত্যক্ষ 
গোচর হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকাশন্বভাব ব্রন্দ গ্যোতিতে প্রভাদিত 
হইয়া, সেই ব্রহ্গবূপ অব্যক্ত আধারে ঈশ্বরজ্ঞানে কল্পিত ও স্থষ্ট জগৎ 
আমাদের চিত্তপটে প্রতিবিশ্বিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এইরূপে এই 
ব্রহ্মজ্যোতিই সমুদায় জগতের প্রকাশক হন। কিন্তু তাহাকে কেহ 
প্রকাশ করিতে পারে না, 
ফিরিতে ন৷ হয় যেথা! গেলে আর ।--পূর্বে উক্ত হইয়াছে 
প্যন্িন গতা ন নিবর্তত্তি ভূয়ঃ1” (১18)। ইহার ব্যাধ্য। দ্রষ্টব্য । 
ভগবান্‌ পূর্বে বলিক়াছেন,-- 
আব্রহ্সতৃবনাল্লোকা: পুনরাবর্তিনোহর্জুন। 
মামুপেত্য তু একীস্তেয় পুনঞ্জন্ম ন বিস্ভাতে ॥* (গৌতা,১।১৬)। 
কিন্ত শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে যে, 
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“ব্রহ্মলোক মভিসম্পদ্যতে ন পুনরাবর্ততে |” (ছান্দোগ্য ৮1১৫ 
এবং বৃহদারণ্যক, ৬ ২1১৫ দ্রষ্টব্য )। 

আমরা পূর্বে অষ্টম অধ্যায়ের দেবষানে গতি-তত্ব ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি 
ষে, ধাহার! দেবযানে ব্র্গলোক পর্য্যস্ত গমন করেন, তীহার! সেখানে জান 
লাভ করিয়া ক্রমে মুক্ত হন। ইহা ক্রমমুক্তির পথ। কিন্তু ধাহারা এই 
লোকেই জ্ঞান দ্বার সেই ধাম প্রাপ্ত হন, তাহাদের সদ্যোমুক্তি হয়। 

ন তত্ত প্রাণ উৎক্রামস্তি ব্রদ্মৈব সন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি 1» 
(বৃহদারণ্যক, 818.৬ )। 

যাহা হউক যে অবস্থায় যেখানে জ্ঞান প্রাপ্তি হেতু অবিদ্যা নিবৃত্তি 
হয়, ও সেই ধাম বা পদ প্রাপ্তি হয়ঃ তখনই পুনরাবর্ভনের নিবৃত্তি হয়,--. 
সংসার-বৃক্ষ অশেষরূপে ছিন্ন হয় । শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,__ 

“তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি 
নান্তঃ পন্থা! বিদ্যতেহয়নায় 
( শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬১৫ )। 

সেই ধাম পরম আমার ।-_সেই ধাম বা পদ আমার অর্থাৎ 
বিষ্ণুর পরম (শঙ্কর )। সেই পরম ধাম বা জ্যোতিঃ আমার বিভূতি- 
ভূত, আমার অংশ (রামানজ )। সেই ধাম বা শ্বরূপ আমার পরম 
(শ্বামী)। তাহা! আমার অর্থাৎ বিষুণর পরম বা ওকৃষট স্বরূপাত্মক পদ 
(মধু)। তাহা আমারই স্বরূপ । পরম অর্থাৎ শ্রীমৎ: স্বগ্রকাশ'চিদ 
বিগ্রহ লক্মীপতি আমিই 'পদ'-শব্দ-বাচ্য (বলদেব)। তাহ! 'আমার 
উৎরুষ্ট গৃহরূপ (বল্লভ): সেই জ্যোতিঃশ্বরূপ পরম পদ । তাহা! পরম 
ব্রহ্মও নহে ও তাহা! হইতে অত্যন্ত ভিন্নও নহে; কিন্ত তাহ! আমারই 
শক্তিরূপ অংশ (কেশব )। 

পূর্বে অঙ্জুন ভগবান্কে 'পরমব্রন্ধ 'পরহ্ধধাম” বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। 
তিনি বলিয়াছিলেন-_ 
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“্পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্‌ আদিদেবমজং বিভূম্‌ ॥ 
আহত্তামুষয়ঃ সর্ববে******(১০১২-১৩) 
ভগবানের বিশ্বপ্নপদর্শন করিয়। অজ্জুন বলিয়াছিলেন,-_- 
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-স্তবমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
বেভ্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ 
( গীতা--১১।৩৮ )। 
ভগবান্‌ পুর্ববে এই পরমধামের কথাও বলিয়াছেন-_ 
পরস্তস্মাত্, ভাবোহন্তোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্বৎস্থ ন বিনশ্যতি ॥ 
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্্‌। 
ষং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৮ (৮২*-২১)। 
অতএব এই যে পরম ধাম--ইহ৷ পরব্রন্ধের স্বরূপ, অর্থাৎ প্রপর্চাতীত 
শাস্ত শিব অদৈত নিগুণ ব্রন্মের স্বরূপ। এই পরম ব্রহ্মই পরমেশ্বরের 
পরম ধাম। পরম পুরুষের যে পরম ভাব--ভূতমহেশ্বর-ভাব ( গীতা 
৮/১১)। তাহা নিগুপ ব্রন্ষে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য তাহা পরমেশ্বরের 
পরম ধাম। পরব্রহ্মের সহিত পরমেশ্বরের যে সম্বন্ধ, তাহা পূর্বে সগুন 
অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। ধাম অর্থে নিবাসস্থান বা গৃহ । উপনিষদেও ধাম শব 
এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে) থা *ইন্তরস্ত প্রিয়ং ধাম ।” (কৌষীতকী 
উপ ৩৯১) “আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ% (শ্বেতাশ্বতর উপঃ 
২৫)। অতএব পরম ব্রহ্মরূপ পরম ধামেই ভগবান্‌ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 
সেই ব্রঙ্গেরই “প্রতিষ্ঠা” হন। ভগবান্‌ যেমন আমাদের পরম ধাম, 
সেইরূপ পরম ব্রহ্ম ভগবানেক্ধ পরম ধাম। 
৭7 এই শ্লোক সম্বন্ধে-_-শক্কর বলেন,-“গমন ও আগমন পরস্পর 
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আপেক্ষিক। গমনের পর আগমন অবশ্যস্তাবী। সুতরাং কিরূপে বল! 
যাঁয় যে সেই ধামে গতি হইলে আর আগমন হয় না? ইহারই উত্বরে এই 
শ্লৌকে ও পরবর্তী কয় শ্লোকে:তাহার কারণ উক্ত হইয়াছে।” মধুন্দনও 
বলেন,_ঞগমন হইলেই আগমন অবশ্যস্তাবী। গমন হইবে, অথচ 
আগমন হইবে না, ইহা পরম্পর বিরুদ্ধ। কেন না শাস্ত্রে আছে-- 
পরর্বের ক্ষয়ান্ত! নিচয়াঃ পতনাস্ত!ঃ সমুশ্রয়াঃ | 
₹যোগাশ্চ বিয়োগাস্ত। মরণাস্তং হি জীবিতম্‌ ॥৮ 

যদি বল! যায় যে, অনাত্মবস্তর আত্মপ্রাপ্তিতে আর পুনরাবর্তন হয় 
না, তাহাও সঙ্গত নহে। কেন না শ্রুতিতে আছে_ 

প্যাত্রৈতৎ পুরুষঃ ম্বপিতি নাম সতা৷ সৌম্যতদা সম্পন্নো৷ ভবতি*** 

( ছান্দোগ্য উপঃ ৬৮১) 

অতএব আত্মস্বরূপ প্রাপ্তি হইলেও পুনরাবৃত্তি হয়। নতুবা সুযুণ্তি 
অবস্থায় যুক্তত্ব প্রাপ্তিতে আর পুনরাবৃত্তি হইত না। অতএব আত্ম- 
প্রাপ্তিতে আর পুনরাবর্তন হয় না, ইহ! বলা যায় না। এই অপুনরাবর্তন 
ওঁপচারিক, ইহাও বল! যায় না। এইরূপ আপত্তির উত্তর এই যে, জীব 
তাহার গন্তব্য ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এই গতি ওপচারিক মাত্র। অজ্ঞান 
হেতুই জীবের সহিত ত্রদ্ধের ব্যবধান হয়। কেবল জ্ঞান দ্বারা সেই ব্যবধান 
দূর হয়। এই ব্যবধান দুর করাকে ওপচারিক ভাবে গতি” বলা 
হইয়াছে। ৃ্‌ 

স্বামী বলেন,_“ঘদি ভগবানের সেই পরম ধাম প্রাপ্তি হইলে“আর 
নিবর্তন না হয়, তবে যখন সুযুপ্তি ও প্রলয় কালে পকলে সেই ধাম প্রাপ্ত 
হয__শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তখন আবার কিরূপে পুনরাবর্তন হেতু জীব 

ংসারী হয়; শ্রতিতে ত আছে-- 
"ইমা; সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পস্ত ন বিছুঃ সঁতি সম্পগ্ভামহ ইতি” 
( ছান্দোগা উপঃ ৬৯২) 
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এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য এই শ্লোক হইতে সাতটি শ্লোকে জীবের 
£সংসারিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। 

যাহ! হউক, গমন ও প্রত্যাগমন যে আপেক্ষিক, এবং স্বীয় ধামে গমন 
হইলেও যে প্রত্যাগমন সম্ভব, এ সন্দেহ নিরর৫থক॥ এস্থলে, ইহ! বলা 
যাইতে পারে যে, “সম্বহেতু এই অব্যয় অশ্বথে বদ্ধ হইয়া জীব পুনঃ পুনঃ 
আবর্তন করে, বা সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা সেই 
অব্যয় অশ্বথকে ছেদন পূর্বক পরমেশ্বরের শরণ লইয়া, দেই পরম ধামে 
অনুসন্ধানের পর উহ প্রাপ্ত হইগ্গে, আর পুনরাবর্তন হয় না। মুক্তির 
পূর্ববে কেন জীব সংসারে বদ্ধ থাকে, কেন পুনঃ পুনঃ তাহাকে সংসারে 
জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহারই কারণ এক্ষণে পরবর্তী শ্লোক হইতে 
উক্ত হইতেছে । 


আযা০এটারগ 'টির০তাতা/ ৩০ কটি. এর 


মমৈব!ংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন । 
মন£ষষ্ঠানীন্দ্িয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ধতি ॥ ৭ 
জীবলোকে আমারই অংশ সনাতন, 
জীবভূত,-_ প্রকৃতিতে হইয়া! সংশ্হিত 
করে মন আদি ছয় ইন্দ্রিয়ে কধণ ॥ ৭ 
'এই লৌকে আমারই অংশ"“*জীবভূত ।-__পরমাস্মা--আমারই 
অংশ--ভাগ বা অবয়ব কিংবা একদেশ--এই জীবগণের লোকে বা 
সারে জীবভূত--কর্তা ভোক্ত, রূপে প্রসিদ্ধ, তাহা সনাতন। যেমন জলে 
প্রতিবিষ্বিত সূর্যকে সুর্যের অংশ বল! যায়, এবং জলের অভাব হইলে-- 
সেই বিশ্বরূপ সুর্ধ্যাংশ সৃধ্যেতেই যায়, আর নিবর্তন করে না, মেইরূপ 
( চিত্তরূপ উপাধিতে প্রতিবিষ্বিত) জীবন্বূপ পরমাতআ্বার অংশ (সেই 
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উপাধির বিনাশে) সেই আমাতেই সংগত হয়। অথবা ঘটাদি উপাধি 
দ্বার! পরিচ্ছিন্ন যে ঘটাকাশ প্রভৃতি আকাশের অংশ, তাহ ঘটাদিরূপ 
উপাধির বিনাশে যেমন সেই আকাশকে পাইনা! আর নিবন্তিত হয় না, 
সেইরূপ উপাধির বিনাশে জীব সেই পদকে প্রাপ্ত হইয়া আর নিবপ্তিত হয় 
না। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে ষে, পরমাত্ম! নিরবয়ব ; অতএব তাহার 
অংশ, অবয়ব বা একদেশ কিরূপে সম্ভব? তিনি সাবয়ব হইলে ত 
অবয়ব বিভাগ হেতু বিনাশী হইতেন? ইহার উত্তর এই যে, অবিদ্বাককত 
উপাধি পরিচ্ছেদ দ্বারা এই অংশ বা অবয়ব কল্পিত হয় বাস্তবিক 
পরমাত্মা৷ নিরংশ, শিরবয়ব ( শঙ্কর )। 

অনাদি কম্মরূপ অবিষ্ভা-আবরণে আবরিত জীবের অবিস্তা-তিরোধানে 
তাহার যে প্রকৃত ন্বরূপ, তাহাই আমার অংশ এবং তাহ! সনাতন। 
তাগাই জীবভৃত হইয়া এই জীব-লোকে দেবমনুষ্যাদি শরীরস্থ হইয়া 
ঘর্তমান। ভগবানের ষে অংশ জীবভূত থাকে, তাহার জ্ঞান এখব্যাদি 
স্কুচিত (রামানুজ ) : 

আমারই সনাতন অংশ অবিদ্যা দ্বারা জীবভূত হইয়া সংসারী হয় 
। স্বামী)। আমারই একদেশ জীবলোকে ব! প্রাণি-সমূহে জীবতৃত বা 
ক্ষেব্রজ্ঞ রূপে সনাতন (ইন্থু)। জীবলোকে মৎক্রীড়ার্থ প্রকটিত জীবভূত 
মানন্দাংশ-_ক্রীড়ারসভোগার্থ ও সেবারস-অনুভবার্থ-জীবত্ব লক্ষণ-- 
আমারই অংশ সনাতন বা সদা আমাতে বিস্তমান (বললভ) । আমি পরমা 
নিরংশ হইলেও মায়! দ্বারা কলিত অংশের স্তায় আমার অংশ সংসারে 
প্রাণধারণ উপাধি দ্বারা জীবভৃত কর্ত! ভোক্তা সংসারিরূপে প্রসিদ্ধ । 
তাহা সনাতন, উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলেও বস্ততঃ তাহ৷ পরমাত্ম- 
স্বব্ূপ। বুদ্ধিনূপ উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন হেতু জীবকে বর্ষের অংশ 
বলা হয়, ঘটরূপ উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন অ$কাশাংশ যেমন ঘটনাশে 
মহাকাশে প্রতিগমন করে, সেইরূপ জীব উপাধিনাশে ব্রহ্গরূপ প্রাপ্ত হুইলে 
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আর পুনরাগমন করে না। তখন উপাধি নাশে ভেদ ভ্রম নিবৃত্ব হয়) কিন্ত 
পূর্ব্বে সুযুগ্তিতে ও প্রলয়ে যে জীবের ব্রহ্গরূপ প্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে, 
তাহাতে অজ্ঞান বীজ ভাবে থাকে বলিয়া, আবার নিবর্তন হইতে পারে। 
জ্ঞান দ্বারা লে অজ্ঞানের নাশ হইলে--কারণাভাবে আর কার্য্ের উৎপত্তি 
হয় না--এজন্ত তখন আর পুনরাবর্তন হয় না। ( মধু)। 
ব্রন্মের সহিত জীবের সন্বন্ধ বিষয়ে গ্রতিবিশ্ব ও অবচ্ছেদ-বাদ 
প্রচলিত আছে। প্রতিবিশ্ববাদ সম্বন্ধে দৃষ্টাস্ত -জলবিষ্বিত সৃষ্ধ্যবিশ্ব 
জলের নাশে-যেমন হৃর্যে মিলিত হয়, সেইরূপ চিত্ব-নাশে চিত্তে 
প্রতিবিন্িত জীব বা বঙ্গাংশ ব্রন্মে মিলিত হয়। অবচ্ছেদ-বাদ সম্বন্ধে 
ৃ্টান্ত'_ঘট-উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন ঘটাকাশ যেমন ঘট-নাশে মহাকাশে 
মিলিত হয়, সেইরূপ উপাধি-নাশে জীব ব্রন্মে মিলিত হয়। এই জন্ত 
এ অবস্থায় আর উপাধি যুক্ত হইতে হয় ন! বলিয়া, পুনরাবর্তনও হয় না 
(গিরি )। যে জীব সেই পদ প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্তন করে না, 
তাহার স্বরূপ কি, ইহা এক্ষণে উক্ত হইতেছে । দেই জীব সর্বেশ্বর 
আমারই অ'শ, তাহ! বঙ্গ! রুদ্রার্দি ঈশ্বরের অংশ নহে । তাহ! সনাতন, 
ঘটাকাশাদিবৎ কল্পিত নহে। যাহার! বলেন যে, ঘটাকাশ ব! সুর্ধ্য প্রতি- 
বিশ্বের ন্যায় জীবত্রদ্মই,কেবল অন্তঃকরণ দ্বারা অবচ্ছেদহেতু বা! অন্তঃকরণে 
প্রতিবিদ্বিত হইয়! ব্রহ্ম জীবরূপ হন, আর সেই ঘট বা জলনাশে যেমন 
ঘটাবচ্ছিন্ন বা জলে প্রতিবিষ্বিত আকাশ, মহাকাশে বিলীন হয়, সেইরূপ 
অন্তঃকরণ নাশে জীব ব্রহ্ম হন,_-তীহাদের কথায় সার নাই । (বলদেব)। 
পূর্ববশ্লোকোক্ত পরমধামশবে সম্পূর্ণ জ্ঞানশালী এবং অনংসারী আমার 
শক্তিন্ূপ অংশের কথ। বল! হইয়াছে! তাহা হুইলে সংসারে বর্তমান 
অসম্পূর্ণ জ্ঞান জীব কাহার অংশ, এই প্রশ্ন হইতে পারে। ইহার উত্তর 
এই প্লোকে উক্ত হইয়াছে--“মমৈবাংশঃ* প্রাণোপাধিযুক্ত জীব আমারই 
ংশু তাহা ন্বতন্তর নহে। ভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন-_*প্রকতিং বিদ্ধি 
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মে পরাম্‌। জীবভূতাম্‌। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে বস্ততঃ ভেদ 
ধাকিলেও শক্তির পৃথক স্থিতি অসম্ভব বলিয়া ভেদাঁভেদ-বাদ সিদ্ধ হয়। 

( বৈষ্বদর্শনের সিদ্ধান্ত জীব ভগবানের স্বরূপশক্তি )। 

কেহ কেহ বলেন জীব স্বরূপতঃ ব্রন্ধই ; অবিদ্যারূগ্র উপাধি হেতু 
তাহার জীবত্ব । "সনাতন* এই বিশেষণদ্বারা এই মত খগ্ডিত হইতেছে । 

যাহা প্রতিবিম্ব বা অবচ্ছিন্ন, তাহা কখনও সনাতন হইতে পারে না। 
উপাধি হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রতিবিষ্ব অনা্ধি হইতে পারে না। আরও 
মাবয়ব উপাঁধিতেই প্রতিবিস্বপাত দৃষ্ট হয়। নিরবয়ব উপাধিতে তাহা 
হয় না। বুদ্ধিবপ উপাধি নিরবয়ব হইলে তাহাতে প্রতিবিষ্ব সম্ভব 
নহে। উপাধি সাবয়ব হইলে শ্রুতিতে উক্ত উপাধিধুক্ত আত্মার 
অণুত্ব-সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়। শ্রুতিতে আছে-_“অণুবর্ণহেষ আত্মা চেতসা 
বেদিতব্যো যন্মিন্‌ প্রাণঃ পঞ্চধ। সংবিবেশ ইত্যাদি । সুতরাং প্রতিবিস্ববাদ 
' সিদ্ধ হয় না। (কেশব )। 

নির্ধিশেষ চিদেকরস ব্রন্ষান্ববপ আমারই অবিদ্যা-কল্পিত অংশ বা 
ভাগ এই জীব,এই জীবলোকে ব! ক্ষেত্রে জীবভূত হইয়া! নামরূপ বিস্তারের 
জন্য ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়াছে । অর্থাৎ প্রমাতা হইয়া আছে। এস্থলে প্রশ্ 
হইতে পারে যে, নিরবয়ব নিফল ব্রন্দের অংশাংশিত্ব কল্পনা কিরূপে সম্ভব, 
ইহার উত্তরে ঘটাকাশাদির ন্যায় অবিদ্যারপ উপাধিদ্বার] ইহা সম্ভব বল? 
যায় । বস্ততঃ এই অংশাংশি ভাব সত্য নহে । ইহা কল্পিত। আরও 
প্রশ্ন হইতে পারে ষে, অসঙ্গ ব্রন্মের উপাধি-সঙ্গ কিরূপে হয়ঃ * ইহার 
উত্তর এই যে, অধ্যাস হেতু এই সঙ্গ করিত হয়। জীব ব্রহ্ম বলিয়াই 
সনাতন, নিত্য । (শক্করানন্দ ) 

, সুর্যযাদির দ্বার অপ্রকাশিত জ্যোতিংম্বরূপ ভগবান্‌ আপনাকে ক্ষেত্রজ্ঞ 

বলিয়াছেন । তবে ক্ষেব্রজ্স্বরূপ তাহার ক্ষত্রক্সপে নির্ণাত ঘটাদদি 
প্রকাশে হুর্যযাদির প্রকাশকতা কিরে দৃষ্ট হয়? এই প্রশ্নের সুমাধানে 
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পরবর্তী শ্লোকত্রয় উল্লিখিত হইয়াছে; জ্গত্তের অক্টা! ভগবান্‌ ৰ্হুশরীর 
সষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হ'ন। “তৎস্থষ্ট। তদেবানুপ্রাবিশখ “অনেন 
জীবেনাত্মনান্গপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরবাণি, ইত্যাদি শ্রুতি । ঈশ্বরই শরীর 
ধারী। শ্রতিতে আরও আছে যে, কি উৎক্রাস্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত 
হইব ? আর কিবা প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি শরীরে প্রতিষঠিত থাকিব ? ইহা 
মনন করিয়া ঈশ্বর প্রাণ স্যষ্টি করেন। অতএব প্রাণধারণ উপাধির দ্বার! 
ঈশ্বরই উৎক্রমণ করেন এবং শরীরে প্রতিঠিত থাকেন। এই ছুই 
হেতুতে জীবলোকে সংদারে জীবভাব সনাতন বা নিত্যভাব অর্থাৎ সদা 
একরূপ আমিই। যেমন অগ্নি হইতে বছ স্ফূলিঙ্গ বহির্গত হয়, সেইরূপ 
এক পরমাত্মা হইতে বহু আত্মা প্রকাশিত হয়। এই শ্রুতিবাক্য 
হইতে জীবের সহিত ভগবানের অংশাংশিভাব জানা যায়। যদিও 
বহ্নিতে ত্বগত পরিমাণ ও ভেদ নাই, তথাপি উপাধি জন্ত ভেদাদির 
উপচার হর | | 

এইরূপ “অস্থুল* “অনণু” “অদীর্ঘ* “অহ্‌ম্ব” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুমারে 
সর্ববিধ পরিমাণশৃন্ত ব্রন্দে “আমার অংশ” এইরূপ অংশাংশিভাবে 
অন্নত্ব অণুত মহত্ব ভাবে ভেদ ওপাধিক ব৷ ওপচারিক । অতএব স্বরূপতঃ 
জীব ব্র্দই-_বরন্ষের অংশ নহে। (নীলক) | 

উক্তব্মপ বিভিন্ন ব্যাখা৷ হইতে আমর! বুঝিতে পারি যে, এই শ্লোকে ও. 
পরবর্তী কয় শ্লোকে যে জীবতত্ব বিবৃত হইক়্াছে, এবং জীবের সহিত 
ঈশ্বরেল সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
শঙ্করাচার্ধ্য, গিরি, মধুস্দন প্রভৃতি অদ্বৈতবাদ অবলম্বনে জীবব্রহ্ে এঁক্য- 
বাদ বা অভেদবাদ স্থাপন করিতে গিয়া যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহ! 
আমর! দেখিয়াছি । পক্ষান্তরে রামানুজ, বলদেব প্রভৃতি বিশিষ্টাদবৈত- 
বাদ ও দ্ৈতবাদ মতে জীকরুদ্ধে ভেদাভেদবাদ বা! ভেদবাদ সমর্থন করিতে 
গিয়া যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাঁও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি? 
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অন্তদিকে নীলকণ প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ এই উভয়বাদের কতকট! 
সামগ্রস্ত করিতে গিয়া বুঝাইয়াছেন যে, ব্যবহারিক অর্থে জীববক্মভেদবাদ 
সতা হইলেও পারমার্থিক অর্থে অভেদবাদই শ্বীকার্ধ্য । ইহা আমরা 
দেখিয়াছি। এই সকল বিভিন্নবাদের মূল শ্রুতি । 

শ্তি হইতে ভেদবাদ ও অভেদবাদ উভয়ই পাওয়া যায়। 
ইহ! আমরা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি । 
আমরা দেখিয়াছি যে 'তত্বমসি" “সোহহং' “অহং ব্রহ্গ।শ্মি” ইত্যাদি অদ্বৈত 
বাদ-মূলক মহাবাকা-সকলের বিভিন্নবাদিগণ স্বন্য পক্ষ স্থাপন জন্ত 
বিভিন্ন অর্থ করেন ৷ এস্থলে সে অর্থ বিচারের প্রয়োজন নাই। জীব 
বূন্মে অভেদবাদ স্থাপন জন্ত যেমন প্রতিবিষ্ববাদ ও অবচ্ছেদবাদ প্রচলিত 
আছে, ভেদবাদ স্থাপনের জন্য সেইরূপ বিশ্ববাদও প্রচলিত আছে। 

এইস্থলে গীতা হইতে বুঝ৷ যায় যে, এইলোৌকে জীবগণ ভগবানের 
সনাতন জীবভূত অংশ । কিন্তু এই জীবভূত অংশ কি ? শঙ্কর বলিয়াছেন 
যে, এই অংশাংশি ভাব অবিগ্ভামুলক ; ইহা পারমার্থ তত্ব নহে। কিন্ত 
ঈতা হইতে ইহ! ঠিক বুঝা যায় না। ভগবান্‌ পুর্বে (৭1৫ গ্রোকে ' 
বলিয়াছেন যে জীবভুত হইয়া যাহা! এ জগৎ ধারণ করে, তাহা 
তাহার পর প্রকৃতি । আর যে প্রকৃতি বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চমহ?- 
ভূতবূপে অষ্টধা বিভক্ত, তাহা তাহার অপরা প্ররুতি। এই পরা ও 
অপর প্রকৃতি উভয়ে ভূতযোনি মাত্র (৭1৬)। তাহাতে বা মহদ্যোনি 
প্রকৃতিতে ভগবান্‌ বীজ নিষেক করিলে, তবে সর্বভূতের উৎপত্তি হয় 
(১8৩): উক্ত ৭৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি 
যে, ভগবানের যে পরাপ্ররুতিরূপ অংশ জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ 
করে, তাহা প্রাণ । (গাণসংজ্ঞকো। জীবঃ-. ইতি মৈত্রায়ণী শ্রুতিঃ ৬১৯ )। 
তাহাতে ভগবান্‌ আত্মা-রূপে অন্ুপ্রবিষ্ট হন, » আত্মা-ূ্প বীজ নিষেক 
করেন, তাহাতেই সর্বভূতের উৎপত্তি হয়। 


৩১৩ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা | 


শ্রুতিতে আছে-_ 
“আনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি |” 
(ছান্দোগ্য উপঃ ৬৩২) 

ছান্দোগ্য' উপনিষদে শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে ) “তত্বমসি” 
এই মহাবাক্যের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে, *“ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সত 
আগম্য ন বিছুঃ সতঃ আগচ্ছামঃ 1৮ (৬১০২ ) আরও উক্ত হইয়াছে, 
"স এষ (সংসার বৃক্ষ: ) জীবেন আত্মনা অন্থপ্রভৃতঃ ( রসং ) পেপীয়মানো 
মোদমানস্তিষ্ঠতি।৮ (৬১১1১ )। 

কঠোপনিষদেও আছে-_ 

“ষ ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমস্তিকাৎ। 

ঈশানং ভূতভাব্যস্য ন ততোবিজুগুপসতে। 

এতদ্বৈতৎ ॥৮ (81৫ )। 

(আত্মানং জীবং-_অর্থাৎ প্রাপাদিকলাঁপের ধারয়িতা জীব-আত্মা- 

শাহ্করভাষ্য ) অতএব আমরা বলিতে পারি যে ভগবানের এই জীবভৃত 
ংশ প্রাণরূপ পরাপ্রকৃতি । যাহ! জীবাত্বা--তাহা পুরুষ এই প্ররুতি 

হইতে ভিন্ন। তাহাই এই জীবভূত পরাপ্রক্কতিতে ও সুস্সশরীররূপ অপরা- 
প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট। গীতায় আছে,_-অহ্মাত্ম। গুড়াকেশঃ সর্ব- 
ভূতাশয়স্থিতঃ (১।২*) জীব বহুক্ষেত্রে বু। কিন্তু জীবাআ-ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ 
এক-_তাহা ব্রহ্ম । জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া গেলে__জীবত্বরূপ পরিচ্ছেদ দূর 
হইলে, জীবাত্মা-_-পরমাত্মা-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়্-_-তথন জীবাত্বায় ও ব্রন্ধে 
ভেদ থাকে না। অতএব জীব ভাবে বনু, কিন্তু জীবাত্ব! এক | তাহ 
পরমাআআ হইতে ভিন্ন নহে। (এই তত্ব পূর্বে ১৪1৩ শ্লোকের 
ব্যাখ্যায় বিবৃত হুইয়াছে। পরে বিশেষভাবে আমর! আবার এ তত্বের 
উল্লেখ করিব ।) 

গ্রকৃতিতে হইয়৷ সংস্থিত' **কর্ষণ ।-এই জীব সংসারে কিরূপে 
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প্রবেশ করে, এবং কি ভাবে উৎক্রাস্ত হয়, তাহ বলা হইতেছে। পঞ্চ 
স্তানেন্দ্রিয়--চক্ষু, কর্ণ, নাসাঃ জিহ্বা ও ত্বকৃ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের ষষ্ঠ মন 
এই পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টিকে আমার জীবভূত অংশ আকর্ষণ 
করিয়! থাকে । এই পাঁচটি জ্ঞানেন্ত্রির ও মন- প্রক্ৃতিস্থ । অর্থাৎ 
ইন্জিয়গণের স্বত্ব স্থানে--চক্ষুর্গৌলক কর্ণচ্ছিত্র প্রভৃতি প্রকৃতিতে স্থিত 
(শঙ্কর)। দেবমনুষ্যাদিরূপে প্রকৃতির পরিণামভূত যে শরীরম্থ্‌ ইন্দরিয়- 
গণ ও তাহাদের প্রেরক মন--এই ছয়কে কর্ম্মান্ুসাঁরে ইতস্ততঃ আকর্ষণ 
করে (রামানুজ )। যে সকল জীবের অজ্ঞান দূর হয় নাই, তাহারা 
যখন প্রলয়ের পরে এই জগৎ ব্যক্ত হয়, তখন প্রকৃতিতে স্থিত স্বীয় 
উপাধিভূত ইন্দ্িয়গণকে ও মনকে আকর্ষণ করে (স্বামী )। এন্থলে 
ইন্দ্রিয়পদ দ্বারা প্রাণ সকলও উপলক্ষিত হইয়াছে ( শঙ্করানন্ন )। সুযুত্তিতে 
ও প্রলয়ে জীব আত্মস্বর্ূপে অবস্থান করিলেও তাহার জাগ্রৎ বা স্বপ্না 
'বস্থায় ও প্রলয়ান্তে কেন পুনরাবর্তন হয়, তাহা বলা হইতেছে। 
মন ও পঞ্চইন্দ্রির়ি আত্মার বিষয় উপলদ্ধি করিবার করণ। (মন 
অন্তঃকরণ, আর পঞ্চজ্ঞানেক্দ্রি় বহিঃকরণ )। তাহাই লিঙ্গ । যখন 
জাগ্রতরূপ অবস্থায় ভোগজনিত কন্মের ক্ষয় হয়, তখন এই লিঙ্গ 
প্রকৃতিতে বা অজ্ঞানে সুক্রূপে বা বীজভাবে অবস্থিত থাকে। 
পুনর্বার বখন ত্রাগ্রৎ বা শ্বপ্র অবস্থায় ভোগজনক কর্মের উদয় হয় বা 
কন্মবীজ অস্কুরিত হয় তখন ভোগার্থ আত্ম! এই লিঙ্গকে আকর্ষণ 
করেন। অজ্ঞান বশতঃই আত্ম! প্রকৃতি হইতে বিষয় গ্রহণ যোগ্য ঝিঙ্গকে 
আকর্ষণ করিয়া থাকেন। অজ্ঞান দূর হইলে আর আত্মা এই লিঙ্গকে 
আকর্ষণ করেন না (মধু )। 

প্রকৃতিস্থ--অর্থাৎ প্রক্কৃতির বিকারভূত অহঙ্কারের কাধ্য। মন 
সাত্বিক অহষ্কারের কাধ্য আর চক্ষুপ্রভূৃতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রির় রাজস 
অহস্কারের কার্ধ্য। জীব ইহাদের আকর্ষণ করে অর্থাৎ পদে শৃঙ্খলের 
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মত বহন করিয়া থাকে (বলদেব )। জীব অনাদি কর্দমবশে বিষয়- 
বাসনাসক্ত হইয়া প্রকৃতিকার্ধ্য অহঙ্কারে লীনভাবে স্থিত ও নিজ নিজ 
কন্দান্ুসারে বথাকালে উদ্রিক্ত মন ও পাচইন্দ্রিরকে ভোগপাধনার্থ 
আকর্ষণ করে ( কেশব )। 

ভগবানের আত্মা-ক্বপ ভাব বা অংশ কিরূপে জীবভূত হন, তাহাই 
এস্কলে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । এই আত্মা-রূপ ভাব অনাদিকাল হইতে 
জীবভূত হইয়া! আছে; এজগ্ত ইহ! সনাতন । এই আত্মা! জীবভূত হইবার 
জন্য ভগবানের পরা. প্রকৃতি বা মুখ্য প্রাণের সহাতায় তাহার অপরা 
প্রকৃতি হইতে, সেই প্রকৃতিতে স্থিত যে মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। তাা- 
দিগকে আকর্ষণ করিয়া লইয়৷ তাহাতে অধিষিত হন। এস্থলে মন অর্থে 
বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন-_বা অন্তঃকরণ আর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয়--বহিঃকরণ | 
ইহার! বাস্থ বিষয়-জ্ঞানের কারণ । ইহা অপর প্রকৃতির অংশ,--স্ঙ্ বা 
লিঙ্গ-শরীরের অন্তর্থত। দংসার অনার্দি হইলেও প্রতিকান্পিক সৃষ্টির আদি 
কল্পন! করিয়। সেই হষ্টির প্রারস্তে সেই অজ্ঞানাবৃত জ্ঞানম্বরূপ আত্ম! মায়া 
শক্তি হেতু অক্ঞানযুক্ত হইয়া বিভক্তের ন্যায় হইয়া বু হন ও বিভিন্ন লিজ- 
শরীরে আত-রূপে অধিঠিত হন। ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রযুক্ত হন, ব৷ পুরুষ প্রক্কৃতিস্থ 
হন। এইব্সপে পুরুষের বা জীবাত্মার সন্নিধি বা অধিষ্ঠান হেতু সেই পিঙ্গ- 
শরীর বা লিঙ্গ-শরারস্থ অন্তঃকরণ চেতনাধুক্ত হয়, বা জ্ঞ-স্বরূপ আত্মার 
চৈতন্ত লিঙ্গ-দেহে প্রতিফলিত হইয়া! তাহ! চেতনবৎ হয় (সাংখ্য- 
কারিক! ২*)। এবং লিঙ্গ-শরীরে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মার প্রতিবিশ্ব 
হেতু তাহাতে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা ভাব হয়। আতআাতে সেই ভাবের 
অধ্যাস বা প্রতিবিম্ব হেতু, আত্মা আপনাকে জ্ঞাতাঃ কর্তা ও ভোক্তা 
বোধ করিরা, ও এইব্ূপে পরিচ্ছিন্ন হইয়া! জীবাত্মা হয় । এই অন্তঃকরণে 
যে আত্মার সঙ্গিধি হেতু ফ্েতনত্ব এবং জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তার ভাব, 
তাহাই জ্ীবভাব। *আত্ম-চৈতন্ত প্রতিবিস্বযুক্ত চিত্তই জীব। আত্মাতে 
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চিত্তের প্রতিবিশ্ব হেতু আত্মাও এই জীবভাব যুক্ত হয়। এইরূপে 
ও লিঙ্গ দেহ যোগে ভগবানের আত্মারূপ অংশ বা ভাব জীবভূত 
হয় এবং জীবভূত হুইবার জন্ত--এই পরিচ্ছিনন জ্ঞাত! কর্তা ও ভোভা 
ভাবযুক্ত হইবার জন্ঠ--আত্ম প্রকৃতি হইতে প্রকৃতিস্থণ “অন্তঃকরণ ও 
বহিঃকরণ আকর্ষণ করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাতে যুক্ত হন। 
ইহাই আত্মার জীবভূত হইবার হেত। ভগবান্‌ কর্তৃক “আত্ম-রূপ বীজ 
নিষেক হেতু পরা ও অপর প্রকৃতি রূপ যোনি--মহদ্‌্রক্ম হইতে, সেই 
প্রকৃতিস্থ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করিয়! -সর্ধজীবের বা! জীবভাবের 
উৎপত্তি তাহাই ভগবানের আত্ম'-রূপ ভাব বা অধ্যাতম ভাবই 
“স্বভাব” ।--( গীতা ৮৩)। 
এই জীবভাব জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তাভাব হইলেও প্রধানতঃ তাহা 
জ্ঞাতা, ভাব । অন্তঃকরণে আত্মজ্ঞান ও চৈতন্ত প্রতিবিষ্বিত হইয়া, 
তাহ জ্ঞাতা ও ক্দেয়রূপে বিভক্ত হয়। এই “জ্ঞেয় রূপ প্রকাশের জন্যই 
মন ও পঞ্চ জ্ঞানেক্রিয়ের বিকাশের প্রয়োজন ৷ তাই ভগবানের এই 
জীবভাবযুক্ত অংশ পরুতিস্থ জ্ঞান ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া 
লয় _-এই তত্ব আমর'*গীতা হইতে জানিতে পারি | 
শরীরং যদবাপ্োতি যচ্চাপুযুৎক্রামতীশ্বরঃ | 
গৃহীত্বৈতানি সংযাঁতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮. 


ঈশ্বর শরীর যবে করয়ে গ্রহণ, 
কিম্বা করে ত্যাগ ; যায় ল'য়ে ইহাদের” 
বায়ু যথা গন্ধ লয় আধার হইতে ॥ ৮ 
ঈশ্বর . দেহাদি সংঘাতের স্বামী-জীব (শঙ্কর, মধু )।,ইন্জরিয়- 


৩১৪ শ্রীমদূভগবদূগীত| ৷ 


গণের ঈশ্বর (রামানুজ)। দেহাদির ঈশ্বর (শ্বামী, কেশব )। দেহ- 
ইন্ছিয়াদির স্বামী জীব ( বলদেব )। 

করয়ে******ত্যাগ--ধেইকালে পুর্ব শরীর হইতে শরীরাস্তর 
প্রাপ্ত হয় (শঙ্কর, মধু)। যেশরীর প্রাপ্ত হয়, এবং যে শরীর হইতে 
উৎক্রমণ করে (রামানুজ, কেশব )। যখন কর্বলে শরীরান্তর প্রাপ্ত 
হয়, এবং ষে শরীর হইতে উতক্রমণ করে (ম্বামী)। যখন পূর্বব শরীর. 
হইতে অন্ত শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং যখন প্রাপ্ত শরীর হইতে উৎক্রমণ 
করে ( বলদেব )। 

যায় লয়ে ইহাদের--এই মনঃ ও ইন্দ্রির়গণকে লইয়! সম্যক গমন 
করে (শঙ্কর)। সুল্স ভূতদহ এই ইন্দ্িয়গণকে গ্রহণ করিয়া প্রয়াণ 
করে (রামানুজ, বলদেব )। পূর্ব শরীর হইতে এই সকল ইন্দ্রি়গণকে 
গ্রহণ করিয়। সেই শরীরাস্তর সম্যক্‌ প্রাপ্ত হয় (স্বামী, কেশব )। 
এই ইন্দ্রিকনগণকে গ্রহণ করিয়া সম্যক্‌ অর্থাৎ পুনরাগমন রহিতভাবে 
গমন করে ( মধু)। 

বায়ু যথা-**হইতে---গন্ধের আশয় বা স্থান পুম্পাদি ( শঙ্কর)।ব! 
অক্‌ চন্দন কন্ত,রী প্রভৃতি (রামানুজ )) শ্রী সকল হইতে তাহাদের 
গন্ধাঅক হুশ অংশ লইয়! যেমন গমন করে (স্বামী, মধু )। 

শঙ্কর ও মধুন্ুদন বলেন বে, পুর্ব শ্লোকে যে 'মন ও ইন্দ্ি়গণকে 
আকর্ষণ করা উক্ত হইফ্নাছে, কোন্কালে সেই আকর্ষণ করা হয়, তাহা 
এই প্লোকে উক্ত হ্ইয়াছে।” স্বামী বলেন-__'জীব মনঃষষ্ঠ ইন্দ্ির়গণকে 
আকর্ষণ করিয়া কি করে, তাহ! এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।, 

মনঃষষ্ঠ ইন্দ্রিয়গণ _-আমরা পুর্বে দেখিয্াছি যে, এই ক্ষরভূত 
ভাবের বা জীবভাবের সহিতই মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রয় অথব৷ সুক্শরীর 
নিত্য সঘন্ধ। ক্ষেত্র-ক্ষেএ্রপ্ত সংযোগ দ্বার! সর্ব সত্তার বা সর্বভূতের 
ডৎগ্ুতি হয়। সেই তৃতভাব বা জীবভাব--মুক্তিপধ্যস্ত স্থায়ী, 
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প্রলয় অবস্থায় সেই সর্বজীব ভগবানের মূল প্রকৃতিতে বা অব্যক্তে 
বিলীন থাকে, এবং স্ষ্টিকালে, সেই অব্যক্ত হইতেই তাহাদের উদ্ভব 
হয় গীতা ৮১৮১৯। বতদ্দিন এই জীবভাব থাকে, ততদিন আত্মার 
এই জীবভাবের সহিত শুস্স শরীর সংযুক্ত থাকে। * স্থষ্টি অবস্থায় 
জীবের যে পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়, বাস্থল শরীর গ্রহণ হয়, তাহাতে 
আর হুক্ম শরীর পুনগ্রহ্ণ করিতে হয় না। আমরা পুর্বে বলি- 
য়াছি যে সাংখ্যশান্ত্র অনুসারে এই স্ুক্স শরীরের অষ্টাদশ অবস্ব 
(সপ্তদশৈকং লিঙ্গং_-ইতি সাংখ্যন্ত্র )। যথ৷ বুদ্ধি, অহঙ্কারঃ মন, পঞ্চ: 
ভ্তানেন্দ্ির়, পঞ্চ কর্েন্রিয় ও পঞ্চতন্সাত্র বা সথস্স ভূত। অতএব মন ও 
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এই লিঙ্গ শরীরের অন্তর্গত) সুতরাং সাংব্য শাস্ত্র অনুসারে 
আমর! বলিতে পারি, ষে বখন জীব স্থলশরীর গ্রহণ পূর্বক জন্ম গ্রহণ 
করে, তখন, তাহার সুন্্স শরীরের উপকরণ মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে 
সঙ্গে লইয়া আসে, আর যখন স্থুল শরীর ত্যাগ পূর্বক উতক্রমণ করে, 
তখন সেই সুস্স শরীরের উপকরণ--মন ও পঞ্চজ্ঞানেক্দিয়গণকে সঙ্গে 
লইয়! যায়। স্থল শরীরের উত্তবে এই মন ও ইন্ছরিয়গণের উৎপত্তি হয় 
না, এবং স্থল শরীর নশে তাহাদের নাশ ও হয় না । 

আমরা আরও বলিতে পারি যে, এস্থলে মনঃষষ্ঠ ইন্ছ্রিয়গণ--সুক্ষম 
শরীরের উপলক্ষণ মাত্র। তবে এই মন ও জ্ঞানেন্দ্িয়গণ দ্বার! বিষয় 
গ্রহণ ও ভোগ হয় বলিয়া তাহাদ্দের বিশেষ উল্লেখ হইয়াছে। এই পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দরিয় দ্বার! বিষয় গ্রহণ হয়, ইহাদের দ্বারাই আমর। রূপ, রস গন্ধ, 
শব্দ, স্পর্শ, পঞ্চ বিষয় গ্রহণ করিয়। জানিতে পারি ও ভোগ করিয়া! থাকি। 
সাংখ্য*কারিকায় (২৮ শ্লোক ) আছে। 

"শব্বাদিযু পঞ্চানামালোচনমাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ ৷ 

এই জ্ঞানেন্দ্িয় বা! বুদধীন্দ্িয়গণ যে বিষয় *আলোঠন! করে সেই পঞ্ 

শব্বাদি বিষয়--বিশেষ ও অবিশেষরূপে দ্বিবিধ ।-_ 


৩১৬ শ্ীমদ্ভগবদ্গীতা। 


'বুদ্ধীন্দ্িয়াণি তেষাং পঞ্চ বিশেষাবিশেষ-বিষয়াণি | (কারিক1 ৩৪) 

এই জ্ঞানেন্দ্রিগণকে মনংযষ্ঠ ইন্দ্রিয় বল! হইয়াছে । কেন না, মন ও 
বিষয় গ্রহণের ইন্দ্রিযবিশেষ। আমাদের ইন্দ্রিয় দুইরপ-_জ্ঞানেন্রিয় 
ও কন্মেন্দ্রির। * মন উভয় ইন্দিয়াআক । কেন না এই ইন্দ্রিযগণ মনের 
ঘারা পরিচালিত হইয়াই স্ব ম্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে । কারিকার 
(২১ ১ আছে, 

“উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পক মিন্দ্রিয়ধ সাঁধন্ম্যাৎ 1৮ 

অতএব মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ ও ভোগ করিবার 
“করণ।” ইহাদের দ্বারা জীব বিষয় ভোগ করে বলিয়! বদ্ধ থাকে | 
এজন্য বিশেষ ভাবে মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে । 

এস্কলে উল্লেখ করা কর্তব্য, যে এই ইন্দ্রিয়--স্থুল শরীরস্থ ইন্দ্রিয় 
গোলক নতে। তাহা হুক্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়শক্তি-বা রূপ-রসাদি গ্রহণ- 
শক্তি । ইহা! সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়-গোলক দ্বারাই প্রবৃত্ত হয় । 

উতুক্রমণ তত্ব ।--.আমরা পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকের 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছি যে, ভগবানের যে অংশ জীবভভূত-- এবং যাহা তাহার 
পর প্রকৃতি, তাহা প্রাণ। সেই প্রাণ দ্বারাই মনও জ্ঞানেন্দরিয়গণ সুক্ষ 
শরীরে সন্বদ্ধ থাকে, এবং উত্ত্রমণ-কালে সেই প্রাণই এই ইন্দ্রিয়গণকে 
লইন্পা গয়্াণ করে। এই প্রাণই জীবের জন্মগ্রহণকালে সেই ইন্দরিয়- 
গণ" সহ জীববীজ মধো থাকিয়া স্ত্রীগর্ভে স্থল শরীরের বিকাশ 
করায়ণ প্রাণ উৎক্রমণ করিলে যে, ইন্দ্র সকল তাহার সহিত 
উৎক্রমণ করে, তাহ! ছান্দোগ্য উপনিষদে ৫১ অধায়ে ও বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে ৬১ অধ্যায়ে বিবৃত আছে। প্রাণ উৎক্রান্ত হইলেই স্থুল 
শরীর পচিয়া নষ্ট হয়। “তৎ্প্রাণেষু উৎক্রান্তেযু শরীরং শ্ব্বিতু- 
মপ্রিয়ত।” (বৃহদারণ্যক/'১/২/৬)। এই উৎক্রমণতত্ব বৃহদারণ্যকে 
(8181২, মন্ত্রে) উক্ত হ্য়াছে, বথা-- 
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একীভবতি--ন পশ্ততি ইতি আহুঃ, 
একী তবতি--.ন জিদ্রুতি ইতি আহঃ, 
একীভবতি-_ন রময়তি ইতি আহঃ, 
একীভবতি--ন বদতি ইতি আহঃ, 
একীভবতি--ন শৃপোতি ইতি আহঃ, 
একীভবতি--ন মন্ুতে ইতি আহুঃ, 
একীভবতি _-ন স্পৃশতি ইতি আহুঃ, 
একীভবতি--ন বিজনাতি ইতি আহঃ, 

“ত্ত হৈতস্ত হৃদয়স্তাগ্রং প্রপ্ভোততে, তেন গ্রগ্ভোতেন এষ আত্মা 
নিঙ্রামতি_-চক্ষুষো বা মূর্ধ্]ে বা অন্তেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ, তম্‌ 
উতৎক্রামন্তং প্রাণোহনূতক্রামতি প্রাণমনুতক্রমস্তং সর্ব প্রাণাঃ অনু 
ক্লামস্তি সবিজ্ঞানে! ভবতি সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি । তং বিদ্যাকশ্মণী 
'সমন্বার়ভেতে পূর্ববপ্রজ্ঞ চ। 

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বে দর্শন, 
স্বাণ প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেত্রির শক্তি, বাক্‌প্রভৃতি পঞ্চ কর্েন্দছিয়শক্তি, 
মন ও বুদ্ধি সমুদায় ,লিঙ্গাতায় একীভূত হয়ঃ তাহাদের বাহ্‌ ক্রিয়া 
থাকে না তখন সেই আদন্নমৃত্যু ব্যক্তির হৃদয়াগ্র প্রদ্যোতিত 
হয়। এই প্রদ্যোতন হেতু এই লিঙ্গাত্ম! চক্ষু, মু্ধী প্রভৃতি কোন 
শরীরের দ্বার দিয়া নিক্রমণ করে, এবং তাহার সহিত প্রাণও 
উৎক্রাস্ত হয়। তখন সেই আত্মা বিজ্ঞানময়. হয় অর্থাৎ পরুজন্মে 
যে বিদ্য। কম্ম প্রভৃতির সংস্কার ফলোনুখ হইয়া পরজীবন গঠন করিবে, 
সেই সংস্কার প্রদ্যোতিত হুইয়! লিঙ্গাত্মাকে তাহা! দ্বারা বিজ্ঞানময় 
করে। এই বিজ্ঞানময় হুইয়াই সে উৎক্রমণ করে। 

এই উৎক্রমণ-কালে জীব স্থল শরীর ত্যাগ করিয়া তদনুরূপ 
আতিবাহিক স্ুক্্সরভৌতিক দেহ গ্রহণ করে এবং সেই দেঁহযুক্ত 


২৩১৮ জ্রীমদভগবদগীতা। | 


হুইয়। সে দেবযানে বা পিতৃযানে গমন করে। সে দেহ অভিনব, 
কল্যাণতর, দেবলোকবামোপযষোগী হইলে দৈব, পিভৃলোকবাসোপ- 
যোগী হইলে পৈত্র, গন্ধর্বলোকবাসোপযোগী হইলে গন্ধর্ব, ব্রহ্মলোক- 
বাসোপযোগী "হইলে ব্রহ্ম বা অন্ত কোন লোকে বাসোপযোগী হইলে 
সেই লোকের অনুরূপ হয় (বুহদারণ্যক 81818 )। দ্বেবলোক-বাসো- 
পযোগী শরীর আগ্নেয় বা তেজময়, পিভৃলোকে শরীর প্রধানতঃ জলীয়- 
প্রেতলোকে বাসোপষোগী শরীর বায়বীয়-_-এইরূপ শরীর-ভেদ আছে। 
এই স্থল শরীর পরিত্যাগ করিয়া এই অভিনব দেহ গ্রহণ সম্বন্ধে 
বৃহদারণ্যক উপনিষদে (5181৩) উক্ত হইয়াছে__ 

“তদথ। তৃণজলায়ুকা তৃণন্তাত্তং গত্বা অন্তম আক্রমম আক্রম্য 
আত্মানমুপসংহরতি এবমেব অয়ম্‌ আত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্তাং 
গমরিত্বা অন্তং আক্রমম্‌ আক্রম্য আত্মানম্‌ উপসংহরতি।৮ 

অর্থাৎ জলৌকা যেমন একভৃণের অন্তঃভাগে গিয়৷ অন্ত এক তৃণ' 
আশ্রয় করিয়া! পূর্ব তৃণ হইতে নিজ অবয়ব সম্কুচিত করিয়া লয়, আত্মাও 
সেইরূপ এক স্থুলদেহ ত্যাগ করিয়া দেহাস্তর আশ্রয় করে। 

যাহা হউক, এই উতক্রমণ-তত্ব পূর্বে অষ্টমূ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে 
বিবৃত হইয়াছে । এস্থলে ইহার বিস্তারিত উল্লেখ নিপ্রয়োজন। 
আতিবাহিক দেহ-সাহায্যে এই উতৎক্রমণের পর দিব্যা্দি দেহ গ্রহণ 
পূর্বক পরলোকে বাস, অস্তে কর্মক্ষয়ে আবার এই লোকে জন্ম গ্রহণ 
করিতে হয় বা স্থুল পার্থিব শরীর গ্রহণ করিতে হয়। এই ল্লোকে তাহ! 
উক্ত হুইয়াছে। পূর্বে ১৪।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায়, আমরা এই পুনর্ন্মতত্ব 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । কিরূপে শ্রতুযুক্ত পঞ্চাগ্সি-বিদ্যা দ্বারা 
সেই জন্মতত্ব জান! যার, সে স্থলে তাহাও উল্লেখ করিয়াছি । সুতরাং 
এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ' নিপ্রয়োজন । এই শ্লোক হইতে আমর! 
বুঝিতে পারি যে; জীবাত্বা এইরূপে খন এক শরীর ত্যাগ করিয়া 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৩১৯ 


অন্য শরীর গ্রহণ করে বা সে শরীর ত্যাগ করিয়া শরীরাস্তর 
গ্রহণ করে, তখনই সে বিষয় গ্রহণ ও ভোগের উপষোগী করণ ষে 
মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় তাহাদিগকে সঙ্গে লয়। যতদিন জীবত্ব থাকে, 
ততদ্দিন তাহার লিঙ্গশরীর মন ও জ্ঞানেন্ত্িয় তাহার সহিত নিত্য 
সন্বদ্ধ থাকে। 


শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ। 

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ 
শ্রোত্র, চক্ষু, স্পশেল্দিয় রসনা! ও শ্রাণ, 
আর মন,-এ সকলে হ'য়ে অধিষ্ঠিত, 
করে সেই উপভোগ বিষয় সকল ॥৯ 


হ'য়ে অধিষ্ঠিত করে উপভোগ বিষয় সকল ।--মন ও পঞ্চ- 
গ্লানেন্দ্িয় এই প্রত্যেকের ইন্ত্রিয়ের সহিত অধিষ্ঠানপূর্বক বঝ৷ দেহস্থ 
হইয়। সেই জীব বিষয়ের উপসেবা। করে ( শঙ্কর )। মনংযষ্ঠ ইন্দরিয়গণকে 
অধিষ্ঠান পূর্বক অর্থাৎ তাহাদিগকে শ্ব স্ব বিষয়-বৃত্তির অনুসরণ করিয়া 
বিষয়ভোগ করে (রামানুজ )। অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় ( শ্বামী, মধু )। 
এই শ্লোকে “৮” শব্ধ ছ্বারা পঞ্চকর্মেন্রিয় ও প্রাণকেও বুঝাইতেছে 
(মধু বলদেব )। উপসেবা করে অর্থাৎ গ্রহণ করিয়৷ উপভোগ 
করে (বলদেব )। 

গীতায় উক্ত হইয়াছে-_ 

“পুরুষঃ সুখছঃখানাং ভোজ.ত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ 

পুরুষ; প্র্কৃতিস্থো হি ভূঙক্তে প্রকাতিজান্‌ গুণান্‌। 

কারণং গুণসঙ্গোহন্ত সদসদ্‌ যোনিজন্মন্থ ॥ (গীতা ১৩।২৯-২৯)। 


৩২০ শ্ীমদ্ভগবদগীতা । 


অতএব এই শ্লোকে “অয়ং» বা ধিনি বিষয় উপসেবা করেন, তিনি 
এই পুরুষ । ভগবান্‌ ইহাকে পরে (১৬ শ্লোকে) “ক্ষর পুরুষ'” বলিয়াছেন । 
ভগবানের এই পুরুষ”*ই এই জীবলোকে তাহার জীবভৃতভাব 
বলিয়া প্রকৃতির সহিত তাহার সংযোগ হেতু, তাহাতেই জীবত্বের অধ্যাম 
হয়, তাহাই প্রক্কৃতিজ গুণসঙ্গহেতু বা! লিঙ্গশরীর-সংযোগহেতু স্থুল শরীর 
গ্রহণ করে ও স্থল শরীর পরিত্যাগ করিয়া, উৎক্রমণ করে ) আবার স্থূল 
শরীর গ্রহণ করে এবং এইব্পেই মদসদ যোনিতে বার বার জন্ম 
গ্রহণ করে। এই পুরুষ জীবাত্মা হইলেও ইহা জীব নহে। জীব 
আত্মাধিষিত আত্মচৈতন্ত প্রতিবিস্বযুক্ত ও প্রাণ অর্থাৎ জীবনযুক্ত। 

কারিকায় আছে-_ 

“পুর্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদি হুন্কপত্যস্তম্‌। 
সংসরতি নিরু“ভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্‌॥৮ ৪০ 

অর্থাৎ এই লিঙ্গ শরীর আদিতে উৎপন্ন ও আমোক্ষ-স্থারী। ইহা 
অপ্রতিহত, নিত্য, ও বুদ্ধি-অহঙ্কারময় দশইন্ত্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র রূপ 
অবয়বুক্ত। ইহাই সংসরণ করে অর্থাৎ এক একটি স্থুল শরীরকে প্রাপ্ত 
হইয়া, পরে সেই শরীর ত্যাগ করে, এবং পরিতাগ করিয়া অন্য 
স্থল শরীর গ্রহণ করে। ইহার কারণ এই যে এই লিক্গ শরীর “নিরুপ- 
ভোগ”-_ষটুকৌষিক স্থুল শরীর ব্যতিরেকে ভোগ জন্মাইতে পারে না । 
এই প্জিশরীরই ভাব অর্থাৎ ধর্্মাধন্মাদি দ্বারা সংশ্রিত, এই নিমিত্ত 
ভোগের প্রয়োজন ও সেইজন্ত স্থল শরীর গ্রহণ করিতে হয়। 

এই পুরুষ বা জীবাত্ব কিরূপে বিষয়ের ভোক্তা হয়, তাহা বুঝিতে 
হইবে। সুখ দুঃখাদি যে প্রকৃতির গুণজ চিত্তের ধর্ম) তাহা পুর্বে উক্ত 
হইয়াছে। সেই চিত্ত-সন্নিহিত আআআতে সেই সুখহ্ঃখযুক্ত চিত্তের প্রতি- 
বিশ্ব পড়ে। সেই প্রতিথিগ্ন গ্রহণ হেতু আত্মারও সেই সুখছূঃখের 
ভোক্তদ্াব হয়। অথবা আত্মা তাহার স্বরূপ চিত্রদর্পণে দেখিতে গিয়া, 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৩২১ 


তাহ।তে সেই প্রতিবিশ্ব যেরূপ রঞ্জিত দেখে, আপনাকে অজ্ঞানতাবশতঃ 
সেই রূপেই জানিয়া থাকে । এই ভোক্তভাব হইতেই পুরুষের 
কর্তৃভাব বা কর্তৃত্বাভিমানও হয়, তাহা পুর্বে বলিয়াছি। সাংখ্য" 
কারিকায় আছে-- 
“তন্মাৎ তৎ সংযোগাৎ অচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্‌। 
গুণকর্তৃত্বে চ তথ! কর্তেব ভবভযু্দাসীনঃ 7৮ ২৯ 
অর্থাৎ মহদাদি শুক্ষভৃত পর্য্যস্ত যে অগ্টাদশ অবস্নবাত্মক লিঙ্গশরীর, 
তাহার সহিত পুরুষের সংষোগ হয় বা তাহাতে পুরুষের অধিষ্ঠান হয়। 
এন্জন্ত লিঙ্গ চেতনবৎ হইয়! জীবভাবধুক্ত হয়। আর পুকরুষও স্বরূপতঃ 
উদ্বাসীন হইগেও প্রকুতির গুপ-কর্তৃত্বে--যেন কর্তার স্তায় হন। 
ংখ্যকারিকার অন্তর (৫৫ শ্লোকে ) আছে-. 
“তত্র জরামরণকৃতং হুঃথং প্রাপ্নেোতি চেতনঃ পুরুষ 
শিঙগশ্তাবিনিবৃত্তে স্তব্মাদ্দ,খং স্বভাবেন ॥” 
অর্থাৎ এই স্থুলশরীর-সংযোগ-বশতঃ চেতন পুরুষ জরামরণ নিবন্ধন 
দুঃখ ভোগকরে । কেননা এই দ্রঃখ লিঙ্গশরীরের ধন্ম হইলেও সেই 
লিঙ্গরূপ পুরেস্িত পুরুষ লিঙ্গের সন্কিত আপনার অভেদজ্ঞান হেতু 
াপনাতে লিঙ্গ শীষের সমুদয় ধন্ম আরোপ করে। 
এইরূপে, পুরুষ বা! আত্মা লিঙ্গশরীরে অধিষ্ঠিত থাকায় যে 
জীবভাবধুক্ত হয়, তাহ! আমর! বুঝিতে পারি এবং এই জীবভাব- 
যুক্ত হুইয়। পুরুষ কিরূপে সুখছুঃখের ভোক্তা হয় ও কর্তা হয়, 
তাহাও বুঝিতে পারি। এক্ষণে এই জীবভাবৰ যুক্ত পুরুষ বা জীবাত্ম। 
মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা কিরূপে বিষয় উপভোগ করে, তাহ। 
ংখ্যদর্শন হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
সাংখ্যকারিক হইতে আমরা বুঝিতে, পারি যে, বন্দর বিষয়ের 
আহরণ, ধারণ ও প্রকাশ হয়, তাহাদিগকে «করণ? বলে (কারিকা,৩২)। 
১ 


৩২২ শ্রীমদ্ভগবদগীত।। 


এই “করণ” ত্রয়োদশ প্রকার। বাহকরণ দশ প্রকার, ও অস্তঃকর্ণ 
তিন প্রকার। বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন ইহারাই তিন অন্তঃকরণ; 
আর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় ও পঞ্চ ক্েন্ত্িয--ইহারা বহিঃকরণ। এই 
“করণ আমাদের লিঙ্গ ব! সুস্ম শরীরের অষ্টাদশ অবয়ব মধ্যে পঞ্চ 
তন্মাত্র ব্যভীত অবশিষ্ট ত্রয়োদশটি অবয্নব মাত্র। এই করণের মধ্যে 
বহিঃকরণ দ্বারা কেবল বর্তমানকালে বিষয়-গ্রহণাদি হয়, আর অন্তঃকরণ 
দ্বার! ব্রিকালের বিষয় গ্রহণ ও আলোচনা হয় । (কাঁরিক1, ৩৩)। বাহ্‌ 
করণ মধ্যে জ্ঞানেন্ত্রির়গণ বিশেষ বা! স্থুল এবং অবিশেষ বা ক্স শবাদি 
বিষক্স গ্রহণ করে (কারিকা, ৩৪ )। যাহ! হউক, যখন মন ও অহস্কারযুক্ত 
বুদ্ধিই পঞ্চ জ্ঞনেন্দিয়রূপ দ্বার দিয়া সমস্ত বিষয়ের অবধারণ করে, তখন 
এই বিষয় গ্রহণ-ব্যাপারে অন্তঃকরণই প্রধান করণ (কারিক1 ৩৫)। 
ইহাই শুক্র লিঙ্গ শরীরের প্রধান অবয্বব। 
পুরুষ এই মন-উপলক্ষিত অস্তঃকরণে ও পঞ্চ জ্তানেন্দ্রিয়ে অধিট্িত 

হইয়া, ইহাদের দ্বারা আহত, বিধৃত ও প্রকাশিত শব্দাদি বিষয় উপভোগ 
করে। কারিকায় আছে- 

এতে প্রদীপ-কল্পাঃ পরস্পরবিলক্ষণ! গুণবিশেষাঃ। 

কৃত্নং পুরুষন্তার্থং প্রকাস্ত বুন্ধো গ্রবচ্ছতি ॥৮ (৩৬)। 

সর্ধং প্রত্যুপভোগং...পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ | (৩৭ )। 

অর্থাৎ উক্ত করণ সকল প্রদীপের স্থান বিষয়ের অবভাদক ও 

পূরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম, তাহার! সমুদয় পুরুষার্থকে প্রকাশ করিয়া 
বুদ্ধিকে অর্পণ করে। কর্ণ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ শব্দবূপ প্রভৃতি 
বিষয় প্রথম গ্রহণ করিয়া, মনকে অর্পণ করে , মন তাহ! অহঙ্কারকে 
অর্পণ করে এবং অহঙ্কার তাহা বুদ্ধিকে অর্পণ করে। এইরূপে 
বুদ্ধিই পুরুষের সমস্ত শবাদি বিষয়ের উপভোগ সম্পাদন করে। 
শ্রুতিতেও আছে, -- 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩২৩ 


“আত্মানং রখিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবচ। 
বুদ্ধিন্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ গ্রগ্রহমেবচ ॥ 
* ইন্দ্িয়াণি হয়ান্য।ছ বিষয়াংন্তেযু গোচরম্‌ 
আত্েন্দ্িয়মনোধুক্তং ভোক্তেত্যানর্ম নীষিণঃ ॥% 
(কঠ উপঃ, ৩।-৪ )। 
অর্থাৎ যে শরীররূপ রথে আত্ম। রথী, বুদ্ধি সারথি, মন প্ররগ্রহ 
লাগাম, 'এবং ইন্দ্ির়গণ অশ্ব ও বিষয় সমূহ সেই অশ্বের গোচর বা বিচরণ 
পথ, সেই হন্দ্রিয়-মনোধুক্ত আত্মাই ভোক্তা) ইহা! মনীষিগণ বলিয়া 
থাকেন। 
এইরূপে গীতার এই শ্লেেকোক্ত তত্ব আমর! সাংখ্য দর্শন হইতেও 
বুঝিতে পারি। কিরূপে বাহা বিষয়ের সহিত আমাদের জ্ঞাঁনে- 
স্ত্রিয়ের সন্বন্ধ হইলে, তাহার আভাষ ইন্দ্রিয়গণ গ্রহণ করে ( অর্থাং 
'কিরূপে 56058607 হয়) এবং সেই বিষয়ের আভাষ মন গ্রহণ 
করেন, তরদাকারে আকারিত হুইয্না তাহা সংকল্প-বিকল্পপুর্বাক 
আলোচনা করিয়া সেই বিষয়সন্বন্ধে প্রথমে সবিক বা সবি- 
শেষ জ্ঞান (৮৪4৩ 195:0500100 ) লাভ করে, এবং কিরূপে তাহা 
বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া দেই বিষয়ের স্বরূপ অবধারণ করে (06:০22609 ) 
এবং "আমি এই বিষন্গ জানিতেছি (9১7১9:০6107 ) এই নিশ্চয় 
ত্বক বিজ্ঞান লাভ করে, তাহ! এস্লে বুঝিবার আবস্তকতা৷ নাই 
তাহা আধুনিক মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে (75/01701987) বা 81517691 
01011950191) ) বিশেষভাবে বিবৃত আছে। আমরাও পূর্বে বিশেষতঃ 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে এ তত্ব বুঝিতে*চেষ্টা করিয়াছি। 
এস্থলে জানিবার প্রধান বিষয় এই: যে, সেই বুদ্ধিতে প্রকাশিত 
বিষয় কে উপভোগ করে। পাশ্চাত্য মন্]েবিজ্ঞানে 5 ইহা! কোথাও 
বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই। পাশ্চাত্য দশন প্রধানতঃ মন-আত্ধ- 


৩২৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! | 


বাদী, তাহা মন-আত্মবাদ হইতে অধিক অগ্রসর হয় নাই। মন বা 
অন্তঃকরণ যে জড় গুকৃতির পরিণামবিশেষ মাত্র, আত্মার অধি- 
ষান হেতু তাহা যে চেতনবৎ হয়, পাশ্চাত্য দর্শন তাহা বুঝায় নাই। 
এই জন্য পাশ্চাত্য দর্শনের চ5৮০70192% বা আত্মবিজ্ঞান, 17091 
01011050119 বা মনোবিজ্ঞান হুইতে ভিন্ন নহে। পাশ্চাত্য দর্শন 
এইঞন্ত মন বা অস্তঃকরণ কিরূপে বাহ্‌ বিষয় গ্রহণ করে, তাহাই 
সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা! করিয়াছে । কিন্তু মন ব৷ অস্তঃকরণ দ্বারা গৃহীত 
বিষয় “€ক* উপভোগ করে এবং কিরূপে উপভোগ করে, সেই তদ্ব 
ফোথাও ভাল করিয়। বুঝায় নাই, এবং বুঝাইবার প্রশোজনও বোধ 
করে নাই। সেই অন্তঃকরণ দ্বারা গৃহীত বিষয়ের উপভোক্তা যে 
জীবায্ু।, তাহার তত্ব আমাদের শান্তর হইতে বিশেষতঃ গীতা হইতেই 
বুঝিতে পারা যাইবে ।* কিরপে ঝা যাইবে, এস্লে তাহার ইঙ্গিত 
কর! হইয়াছে মাত্র। সতায় পরের ছুই শ্লোকে এই আত্মতত্ব ষে' 
দুক্ঞের তাহা বুঝান হষ্কয়াছে 


* পিতবর মোক্ষমূলর ত'হ"র « গিয়া'নামক গ্রন্থে (৮ ও ১ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছেন-_- 

4018 010 110012717 চ10110501017615 1176৬115019 20001010119 50811 07212 
(31660) 706012৬2101 17)00211) [91)1195001015- . 

16 1017119501)1)% 15 1706717000106 2. 1016091901017 01109005 0620 01 
1705079772512 115065৬0100 061167 1161021210107 1017 10117217076 
৬5৫91 1101195019175,% 

প্রপিদ্ধ ফরা:স দশাঁনক কু'জে ( 0০815117) বলিয়াছেন ।_ 

£[115 [170151) 107001959101)9 15 50 এছ 090 56 08011601211 599 081 
115 2) 210110£51770170, 01 01,0 €17017010151015 01 [১110195010175 

[৬০ 076 19161650 191)11950101)9 01 072 151) 01068059001 1909115যা) 0 
1€9501)) 25 115 561 00111) 199 016 09176610 71011950101615) 81073621511 
০0101021150) ৬101) 006 01001009770 11510 9710 ৮1290 06 011670091 1 0621151 
11066 5166016 11077610181 57087110076 [811 8090 01176950019 61019 ০1 
1176 17001-02% 581): 

0০0005152 81156979101 101)01950001)) (1718. 07 0০৮০1, 1,100, 32. 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩২৫ 


উৎক্রামস্তং স্থিতং বাপি ভূঞ্জানং ব৷ গুণাম্বিতম্‌ । 
বিষুঢ়। নানু পশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ 


দেহ হ'তে উৎক্রান্ত কি দেহেতে সংস্থিত। 
বিষয়ের ভোক্ত1 কিম্বা গুণান্থিত এরে 
ন। হেরে মুঢেরা, হেরে জ্ঞানচক্ষু যার ॥ ১০ 
১০। দেহ হতে উৎক্রান্ত'** এরে ।-_এইরূপে দেহগত,--দেহ 
হইতে উৎক্রমণকারী অর্থাৎ পুর্বাঙ্গীকত দেহকে পরিত্যাগকারী 
কিংবা দেহে অবস্থিত হইয়া শব্দাদি বিষয়ের উপভোগকারী ও সেই 
হেতু সুখছুংখ-মোহাখা গুণের সহিত সংযুক্ত যে আত্মা, তাহাকে 
(শঙ্কর মধু । দেহ হইতে দেহান্তরে গমনকারা, সেই দেছে অবস্থান- 
কারী বা বিষয়ভোগকারী বা ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত আত্মাকে (স্বামী)। 
গুণান্বিত- সত্বান্গিগুণময় প্রকৃতি পরিণাম-বিশেষ দেবমন্ুষ্যা্দি সংস্থান 
পিওসংস্থষ্ট  উৎক্রান্ত * সেই পিগুবিশেষ হইতে উৎক্ান্ত ।: স্থিত 
সেই পিওবিশেষে স্কিত। ভোক্তা - প্রকৃতি-পরিণাম-বিশেষ দেবমনুষ্যাদি 
পিগ্ড হইতে বিলক্ষণ জ্ঞানৈকাকার পুরুষ (রামানুজ )। গুণান্বিত - বুদ্ধি 
প্রভৃতি আকারে পরিণত সত্বাদি গুণ দ্বারা অন্বিত (হনু)। 
না হেরে মুটেরা, হেরে জ্ঞান চক্ষু বার ।--এইরূপে অতান্ধ 
দর্শন-গোচরপ্রাপ্ত আত্মাকে যাহার! দৃষ্ট-অনৃষ্ট বিষয়াভাগ বলে, 
আকষ্টচিত্ত বলিয়। নানারূপে মুঢ় তাহার! দেখিতে পায় না, কিন্ত 
যাহার! প্রমাণজনিত জ্ঞানচক্ষুযুক্ত বা বিবিজ্ত-দর্শক, তাহার! ইহাকে 
দেখিতে পান (শগ্তর)। মুঢশ্যাারা দেবমনুষ্যাদি পিও্েরা দেহে 
আত্মাভিমানযুক্ত । জ্ঞানচক্ষু_্ধাহারা সেই পিও ও আত্মার বিবেক 
বিষয়ক-্তানবান্‌ (রামানুজ)। আত্মা-দেহ গত বা দেহ হইতে 
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উৎক্রামস্ত ইত্যাদি সর্বাবস্থায় সুখদর্শনযোগ্য হইলেও, যাহারা আত্মা- 
নাঁঝ্-বিবেক-বিহীন, তাহার! আত্মাকে দেখিতে পায় না, যাহার! বিবেকী, 
তীঁহার' প্রমাণজনিত জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তাহাকে দেখিতে পান ( মধু)। 

শঙ্কর, মধুনুদন ও গিরি বলেন যে, ভগবান্‌ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন 
যে, মুটঢ়েরা ইহাকে দেখিতে পায় না, ইহা! পরিতাপের বিষয় । কিন্তু এ 
আর্থ সঙ্গত নহে । ভগবানের এ উক্তি আক্ষেপোক্তি হইতে পারে ন1। 
ইহা সাধারণ সত্য । 

এই “উৎক্রান্ত” পস্থিত* *ভোগকারী” বা ৭গুণান্বিত” ধিনি ও 
বাহাকে ভ্ঞানচক্ষু ছ্বার দর্শন কর! যাক--তিনিই আত্মা, তাহাতে 
ষতক্ষণ লিঙগশরীরের অধ্যাস থাকে, বা জীবভাবের অধ্যাস থাকে 
ততক্ষণ তিনি জীবাত্মা, ততক্ষণ তিনি অবিভক্ত হইয়াও বিভত্তের 
স্তায় হন। তিনিই ব্রঙ্গ। শ্রুতিতে আছে-_ 

“অথ য এষ সম্প্রসাদোহম্মাৎ শরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপ- 
সম্পদ্ধয ম্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্ম! ইতি হোঁবাচ এতদমৃত- 
মভয়ম্‌ এতদ্‌ ব্রহ্ম ইতি তস্তহ বা এতস্য ব্রহ্গণে! নাম সত্যম্‌ ইতি ॥ 

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ ৮৩ ৪ )। 


যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যান্ত্যাতন্থবস্থিতমূ। 
যতস্তোইপ্যকৃতাত্বানে। নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥১১ 
যোগিগণ যত্ব করি হেরে অবস্থিত 
আত্মাতে ইহারে, কিন্ত না পায় দেখিতে 
অবিবেকী অকৃতাত্মা করেও যতন ॥১১ 
১১। যোগিগণ্‌.'*হেরে.*.আত্মাতে ইহারে | কোন কেন 


] 
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যোগী সমাহিতচিত্ত হইয়া ও প্রধত্ব করিয়া এই আত্মাকে আত্মাতে 
বা স্বীয় বুদ্ধিতে অবস্থিত দেখিতে পান,__“এইই আমি” ইহা উপ- 
লন্ধি করেন (শঙ্কর)। আমাতে প্রপন্ন হইয়া কর্মষোগাদি দ্বার! 
বাহার! প্রষত্র করেন সেই নির্মলাস্তঃকরণ যোগিগণ যোগাথ্য চক্ষু 
দ্বার আত্মাতে বা! শরীরে অবস্থিত এই শরীর হইতে ভিন্ন ইহাকে 
স্বীয়রূপে অবস্থিত দর্শন করেন (রামানুজ )। ধ্যানাদি দ্বারা প্রযত্বকারী 
(কান কোন ষোগী এই দেহে অবস্থিত আত্মাকে দেহ হইতে বিভিন্নরূপে 
দর্শন করেন (ম্বামী, কেশব)। ধ্যানাদি দ্বারা প্রধত্কারী কোন কোন 
যোগী স্বীয় বুদ্ধিতে প্রতিফলিত এই আত্মাকে দেখিতে পান (মধু)। 
সমাহিত যোগিগণ শ্রবণার্দি উপায় অনুষ্ঠানপুর্বক শরীরে অবস্থিত 
এই আত্মাকে দেখিতে পান (বলদেব )। পুর্বে জ্ঞানচক্ষু দ্বার! 
অর্থাৎ স্তায়ানুগৃহীত শান্ত্রজ্ঞান-সাধন দ্বারা আত্মদর্শন হয়-- ইহা 
উক্ত হইয়াছে। ন্যায়ানুগৃহীত শান্ত্রমাত্রের দ্বারাই যে আত্মদর্শন হয় 
তাহা! নহে। এজন্য এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রবণ-মননাত্মক 
শান্ত্রাদি প্রমাণ দ্বারা প্রযত্রবান্‌ হইলে. তবে আত্মদর্শন-সিদ্ধি হইতে 
পারে (গিরি)। যম-নিয়মাদি যোগানুষ্ঠান দ্বার! প্রযত্বকারী যোগিগণ 
এই শরীরে আত্মাকে দেখিতে পান (হন )। 

কিন্তু না পায় দেখিতে ...ক*রেও যতন-_কিন্ত যাহারা “অকৃ- 
তাত্বা” বা অসংস্কৃত-চিত্ত অর্থাৎ যাহারা তপস্তা ও ইন্দড্রিয়জয়রূপ উপায়- 
দ্বয় দ্বার! দুফন্ম হইতে বিরত হইতে পারে নাই, যাহারা অশাস্তীঅ। 
সুতরাং অচেতচিত্ত অবিবেকী তাহারা শাস্বাদি প্রমাণ দ্বার! ষত্বর করিলেও 
এই আত্মাকে দেখিতে পায় না (শঙ্কর)। যাহার! আমাতে গ্রপন্ন হয় নাই 
অতএব অসংস্কৃতচিত্ত, সুতরাং আতআ্মাবলোকনে অসমর্থ, চেতনারহিত, 
তাহার! আত্মাকে দেখিতে পায় না (রামানুজ ) যাহারা! অবিশ্তদ্ধচিত্ত 
ও মন্দমতি তাহারা গীতাভ্যাসাদি দ্বারা ফত্ব করিয়াও আত্মাকে দেখিতে 
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পায় না (শ্বামী)। যাহার! যজ্ঞাদি দ্বার! অসংস্কৃত-অস্তঃকরণ ও বিবেক- 
শৃন্ত, তাহার! আত্মাকে দেখিতে পায় না ( মধু)। 

পূর্ব্বে ভগবান্‌ এই আত্মদর্শনের তিনটি উপায় বলিয়াছেন, বথা-_ 
প্ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাআ্মানমাত্মনা। অন্তে সাংখ্যেন যোগেন কম্ম- 
যোগেন চাপরে :* (গীতা, ১৩২৪) অর্থাৎ আতদর্শনের ভিন উপায়-_ 
ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ ' এই ব্রিবিধ সাধন 
দ্বারা কিরূপে আত্মদর্শন হয়, তাহ! পুর্বে বিবৃত হইয়াছে । পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞান দ্বারা --“ভৃতান্তশেষেণ ডক্ষাস্তাত্বন্তথে৷ ময়ি 1, 
(গীতা 81৩৫ )। ধ্যানষোগ দ্বারাও যে আত্মদর্শন হয়, তাহাও পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে। যথা._-“সর্কভূতম্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে 
যোগবুক্তাত্ম! সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥৮ ( গীতা, ১২৯ ), কন্দযোগের দ্বারাও 
সর্বভূতে আত্মদর্শন হইতে পারে এবং তাহাতে অনাময় প্দ লাভ হয়, 
তাহা৪ উক্ত হইয়াছে--“কর্ম্মজং বুদ্িযুক্তা হি ফণং ত্যক্ত।1 মনীষিণঃ। 
জন্মবন্। বিনিমুক্ত! পদং গচ্ছন্তযনাময়ম্‌ ॥* ( গীতা, ৯:৫০)। এই জ্ঞানযোগ 
ধ্যানযোগ ও কর্মযোগ মধ্যে ধ্যানযোগ আত্মদর্শনের অন্ততম উপায়, 
তাহাও পুর্বে (৬1৪৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে । ,. 

এই শ্লোকে ও পূর্ব শ্লোকে আত্মদণনের দুইটি প্রধান উপায় ষে 
জ্ঞানযোগ ও ধ্যানষোগ, তাহাই সংক্ষেপে পুনরুক্ত হইয়াছে । প্রথমতঃ 
জ্ঞানযোগ সাধনার দ্বারা ধাহাদের মোহ দুর হইয়াছে ব! ধাহাদের মায়ার 
বা অজ্জানের আবরণ উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহার' জ্ঞান-০ক্ষু দ্বারাই সেই 
আত্মাকে দেখিতে পান। পরে দ্বিতীর্তঃ বাহার! যঙমান যোগী বা ধ্যান- 
যোগ-নিষ্ঠ, তাহারা আত্মাতে বা চিত্তে আত্মদর্শন করেন আত্মদর্শনের 
ছুই প্রধান উপায়-জ্ঞান ও ধ্াযান। যেমন জ্ঞান-চক্ষু বারা আত্মদশন 
হয়, সেইরূপ যোগচক্ষু দ্বারাও আত্মদর্শন হইতে পারে । জ্ঞানসাধন ছারা 
জ্ঞানচ্ষু উন্মীগিত হয়। এই জ্ঞান কেবল আত্মানাত্ম-বিবেক জ্ঞান হইতে 
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পারে না। এইজ্ঞান প্রমাণজনিত জ্ঞানও হইতে পারে না। সাধারণ 
প্রত্যক্ষ বা মনুমান প্রমাণ-জনিত প্রমাজ্ঞান দ্বারা প্ররূত আত্মজঞান 
লাভ হয় না। শাস্ত্র বা শব্ধ প্রমাণ জনিত জ্ঞানেও বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ 
জ্ঞান লাভ হয় নাঁ। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে অর্থাৎ স্থুল *দেহে বা সুঙ্ 
দেহে আত্মাধ্যাস থাকে, ততক্ষণ পর্য্স্ত আত্মদর্শন হয় না। এই আত্মা" 
ধ্যাস দূর করিতে পারিলে, তবে জ্ঞান্চক্ষু উন্মীলিত হয় এবং তখন 
সেই জ্ঞানচক্ষু দ্বারা আত্মদর্শন হয়। কেবল শান্ধ বা গুরপদেশ 
শ্রবণ দ্বারাই আত্মদর্শন হুয় না। উহ] পূর্বে ২২৯ শ্লোকে উক্ত 
হইয়াছে। যিনি জ্ঞানচক্ষ উন্নীলন দ্বারা আত্মদর্শন করিতে চাহেন, 
তাহাকে অবস্ত প্রথমে অধিকারী হইতে হয়। তাহাকে মুমুক্ষুত 
আত্মানাতববস্ত বিবেক ইহামুত্র ফলভোগ বৈরাগ্য শমদমাদি প্রভৃতি 
সাধনসম্পত্তি লাভ করিতে হয়। * তাহার পর তত্দশ্পী জ্ঞানীর নিকট 
আত্মতত্তসন্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ তাহার পর মনন ও শেষে নিদিধাসন 
বা ধানযোগ দ্বার! জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করাইতে হয়। শ্রতিতেও আছে-_ 
"আত্মা ঝ| অরে শ্রোতব্যো মস্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ |” 
( বৃহদারণ্যক উপঃ ২৪৫ )। 

ধ্যানযোগের দ্বারা যতমান যোগিগণ কিরূপে আত্মদর্শন কাঁরতে 
পারেন, তাহাও এস্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইবে। পূর্বে 
ষষ্ঠ দধ্যায়ে ইহা! বিবৃত হইয়াছে । চিত্বৃত্তি-নিরৌধকেই যোগ বলে 
(পাতঞ্জল স্তর ১২)। চিত্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হইলৈ দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান 
হয় ! পাতঞ্জল দর্শন ১/৩)। তখন আত্মদর্শন হয়। চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে, 
তাহাতে আর বাহা বিষয় প্রতিফলিত হয় না, তখন আর চিত্তের রাগ- 
দ্বেষাণি কোন মলিনতা থাকে না। তখন চিত্ত নিশ্মল দর্পণের স্তায় হয়। 


* এই জধিকারের কথা বেদাস্ত দর্শনে ১1১ শৃত্রের “জতংপদ্দের শাঙ্করভাষো 
বিবৃত আনছে । এন্লে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। 


৩৩৩ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ॥ 


সেই অবস্থায় আত্ম! তাহাতে প্রতিবিদ্িত হয়। আত্ম! সেই প্রতিবিদ্ব 
দর্শন করিয়! নিজ ম্বরূপ উপলব্ধি করেন, ও সেই নিজ স্বরূপে অবস্থান 
করেন ' 

এই যোগ সিদ্ধি জন্য ব' এই যোগরূপ উপায়ে আত্মদর্শন জন্য প্রথমে 
বিভিন্ন যোগাঙ্গ সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধন! দ্বারা চিত্তকে নির্মল 
করিতে হয়; তবে কৃতাত্বা ও চেতনবান হওয়া যায় । পাতঞ্গ দর্শনে 
যোগের অষ্টা্গ মধ্যে যম ও নিয়ম হইতে প্রত্যাহার পর্যন্ত সাধন! দ্বারা 
চিত্তকে স্থির ও নির্মল করিতে হয়। তাহার পর ধ্যান ধারণা ও সমাধি 
রূপ সংযম অভ্যাস করিতে হয়। এই সংযম সিদ্ধিতে পপ্রজ্ঞালোক" 
প্রকাশিত হয়। (পাতঞ্জল সুত্র, ৩৫)। এই প্রস্ঞালোক দ্বারাই 
আত্মদর্শন সিদ্ধ হয়। সমাধি নিবর্ীজ হইলেই চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া 'আত্ম- 
স্বরূপে অবস্থান হয়। 

যাহা হক, ইহাই প্রযত্বকারী যোগীদের আত্মদর্শনের পথ । কিন্ত 
যাহারা কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ জ্ঞানষোগী ও সর্বকর্ম্নসন্নাসী, তীহারা এ পথ 
অবলম্বন করেন না। যে ধ্যানযোগ কর্মযোগের অন্তর্গত--তাহার 
শীর্ষস্থানীয়, সর্বকর্ম্মত্যাগ হেতু তাহা তীঁহারা অথলম্বন করেন না। 
তাহাদের মতে যে নিদিধ্যাসন দ্বারা জ্ঞান পরিপাক হইয়া আত্মদর্শন 
সিদ্ধ হয় ও যাহার ম্বরূপ--“আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদিপি চিন্তয়েৎ" 
(গীতা ২৫), সেই নিদিধ্যাসন এই অষ্টাঙ্গ ষোগের অন্তর্গত নহে। 

এইরূপে ভগবাঁন্‌ প্রথমে *জ্ঞানচক্ষু* দ্বারা আত্মদর্শন করিবার 
কথা বলিয়াছেন। তাহার পর যতমান যোগীদের পক্ষে চিত্তে আত্ম- 
দর্শন করিবার বথা বলিয়াছেন! কর্ম্মযোগের কথা এস্থলে উক্ত হয় 
নাই। কাহারও মতে এস্থলে যতমানযোগীই কর্ম্মযোগী ৷ ধ্যানযোগ 
সাধারণভাবে কর্ণযোগের অন্তর্গত বটে (গীতা ৪২৯ শ্্োক দ্রব্য )। 
এবং গীতায় যোগী অর্থে অনেক স্থলে কর্মষোগী বটে, কিন্তু বিশেষ 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৩৯ 


অর্থে ধ্যানযোগীকেই যোগী বলা হইয়াছে (গীতা ৬৪৬ দ্রষ্টব্য)। 
স্থতরাং এস্বলে বতমানযোগী কর্মযোগী নহে। 

পূর্বশ্লোকোক্ত জ্ঞানচস্ষম্মান বাহার, তাহাদের মধ্যে বাহারা যত- 
মাঁনযোগী, তাহারাই কেবল আত্মদর্শন করেন। গিরি ঘে বলিয়াছেন, 
ইহাই পরের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহা ও সঙ্গত নহে। মধুহুদন যে 
বলেন এই শ্লোকে *চ” অবধারণে ব্যবহৃত, তাহাও সঙ্গত নহে। অতএব 
জ্ঞানচক্ষু ছারা ও যোগীদের প্রযত্ব দ্বারা যে আত্মদর্শন, তাহাই এই ছুই 
শ্লোকে তিন্নভাবে উক্ত হইয়াছে। কি উপায়ে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, 
এবং যোগীদের প্রযত্ব নিযুক্ত হয়, তাহা! আমর! সংক্ষেপে বলিয়াছি। 
তাহার বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে সম্ভব নহে। 





যদাদিত্যগতং তেজে। জগদ্ভাসয়তেহখিলম্‌ 
ষচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্রৌ৷ তশ তেজে বিদ্ধি মামকমূ ॥১২ 


যে তেজ আদিত্যগত অখিল জগত 
করে যাহা উদ্ভাসিত, চন্দ্রে বা অগ্নিতে 
যেই তেজ,--সেই তেজ জানিও আমার । ১২ 


১২। পূর্বে পরম অব্যয় পদ-_ভগবানের পরমধাম উক্ত হইয়াছে । 
সেই পদ সকলের অবভাসক, তাঁহাকে হৃুর্য্য বা অগ্নি প্রভৃতির জোনতিঃ 
প্রকাশ করিতে পারে না, সেই পদ প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্তন 
করিতে হয় না, ইহা! উক্ত হইয়াছে, তাহার পর আকাশের বেমন ঘটা-- 
কাশ প্রভৃতি অংশ, সেইরূপ অস্তঃকরণরূপ উপাধিভেদে, ভিন্ন হুইয়া, 
তাছারই অংশ ঘে জীবগণ, সেই জীবগণের করূপে সংসার ও বিষয়- 
ভোগ হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে সেই পদই যে সকল বস্তর"আত্মা 


৩৩২ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


এবং সকলপ্রকার ব্যবহারের একমাত্র. আশ্রয়, ইহাই প্রতিপাদন জন্ত 
এই শ্লোক ও পরবস্তী তিন শ্লোক উক্ত হইয়াছে । ইহাতে সংক্ষেপে 
সেই পদের বিস্তৃতি বর্ণনা কর! হইতেছে (শঙ্কর, মধু ১। এক্ষণে সেই 
পরমপদের সর্বাত্মকত্ব সর্বব্যবহারাস্পদত্ব প্রদর্শন দ্বারা! পব্রহ্মণো হি 
প্রতিষ্ঠাহম্‌্* এই তত্ব বিবৃত করিবার জন্ত সংক্ষেপে এই চারি শ্লোকে আত্ম- 
বিভূতি উক্ত হইয়াছে € মধু) ' পূর্বে জীবাত্মা শ্বরূপ দ্বারা 'চিৎ-রূপত্থ 
উক্ত হইয়াছে । তাহারই চৈতন্ত দ্বারা আদিত্যাদি অবভাসিত হয়-_ 
ইহাতে ব্রন্ষের চিৎ-রূপত্বও উক্ত হইতেছে। চিৎম্বরূপ ব্রন্ষের সর্বাত্মক ত্ব 
প্রতিপাদন জন্য এই কয় শ্লোক উক্ত হইয়াছে (গিরি )। পূর্বে ইন্দ্রিয় 
সন্নিকর্ষবিরোধী তমোনিরসনপূর্বক বিষক্নপ্রকাশকারী ইন্দ্রিয়ের অন্ু- 
গ্রাহক তুর্য্যাদি জোতিম্মান সকলেরও প্রকাশক ষে জ্ঞান জ্যোতীরূপ ষে 
আত্মা বা জীবরূপ ভগবানের বিভূতি তাহ। উক্ত হইয়াছে। ইদানীং 
*“অচিৎ* বা জড়-্পরিণাম বিশেষ যে আদিত্যাদি জ্যোতিফ তাহাদের 
জ্যোতিঃও যে ভগবানের বিভূতি, তাহা এক্ষণে উক্ত হইতেছে (রামানুজ)। 
পূর্বে শুর্য্য যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না.” ইত্যাদি শ্লোকে 
ভগবানের পরমধাম উক্ত হইয়্াছে। সেই পদ প্রাপ্ত হইলে আর 
পুনরাবুত্তি হয় না, তাহাও উক্ত হইয়াছে । ইহ্বাতে সংসারী জীবের 
অভাব আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই সংসারী জীবের স্বরূপ প্রদর্শিত 
হইয়াছে। এক্ষণে সেই পরমেশ্বরের ব্ূপ অনস্তশক্কি ন্বব্ূপে এই 
চারি শ্লোকে নিরূপণ করা হইতেছে (ম্বামী)। ক্ষেত্রজ্ঞ ছুই প্রকার 
বদ্ধ ও মুক্ত; ইহার! উভয়েই ভগবানের বিভূতি, তীহাঁরই শক্তিরপ 

ংশ, ইহ! পূর্বে উক্ত হুইয়াছে। এক্ষণে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের তত্ব 
উক্ত হইতেছে । (কেশব )। 


এই অধ্যায়ের প্রথমে সংসারবৃক্ষ বণিত হইয়াছে! পরে অসঙ্গ- 
শস্ত্রের দ্বারা সেই সংসার-বৃক্ষ ছেদন করিয়া “তৎ পদ” অন্বেষণের 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৩৩, 


বিষয় উক্ত হুইয়াছে। সেই *তৎপদ” কি তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া 
যে জীব এই সংসার-বৃক্ষে বন্ধ, তাহার স্ব্ূপ কি ও কিরূপে তাহা 
ংসার-বন্ধ হয়, তাহা! পরে উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে 'তৎ পদের, 
বিভৃতি আরও বিস্তারিত ভাবে উক্ত হইতেছে। এই ভাবে এই 
অধ্যায়ের এই কয় শ্লোকের পূর্বাপর সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে । 

যে তেজ...উদ্তািত--আদিত্যকে আশ্রয় করিয়া যে তেজ 
অর্থাৎ ষে দীপ্তি বা প্রকাশ এই সমস্ত জগৎকে অবভানিত করে 
(শঙ্কর )। সেই তেজ "*.আমায়--পূর্ধে ভগবান্‌ বলিয়াছেন--- 

“জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ তমসঃ পরমুচ্যতে 1” (১৩১৭) 

অর্থাৎ 'বরহ্মই? সর্ব জ্যোতিষ্ষের জ্যোতিঃ। এস্কলে ভগবান্‌ বলিতে- 
ছেন-সেই ন্ুধ্য অগ্নি চন্দ্রাদি জ্যোতিফের জ্যোতিঃ বা! তেজ আমারই । 
ভগবান্‌ পূর্বেও বলিয়াছেন,--পতেজশ্চাশ্রি বিভা বসৌ” (১।৯)। ভগবান্‌ 
সেই ব্রহ্গকে তাহারই পরম ধাম বলিয়াছেন! তিনি সেই ব্রহ্গরূপ 
পরম পর্দে একাত্মভাবে অবস্থান করিরাই সেই ব্রন্দের জ্যোতিঃকে 
তাহারই জ্যোতিঃ বলিতেছেন। অথবা জ্যোতিঃ ও তেজ ভিন্ন। 
জ্যোতিঃ- প্রকাশক আলোক । সেই গ্রকাশক জ্ঞান স্বরূপ জ্যোতিঃ 
বন্ষের। আর যাহা 'তেত্র£ তাহা প্রধানতঃ তাপাত্মবক (1651) ) তাহ 
তাপশক্তি। অথবা! তে সাধারণ অর্থে শক্তি : চ5)৩18) পুর্ববে ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, _“তেজস্তেজম্িনামচম্” (গীত! ৭1১৯ ও ১০৩৬) ৷ ভগবান্ই 
মায়াখ্য শক্তিযুক্ত : এগন্ত এই তেজোরূপ শক্তি তাহারইণ কিন্তু 
প্রকাশক আলোকও এক অর্ধেশক্ত। ইহ! প্রকাশক জ্ঞান শক্তির 
স্থল রূপ । তাহাও মায়াখ্য পর! শক্তির এক রূপ। এজন্ঠ ভগবান্ও 
সেই জ্যোতিযুক্ত। একারণ প্রথম অর্থ সঙ্গত। 

শঙ্কর মধু ও গিরি বলিয়াছেন যে, এই তেজঃ শব্দের অর্থ চৈতন্তরূপ 
জ্যোতিঃ। কৃর্যয চন্দ্র ও অগ্নিতে ষে চৈতন্/রূপ জ্যোতিঃ প্রকাশ 


৩৩৪ শ্রীমদ্ভগবদূগীতা। 


পায়, তাহা আমারই অর্থাৎ বিষুটরই জ্যোতিঃ। এই চৈতন্তরূপ 
জ্যোতিঃ সর্বত্র সমান ভাবে বিদ্যমান থাকিলেও যেখানে বিভৃতির 
আধিক্য, সেই থানে অধিকভাবে তাহা প্রকাশ পায়। আদিত্য 
ভাম্বর ও অন্যস্ত অধিকসত্বগুণ যুক্ত বলিয়া সেই চৈতন্তজ্যোতিঃ 
তাহাতে বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । যেমন নির্ল দর্পণ 
যেরূপ মুখের প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করে, অন্ত অশ্বচ্ছ বস্ত সেরপ করে 
না, সেইরূপ আবিত্যই স্চ্ছসত্বযুক্ত বলিয়৷ সেই চৈতন্জ্যোতিঃ বিশেষ 
ভাবে গ্রহণ করে । অতএব এই আদিত্য অগ্নি ও চন্দত্রগত তেজ; 
ভগবানেরই বিভূতি (মধুঃ বলদেব)। তাহা ভগবানেরই দত্ত (রামান্ুজ)। 
বলদেব বলিয়াছেন,_-স্ধ্য উদ্দিত হইলে বঙ্ধি প্রজ্ঘলিত হইলে -দৃষ্ট জ্ঞান 
ভোগ সাধন কম্ম সকল নিষ্পার্দিত হয় এবং তিমির ও জড়তার নাশ হেতু 
সুখের হেতু হয়' চন্দ্র উদ্দিত হইলে ওষধির পোষণ হয়, তাপের 
শান্তি হয়, জ্যোতন্না-খ্হার সখ হেতু হয়। এইরূপে কৃর্ধ্যা্দির তেজ 
সেই সেই বিষয়ের সাধক হয়। বলদেবের এ অর্থ সন্কীর্ণ। এন্থলে 
এই তেজের প্রকাঁশকত্ব বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। 


পূর্বে ষষ্ট শ্লোকে এই শ্রুতি মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। 


“ন তত্র হূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং 
নেম! বিছ্যতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্রিঃ | 
তমেব ভান্তমন্ুভাতি সর্বং 
তন্ত ভাস। সর্বমিদং বিভাতি ॥” 
(কঠ উপঃ ৫1১০ ) মুণ্ডক উপং ২২১০"; শ্বেতাশ্বতঃ ৬১৪) 


মধুস্দূন এই শ্রুতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে,এই মন্ত্রের প্রথমার্ধ 
পুর্ব্বে ষষ্ঠ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আর ইহার দ্বিতীয় অর্ধ এই 
শ্লোকে ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। 


পঞ্চদশ অধ্যয় ৩৩৫ 


এস্থলে আর এক কথা বুবিতে হইবে। শঙ্কর বলিয়াছেন-_-ষে এই 
তেজ আমার অর্থে এই তেজ বিষ্ুর। গীতায় পুর্বে উক্ত হইয়াছে-_ 
“আদিত্যানামহং বিষু জের্যোতিষাং রবিরংগুমান্‌ ॥” (১৯২১) 
উক্ত শ্লোকের ব্যাথ্যা় আমর! দেখিয়াছি যে, ধণ্থেদ অনুসারে . 
আদিত্য অনেক। আদিত্যদের মধ্যে বিষু প্রধান। এই বিষু বা 
অন্ত আর্দিত্যগণ অংগুমান্‌ রবি হইতে ভিন্ন। রবি বা ুর্য্য প্রধানতঃ 
হুর্যমগুলকে বুঝাঁয়। বিষু ও অন্ত আদিত্যগণ সেই হৃর্য্যমগ্ুলাধিষ্টিত 
পুরুষ। অতএব এস্থলে অর্থ এই যে, বিষ্ণুর পরমপদ বা! ভগবানের 
পরম ধাম যে প্রকাশক চৈতন্ত জ্যোতিযুক্তঃ সেই জ্যোতিঃ দ্বারাই 
আদিত্যগণ উদ্ভাসিত, তাহাই চন্দ্রে প্রতিফলিত ও তাহাই অগ্নিকে 
দীপ্ডিযুক্ত করে। আমর! অজ্ঞানাবরিত চক্ষে যাহাকে জড় আলোক রূপে 
দেখিয়। থাকি, তাহ জ্ঞানীর চক্ষে প্রকাশাত্মক চৈতন্তের প্রভা মাত্র। 


গামাবিশ্য চ ভূতা'নি ধারয়াম্যহমোজসা । 
পুষ্তামি চৌষধীঃ সর্ববাঃ সোমে। ভৃত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩ 
প্রবেশি ধরায় করি আমি ওজঃ বলে 
ভূতগণে বিধারণ, রসাত্মক সোম 
হয়ে আমি করি পুষ্ট ওযধি সকল। ১৩ 
১৩। প্রবেশি ধরায়...বিধারণ--এই শ্লোকে (গো শব্দের 
অর্থ পৃথিবী )। পৃথিবীর মধ্যে আবিষ্ট অর্থাৎ প্রবিষ্ট হইয়া ওজঃ 
অর্থাৎ বলের দ্বারা এই সমুদায় ভূতজগৎকে ধারণ করিয়া আছি। 
ভগবান্‌ পূর্বে যে “কামরাগ বিবর্জিত বূলের কথা (%১১) বলিয়াছেন 
সেই গ্রশ্বরীয় বল দ্বার! এই পৃথিবী ধারণ করেন অর্থাৎ এই গুরুভারে 





৩৩৬ শমদ্ভগব্দূগীতা | 


পৃথিবী যাহাতে নাচে পড়িয়া না যাগ, অথবা বিদীর্ণ না হয়, তাহ! 
করেন। বেদমন্ত্রে আছে--ষেন দ্ৌক্রগ্র! পৃথিবী চ দৃঢ়া।'? অন্থত্র 
আছে “ন দধার পৃথিবীম্‌ 1” (শঙ্কর), পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া আমি 
অপ্রতিহত সামর্থোর দ্বার ভূতগণকে ধারণ করি (রামানুজ )। বলের 
দ্বারা অ-ষ্িত হইগ্না ধারণ করি (স্বামী )। আমি হিরণ্যগর্ভ রূপে 
পৃথিবীভূতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দৃঢ় করিয়া, তাহাতে আধেয় বস্ত সকল 
ধারণ করি (মধু)। আমি স্বশক্তি দ্বারা পৃথিবীতে €বেশ পূর্বক 
তাহাকে দৃঢ় করিয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতগণ'ক ধারণ করি। 
অন্যথা পৃথিবী ধুলিমুষ্টিবং বিদীর্ণ হইয়া অধোদেশে নিমজ্জিত হইত 
( মধু, বলদেব )। 

উণীশক্তি দ্বারা পৃথিবী দৃঢ় হইয়। নিজস্থানে বিধৃত হয়, ইহাই 
আমাদের শাস্ত্রের দিদ্ধান্ত। ইহা মাধ্যাকর্ষণ রূপ জড় শক্ত নহে। 
শক্তিমান ব্যতীত শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যাহা 
হউক ভগবানের এই ওজঃ বা বল বাহ! দ্বারা এই পৃথিবী বিধৃত। 
তাহার স্বরূপ কি, তাহ! উল্লিখিত হয় নাই। শ্রুতিতে আছে-_- 

'আদিত্যো বৈ তেজ ওজোবলম্।”” (মহানারায়ণীয় উপঃ ১২1৩ )। 

অতএব ইহ! এক অর্থে “আদিত্যগত তেজঃ”। এই আর্দিত্যগত 
তেজঃ ব৷ ওজঃ পৃথিবীকে আকৃষ্ট করিয়! তাহাকে বিধৃত করে। 
শ্রুভিতে অন্তত্র আছে-_ 

“স বাযুঃ স আকাশম্তদেতৎ ওজশ্চ*'** 1” (ছান্দোগ্য, ৩১৩1৫)। 
শঙ্করাচাধ্য ইহার ভাষ্য বলিয়াছেন _-বাধু-রাকাশয়োঃ ওজোহেতুত্বাৎ 
ওজে! বলম্।” 

চণ্তীতে আছে-_“মহীম্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি ”' অতএব সেই 
বৈফবী শক্তি--মহাম'য়াই মহীস্বরপে স্থিত হইয়া! ভূতগণকে ধারণ 
করেন। এ স্থলে গে! অর্থে সু্ধ্যরশ্মিও হইতে পারে। 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৩৩৭ 


অর্থাৎ তিনি কৃর্ধ্যরশ্মিতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিক্সা! সেই তেজ ছার! 
জীবগণকে ধারণ করেন। 

রসাত্মক সোম***ওষধি সকল ।-_-আমি রসাত্মক বা সর্ব রসের 
আকর সর্ধরসম্মভাব সোম হইয়া আত্মরস প্রবেশ করাইয়া পৃথিবীতে 
উৎপন্ন ধান্ত যবাদি সর্বপ্রকার 'ওষধি'কে পুষ্ট করি ব! স্বাহ রসযুক্ত করি 
(শঙ্কর )। আমি অমৃতরসময় সোম হইয়! সর্ববিধ ওষধি পোষণ করি 
(ঝ্ামানুজ, কেশব )। পুষ্ট করি-_-অর্থাৎ সংবর্ধন করি (শ্বামী)। আমি ' 
অমৃতরসময় চন্দ্র হই়। সমুদ্ায় ত্রীহিষবাদি ওষধিকে বিবিধ স্বাদুরসপূর্ণ 
করি ( বলদেব )। 

এই সোম কাহাকে বলে? সোমলত৷ দ্বারা যে বৈদিক «সোমযাগ” 
করিবার বিধান আছে এই সোম সে সোম হইতে পারে না। বেদে 
সোম অর্থে চত্্র বা চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পাওয়া যায়। চন্জ্রে যে শক্তি 
"নিহিত আছে--যাহা জ্যোৎনার সহিত পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়! সর্বাবিধ 
ওষধিকে পুষ্ট করে, এবং সোমলতায় যাহা! বিশেষভাবে প্রবি হয় তাহাই 
সোন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ চক্জালোকের এই ওষধি-পোষণ- 
শক্তি স্বীকার করেন। এই সোমই আমাদের অন্ন যে ওষধি 
তাহা পুষ্ট করে। শ্রুতিতে আছে-_“সোমাত পর্জন্ঃ, (মুণ্ডক, ২১৫ )। 

অন্যত্র আছেঃ 

পর্জন্তরূপ অগ্নিতে দেবতারা! “সোম” রাজাকে আহুতি দেন, 
তাহা হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীরূপ অগ্নিতে দেবতার! +এই 
বৃষ্টিকে আছতি দেন। সেই আহুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হ্য়। 
“দেবতারা পুরুষরূপ অগ্নিতে এই অন্নের আহুতি দেন ইত্যাদি” 
€ছান্দোগ্য ৫161২1৩ বৃহদারণ্যক, ৬২৯-_পঞ্চাগ্রি বিস্ভা প্রকরণ ) 

শ্রুতিতে অন্তত্র আছে, যে এই চন্দ্র বা চন্দ্রাধিটিত পুরুষই সোম-- 

“বৃহন্‌ পাগুরবাসাঃ দৌমো রাজা ইতি ।৮ (বৃহদারণ্যক ২।১৩)। 

হ২ 


৩৩৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


কিন্তু এস্থলে এই সোম চন্দ্র বা চন্দ্রালোক নহে। ইহা আমাদের 
অন্নের সার, তাহ। চন্দ্রালোক ত্বারা৷ সংবদ্ধিত হয়, এবং তাহা ছারা 
ওবধিগণ পুষ্ট হইয়। আমাদের থাস্ভরূপে পরিণত হয়। শ্রতিতে আছে-_ 

“ইদং সূর্বমন্ূং চৈব অন্নাদশ্চ সোম এব অরমগ্িঃ অল্নাদঃ।* 

(বৃহদারণ্যক ১৪।৬)। 

ফল পাকের পর যে সব গাছ নষ্ট হুয়, তাহাদিগকে ওষধি বলে। 
সেই যব গম ধান্ত প্রভৃতি আমাদের প্রধান থাদ্য। 

ভগবান্‌ ষে হুধ্যে চন্দ্রে জলে ওষধিতে স্বীয় ওজঃ দ্বারা সমুদায়কে 
ধারণ করেন, তৎসন্বন্ধে শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে,_- 

যো দেবো হগ্সৌ যো হগ্প, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ ষ ওষধীযু যে! 
বনম্পতিযু তন্মৈ দেবায় নমো৷ নমঃ। ( শ্বেতাশ্ব ২১৭ ) 


অহং বৈশ্বানরে। ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ | 
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধমূ ॥ ১৪ 


আমি বৈশ্বানর হয়ে, প্রাণীদের দেহ 

করিয়৷ আশ্রয়, প্রাণ ও অপানসহ 

যুক্ত হ'য়ে করি পাক অন্ন চতুবিবধ ॥ ১৪ 
১৪1 বৈশ্বানর ।-_-উদরস্থ'অধি (শঙ্কর )। জঠরারি (রামানথজ, 

স্বামী, মধু, কেশব )। ভুক্ত অন্না্দির প! ক হেতু জঠরাগ্নি ( বলদেব )। 
শ্রুতিতে আছে-- 
অয়মন্ির্বৈশ্বানরঃ যোহয়মস্তঃ পুরুষে» যেনেদমন্নং পচ্যতে***৮ 
( বুহদারণ্যক$ ৫1৯1১ )। 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৩৩৯৯ 


ভগবান্‌ বপিয়াছেনঃ আমিই বৈশ্বানর হইয়! পৃথগ.বিধ অন্নূপাক 
করি। শ্রতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, আত্মাই বৈশ্বানর (ছান্দোগ্য 
উপনিষদ ৫1১১২ ) ৫1১১৬) ৫1১২১) ৫1১৩1 ১২) €1১৪।১-২ 5 ৫1১৫1১০২ 
৫1১৬1১-২) 61১৭1১-২ ) ৫1১৮১ ) ৫1২৪1৪ মন্ত্র দ্রষ্টব্য 

এই বৈশ্বানর খণ্বেদোক্ত দেবতা । থাণেদোক্ত বৈশ্বানর অন্ন-পরি- 
পাককারী জঠরাগ্নি নহে। নিরুক্ত অনুসারে তাহ। অগ্নি দেবতা । বিশ্ব 
ব! সর্ব নরকে ইহা এই লোক হইতে লোকান্তরে লইয়া যায়। আথবা 
ইহা সর্বকন্মে নরকে প্রবৃত্ত করায় বা সর্ধ নর ইহাকে প্রতি- 
কর্মের অঙ্গীতৃত করে ) এ জন্য ইহার নাম বৈশ্বানর। কেহ বলেন,__ 
ইহা! সর্বভৃতে-সর্ধজীবের অন্তরে জীবনীশক্তি রূপে অন্ুপ্রবিই্ প্রাণ। 
যাক্জিকগণ বলেন,__এই বৈশ্বানর আদ্দিত্য। যাষ্ক বলেন,_ষে এক 
প্রকৃতির তূমাত্বহেত্‌ ও মহান্‌ আত্মার মহৈশ্বরয্য হেতু, তিনিই ক্রিস্থানম্থ 
অগ্নিরূপে স্বত হইয়াছেন। প্রশ্নোপনিষদে মন্ত্র পাওয়া! যায়, যে আদিত্যই 
বৈশ্বানর, বিশ্বরূপ প্রাণ অগ্রি। “স এষ বৈশ্বানরে বিশ্বরূপঃ প্রাণোহগ্রি- 
রুদয়তে 1” (১ম প্রশ্নে" ) এই জন্ত ব্রাহ্মণে অগ্নিকেই সর্বদেবতা বলা 
হইয়াছে ( এতরেয় ব্রান্ষণ, ২'১।২)। বৈশ্বীনর এই ভূ ভূর্ব স্বঃ এই 
ব্রিস্কানব্যাপক অগ্নিরই নাম । আত্মাই এই বৈশ্বানর-রূপে বিশ্বে ব্যক্ত । 
ইহাই সংক্ষেপে বেদোক্তবৈশ্বানর দেবতার নিরুক্ত এস্লে প্রাণাগ্ি হোত্রের 
দেবতাকে বৈশ্বীনর বল! হইয়াছে । এই স্থলে সেই বৈশ্বানরের বিশেষরূপ 
যে জঠরাগ্মি, তাহাই উক্ত হইয়াছে মাত্র। বৃহ্দারণাক উপনিষদ্‌ হইতে 
বৈশ্বীনরের এই বিশেষ অর্থ পাওয়! যায়, তাহ! উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা 
হইক বেদান্ত দর্শন অনুসারে বৈশ্বানর ব্রহ্গই | বেদাত্ত দর্শনের “বৈশ্বানরঃ 
সাধারণ শব্দবিশেষাৎ”, (১1২২৫) এই সুত্র দ্রষ্টব্য। 

আশ্রয় করিয়াস্্গপ্রবেশ করিয়। (শঙ্কর প্রাণিদের দেহ মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া ( মধু, স্বামী ) 


4৩৪০ শ্রীমদ্ভগবদরগীত!। 


প্রাণ ও অপানসহ যুক্ত হুয়ে-প্রাণ ও অপান বামুর সহিত 
“সংযুক্ত হুইয়া ( শঙ্কর )। সেই জঠরাগ্রির উদ্দীপক প্রাণ ও অপাঁনের সহিত 
“সংযুক্ত হুইয়! (স্বামী, বলদেব, মধু)। এই প্রাণবায়ু--নিঃশ্বাস আর 
অপানবারু-এপ্রশ্বাস। পূর্বে ৪1২৯ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহ! বিবৃত হইয়াছে। 
প্রাণের স্থান নাসিকা। শ্রতিতে আছে, পনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ প্রাণাৎ 
'বায়ুঃ” (তরে উপঃ ১/৪)। “বাধুঃ প্রাণে তৃত্বা। নাসিকে প্রাৰিশৎ।” 
'( গ্রতরেয় উপঃ ২1৪ )। শ্রতি হইতে জানা যায় যে এই প্রাণ-এই " 
সুখ্য গ্রাণ, গ্রাণ অপানাদি পঞ্চবন্থ যাহার রূপ, তাহ। বঙ্গ (ছান্দোগ্য 
১।১০।৫ ) বৃহদারপ্যক ৪1১।৩ ১, এই প্রাণই আত্মা (ষঃ প্রাণেন প্রাণিতি 
সত আত্ম! সর্বাস্তরঃ-_-( বুহদারপ্য ক, ৩।৪।১।) 

বেমন প্রাণের স্থান নাসিক, সেইরূপ অপানের স্থান নাভি । শ্রুতিতে 
আছে, “নাত্যা অপানোহপানাৎ মৃত্যুঃ |” (শ্রতরেয় উপঃ ১1৪), 
মৃত্যুর পানে। তৃত্বা নাভিং প্রাবিশৎ | (এ্ঁতরেয় উপঃ ২৪ )। এই 
'পান সন্বন্ধেও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে-_যোৎপানেনাপানিতি সত আত্মা 
সর্বাস্তরঃ1” (বৃহ্দারণ্যক, ৩৪।১)। 

করি পাক অন্ন চতুবিধ- ব্য চুষ্য পেহ ও পেম়্--এই চারি 
প্রকার অন্ন। শঙ্কর বলেন, ভোজ্য তক্ষ্য চুষ্য ও লেহা এইচারি 
প্রকার অন্ন । রামানজ বলেন,_ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্‌ ও পেয় এই চাঁরি- 
প্রকার অন্ন। যাহ! দস্তে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভোজন করিতে হয়, তাহা তক্ষ্য, “. 
সাহা পার়সারদির স্তায় কেবল জিহ্বা ভ্বারা আলোড়ন করিয়! গলাধঃ . 
করণ করিতে হয়, তাহ! ভোজ্য, যাহ! গুড় প্রভৃতির ন্তায় জিহবা 
দিয় ক্রমে দ্রবীভূত করিয়! রসাঞ্থাদ্ন করিতে হুর, তাহা! লেহঃ আর 
ইচ্ষুর স্তায় যাহা দস্তে নিপীড়ন করিয়া রসাংশ গ্রহণ করিতে হয়, 
_ন্তাহা চূষ্য-_অন্ন এই চারি গ্রকার (স্বামী, মধু$ কেশব )। 
শঙ্কর বলিয়াছেন, যে ভোক্তা---বৈশ্বানর আগ্নি, আর ভোজ্য অন্ন-- 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৩৪১. 


সোম, এই উভয়--অধি ও সোমই এই সমুদায়। এই তত্ব ধিনি জানেন? 
তাহার অন্নদোব-লেপ হয় না। এই তত্ব শ্রুতিতে উত্ত হইয়াছে, বখা-.. 

«“এতাবদ ব! ইং সর্বমক্ং চৈব অল্নাদশ্চ, সোম এব 

অন্নমগ্রিঃ অন্লাদঃ | সৈষা ব্রহ্ম ণোইতিস্য্টিঃ ৪” 

(বৃহদারণ্যক উপঃ, ১1৪।৬)। 
এই জন্য পূর্ব শ্লৌকে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবাঁনই সোম হইয়া অন্ন 

স্ষ্টি করেন, আর এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ষে তিনিই আবার' 
বৈশ্বানর অগ্নিকূপে প্রতি প্রাণি দেহে থাকিয়া, সেই অল্নের ভোক্তা! ও 
পরিপাক-কর্তী বা অক্লাদ হন। 


সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্গিবিষ্টো 
মত্ৃঃ স্মৃতিজ্ঞনমপোহনঞ্চ । 
বেদৈশ্চ সর্বরবেরহমেব বেছ্যো 
বেদাস্তকৃদবেদবিদেব চাহম্‌ ॥ ১৫ 


স্পপস ০0০. 


আমি সন্নিবিষ্ট হৃদে সবাকার, 
আম! হ'তে স্মৃতি, জ্ঞান, মোহ আর 
সর্বব বেদে বেছ্ক আমিই আবার, 
বেদাস্তের কর্ত। বেদবিদ্‌ আর ॥ ১৫ 
১৫। আমি সঙন্গিবিষউ হৃদে সবাকার-_সকল প্রাণিগণের 
আত্মারপে তাহাদের হৃদয়ে বা বুদ্ধিতে সন্গিবিষ্ট (শঙ্কর )। সর্বাত্মা- 
রূপে ঈশ্বরই যে সর্ব ব্যবহায্লাম্পদ, তাহাই উত্ত হইতেছে। ব্রন্ধা্ি 
,কাটাস্ত সমুদার প্রাপিজাতগণের আত্মারূপে বুদ্ধিতে ভগবান্ই সঙ্গি, 


৩৪২ জ্রীমদৃভগবদ্গীতা। 


অর্থাৎ অশেষরূপে তাহাদের গুণদোষ সকলের দ্রষ্টা (গিরি )। পূর্বে 
সোম ও বৈশ্বানররূপ পরম পুরুষের বিভূতি সমান অধিকরণ রূপে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। এক্ষণে সেই নির্দেশের হেতু উক্ত হইতেছে। সেই সোম 
ও বৈশ্বানরই' সমুদ্ধার ভূতগণের সকল প্রবৃত্তির মূল। জ্ঞানোদয়ের 
স্থান হৃদয়। ভগবান্‌ আত্মারূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া! 
তাঁহার সংকল্প দ্বারা সকলকে নিয়মিত করেন (রামানুজ, বলদেব )। 
ভগবান সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্ধামিরূপে প্রবিঃ (ম্বামী, কেশব )। 
বহ্ধাদি স্থাবরাস্ত সর্ব প্রাণিজাতগণের আত্মারূপে ভগবান্‌ সকলের বুদ্ধিতে 
সঙ্নিবিষ্ট (মধু )। হাদি অর্থাৎ হৎ-পুগুরীকে (হম্থ )। 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে-- 
“সমং সর্বেষু ভূতেযু তি্ঠস্তং পরমেশ্বরং 1” (১৩1২৭) 
পরেও উক্ত হুইয়াছে-_ 
“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি । 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ধবভূতানি যন্ত্রারঢ়ানি মায়য়! ॥” (১৮৬১ )। 
শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে-- 
“নেন জীবেন আত্মন!1 অন্ুপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরবানীতি 1% 
(ছান্দোগ্য উপঃ ৬৩1২) 
শ্রুতিতে অন্যত্র আছে--. 
একো! দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গৃঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বতৃতাস্তরাত্ম! । 
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥ 
( শ্বেতাশ্বতর উপ ৬৬১১ )। 
পূর্ব্বে গীতায় উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মই-_ 
“জ্ঞানং জেরং জ্ঞানগমাং হৃদি সর্বস্ বিভিতম্‌।% (১৩১৭) 
ব্রহ্ম সগুণরূপে ব! পরশেশ্বররূপে পরম আত্মভাবে অধিষ্ঠিত থাকি: 
সকলের অন্তর্যামী জ্ঞান*প্রকাশক হুন। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৪৩ 


ভগবান্‌ ষে আত্মারূপেই সকলের হৃদয়ে সন্গিবিই, তাহা পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে-- 
“অহমাত্ম! গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ॥% (গীতা, ১৭২৯ )। 
শ্রাতিতেও আছে-. 
“স বা এষ আত্ম! হৃদি তশ্তৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়মিতি] 
তম্মাৎ হাদয়ম্‌ ॥” 
(ছান্দোগ্য, ৮৩৩ )। 
অন্তত্র আছে-- 
“হৃস্তন্তর্জ্যোতিঃ পুক্ুষঃ |৮ (বুহদারণ্যক, ১/৩।৭ )। 
এই জন্য উক্ত হুইয়াছে-- 
“হৃদা মনীষা! মনসাভিক্প্তঃ1৮ (কঠ উপঃ ৬৯) 
পরমেশ্বর যেমন আত্মীরূপে সর্বভূতের হৃদিস্থিত, সেইরপ নিয়স্তা 
প্রেরযিতা ক্ূপে ও সকলের হৃদয়ে অধিষঠিত। শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে 
ভোক্ত। ভোগ্যং প্রেরয়িতারঞ্চ মত্ব! 
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।৮ (শ্বেতাশ্বতর ১১২) 
ভগবান্‌ যে “সোম”ক্রুপে “ভোগ্য' অন্ন ও বৈশ্বানর অগ্নিরূপে “ভোক্তা” 
হুইয় সর্বজীবে অধিষ্িত. তাহা! পূর্ব ছুই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। প্রেরক্লিতৃ- 
রূপেও যে তিনি সর্ধজীবে অধিঠিত, তাহা এই শ্লোকে উক্ত হইল । 
আম৷ হ'তে শ্মৃতি জ্ঞান মোহ আর-”আত্মাম্বপ আমা হইতে 
স্থতি এবং ভ্ঞান হইয়া থাকে, এবং সেই স্থৃতি ও জ্ঞানের অপোহন হইয়া! 
থাকে । যাহার! পুণ্যকর্ম্ণা॥ তাহাদের ম্বক্কৃত পুণ্য অনুসারে স্থৃতি ও জ্ঞান 
আম! হইতে উৎপন্ন হয়, আর যাহার! পাপকর্ম্মা, সেই কর্মের অনুরূপ 
তাহাদের স্থৃতি ও জ্ঞানের অভাব বা ভ্রংশ হইয়া থাকে (শঙ্কর )। 
সর্বকম্মাধ্যক্ষ জগদ্যস্ত্রের সুত্রধার আম হইতে প্রাণিগণের স্ততি জ্ঞান, 
ও তাহাদের অপচয় হুয়। কেন না এ সব ভগবানেরই অধীন । 


৩৪৪ জীমদৃভগবদৃগীতা। 


ধর্মাধর্দ দ্বারা এই জ্ঞান স্ৃতি প্রভৃতির বৈচিত্রা হয় ; সুতরাং এজন 
ভগবানের নৈর্প্য বৈষমা দোষ হয় না ( গিরি )। 

স্মৃতিস্ঞজনে পূর্ববানুতূত অর্থ বিষয়াবৃত্তি ও যোগীদের পূর্ববজন্মে 
অনুতৃতার্থ-বিষয়] বৃত্তি (মধু)। পূর্ববান্ভৃত অর্থ বিষয়াবৃত্তি (স্বামী, 
বলদেব, কেশব )। জন্মাস্তর হইতে অনুভূত বিষয়ের পরামর্শ (গিরি )। 
পূর্ববান্গভৃত বিষয়ানুভব-সংস্কার-মাত্রজ জ্ঞান ( রামানুজ )। 

ভান ।--বিষয়েন্রিয়-সংযোগজ জ্ঞান ও যোগীদের দেশকাল 
বিপ্রকষ্ই বিষয়জ্ঞান ( মধু)। বিষয়েন্দ্িয়-সন্নিকর্ষ জন্ত জ্ঞান (শ্বামী, 
বলদেব) । অনুভব (গিরি )। ইন্ড্রিয়-লিঙ্গাগম যোগজ বস্ত নিশ্চয়াত্বক 
জ্ঞান (রাষান্ুজ )। বিষয়েন্দছিয়-সন্িকর্ষ জন্ত বস্ত-অনুভব। (কেশব ) 


ভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন-- 
বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ। 


রা চা রী ঙী ্ 


ভবস্তি ভাবাভৃতানাং মত্ত এব পৃথখ্িধাঃ ॥ (১*.৫-৪ ) 

মোহ ।--” অপোহন)-অপায়ন, অপগমন উক্ত স্বৃতি ও জানের 
অপায়ন (শঙ্কর )। কাম ক্রোধ শোকাদি দ্বার! ব্যাকুল চিত্তের স্থতি 
ও জ্ঞানের অপার বা অভাব (মধু)। এ উভয়ের অভাব (স্বামী, 
বলদেব, কেশব)। অপোহন অর্থে জ্ঞান নিধৃত্তি বা মোহন। অথবা ইহ! 
অপ-সটিহ অর্থাৎ উহ রূপ জ্ঞানের অভাব। উহ অর্থাৎ প্রমাণ ছারা 
প্রবন্তিত বিষয় সামগ্রী প্রভৃতি নিরূপণাত্মক জ্ঞান বা প্রমাণান্থগ্রাহক 
জ্ঞান। উহের নামান্তর বিতর্ক (রামানুজ )। 

সাংখ্য দর্শনে “উহ” প্রভৃতি অর্থসিদ্ধি বা সিদ্ধির উপায় উক্ত 
হইয়াছে। সাংখ্যতত্ব কেযুদ্রীতে আছে, “উহন্তর্ক আগমাবিরোধী 
ক্কারেন , আগমার্থপরীক্ষণং, পরীক্ষণঞ্চ সংশয়-পূর্ণপক্ষ-নিরাকরণেন 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৩৪৫. 


উত্তরপক্ষ ববস্থাপনং, তদিদং মননম্‌ আচক্ষতে আগমিনঃ, স| ভৃতীয়া 
সিদ্ধিস্তারতারম্‌ উচ্যতে।” 

যাহা হউক, ইহা! হইতে জান! যায় যে, ভগবান্‌ আত্মারূপে সর্ব 
বয়ে ব! বুদ্ধিতে অবস্থিত বলিয়! তাহা! হইতেই বুদ্ধিতে, স্বতি জ্ঞান 
অজ্ঞান, মোহ, স্বতিবিভ্রম প্রভৃতি ভাব উৎপন্ন হয়। জ্ঞান, ধর্ম, 
বৈরাগা ও ধশ্বর্যা ইহ! সাত্বিক বুদ্ধির ভাব। আর অজ্ঞান, অধর্প, 
অবৈরাগ্য ও অনৈশ্ব্ধ্য ইহারা তামপিক বুদ্ধির ভাব। লিঙ্গশরীর' 
এই আট তাবের দ্বারা অধিবাসিত থাকে । এই অষ্ট প্রকার ভাৰ, 
মধ্যে সপ্ত প্রকার ভাব দ্বারা পুরুষ বন্ধ থাকে । আর অষ্টম ভাব 
যে জ্ঞান, তাহা দ্বার! মুক্ত হয় (সাংখ্যকারিকা, ৪০, ৬৩)। 

পাতগ্জল দর্শনে আছে, চিত্তের বৃত্তি পাঁচপ্রকার-_ প্রমাণ, বিপর্যয়, 
বিকল্প, নিত্রা ও স্থতি। (পাতঞ্জল হুত্র ১৬)। ইহার মধ্যে 
প্রমাণ বৃত্তি দ্বারা প্রমাজ্ঞান হয়। বিপর্যয়, বিকল _মিথ্যাঙ্জান। 
তাহাদিগকে এই প্লোকোক্ত 'অপোহুন' বলা যায়। নিজ্রাও এক 
অর্থে তাহারঙ্গিগের অন্তর্গত, কেননা তখন প্রমাজ্ঞান থাকে না। এই- 
রূপে বলা যায় যে পাতঞ্জলদর্শনে যে পাচ বৃত্তির কথা উদ্ত 
হইয়াছে, তাহ! জ্ঞান স্থতি ও অপোহনের অন্তর্গত। অতএব ইহ 
দ্বারা দায় চিত্তবৃত্তিই বুঝাইতেছে । 

তগবান্‌ বলিয়াছেন, তাহা! হইতে এই স্থতিজ্ঞান ও অপোহনেকর 
উৎপত্তি হয়। চণ্ডীতে আছে পরম! বৈষ্ঞবীশক্তি দেবী ভগকতীই 
সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে চিতিরূপে স্তৃতিরূপে মোহরূপে অবস্থান করেন। 
(বা দেবী সর্বভূতেষু স্থিতিরূপেণ সংস্থিতা ইত্যাদি মন্ত্র দ্রষ্টব্য। শক্তি 
ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই। 

সর্বব বেদে বেদ আমিই ।--সর্ববেদ শ্ছারা পরমাত্মা আমিই; 
বেদিতব্য (শঙ্কর)। আমা হইতে যে স্থৃতি জান প্রবর্তিত , হয়, 


৩৪৬ শ্রীমদ্ভগবদূগীতা। 


তাহাতেই আমি সর্ববেদে বেদ্য। বেদ কুর্ধ্য চন্দ্র অগ্নি বাফু ইন্দ্রাদি 
দেবতার প্রতিপারক হইলেও আমি সেই সকল দেবতার অস্তধ্যামী 
আমিই সর্ববেদে সর্ব জীবাত্মা দ্বারা বেদ্য বা জ্ঞাতব্য (রামানুজ )। 
সর্ধববেদে সেই *সেই দেবতারূপে আমিই বেদ্য (স্বামী)। ইন্্রাদি 
সর্ব দেবতা-প্রকাশক বেদে আমি তাহাদের অন্তর্ধ্যামি-ব্ূপে বেদ্য (মধু )। 
নিখিল বেদে সর্কেশ্বর সর্বশক্তিমান্‌ শুকঞ্চই বেদ্য বা! গীত (বলদেব)। 
মধুহ্দন বলেন,--এই হ্লোকের পূর্বার্ধে ভগবানের সমজীবরূপতা 
উক্ত হুইয়াছে, শেষ অর্ধ তাহার ব্রহ্ম ব্ূপত। উক্ত হইতেছে । বলদেব 
বলেন,-_পূর্বাদ্ধে সাংসারিক ভোগসাধনত্ব উক্ত হুহয়াছে, শেষার্ধে মোক্ষ- 
সাধনতা উক্ত হইতেছে । 
সর্ধববেদে যে এক আত্মাই স্তত, তাহা বেদ হইতেই জান! যায়। 
ধাহার৷ আত্মবিৎ তাহার বেদমন্ত্রের আধ্যাত্মিক অথ করেন, ইহা নিরুক্কে 
উক্ত হইয়াছে । তাহাদের মতে ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি বেদোক্ত দেবতাগণ 
একই আত্মার বিভূতি, একই আত্মা এই প্রকার বহুরূপে স্তত 
হইয়াছেন। নিরুক্তে আছে__ 
মহাভাগ্যাৎ দেবতায়াঃ এক আত্মা বহুধ। স্তস্পতে । 
হুর্গাচারধ্য ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন -- 
একম্ত আত্মনঃ অন্তে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবস্তি। 
হাভাগ্য অর্থাৎ অণিমাদি মহা"ভাগ্য” ব! পরশ্ধ্য শক্তিযুক্ত হেতু একই 
'আত্মা প্রকৃতিভেদে ও অগপ্রকৃতিভেদে বহুরূপ হন। ইন্দ্র মিত্র বরুণ 
'অগ্নি প্রভৃতি যে একই আত্মা তাহ! খ্েদে উক্ত হইয়াছে। 
ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্রিমাহুঃ 
রথে! দিব্যঃ স সুপর্ণ! গক্ত্মান্‌। 
একং সদ্ধিগ্রা বহুখা বদস্তি 
অগ্সিং, যমং মাতরিশ্বানমাছঃ ॥ (খগ্থেদ। ২৩২২ ৩)। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৪৭ 


ইন্দ্রই এক দেবতা, তিনিই মায়াহেতু বহুরূপ হন, ইহাঁও খণ্েদে উত্ত 
হইয়াছে 
রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি 
মায়াঃ কৃথানঃ স্তন্বং পরিশ্বাম। (ধুথেদ্‌ ৩ ৩২০৩ 
বেদে ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতার স্ততি ব্যতীত রথ অশ্ব প্রভৃতিরও 
স্ততিআছে। যে ধকে বা খাখেদে যে সুক্কে যাহার স্তূতি করা হইয়াছে, 
তাহ্থাকেই সেই খকের ব৷ স্ক্তের দেবতা বলে । তাহা যাক্ক বলিয়ছেন--. 


«প্রকৃতিসার্বনায়্ন্যাৎ ইতরেতরো! জন্মানো! ভবস্তি 
ইতরেতর প্ররূতয়ঃ কর্মজন্মানঃ আত্মজন্মানঃ 
আত্মৈব এবং রক্ষ্যো ভবতি আত্ম: অশ্ব-**.. ইত্যাদি । 
যাস্কের মতে, “মহাভাগ্য ব1 এশব্ধ্যহেতু একই আত্মার বছ নাম। 
যে খষি যেরূপ ইচ্ছ1 করিয়া! যে ভাবে স্ততি প্রয়োগ করেন, সেই দেবতা- 
_ ব্ধপেই আত্ম। অভিব্যক্ত হন। 
“পুরুষ এব ইদং সর্ববং ষড়ৃতম্‌ যচ্চ ভব্যম্1” (খগ্বেদ ৮1৪।২৩/২) 
“অথাতো। বিভৃতয়ঃ অন্ত পুরুষ্যন্ত ।'* (ব্রাঙ্ধণ খণ্ড) 
“এষ ইন্দ্রঃ এষ প্রত্নাপতি 1” ( 8) 
ইত্যাদি শ্রুতি মন্ত্রে সর্বদ্দেবতার এই একাত্মত্ব সিদ্ধ,হয়। উপনিষদে 
আছে-” 
'“সর্বে বেদ! যৎপদ্মমামনস্তি পাংলি সর্বাণি চ যদ্বদস্তি। 
যদিচ্ছন্তে। ব্রহ্মচর্/ং চরস্তি ততে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতষ্ঠ 8 
(কঠ উপঃ ১১৫ )। 
তদ্ব্রহ্ম, স আত্মা অঙ্গানি অন্ত দেবতা» (তৈত্তিরি উপঃ ১৪1১ )। 
এইরূপে এই গ্লোকোজ বেদৈশ্চ সর্ব্বিরহমেব বেদ্যঃ “এই উপদেশের 
অর্থ বুঝিতে পার! যায়) তথাপি প্রশ্ন হইতে"্পারে যে বেদে ত নান! 
দেবতার স্ততি আছে। সেই নানাত্ব হইতে এই 'একত্ব কিরূপে * সিদ্ধান্ত 
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হইতে পারে। বন্ুদেবতা-প্রতিপাদক বেদের কিরূপে এই অর্থ হইতে 
পারে? ইহার উত্তরে নিরুক্ত ভাষ্যে যাহা৷ উক্ত হইয়াছে, তাহা এস্থলে 
ংক্ষেপে উদ্ধত হইল। 

আত্মবিদের নিকট আত্মাতে উপজাত বিশিষ্ট সকল বস্ত আত্মার 
শরীর স্থানীয় উপলব্ধি হয়। যাহার! এই সমুদায় আত্মময় ( ব৷ বরজ্ধময় ) 
দর্শন করেন। সর্ববেদ ও অন্ত সর্ববাক আস্মার্থ। আত্মাব্যতিরিক্ত 
অন্ত কিছু অভিধেয় নহে। কিন্ত সকলে আত্মবিদ্‌ নহেন। কেহ পুকুযার্থ 
সিদ্ধির জন্ত কেবল কল কামনায় ষক্ত করে। সেই যজ্ঞ অবধারণে 
তাহারা অধিদ্দেবতা সম্বন্ধে সামান্ত অধ্যাত্বজ্ঞানী। তাহার! দেবতার 
পৃথক্ত্ব দর্শন করে। পরিচ্ছিন্ন ফলাভিপ্রায়ে অধিষজ্ঞে যাহারা প্রঘুক্ত 
যাহাদের অস্তঃক রণ পূর্ববজন্মের অবিস্তাজজনিত তাহারা৷ অভিধান স্ততিবেদ 
স্বার। বিবিধ মন্ত্ার্থবাদ বিস্তারসে যথাগ্রহ সেই সকল দেবতার্দের পার্থক্য 
প্রকাশ করে। « এই বাজ্িকের! বলেন যে যেমন বেদমন্ত্রে বিভিন্ন দেবতা 
অভিহিত আছে, দেবগণ সেই অভিধান অন্থসারে বিভিন্ন। এই যাজ্জিকেরা 
বিভিন্ন দেবতার যজ্জকারী। এই দেবযাজী হইতে যে আত্মযাজী- 
শ্রেয়ঃ, তাহ শাস্ত্রে উক্ত হুইয়াছে। 

“আত্মধাজী শ্রেয়ান্‌ দেবষাজী বা ইতি; আত্মবানীতিবয়াং।» 

শ্রুতিতেও আছে-_ 

«অথ যোহন্তাং দেবতামুপান্তেতন্যোসাবন্তোহমস্্ীতি নসবেদ যথ! 
পশুরেবং স দেবানাম্‌।” ( বৃহ্দারপ্যক, ১৪১৯ )। 

অতএব ধাহারা আত্মবিৎ, তাহারা জানেন যে সর্ববেদে আত্মা 
রঙ্গ ব! পরমেশ্বরই একমাত্র বেদ্য, তিনিই একমাত্র স্তত্য ও উপাস্য । 


৬ দুর্গাচার্য। কৃত নিরুক্ত ভাষো আছে, “'অধিদৈবতাধ্যাত্মজ্ঞোনং কিফিৎ বিছুষঃ 
পৃথগাত্মনো দেবত| পঞ্ঠতঃ পরিকি্নফলাভিগ্রাঃন্তাধিযজং প্রযুযুক্ষমাণন্ত পূর্ববজন্মা- 
বিস্ভাবাসিতন্ত অন্তঃকরপন্ত অভিধানম্ততিভেদ্াভ্যাং বিবিধমন্তার্ধবাদবিস্তারসেন বখাপ্রহং 
পৃথগিৰ দেবতা; প্রকাশত্তে |” 
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বেদাস্তকারী ( বেদাস্তকৎ )--বেদাস্তার্থ সন্প্রদায়কৎ (শঙ্কর )। 
বেদার্থসম্প্রদায়-প্রবর্তিক (গিরি, স্বামী, ) বেদব্যাসাদিরকূপে বেদাস্তার্থ- 
সম্প্রদায়-প্রবর্তক (মধু )। অন্ত অর্থাৎ ফল, অন্তকূৎ অর্থে ফলদাতা|। 
'বেদে ইন্দত্রকে বন! কর, বরুণকে বজন! কর ইত্যাদি বিধি আছে। সেই' 
সেই দেবতাঁষফজন! হেতু তদনুরূপ ফল প্রাপ্তির জন্ত এই সকল বিধি 
আছে। অতএব পকল বেদ ফলেই পর্য্যবসিত। এজন্য বেদান্ত অর্থে 
বেদোক্ত কর্মফল। আমিই সেই কর্ফলগ্রদাতা (রামানুজ )। অন্ত-- 
অর্থাৎ অর্থ নির্ণয়। আমি বাদরায়ণরূপে বেদের অর্থনির্ণয়কারী (বলদেব)। 
বেদার্থনিশ্চয়কৃৎ (হন্থু)। পরম্পর বিরুদ্ধ সন্দিপ্ধ বেদবাক্যের মীমাংসা 
কর্তা (কেশব )। শ্রতিতে আছে-- 


“যো ব্রহ্মাণং বিদধাতিপূর্ববং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তশ্মৈ | 
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষর্ব্ব শরণমহং প্রপন্তে ॥ 


(শ্বেতাখ্বতর উপ ৬।১৮)। 


অর্থাৎ ধিনি প্রথমে ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভকে স্থপ্ি করেন এবং 
তাহাকে বেদসমূহ উপদেশ করেন ব! প্রদান করেন, আমি মুমুক্ধ 
হইয়া সেই আত্মজ্ঞান-প্রকাশক দেবতার শরণ লই | 

এই রূপেই ব্রহ্ম সর্বশাস্ত্-প্রকাশক তিনি সর্বশান্ত্-যোনি। 
এই জন্য বেদাস্তদর্শনে আছে, “শান্ত্রযোনিত্বাৎ” (১১৩) এবং 
শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে-_ 

গকন্ত মহতো ভৃতন্ত নিংশ্বসিতমেতদ্‌ যদ্‌ খথেষে যভূর্বেদঃ সাম- 
বেদোহ্ধর্বাঙ্গিরস***উপনিষদঃ... 1৮ ( বুহ্দারপ্যক, ২৪১০ )। 

অতথব বেদান্তরুৎ শব্দের অর্থ এই যে ভগবান্ই বেদের অস্ত 
যে উপনিষদ্‌ঃ যাহাকে বেদের 'জ্ঞানকাণ্ড? বলে, তাহা হিরণাগর্ভরূপে 


প্রকাশ করিয়াছেন । বেদ ত্রৈগুণ্য-বিষয়, যেজ্ঞান দ্বারা নিশ্ত্রেগুণ্যভাব 
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লাভ কর! যায়, তাহাই বেদাস্ত-_তাহাই উপনিষৎ-_তাহা বাদরায়ণ-কৃত 
বেদান্ত দর্শন হইতে পারে না। 

বেদবিৎ---বেদার্থবিৎ ( শঙ্কর, স্বামী, হন্থু )। বেদ আমারই অভি- 
ধায়ী, আমিই বেদার্থবেত্ত! ; অন্তথ! ষে বেদার্থ বলে, সে তাহ! জানে ন! 
(রামানুঙগ )। কর্মকাণ্ড উপামনাকাও্ জ্ঞানকাণ্াত্মক মন্ত্র, ব্রাহ্মণক্প 
সর্ববেদার্থবিৎ আমিই। এই জন্ত উক্ত হইয়াছে-_"্বরহ্মণোহন্মি প্রতিষ্ঠাহং 
(১৪২৭) (মধু)। আমি বেদবিদ্‌ অর্থাৎ বাদরায়ণ-রূপে বেদের 
যে অর্থ নির্ণয় করিয়াছি, তাহাই বেদার্থ; অন্ত অর্থ ভ্রাস্তি-বিজূত্িত। 
বেদ-সমন্বয় দ্বার প্রকৃত বেদার্থজ্ঞান হয়,_বন্গনির্ঁয় হয়। বেদা্ত 
দর্শনে ( ১১1৪) আছে “তত্ব, সমন্বয়াৎ ৮” ( বলদেব)। আমিই বেদের 
থাতথ্য জানি (গিরি)। সকল বেদের অবিরুদ্ধ অর্থ পরিজ্ঞাতা (কেশব)। 

গিরি বলেন যে ভগবান আপনাকে বেদাস্তকৃৎ ও বেদবৎ বলায় বেদ 
যে পৌরুষেয নহে, কোন ব্যক্তিবিশেষ দ্বার! ক্লৃত নহে, তাহাই উক্ত 
হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে পূর্বাপর সামগ্রন্ত করিয়া আরও এক অর্থ 
হয়। ভগবান্‌ এই শ্লোকের প্রথমপাদে বলিম্বাছেন যে, তিনি সকলের 
হৃদি সন্নিবিষ্ট, দ্বিতীয় পারে বলিয়াছেন ষে, তাহা! হইতে সকলের হৃদয়ে 
জ্ঞান স্থিতি ও অপোহন-বৃত্তির বিকাশ হয়। এই শ্লোকের শেষপাদে 
ভগবান্‌ এই তত্ব বিবৃত করিবার জন্ত বলিতেছেন যে, যে বেদে আমিই 
বেগ্ঠ, সেই বেদ বেদার্থ ও বেদান্ত আমিই জ্ঞানীদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট 
থাকিয়া তাহাদের দ্বারা প্রকাশ করি। মানুষ আমার যন্ত্রমাত্র ৷ মানুষের 
চিত্ত যখন নির্মল হয়, যখন মানুষ খাষি হয়, তখন ভগবত সন্বন্ধীয় জ্ঞান 
তাহার চিত্তে প্রতিবিদ্বিত হয়, তিনি ত্রিকালদর্শা হন এবং তিনি ভগবৎ- 
কর্তৃক বেদপ্রকাশের নিমিত্বমাত্র হন, তখন সেই খষির চিত্তে বেদমন্ত 
প্রকাশ হয়, খধি সেই অক্টত্রষ্টী হন। ভগবত সম্বন্ধীয় জ্ঞান খ'ষর 
চিত্তে *প্রতিবিদ্িত হয় বলিয়া, খষির বেদ বেদাস্ত ও বেদার্থ জানিতে 
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পারেন। এই জন্ত খাষিগণ বেদমন্ত্র রচয়িতা হইয়াও মন্ত্র্টা মাত্র । বেদ 
খবি প্রণীত হইয়াও অপৌরুষেয় । এজন্ত ভগবানই বেদাস্তরৃৎ বা বেদবিৎ 
খধিদের জ্ঞানে তিনিই সন্নিবিষ্ট হইয়া বেদাস্তরুৎ ও বেদপ্রকাশক 
হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবে। হিরণ্যগর্ভ-জীবণ্তুন” সমষ্টিজীব। ' 
ভগবান্‌ তাহাকে উৎপন্ন করিয়া তীহাকে বেদসমূহ প্রদ্দান করেন, 
ইহা! পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ হইতে বেদ বেদাস্ত ও বেদার্থ 
প্রকাশিত হইলেও, ভগবান্ই তাহার প্ররুত প্রকাশক ইহা বুবিতে 
হইবে। সকল প্রকার [২০৮612000 ভগবান্‌ হইতেই হয়। * 


দ্বাবিমৌ। পুরুষে। লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ 


এই লোকে হয় এই পুরুষ দ্বিবিধ-- 
ক্ষর ও অক্ষর ; ক্ষর হয় সর্ববভূত, 


আর যে কুটস্থ---তারে কহয়ে অক্ষর ॥ ১৬ 
১৬। শঙ্করাচার্য এই শ্লোক সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “নারায়ণাখ্য 
ভগবান্‌ ঈশ্বরের বিভূতি যদ্দাদিত্যাগতং তেজঃ” ইত্যাদি প্লোকে পূর্বে 
সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে ক্ষর ও অক্ষর এই দ্বিবিধ উপাধি 


* নিরুক্তের দুর্গাচার্ধা কৃত ভাষো মাছে 

“কু বজু সাম অধর্বাত্মক ব্রহ্মরাশির খধি-_-আদিত্যান্তর পুরুষ ভগবান্‌ প্রাণাধ্য 
হিঃগ্যগর্ত। এতরেয় রহস্ত ব্রাহ্মণে ''শতাচিষো মধামা” ইত্যাঙ্গি বাকো ইহ পরিদৃষ্ 
হয়। অথচ শোঁনক প্রভৃতি খষকেও মন্ত্র! খধি বল। হইয়াছে। এই বিশেষ 
অভিধানও অনর্থক নহে। মন্্ষ্। খধিগণ এবং হিরণাগর্ত উভয়ই ক্ষেত্রজ্ঞ। উভয়েই 
মন্ত্রকে অভিব্যক্ত করিতে ব্যাপৃত। বুদ্ধি দেবতারপে হিরণাগর্ড ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থিত। 
সর্বস্ৃতের কন্ম্ন বিপাক অনুরূপ বুদ্ধিরূপে হিরণ্যগর্ভের অবস্থান! তিনিই সর্ধতৃতকে 
অর্থ ও শব! দর্শন করান । তিনিই তাহাদের অন্ত বিশেষ্টকশ্খকারী ক্ষেত্রত্ের বুদ্ধি্থ 
হইয়া দর্শন করেন। এই হেতু বশিক্ঠাদি মনত! ক্ষেত্রত্র খধি হন। তাহারা হিরণাগর্ড 
দ্বারা উপদশিত মন্ত্রও তাহার অর্থ দর্শন করেন ।?? 
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ন্বারা গ্রবিভক্ত রূপে প্রতীত হইলেগু তাহার প্রকৃত শ্বরূপ যে নিরু- 
পাধিক ব্রহ্ম তাহ! নির্ধারণ জন্ত এই শ্লোক ও পরবর্তী কয় শ্লোক আরব 
হইয়াছে ।” মধু্দন বলেন,+"এস্থলে সোপাধিক আত্মার ক্ষর ও 
অক্ষর শব্ববাচ্য কাধ্য কারণ উপাধি ঘর় বিয়োগ দ্বার নিরুপাধিক শুদ্ধ 
আত্মার শ্বরূপ প্রতিপাদিত হইতেছে।” স্বামী বলেনঃ--“ভগবান্‌ তাহার 
যে পরমধাম পূর্বে উল্লেখ করিন্লাছেন, তাহার সেই সর্কোত্তমত্ব এক্ষণে 
প্রদশিত হইতেছে ।'* রামানুজ ও বলদেব বলেন-- “বেদের ষে সারার্থ 
তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে ।” গিরি বলেন_-“এই উত্তর গ্রন্থ 
'অর্থাৎ এই শ্লোক হইতে এই অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত কেবল যে নিরুপাধিক 
আত্মন্বরূপ নির্ধারিত হইয়াছে, তাহ! নহে। কিন্তু সমুদ্ধা় গীতা শাস্ত্রের 
জ্ঞানজন্ত--ইহা! উক্ত হইয়াছে। 

আমরা আরও বলিতে পারি যে, পূর্বে চতুর্থ শ্লোকে, উক্ত হুইয়াছে 
যে, সংসারে আবর্তন নিবারণ করিতে হইলে ও যে পদ স্থান ব! ধাম গ্রাণ্ড 
হইলে আর সংসারে আবর্তন হয় না, তাহ! পাইতে হুইলে 'সেই আস্ত 
পুরুষের শরণ লইতে হইবে । সেই আস্ত পুরুষ কে--তাহা বুঝাইবার 
জন্ত এই শ্লোক ও পরবন্তী কয় ল্লোক উক্ত হইয়াছে । ইহা অবশ্ত এক 
অর্থে গীতার সার। পুর্বে অষ্টম অধ্যায়ে, এই দিব্য পরম পুরুষকে 
আজীবন সর্বদা স্মরণ ও তাহার ফলে মৃত্যকালে তাহাকে শ্মরণ পূর্ববক 
'প্েহত্যাগ করিতে পারিলে, পরমগতি লাভ হয়, আর পুনরাবর্তন হয় 
না-_:তাহা উক্ত হইয়াছে। এই গতি লাভই আমাদের পরম পুক্যার্থ। 
যাহা হউক সেস্থলে এই পরম পুরুষ-তত্ব বিশেষ ভাবে উপদিষ্ট হয় নাই। 
এ স্থলে এই কয় শ্লোকে তাহ! বিবৃত হইয়াছে । 

লোকে-_সংসারে (শঙ্কর, মধু$ কেশব )। 

পুরুষ দ্বিবিধ-ক্ঈীর.ও অক্ষর--অতীত ও অব্যবহিত পূর্ববর্তী 
অধ্যায়ে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে সেই সকল পদার্থকে তিন প্রকারে 
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ব্রাশীরুত বা বিভক্ত করিয়া ভগবান্‌ এইরূপ কহিতেছেন। ইহার মধ্যে 
এই সংসারে এই পুরুষকে ছুই রাশিতে বিভক্ত করিয়া! ভগবান্‌ বলিতে- 
ছেন যে, এই পুরুষ দ্বিবিধ-_ক্ষর ও অক্ষর (শঙ্কর)। পুরুষ এ সংসারে 
হুইরূপে প্রথিত (রামানুজ )। পুরুষ_-ক্ষর ও অক্ষর এই ছুইরূপে 
এই লোকে প্রসিদ্ধ (শ্বামী )। সাংসারিক পুরুষ উপাধি ছারা ছইরূপে 
প্রসিদ্ধ ( মধু)। যাহা বিনশ্বর তাহা ক্ষর--. মহদাদি স্থলভূত। আর যাহা 
পরমার্থ জ্ঞান ব্যতীত ত্যাগ কর: যায় না, তাহা অক্ষর প্রকৃতি । ঈদৃশ 
উপাধি ছুই বলিয়া পুরুষ দ্বিবধ কথিত হইয়াছে। বস্ততস্ত পুরুষ এক 
( শহ্করানন্দ ) 

ক্ষর হয় সর্ববভূত ।-_যাহ! ক্ষরিত হয় অর্থাৎ মলিনত৷ প্রাপ্ত হয়, 
তাহা ক্ষর পুক্ুষ। এই ক্ষর পুরুষ সর্বভূত, অর্থাৎ সমস্ত বিকারজাত। 
(শঙ্কর)। ক্ষর শব্ধ নিদিষ্ট পুরুষ জীবশব্ধ বাচ্য। ব্রহ্গা'দি স্তন্ 
গধ্যস্ত সমুদয় ক্ষরণ-শ্বভাৰ “অর্থাৎ? সংস্থষ্ট। এই অচিৎ দংসশ হেতু 
এ সমুদায় একমাত্র পুরুষ শব্ধ দ্বারা নির্দি্ই হইয়াছে (রানানুঙ্ধ )। 
সর্বভূত অর্থাৎ ব্রহ্ধাদদি স্থাবরান্ত শরীর সমুদয় । অবিবেকী লোক 
দেহায্মস্ঞানী, তাহাদের শ্রীরেই পুরুষবোধ প্রপিদ্ধ স্বামী, কেশব)। ক্ষর 
অর্থাৎ বিনাধী কার্য্যরাঁশি । তাহা একমাত্র সামান্তভাবে পুরুষ-শব্দ- 
বাচ্য। সমস্ত ভূত বা কার্ধযজাত এই ক্ষর পুক্ুষ (মধু)।শরীর 
ক্ষরণ হেতু অনেক অবস্থা ছারা বদ্ধ হেতু অচিৎসংসর্গ হেতু 
এবং এক ধর্মসন্দ্ধহেতু সর্বভূতই ক্ষর পুরুষ (বলদেব )। চেতনাধিঠিত 
দেহ এস্থলে ক্ষর পুরুষ শব্দের অর্থ (কেশব )। সেই ক্ষর পুরুষ সর্বপ্রাণী, 
জলে নুর্য্যের স্তায় ব্রন্মের প্রতিবিশ্বশ্বরূপ, কর্মক্ষয়ে উপাধি নাশ 
হওয়ায় বিনাশশীল (নীলকঞ )। অবেভক্ত নামনূপ মহদাদি বিকার 
সমূহ ক্ষর নামে কথিত (শঙ্করানন্দ )। 

কুটস্থ'**অক্ষর ।-_-আর যে পুরুষ কুটস্থ তাহাই অক্ষর । যাহার 


৬. 
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ক্ষরণ হয় না,--যাহার বিনাশ নাই, তাহা অক্ষর। এই অক্ষর পুরুষকে 
কুটস্থ বলা হইয়্াছে। কুট শব্ষের এক অর্থ রাশি। যিনি 
রাশির ন্তাঁর পরিবর্তনশীল হইয়! অবস্থিত, তিনি কুটস্থ। কুট শবের 
আর এক অর্থ_মায়া! বঞ্চনা জিদ্ধতা কুটিলতা, ইহারা কুটের পর্যায় 
শব । যিনি অনেক প্রকারে স্থিত, সংসার বীজ--অনম্ত মায়! 
উপাধি যুক্ত থাকিয়াও যিনি ক্ষরিত হন না, তিনি এই মায়ারূপ "কুটে” 
স্বিত হইয়াও অক্ষর পুরুষ, এই অক্ষর পুরুষ ক্ষর হইতে বিপরীত । 
অক্ষর পুরুষ ভগবানের মায়াশক্তি ; তাহ! ক্ষর পুরুষের উৎপত্তি বীজ 
সমুদায় সংসারী জীবের কাম কর্ম ও সংস্কার সকলের আশ্রক্স। 
(শঙ্কর )। অক্ষর শব্ধ নির্দিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ সংসর্গ বিষুক্ত স্বীয়রূপে 
অবস্থিত মুক্তাত্ম।। “অচিৎ বস্তর পরিণাম বিশেষ যে ব্রহ্ধাদি দেহ, 
তাহার সহিত সংসর্গ না থাকার, ইহা কুটস্থ (রামানুজ *। কুট- 
শিলারাশি ব! পর্বত । পর্বতের স্তায় ষাহা বিনাশী দেহে, নির্বিকাররূপে 
অধিষ্ঠিত, সেই চেতন ভোক্তা পুরুষকেই অক্ষর বলে (স্বামী )। যথার্থ 
বস্তু আচ্ছাদন দ্বারা অবথার্থ প্রকাশরূপ যে বঞ্চনা বা আবরণ বিক্ষেপ 
শক্তিদ্বয় রূপ মায়া, তাহাই কুট-_ভগবানের মায়া-শক্তিরূপ কারণোপাধি। 
তাহাই সংদার-বীজ। তাহাতে 1স্থত__কুটস্থ। এই কুটস্থই অক্ষর 
পুরুষ । ক্ষর পুরুষ কাধ্য-উপাধি, ও অক্ষর পুরুষ কারণ-উপাধি-_- 
উভয়ই জড়। অক্ষর পুরুষকে চেতন বলা যুক্তিযুক্ত নহে। ক্ষর ও 
অক্ষর-উভয় জড়রাশি। এই উভয়রূপ উপাধি দৌষ দ্বার! যাহা! অসংস্পৃষ্ 
তাহা নিত্যপ্ুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তম্বভাব উত্তম পুরুষ। তাহাই চৈতন্স্বরূপ 
পরমাত্ম।--তাহা! অন্ময়, প্রাণমন, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় 
পঞ্চ অবিদ্যাবুক্ত কোষ হইতে পরম বা উৎকৃষ্ট ব্রন্ম। পরে এই 
উত্তম পুরুষের কথা উক্ত হইয়াছে (মধু) কুটস্থ অর্থাৎ সদা একাবস্থ 
“অচিত সম্বন্ধ বিয়োগ হেতু এক মুক্তাবস্থাযুক্ত অক্ষর পুরুষই কুটস্থ 
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( বলদেব )। কৃটস্থ অচল। অব্যাক্কৃত আত্মাই অক্ষর পুরুষ (হনু)। 
কৃটস্থ_প্রক্কৃতির কার্ধ্যভূত শরীর সমুদায়ে স্থিত--অক্ষর প্দবাচ্য। 
প্রক্কতি কার্ধাত্ূত শরীর সমুদায়ে স্থিত হইয়াও পরিণাম রহিত নিত্য 
(কেশব )। কুটস্থ--মহদাদি সমস্ত কার্ষ্যে ঘটাদিতে মুত্তিকার স্ভায় 
কারণরূপে ব্যাপ্ত প্রকৃতি বা মায়া-কুট (শঙ্কর )। 

কুটস্থ- পূর্বে ১২৩ লোকে এই শৰের ব্যাথ্যা দরষ্টবা। দেই 
স্থলে “কুটস্থ অক্ষর _নিরুপাধি, নিগুণ ব্রঙ্গের বিশেষণ। এস্কলে 
কুটস্থ' “অক্ষর* পুরুষের বিশেষণ, যে পুরুষ ক্ষর ও উত্তম পুরুষ হইতে 
ভিন্ন, তাহার বিশেষণ । পূর্ব্বে বিজিতেন্দ্রিয় যোগীকে “কুটস্থ' বল! 
হইয়াছে (গীতা ৬৮)। 

এই “কুটস্থ শব্ষ কোন প্রামাণ্য উপনিষদে পাওয়া যায় না। 
কেবল সর্কবোপনিষদসাঁরে ইহার উল্লেখ আছে। অতএব গীতায় 
ইহা প্রথম ব্যবন্বত হইয়াছে বলিতে হইবে। ব্যাধ্যাকারগণ ইহার 
দুইকপ অর্থ করিয়ছেন। (১) পর্বতের স্ায় 'অচলভাঁবে স্বিত- স্থির । 
(২) “কুট” বা মায়া অথবা প্রকৃতিতে স্িত। দ্বিতীয় অর্থ সগগত নহে । 
পূর্ববে ১২ওয় শ্লৌোকে ক্ুটস্থ শব্দ “অচল ফ্রুব অক্ষর শবের সহিত 
কান্ত হইয়াছে । এন্থলেও অক্ষরের সহিত ইহা বাবহৃত হইয়াছে । 
উভয় স্থলেই ইহারা একপর্যযায় শব্দ। সেম্থলে ব্রহ্মকে কৃটস্থ বলা 
হইয়াছে ; এস্থলে অক্ষর পুরুষকে কুটস্থ বলা তইয়াছে। 

স্থতরাং কৃটস্থ--যাহা একভাবে স্থিত, যাহার স্বরূপের পরিবর্তন 
ত্রিকালে কখনও হয় না, যাহ! কাল ব1 অবস্থার দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, যাহ! 
বিকাঁরী ভাবের মধ্যে থাকিয়াও নিত অবিকারী থাকে । যাহা নিত্য- 
স্বরূপে অবস্থান করে। 

ক্ষর ও অক্ষর-+এই শ্লোকের মরল অর্থ এই যে লোকে--সত্য- 
লোক পর্য্যন্ত সর্বত্র এ সংসারে, এই গীতোক্ত পুরুষ ঢুইরূপ- এক ক্ষর 
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অপর অক্ষর) সর্বভূতগণ ক্ষর পুরুষ; আর যিনি কুটস্থ, তিনি অক্ষর 
পুরুষ। ক্ষর ও অক্ষর শব বিশেষা ও বিশেষণ । বিশেষ্যে-_-ক্ষর প্রধান 
পরিণামী প্ররুতি ও তাহা হইতে অভিব্যক্ত মহদার্দি স্থুলভূত পর্য্যস্ত 
সমুদায় জড়বর্গ,, অক্ষর অর্থে অব্যয় আত্ম। | 
ক্ষর £--প্রধানমমুতাক্ষরং হরঃ” ( শ্বেতাশ্বতর ১১০ ) 
“সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ” € শ্বেতাখ্তর ১1৮) 
ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হইতেই এই শ্লোকের বিভিন্ন 
অর্থ করিয়াছেন। এস্লে ক্র ও অক্ষর পদ বিশেষণরূপে গ্রহণ করাই 
সঙ্গত। ক্ষর পুরুষ তিনি ষিনি অধিভূত ক্র ভাবকে আশ্রয় করেন, 
বা! সেই ভূতভাঁবে বদ্ধ হ'ন। আর তিনিই অক্ষর পুরুষ, যিনি এই ভাবে 
বন্ধ হ'ন না। তিনি এই ভাবের মধ্যে থাঁকিয়াও ইহার অতীত থাঁকে ন,_- 
এজন্য কুটগ্থ বা নিলিগু থাকেন ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“অনাদিতানিগুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ। 
শরীরস্থোহপি কৌস্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥* 
(গীতা ১৩1৩১) 
যাহা হউক এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ-তত্ব, ব্যাখ্যাশেষে আমরা 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। 


উত্তমঃ পুরুষন্ত্ন্যঃ পরমাত্েত্যুদ'হৃতঃ | 

যে! লোকত্রয়মাবিশ্বা বিভর্ত্যব্যযু ঈখরঃ ॥ ১৭ 
এ উভয় হ'তে ভিন্ন উত্তম পুরুষ 
পরমাত। কে তারে- অব্যয় ঈশ্বর 
প্রবেশি ত্রিলোক ধিনি করেন ধারণ ॥ ১৭ 
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১৭। এ উভয় হ'তে ভিন্ন--উত্তম অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম যে পুরুষ, 
তাহ! উত্ত ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে বিলক্ষণ ) এ ক্ষর ও অক্ষর এই ছুই 
উপাধিদোষ দ্বার! অন্পৃষ্ট ; নিতাণুদ্ধ বৃদ্ধ মুক্তম্বভাব (শঙ্কর)। ক্ষর ও 
অক্ষর শব্দ নির্দিষ্ট বন্ধ ও মুক্ত পুরুষ হইতে উত্তম পুরুষ আন্ বা! অর্থাত্তর- 
ভূত (রামানুজ )।' 'ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ জীব বলিয়া, তাহারা 
সম্যক্‌ ক্ষেব্রক্ত নহে। পুরুযোত্তমই প্রকৃত ক্ষেত্রজ্। ক্ষর ও অক্ষর এই 
ছুই শব দ্বার! কাঁধ্য ও কারণ ওপাধিক উভয় প্রকার জড়বর্থই উক্ত 
হইয়াছে । এই দুইস-ক্ষর «ও অক্ষররূপ জন রাশি হইতে অত্যান্ত বিলক্ষণ 
ক্ষর ও অক্ষর এই ছুই উপাধিদৌ্ হ্বার! অন্পৃষ্ট ঃ এই নিত্যপ্ুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত 
স্বভাব উৎকৃষ্টতম পুরুষ, ইহা ক্ষর অক্ষররূপ জড়রাশি হইতে অত্যস্ত 
বিলক্ষণ চেতন রাশি (মধু )। এই উত্তম পুরুষ_-ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ 
হইতে বিপক্ষণ প্রাজ্ঞ ? তাহাদের সহিত একত্ব কল্পন! করা যায় ন! ( বল- 
দেব)। ক্ষর ও অক্ষর বা কার্ধ্য ও কারণাখ্য রাশিঘ্বয় হইতে বিলক্ষণ 
ক্ষর ও অক্ষররূপ উপাধিদ্বয়ক্কুত দৌষগুণাঁদি দ্বারা অম্পৃষ্ট উত্তম 
পুরুষ (গিরি)। 

পরমা! কহে.তারে-£বেদান্ত বাহাকে পরমাত্মা বলিয়া নির্দেশ 
করে। অবিষ্তা হেতু (বা! অধ্যাস হেতু) দেহাদিকে যে আত্ম 
বলে, সেই আত্ম! হইতে পরম আত্ম। সর্বভূতের প্রত্যেক চেতনরূপ ॥ এ 
জন্ত ইহাকে পরমাত্মা বণিয়! নির্দেশ করা হয় (শক্কর)। পর্কশ্রুতিতে 
যাহীকে পরমাত্মা বলিয়া নির্দেশ করে (রামানুজ)। এই উত্তম* পুরুষ 
পরম ও আত্মা-ইহ! শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। “আআ” রূপে ক্ষর 
ব' অচেতন হইতে বিলক্ষণ (স্বামী )। অবিস্তা কল্পিত অন্নময়, মনোময়, 
প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় প্রভৃতি ওপাধিক জীবাস্মা হইতে পরম ব! 
প্রকৃষ্ট আত্মা _ ইহা দর্বভৃতের প্রত্যক্‌ চেতনপ্ঈপে পরমা ( মধু )। 

অবায় ঈশ্বর-_ব্য় যাহার নাই, তিনি অব্য । তিনি সর্ব 
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নারায়ণাধ্য ঈশ্বর। ঈশনশীল বলিয়! ঈশ্বর (শঙ্কর )। তিনি অব্যয়স্বভ।ব, 
অচেতন জড়বর্গ ব্যয়স্বভাব, তাহ! অচিৎ। সেই অচিৎ সম্বন্ধযুক্ত “চিৎ ও 
বায়স্বভাব। যাহা শুদ্ধ অচিৎ সম্থন্ধমুক্ত তাহাই অব্য স্বভাব। 
উত্তম পুরুষই এইরূপ অব্যয় স্বভাব । তিনি লোকক্রয়ের ঈশ্বর (রামানুজ)। 
তিনি নির্বিকার এবং ঈশনশীল (শ্বামী)। তিনি সর্ববিকারশুন্, 
সর্ববনিয়ন্তা ঈশ্বর নারায়ণ (মধু )। অব্য়--নবিনাশী, ঈশ্বর _সর্ধলোৌক- 
নিয়ামক ( কেশব )। 

প্রবেশি ত্রিলোক যিনি করেন ধারণ-যিনি ভূর্ভূব শ্বঃ এই 
ত্রিলোককে-_-এই স্বকীয় চৈতন্তবলশক্তি দ্বার! প্রবিষ্ট হুইয়া স্বরূপ সর্দ্‌- 
ভাবমাত্র দ্বার! ধারণ করেন (শঙ্কর )। এই লোকত্রয় অর্থাৎ এই অচেতন 
তিনলোক ও তৎসংস্থষ্ট মুক্ত চেতন (পুরুষ) মধ্যে আত্মারূপে প্রবেশ 
করিয়া বা আবিষ্ট হইয়া তৎসমুদায়ে ব্যক্ত থাকিয়া ভরণ করেন (রামানুজ)। 
যিনি ভূ ভূ ম্বঃ এই ত্রিলোক বা সমুদ্রায় জগৎ স্বকীয় মায়াশক্তি দ্বারা 
অধিষ্ঠানপূর্ব্বক প্র্তি প্রদান বার! ধারণ ও পোঁষণ করেন (মধু )। 


যম্মাৎ ক্ষরমতীতোইহুমক্ষরাদপি চোভমঃ। 
অতোহন্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোভ্তমঃ ॥১৮ 


যেহেতু অতীত আমি--এই “ক্ষর' হতে, 
উত্তম-_“অক্ষর” হ'তে, এ হেতু আমারে 
উত্তম পুরুষ কহে লোকে আর বেদে ॥ ১৮ 
১৮। অতীত আমি ক্র হতে ।-্মপূর্বে যে ঈশ্বরের স্বরূপ 
ব্যাখযাত হইয়াছে, দেই ঈশ্বরের এই পুরুযোত্তম নাম প্রপিদ্ধ। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৫৯ 


সেই নাম অর্থযুক্ত ও সার্থক। ইহা দেখাইবার জন্ত ভগবান্‌ এক্ষণে 
বলিতেছেন,_-আমিই সেই পুরুষোত্বম নিরতিশয় ঈশ্বর। যেহেতু 
আমি ক্ষর হইতে অতীত--অর্থাৎ আমি সংসারর্প মায়াময় অশ্বখ 
বৃক্ষকে অতিক্রম করিয়াছি (শঙ্কর) । যেহেতু* আমি ক্ষর 
পুরুষের অতীত (রামান্ুজ )। যেহেতু আমি নিত্যমুক্ত, সেই হেতু 
জড়বর্গ অতিক্রম করিয়াছি (স্বামী )। যেহেতু কার্ধযভাব অন্ত” 
বিনাশী মায়াময় সংসাররূপ অশ্বথাখ্য বৃক্ষকে, আমি পরমেশ্বর, অতিক্রম 
করিয়াছি (মধু)। আমি ক্ষর পুরুষকে অতিক্রম করিয়া স্থিত (হনু)। 
ক্ষরপুরুষ___ভোগ্যভূত সর্বভৃতাত্মক জড়বর্গ (কেশব )। 

উত্তম অক্ষর হ'তে ।-_অর্থাৎ এই সংসার-বৃক্ষের বীজভূত থে 
পুরুষ, তাহ! হইতেও আমি উত্তম অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম ব| উদ্ধাতম (শঙ্কর) । 
মুক্ত পুরুষ হইতে ও উৎকুষ্টতম (রামানুজ )। অক্ষর অর্থাৎ চেতনবর্গ 
হইতে তাহার নিয়ন্তত্বহেতু উত্তম (স্বামী)। মায়াখ্য অব্যা্ৃত অক্ষর 
অর্থাৎ শ্রুতি-প্রতিপাদদিত সংসার-বৃক্ষবীজভূত সর্বকারণ অক্ষর হইতেও 
উত্তম--“পরতঃ পরঃ (মধু)। অক্ষর--কুটস্থ ভোক্ত! বিজ্ঞানময় 
পুরুষ ( কেশব )। 

এ হেতু ।_ক্ষর হইতে অতীত ও অক্ষর হইতে উত্তম-এই 
কারণে (শঙ্কর )। ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষের অধ্যক্ষ হেতু. এই ছইরূপ 
উপাধি ব্যপদেশ হইতে উত্তম ( মধু)। 

উত্তম পুরুষ কহে লোকে আর বেদে ।- আমি লোকে ও বেদে 
পুরুষোত্বম নামে প্রথিত বা প্রখ্যাত। তক্তগণ আমাকে পুরুষোত্তম 
বলিয়া! জানেন। কবিগণও কাব্যা্দিতে এই নামেই আমাকে নিবন্ধ করেন 
_ পুরুযোত্তম নামে আমাকে অভিহিত করেন (শন্তর, মধু)। লোক 
অর্থে এস্থলে স্ৃতি। শ্রুতিতে ও স্থৃতিতে আশি পুরুষোত্বম নামে অভিহিত 
(রাঁমানুজ, কেশব )1;] আমি পুকুষোত্তম নামে প্রখ্যাত (শ্বামী)। 


৩৬০ জীমদ্ভগবদগীতা | 


ভগবান্‌ এস্থলে বলিয়াছেন ষে, বেদে তিনি পুরুষোত্ম নামে প্রথিত। 
খগ্থেদে প্রসিদ্ধ পুরুষহ্ক্তে (১০৯ ) যে পুরুষতত্ব-_ষে পুরুষের 
যক্ত হইতে এ বিশ্বের স্থষ্রি বর্ণিত হইয়াছে, সেই পুরুষই পুরুষোতম। 
উপনিষদে নানাস্থলে যে পুরষোত্বম বা পরম পুরুষ-তত্ব বিবৃত হইযু।ছে, 
তাহা ব্যাধ্যাশেষে উল্লিখিত হইয়াছে। স্মৃতি ও পুরাণে সর্বত্র ভগবানকে 
পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে । মধুস্দন বলিয়াছেন,-_- 

“কারুণ্যতো নরবদাচরতঃ পরাথান্‌ পার্থায় বোধিতবতে! 
নিজমীশ্বরত্বম। সচ্চিৎ স্থখৈকরসতঃ পুরুষোত্তমস্ত নারায়ণস্ত মহিমা নহি 
মানমেতি। কেচিৎ নিগৃহৃকরণানি বিস্জ্য ভোগম্‌ আন্থায় যোগমম- 
লাত্মবধিয়ো যতস্তে নারায়ণস্ত মহিমানমনস্তপারমং আস্বাদয়ন্‌.* মুক্তঃ | 
ভগবানের এই পরম পুরুতষোত্তমরূপ মুট়েরা জানিতে পারে না। ষে 
অসংমূঢ় হ্ইয়া' তাহা! জানিতে পারে, সে সর্বভাবে তাহাকে ভজনা! 
করে। ইহ! পর শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । 

আমাদের জ্ঞান ছুইক্ধপ-- লৌকিক ও বৈদিক বা শাস্ত্রীয়। এই উভয় 
জ্ঞানেই পরমেশ্বরকে পুরুযোত্তমরূপে জান! যায়। এই পুরুষোত্তম 
ঈশ্বরকে ইংরাঁজীতে (7750721 0০) বলে ! লৌকিক জ্ঞ'নে অন্ু- 
মানাদির দ্বার তিনি জ্ঞেমঃ কিন্ত তাহাকে জানিবার মুখ্য উপায় আগম ব 
বেদ। তিনিই উপান্ত এ সম্বন্ধে ঘাদশ অধ্যায়ের ব্যাথ্যাশেষ দ্রষ্টব্য । 


যো মামেবমসন্মুঢে! জান!তি পুরুষোত্তমম্। 
স সর্ববিদ্‌ ভজতি মাং সর্ধভাবেন ভারত ॥ ১৯ 


মোহহীন হ'য়ে ষেই এমতে আমারে 
উত্তম পুরুষরূণে জানে হে ভারত, 
, সে সর্বজ্ঞ হয়ে মোরে ভজে সর্ববভাবে ॥ ১৯ 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৬১ 


১৯। মোহহীন ।--সম্মোহ-বর্জিত (শঙ্কর, মধু)। নিশ্চিতমতি 
(শ্বামী)। নিশ্চিত-বুদ্ধি (হন্থু )। পুরুষোত্মত্তে সংশয়শূন্ত (বলদেব)। 
অসন্মোহ পুরুষত্রয় বিবেক জ্ঞানাশ্রয় (কেশব )। 

পুর্বে পঞ্চম ল্লৌেকে আছে। অমুড় এক্চলে তাহারু ব্যাখ] দ্রব্য) 
ইহার অর্থ, রজন্তমোমলরহিত-নিম্মল সাত্বিক-জ্ঞানযুক্ত, অজ্ঞানমুক্ত। 
মোহ-অজ্ঞান। 

এরূপে আমারে জানে-যথা-নিরুত্ত আত্মাকে যে জানে, 
যথোক্ত বিশেষণযুক্ত পুরুষোত্তমরূপে পরমেশ্বর আমাকে যে সমাক্‌ 
প্রকারে জানিতে পারে (শঙ্কর)। এরূপ উক্ত প্রকরে যে মামাকে 
জানিতে পারে,__ক্ষর ও অক্ষর হইতে অতীত ব! বিজাতীয় এ্রশ্র্যযযোগে 
ক্ষর ও অক্ষর উভয়ের ব্যাপক ও ভরণকারী উত্তমপুরুষরূপে আমাকে 
জানে (রামানুজ )। 

সর্ববন্ত্ সর্বববিদ্‌-_-পরমাত্মাকে জানিয়া সর্ব প্রকারে সমুদয়কে 
জানিতে পারে (শঙ্কর )। সর্কজ্ঞ ( স্বামী )। সর্ধাত্া আমাকে জানিয়া 
সর্ববিদ্‌ (মধু)। দে আমাকে পাইবার উপায়ভূত যাহা। কিছু সমুদ্রায 
জানে (রামানুজ )। গ্রই তিন শ্লেকের অর্থ জানিয়া সব্খবিদ্‌ হয়; কেনন। 
এই তিন শ্কে নিখিল বেদের তাঁৎপর্ধ্য উক্ত হুইয়াছে (বলদেব )। 

শ্রুতিতে আছে--এক বিজ্ঞানে সর্ব বিজ্ঞান লাভ হয়। 

“আতুনি বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতম্‌।"” ( বৃহদারণ্যক, ৪:৫1১) 

ণ্যশ্রিন্‌ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।৮ (সুণ্ডক, স১৩) 
ভগবান্‌ পুর্বে বলিয়াছেন, 

“ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুগ্তন্‌ মদাশ্রঃ | 

অনংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃখু ৮ €গীতা ৭1১) 
ভগবান আরও বলিয়াছেন-_ 

যজ.জাত্ব। নেহ হয়োহন্ভজ, জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে 1” (গীতা ৭২ )। 


৩৬২ শীমদৃূভগবদগীতা । 


এইরূপে আত্মাকে- ব্রক্মকে জানিলে বা পরমেশ্বরকে সমগ্র জানিলে 
সর্ববিদ হওয়া যায়। 

ভজে সর্ববভাবে-_সর্বাত্মবিৎ হুইয়৷ স্বভাবের সহিত, আমার 
আত্মাতেই একেবারে চিন্ত সমর্পণ করিয়া (»স্কর)। আমাকে প্রাপ্তির 
উপায়ভূত আমার যে বিভিন্ন ভঙ্গন-প্রকার নির্দিষ্ট আছে, সেই সমুদায় 
ভজন-প্রকার দ্বার আমাকে ভজন! করে (রামানুজ )। সর্বপ্রকারে 
আমকে ভজন! করে (স্বামী, বলদেব)। প্রেমলক্ষণ সর্বভাবে 
ভক্তিযোগে আমাকে ভঙ্গনা করে ( মধু )। সব্ঘভাবে__কায়িক বাচনিক 
মানসিক ভাবে প্রীতিপূর্নক--অব্যভিচারিরূপে পুব্বে উক্ত হইয়াছে, 

“মাঞ্চ যোইব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ বরহ্মভূয়ায় কল্পতে |” (১৪২৬) । 

যাহ! হউক, ভগবানকে ভজন! করিবার বিভিন্ন ভাব আছে; বিভিন্ন 
অন্তরঙ্গ সম্বন্ধহেতু যে বিভিন্ন ভাব সেই সমুদয় বিভিন্ন ভাবে তাহাকে 
ভজন! করিতে হয়। তাহাকে পিতা মাতা, ভর্তা, প্রভু, শরণ, সুহৃদ 
প্রভৃতি ভাবে (গীতা৷ ৯।১৭।১৮) ভজনা৷ করিতে হুয় ৷ এই ভজন! ও তাহার 
প্রণালী পুর্বে নবম অধ্যায়ে বিবৃত হুইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্েখ 
নিশ্রয়োজন। শঙ্কর “সর্ধভাব” অর্থে ষে অনন্তচিত্তত্ব বলিয়াছেন, এস্থলে 
তাহা তত সঙ্গত নহে। কেহ অর্থ করেন, সর্ধভাব অর্থে ভগবানের 
যে অনস্ত ভাব আছে, _মনুষ্যভাব, বিভূতিভাব, বিশ্বরূপ ভাব, পরমপুরুষ 
ভাব, পুরুষোত্বম ভাব-_-এই সর্ধভাবে তাহাকে ভজনা করিতে হয়। 
নাম কর্ন স্বরূপ বলবীরধ্যতেজোভিরিত্যর্থঃ” (হম্থ)। এস্কলে এ 
অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু এস্থলে সর্ব ভাবের আর 
এক অর্থ. অধিকতর সঙ্গত হইতে পারে। “সব্ধ* ভাব ব্যক্তি 
ভাবের বিরোধী । ভগণাঁন্‌ সর্বাত্বা সর্ব “আমি” বা সমষ্টি আমি। 
তিনি.তাই সর্বাত্মা সর্বভাবযুক্ত। যে সাধক, ব্যক্তি ভাব দূর করিয়া, 
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তাহার পরিচ্ছন্ন 'আমি” ভাব ঘুচাইয়া, অপিচ্ছিন্ন সর্ধভাবে অবস্থিত 
হইতে পারেন,তিনিই সর্ধভাবযুক্ত হইয়! “সর্ব” আরম সর্বাতম! বাস্থদেবকে 
প্রকৃত ভজনার অধিকারী হন । কারণ, ঈশ্বরভাবে কতকট। ভাবিত 
হইতে না! পারিলে, তাহাকে ভজন করা যায় না।, শাস্ত্রে আছে-- 
“দেবে ভূত্বা দেবং যজেত” যিনি সর্বজ্ঞ পুরুষোত্তম ভগবানের 
পরম স্বরূপ জানেন, তিনিই “সর্ব” ভাঁবধুক্ত হইয়া! ভগবদৃভজনের 
প্রকৃত অধিকারী হন। 


ইতি গুহাতমং শান্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ। 
এতদৃবুদ্ধ! বুদ্ধিমান্‌ স্তাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ 


এই শাস্ত্র গুহাতম হে অনঘ, আমি 
কহিন্ু তোমারে যাহা, হে ভারত ইহা 
যে জানে সে হয়, কৃতকৃত্য বুদ্ধিমান্‌ ॥২০ 


২০1 এই শাস্ত্র গুহাতম ।-_-ভগবৎ-তন্বজ্ঞানের ফল যে যোক্ষ, 
তাহ! এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে সেই তবজ্ঞানের প্রশংসা 
করা হইতেছে । এই অধ্যায়ে যে শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে, তাহা গুহাতম 
বা গোপ্যতম; ইহা অত্যন্ত রহস্ত। শাস্ত্র বলিতে সমস্ত, গীতা 
শাস্ত্র বুঝাইলেও, এই অধ্যায়ের স্ততি প্রকরণ অনুসারে এস্লে শাস্ত্র 
অর্থে--এই অধ্যায়োক্ত শাস্ত্র । সমগ্র গীতা শাস্ত্রের যাহ! অর্থ, তাহা 
এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । “শুধু তাহাই নহে। 
সমগ্র বেদের যাহ] অর্থ, এই অধ্যায়ে তাহাই 'নংখেপে বলা হইয়াছে। 
“যত্তং বেদ স বেদবিৎ*ঃ *বেদৈশ্চ সর্ববেরহমেব বেদ্যঃ ইত্যাদি* শ্লোক 


৩৬৪ শীমদ্ভগবদূগীত| | 


হইতে এই কথা প্রতিপাঁদিত হয় (শঙ্কর)। আমার এই পুরুযো- 
ত্বমত্ব-প্রতিপাদক এই শাস্ত্র সমুদার় গুহ শাস্ত্র মধ্যে গুহাতম (রামানুজ )। 
এই শ্লোকে এই অধ্যায়ের অর্থ উপসংহ্ৃত হইয়াছে। এই প্রকারে 
ক্ষেপে এই; অধ্যায়ে অতি রহস্ত সম্পূর্ণ শাস্ত্র উক্ত হইস্গাছে (শ্বামী, 
মধু)। এই সংক্ষিপ্তরূপ পুরুযোত্তমত্ব-নিরূপক এই ত্রিশ্লোকী শাস্ত্র, 
যাহা পরম ভক্ত অঞ্জুনকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন্, তাহা! গুহৃতম--অপাত্রে 
অতি অপ্রকাশ্ঠ (বলদেব )। 

এ স্থলে এই গুহাতম শীন্্ অর্থে অবশ্ঠ এই অধ্যায়োক্ত শান্ত্র। এই 
অধ্যায়ে সংসাররূপ অশ্খকে অসঙ্গ-শঙ্্রের ছারা ছন্ন করিয়া যে পদ- 
প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্তন হয় না, সেই পরিমার্শিতব্য পদের 
স্বরূপ কি এবং তাহ! পাইবার উপায় কি, তাহা! সংক্ষেপে উক্ত 
হইয়াছে । দেই 'পদ' ভগবানের পরম ধাম । পুক্ুযোত্তম ভগবান্‌কে 
জানিতে পারিলে, মোহমুক্ত হইয়া তাহাকে সর্বভাবে ভজন করিলে 
সেই পদ প্রাপ্ত হওয়া যার়। ইহাই এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । 

ক্তই মানুষের পরম পুরুষার্থ। যে শাস্ত্রে তাহার উপদেশ আছে, 
তাহাই পরাম শাস্ত্র, তাহাই পরবিদ্যা ॥ “অথ পরা ষয়। তদক্ষরমধিগম্যতে | 
(মুণ্ডক, ১১৫) এই শাস্ত্র গুহতম ইহার কারণ এই যে, যিনি অধি- 
কারী, যিনি প্রকৃত মুমুক্ষু, তাহারই নিকট শাস্ত্ার্থ প্রকাশিত হয়, 
অন্তের নিকট তাহ! অপ্রকাশিত থাকে । এ শাস্ত্রের উপদেশ সংসারী 
ব্ক্তির সম্বন্ধে বার্থ বা নিরর্থক । শ্রতিতে আছে, “্যস্য দেবে পরা 
ভক্তি-বথ দেবে তথা গুরৌ। ত্যেতে কথিতা হার্থা প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ। 
€ শ্বেতাশ্বতর ৬২৩)। 

অতএব এস্থালে এই পরম পুরুযার্থ-প্রতিপাদক মোক্ষ-শান্ত্রকে গুহাতম 
শীস্্র বল!, কেবল স্ততিবাদ নগে। বন্তত্ত অধিকারি-জ্ঞাপক। 

'অনঘ ।--অপাপ (শঙ্কর )। নিপ্পাপ বলিয়া যোগাতম (রামানুজ)। 
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যুসনাশুগ্ত (স্বামী, মধু)। বাহার চিত্ত নিম্মল নহে, যাহার পাপ রূপ 
চত্তমল সম্পূর্ন দুর হয় নাই, সে এই শান্ত্জ্ঞানের অধিকারী 
[হে। অজ্জুন পাপশুন্ত নির্ঘ্বসচিত্ত বলিয়া ভগবান্‌ তাহাকে এই 
পাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছেন। 

যে জানে সে হয় কৃতকৃত্য বুদ্ধিমান ।-_শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন- 
"এই শাস্ত্র ও ইহার অর্থ এস্থলে যে ভাবে দর্শিত হইয়াছে, তাহ। 
জানিলেই লোকে বুদ্ধিমান হয়-_অন্তথা হয় না, এবং সে ককৃতকৃত্য 
হয়। “কৃত” শব্দের অর্থ কর্তব্যকার্ধা, যাহার কর্তব্য কাধ্য সম্পূর্ণ 
বা শেষ হইয়াছে, সেই কৃতকৃত্য। যথা,_-বিশিষ্ট কুলে জাত ব্রাহ্মণের 
যাহা কর্তব্য, তাহা! ভগবত্ৃত্ব বিদ্িত হইলেই সমুদয় কৃত হয়। 
অন্তথ। কর্তব্যের পরিসমাপ্তি হয় না। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-- পসর্ববং 
কর্মীথিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে” । শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে-_ 

“এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণন্ত বিশেষতঃ । 
প্রাপ্যেতৎ কৃতরৃত্যে! হি ছ্বিজো৷ ভবতি নান্তথ।” 

উপাদেয় বুদ্ধিযুক্ত ও সর্বকর্তব্যকৃত হইবে ( রামানথজ )। এই শান্তর 
ধিনি বুঝিতে পারেন স্িনিই জ্ঞানী ও কৃতরৃত্য হন, হে অর্জুন তুমিও 
কৃতকৃত্য হও (স্বামী )। ভগবৎ-জ্ঞানেই সর্বকর্ম্ের পরিদমাপ্তি হয় 
অন্তথ!, হয় না ( মধু)। 

ভাবার্থ এই যে, অজ্জ্ুন ভগবানের নিকট এই পরমার্থতত্ব জানিন্না 
কূতকৃত্য হইয়াছিলেন। ্‌ 

বুদ্ধিমান্‌--এস্থলে পরোঙ্গজ্ঞানী ( বলদেব )। এই স্থলে উক্তজ্ঞান-- 
শান্তুজন্ত জ্ঞান; ইহা সাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষজান নহে (রামানুজ )। 
পূর্ব উক্ত হইয়াছে ষে, সাত্বিকবুদ্ধির একরূপ এই জ্ঞান।, বুদ্ধি নিশ্চয় 
স্বিক।; বুদ্ধিমান্‌ অর্থে নিশ্চয়াস্মিকা বুদ্ধিযক্ত; নির্মলজ্ঞান শ্বরূপ বুদধিযুক্ত। 
নিশ্মল বুদ্ধিতে এই শান্ত্জ্ঞান প্রকাশিত হইলে গ্রক্কত বুদ্ধিমান্‌ হওয়া যাঁয়। 


৩৬৬ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় ।--শেষ হইল। এই অধ্যায়ের নাম 
পুরুষোত্তম যোগ । এই অধ্যায়ে সংসার-অশ্বখতত্ব, সংসার হইতে মুক্তি- 
তত্ব, তদনস্তর অক্ষয় পদ গ্রাপ্তিতত্ব এবং সেই পদের স্বরূপতত্ব বিবৃত 
হুইয়াছে। 

জীব বা সংসারবদ্ধ ক্ষর পুরুষ কিরূপে সংসার যুক্ত হইয়। অক্ষর পুরুষ 
হইতে পারে এবং পরিশেষে উত্তমপুক্রুষের পরমধাম লাভ করিতে পাঠেন। 
তাহার তত্ব আমরা এই অধ্যায় হইতে সংক্ষেপে জানিতে পারি। 
'এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ ত্রিবিধ, ক্ষর অক্ষর ও উত্তম। 
এই উত্তম পুরুষই 'আদ্য পুরুষ, পরমপুরুষরূপে গীতায় উল্লিখিত হুইয়াছেন । 
তাহারই পরমপদ ব৷ ধাম প্রাপ্তি আমাদের পরম পুরুযার্থ। এই অধ্যায়ে 
পুরুষোত্তম-তত্ব বিবৃত হইয়াছে; এজন্য ইহার নাঁম পুরুযোত্তমযোগ | 

এই অধ্যায়ের সহিত পৃর্বেবর ছুই অধ্যায়ের সঙ্গতি ।-_আমাদের 
মনে রাখিতে হইবে, পূর্বে গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্‌ 
ক্ষেত্রজ্র-তত্ব বলিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। এ অধ্যায়ের প্রথমে 
উক্ত হইয়াছে, ক্ষেত্রক্ঞ দ্বিবিধ; প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ; আর সমষ্টিভাবে 
সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ । এই শ্ষেত্রজ্ের স্বরূপ কি, ডাহ! সে স্থলে উক্ত হয় 
নাই। পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্‌ প্রকৃতি পুরুষ «ই ছুই অনাদি 
তত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। আমর! পুর্ববে বলিয়াছি যে, এই পুরুষই 
ক্ষেত্রজ্ত আর প্রকৃতি ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রের মূল কারণ। আমর! আরও 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই অনাদি বিশ্ব সঞ্ন্ধে তাহার মূল যে অনাদি 
পুরুষ ও প্রকৃতি, তাহা পরমব্রন্দেরই ছুই অনাদি বিশিষ্টভাব মাত্র । 

এই ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে আমর! আরও জানিতে পারি যে, এই 
পুরুষ গ্রক্কৃতি অনাদিকাল হইতে সম্বন্ধ । মূল পুরুষ ও প্ররুতির সংযোগে 
ৰা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে চরাচর সমস্ত জগতের সত্তার উদ্ভব হয়। 
প্রত্যেক সত্তার মধ্যে পুক্রষ ও প্রকৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্ররূপে অবস্থিত 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৬৭ 


বাকেন। এইরূপ পুরুষ প্রককতিত্থ বা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতিজ 
গুণ সকল ভোগ করেন বা স্থখ ছঃখ মোহ ভোগের হেতুভৃত হন; 
এইরূপে পুরুষ এই ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ হ'ন। এই গুণের দ্বারা 
বন্ধনই ব৷ গুণের আসক্তিই এ সংসারে তাহার সদসৎ নানা যোনিতে বারং- 
বার ভ্রমণের কারণ হয়। কিন্তু এই বদ্ধাবস্থ। পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ 
নহে? তাহার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ভগবান্‌ সে অধ্যায়ে বলিয়াছেন,-- 
উপদ্রষ্টাহনুমস্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ | 
পরমাত্মেতি চা পুযুক্তো দেহেইন্রিন্‌ পুরুষঃ পরঃ॥ (১৩২২) 
ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই দেহে ব৷ ক্ষেত্রে যিনি 
বদ্ধ পুরুষ, তিনি শ্বরূপতঃ মুক্ত । তিনি যখন গুণসঙ্গ হেতু বদ্ধ থাকেন, 
তখন তিনি ক্ষর পুরুষ, আর যখন গুণবন্ধন চ্ছিন্ন করিয়া মুক্ত হন, তখন 
তিনিই অক্ষর পুরুষ। 
এইরূপে আমর! ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের 
তত্ব জানিতে পারি। ভগবান্‌ উক্ত অধ্যায়ে আরও বলিয়াছেন যে, তিনিই 
সমষ্রিভাবে সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। এই সমষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষই পরমপুকুষ ব৷ 
উত্তমপুকুষ, তিনিই পরমেশ্বর। আমর ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে এই সকল 
তত্ব জানিতে পারি । ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
সমং সর্ক্ষু ভূতেষু তিঠন্তং পরমেশ্বরম্। 
বিনশ্বৎস্ববিনত্ন্তং যঃ পশ্ঠতি স পশ্যতি ॥ (১৩1২৭) 
এই ত্রিবিধ পুরুষের তত্ব এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে আরও বিশেষভাবে 
বিবৃত হইয়াছে। ইহ! আমর! এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
ংসার-বদ্ধ পুরুষ ।-_ প্রথমে বদ্ধ পুরুষের কথা বুঝিতে হইবে 
ভগবান বলিয়াছেন__. 
“পুরুষ প্রকতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রককতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোহস্ত সদসদ্‌ যোনি জন্মন্থ ॥ (১৩২৯) , 


৩৬৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


ত্রিঞ্চণের প্রতি আসক্তি হেতু পুরুষ বদ্ধ হ'ন, এবং এই ব্রিগুণজ 
ভাবের দ্বারা পুরুষ মোহিত থাকেন । ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
ব্রিভিগুণমর়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ। 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌॥ (১৩/১৩) 
এই তিন গুণময় ভাবের দ্বার জীব মোহিত বা বদ্ধ হয়। তাহার 
বিবরণ পূর্ব চতুর্দশ অধ্যায়ে '/বিবৃত হইয়াছে। সমগ্রিভাবে এই 
ত্রিগুণময় ভাবের নাম ত্রেগুণ্য বা সংসার। পুর্ববে ভগবান্‌ অজ্ঞুনকে 
বলিয়াছেন, 
ত্রৈগুণ্যবিষয়! বেদ! নিস্তৈ গুণ্যো। ভবার্জুন। 
নর্ঘন্দো নিত্যসত্বস্থো নির্ষোগক্ষেম আত্মবান্‌॥ (২৪৫) 
এস্থলে ত্রৈগুণা অর্থ সংপার। এই ত্রিগুণয়ন়্ ভাবের দ্বারা বদ্ধ 
থাকিয়া পুরুষ সংসারী জীব হয়। এই অধ্যায়ের প্রথমে সার্ঘ ছুই শ্লোকে 
এই স'সারকে অশ্বখরূপে বর্ণনা কর! হইয়াছে। 
ংসার-অশ্বখ | - এক্ষণে আমর! সেই সংসার-অশ্বখতত্ব বুঝিতে 
চেষ্ট! ক'রব। এই অশ্ব অবায়। ইহার আদি অন্ত বাস্থিতি নাই। 
প্নান্তো ন চাদি নচ সম্প্রতি” €(১৫1৩)। এ সংসার অনাদি এবং 
ইহার কখনও আত্যপ্তিক বিনাশ হয় না। তবে মুক্ত পৃরুষ সম্বন্ধে এ 
সংসার থাকে না। 

' এই সংসারকে কেন অশ্বখ বৃক্ষ বলা হইয়াছেঃ তাহ! আমরা প্রথম 
গ্লোকে বুঝিয়াছি। উপনিষদে এই সংসার কোথাও অশ্বখরূপে কোথাও 
বা বৃক্ষংপে বণিত হইয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। এই সংসার-বৃক্ষের 
স্বরূপ জানিলে, তবে আমরা মুক্তির উপায় জানিতে পারি। অবিদ্া- 
বশে ব্রহ্স্বরূপ আমার জ্ঞান হইতে এই সংসার -বৃক্ষ প্রবন্তিত হয়। 

“তহং বুক্ষহ্য রেরিব।৮ 1 তৈত্তিবীয়, ১১৯) এবং অবিস্তা 
দ্বর হইলে ইহার নাশ হয়। শাঙ্কর মতে যত দিন না এই অবিস্তার নাশ 
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হয়, তত দিন এই সংসার-অশ্বখ বৃক্ষ অব্যয়, তত দ্িন আমর! তাহাতে 
বদ্ধ থাকিব। 


এই সংসার-বৃক্ষ যে উর্ধমূল ও অধঃশাখ, এই তত্ব পুর্ব প্রথম শ্লেইকে 
ববৃত হইয়াছে । আমর! দেখিয়াছি যে, ইহার মুল উদ্েরঙ্গে সংস্থিত। 
তিনিই সংসারের হুষ্ট স্থিতি লয়ের আদি কারণ) তাহা! হইতে এই 
সার-বৃক্ষের শাখা সকল প্রস্থত হয় । তৃতুবিঃ ম্বঃ ৬ু্রভূতি সপ্তলোক 
ব৷ চতুর্দশ ভূবন এই শাখাস্থানীয়। এই সকল শাখা মধ্যে কতকগুলি 
উদ্ধভাগে অর্থাৎ মূলের নিকটে সংস্কিত, আর কতকগুলি অধোদিকে 
অর্থাৎ মূল হইতে দূরে অবস্থিত। সগ্ডলোক মধ্যে ভৃতভূবিঃ স্বঃ এই 
ত্রিলোক নিয়ে অবস্থিত, আর তদুর্ধে মহঃ, জন, তপঃ, সত্য বা ব্রহ্মলোক 
অবস্থিত; এই নিন্বস্থ ব্রিলোক গ্রধানতঃ সংসার নামে অভিহিত। এই 
ব্রিলোকই “ত্রেগুণ্যবিষয়” ইহাতে বার বার যাতায়াত করিতে হয়। 
সাধারণ জীব ভূলোকে মৃক্যর অবাব'হত পরে এইখানেই জন্মগ্রহণ করে। 
আর মানুষের মধ্যে ধাহারা সৎকর্্মকারী বা শ্রৌত-স্মার্ত-কন্মনকারী, 
তাহারা মৃত্যুর পর পিতৃযান বা দেবধান প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধে পিতৃলোকেখ্বা 
দেব. লোকে অর্থাৎ ম্বলেখকে গমন করেন । তাহারা কর্ক্ষয়ে আবার 
এই লোকে জন্মগ্রহণ করেন; এবং পূর্বের সংস্কার অস্থসারে সৎকর্মানুষ্ঠান 
করিয়| আবার সেই উদ্ধলোক--স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। এইবরপে 
জীবগণ স্বস্ব কর্মানূসারে এই ত্রিলোক মধ্যে বারবার যাতায়াত করিতে 
থাকে । ভগবান্‌ বলিকাছেন,-_ 


ব্রেবিস্তা মাং সোমপাঃ পুতপাপা 
যজৈরিষ্। স্বর্গীতিং প্রর্থরন্তে। 
তে পুণ্মাসাস্ত হুরেন্্রলোক- 


মন্স্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥ (৯৯৯) 
৪ 


৩৭৩ শ্ীমদূভগবদগীতা । 


তে তং ভুক্ত) ন্বর্থলোকং বিশালং 
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি। 
এবং ত্রয়ীধন্মমন্থ প্রপন 
গতাগতং কামকাম। লভভ্তে ॥ (৯২১) 
এই গ্রতাগতি-ত ইতিপূর্বে অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত 
হুইয়াছে। 
এই ভ্রিলোকেই গতাগতি হয়। ব্রিলোক প্রতিকল্পান্তে বিধ্বস্ত হয় 
এবং কল্পারভ্তে আবার তাহার স্থষ্টি হয় । কিন্তু উক্ত উদ্ধ'তন চারি লৌক- 
সন্বন্ধে নিয়ম স্বতন্ত্র; তাহারা কর্পক্ষয়ে বিন হয় না; কেবল মহা প্রলয়ে 
তাহাদের ধ্বংস হয়। তাই ভগবান্‌, বলিয়াছেন,__ 
“আব্রক্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবপ্ডিনোহজ্ঞুন” (৮১৬) 
যে সকল জ্ঞানী সাধনাবলে এই উর্ধতন লোক প্রাপ্ত হ'ন, তাহাদের 
আর সংসারে (ব্রিলোকে ) যাতায়াত করিতে হয় না। তাহার! 
সংদার হইতে মুক্ত হইয়৷ ক্রমে ক্রমে পরম গতি লাভ করেন। এলন্ত 
এই উদ্ধাতন চারিলোক এই অব্যয় অশ্বথের উদ্ধশাখা আর নিম্নের 
ভ্রিলোক ইহার অধঃশাখা। 
এই সংদার-অশ্বথের ব! বটবৃক্ষের মূল উ্ধেস্থিত-_পরিৃশ্তমান অধোমুল 
অশ্ববৃক্ষের বিপরীত ভাবে অবস্থিত। কিন্তু ইহার অবান্তর মুল 
জটাগুলি নিষ্নশাখা (ভ্রিলৌক) হুইতে নিয়াভিমুখী হুইয়৷ (ভূলোকে ) 
ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই ভূলোকই কর্ণভূমি। বৃক্ষ যেমন মূল দ্বারা 
ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করিয়! জীবিত থাকে, সেইরূপ ভুলোকে 
অনুষ্ঠিত বর্দরসঘ্বারা এই সংসারবৃক্ষ জীবিত থাকে ও পরিবন্ধিত হয়। 
অথাৎ এলোকে আমরা! যে কর্ম করিয়া থাকি, তাহারই সমষিতে এ 
সংসারবুক্ষ পরিপুষ্ট হয় 
* যাহ! হউক সত্ব রজঃ তম এই ভ্রিগুণ দারাই এই সংসার-বুক্ষ বিধৃত ও 
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বন্ধিত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রবৃত্তি :স্বঘতাৰ রজোগুণ কন্ধের প্রবর্তক | 
রজোবিশাল এই মনুষ্যলোককে এই জন্য কর্মনভূমি বলে। তাহাই 

ংসার-বৃক্ষের পরিপোষক ; তাহাই কর্্বরূপ রসদ্বারা ইহাকে পরিপু 
করে। এই ত্রিগুণের দ্বারা এই সংসার-বৃক্ষের শাখাসকল লোকসমুছ 
বিধৃত ও প্রকষ্টরূপে বন্ধিত হয়। উর্ধলোক সকল সত্বগুণের দ্বারা বিধৃপ্ত 
হন্ন ; মধ্য মন্গুয্যুলোক রজোগুণদ্বার! বিধৃত হয়; আর অধোলোক যাহ! 
মন্থুষ্য অপেক্ষা নিয়জাতীয় জীবের স্থান, তাহা তমোগুণের দ্বারা পরিপুষ্ঠ 
হয় । উদ্ধলোক সত্ব-বিশাল, মধ্যলোক রজোবিশাল আর অধঃ অথব। 
নিক্নলোক তমোবিশাল । তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

উদ্ধং গচ্ছস্তি সব্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠস্তি রাজসাঃ। 
জঘন্ত গুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছস্তি তামসাঃ ॥ ১৪।১৮ 
হুছার অর্থ পুর্বে চতুর্দশ "অধ্যায়ের ব্যাথ্য-শেষে বিবৃত হইয়াছে । এ 
স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ শ্শ্রিয়োজন। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, আমরা এই সংসারবুক্ষকে দেখিতে পাই না ॥ 
কারণ তাহার কোন রূপ নাই। ইহার উদ্ধ বা অধোলোকের কথ! ই 
জন্য আমরা জানিতে পারি না। কেবল বেদ দ্বারাই তাহ! জ্ঞেন্ হন । 
বেদবিদ্গণই এই সংপারতত্ব জানিতে পারেন । শ্রুতি প্রমাণ ব্যতীভ 
অন্ত কোন প্রমাণ দ্বার। ইহার তত্ব নিতে পার! যার না। ইহা প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানগম্য নহে । বেদ দ্বর্গাদি উদ্ধলোকের তত্ব এবং তৎপ্রাপ্তির 
উপায়-তত্ব আমাদের নিকট প্রকাশ করেন। এজন্ত ভগবান্‌ বলিয়ছেন 
--বেদ ত্রেগুপ্য-বিষয় । 
ভগবান্‌ এস্লে বলিয়াছেন যে, ছন্দঃ সকল--“বিভিন্ন” বেদনংহিত। 

ংসারবৃক্ষের পর্ণস্বরূপ | ইহারা যে ন্বর্গা্দি উদ্ধীলোক্রে বিষয় প্রকাশ 
করে, তথ্প্রান্তির জন্ঠ 'সামাদিগকে তদহ্যায়ী কম্মেও প্রচোদিত ঝ 
প্রেরিত করে । সেই কর্মের দ্বারা সেই সকল লোক বিধৃত হয়। 


৩৭২ শ্রীমদৃভগবদগীতা। 


এই জন্য এই সব কর্্মকে ধধন্ম* বলে। লৌকিক ব| বৈদিক সমুদায় বিষ- 
য়ের দ্বার এই সংসাররূপ অশ্বথবুক্ষ আচ্ছাদিত থাকে ॥ এজন ইহার! 
ংসার-অশ্বখের পত্রম্বরূপ; সেই পত্র ছই প্রকার-নবীন ও প্রাচীন। 
যাহা প্রাচীন, তাহা সনাতন বেদদ্বারা প্রকা্ বিষয়। তাহাদিগকে ভগবান্‌ 
পর্ণ বলিয়াছেন । আর যাহা! নবীন--আমাদের সাধারণ জ্ঞানে প্রকাশিত 
লৌকিক বিষয়, তাহা আমাদের জ্ঞানে অজ্ঞান জড়িত হুইয়! ও রাগ- 
স্বেবাির দ্বারা নানারূপে রঞ্জিত হইয়া নিত্য নুতন ভাবে নানারূপে 
প্রকাশিত হয়। ভগবান্‌ তাহাদিগকে এই স্ংসার-বৃক্ষের প্রবাল (নবপত্র' 
বলিয়াছেন । এই বিভিন্ন বিষয়রূপ পত্রের আচ্ছাদন মধ্যে থাকিয়া আমর! 
এই সংসার-অশ্বথের ফলভোগ করি। 
ভগবান্‌ এই স্ুবিরূঢ়মূল অশ্ব্থকে ঢূঢ় অসঙ্গশস্ত্রের দ্বার! ছেদন করিয়া 
পরে আমাদের পরম পুক্রযার্থ যে অবয় পদ, তাহা অন্বেষণ করিবার 
উপদেশ দিয়াছেন | এস্বলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন এই অশ্বথের 
স্থবিরূঢ় ভর্ধমূল ব্রন্গে সংস্থিত,তথন আমরা কিরূপে ইহাকে ছেদন করিতে 
পার? ইহার এক উত্তর এই যে, আমরা যে আসক্তি-হেতুক এই সংসার- 
বৃক্ষে অনাদিকাল হইতে বদ্ধ আছি, আমর! সাধন! দ্বার! কেবল সেই 
বন্ধন-রজ্ছুকে ছেদন করিতে পারি । বিনি এই বন্ধনরজ্জুকে ছেদন 
করিতে পারেন, কেবল তিনিই এই সংসার হইতে মুক্ত হন, 
তাহার নিকট আর এ সংদার থাকে না। আমর দেখিয়াছি, 
এ সংগারবুক্ষ প্রকৃতি ত্রিগুণের দ্বার বিধৃত ও বদ্ধিত হয। 
কারণ গুণনঙ্গ ও গুণভাগই আমাদের সংসারবন্ধনের হেতু । ইহার 
ফলে যে সদদদযোনিতে আমাদের বারবার জন্ম হয়, এবং বারবার 
গতাগতি হয়, ইঙ্গাই আমাদের সংসার । এই ত্রিগুণ আমাদিগকে সংসারে 
কিরূপে বন্ধ করে তাহা! পূর্বে চতুর্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই 
ত্রিগ্ুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া! কিরূপে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায় এবং 
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খণাতীতের লক্ষণ কি, তাহাও পুর্ব্বে উক্ত অধ্যায়ে বিবৃত হ্ইয়াছে। 
কিন্ত গুণাতীত হইলেই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায় না,-সংসারবন্ধন 
একেবারে ছেদ কর! যায় না; পরম পদও লাভ করা যায় না। তাহার 
সন্ত অন্য সাধনার প্রয়োজন । তাহা এই অধ্যায়ে বিবুত হইুয়াছে। 
যাঁহাহউক, অনঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা এই অব্য অশ্বথ ছেদনের এই থে 
পাক্ষণিক অর্থ উল্লিখিত হইল, ইহা এক অর্থে সঙ্গত নহে; কারণ যে স্থলে 
বুখ্যার্থ হইতে পারে, সে স্থলে গৌণার্থ যুক্তিযুক্ত নহে । এজন্য শশ্প্ন 
আমাদের এই ভোগ্য সংসার-অশ্বথকে অবিদ্যাদুলক বা অজ্ঞান প্রশ্থাত 
বলিয়াছেন । অজ্ঞাননাশে তাহার নাশ হইতে পারে। এই অর্থের 
তাৎপধ্য আমরা ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সংসার-্ছেদনের এই অর্থ 
বুঝিতে হইলে, এই অব্যয় অশ্বথরূপ সংসারের তত্ব আমাদিগকে প্রথদে 
বিশদরূপে বুঝতে হইবে। 
ংসারতন্ব ।-_-ভগবান্‌ বলিয়াছেন,__- 

“নয়াদ্যক্ষেণ প্রকৃতি সুয়তে সচরাচরম্‌। 

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগরদ্‌ বিপরিবর্ততে ॥৮ গৌতা ৯১০) 

“প্রকৃতিং স্বামরষ্ভ্য বিহ্থজামি পুনঃ পুনঃ। 

ভূতগ্রামমিমং কৃৎন্নমবশং গ্রকুতের্বশাৎ ॥' (গীতা! ৪৮) 

“অহং কৃত্নস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥% (গীতা ৭৬) 

অতএব গীতা অনুসারে এই ঈশ্বর-স্থষ্ট জগৎ অনাদি। স্যষ্টি ও লয়- 

নূপ প্রবাহরূপে ইহা নিত্য । এই ্ৃষ্টিতত্ব পূর্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা- 
শেষে বিবৃত হইয়াছে ; তাহ! এস্থলে দ্রষ্টব্য । সুতরাং ভগবান্‌ যাহাকে 
এই অশ্বখ বলিয়। এস্থলে বর্ণনা করিয়াছেন এবং যাহাকে অনঙজ- 
শস্ত্রের হার ছেদনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহ! এই ঈশ্বর-সৃষ্ট জগৎ নহে । 
জীবের কি সাধ্য যে তাহা ছেদন করিবে! তবে এ অশ্থথখ কি? হইছ। 
সংসার অর্থাৎ আমাদের কাছে জগৎ যেরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাই 


৩৭৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! । 


আমাদের কাছে সংসার। ভগবান্‌ হইতে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক 
এই ব্রিবিধ ভাবের উত্তব হইয়াছে (গীতা! ৭১২)। ভগবানের দৈবী গুণময় 
যোগমায়াই এই ত্রিবিধ ভাবের মূল ॥ এই ব্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা এই 
সমুদয় জগৎ মোহিত থাকে (গীতা! ৭1১৩-১৪) | এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবের 
স্বারা আবৃত হইয়া আমাদের বাসনা কাম-সংকলদ্বারা রঞ্জিত হওয়ায় জগৎ 
আমাদের নিকট যেরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাই আমাদের সংসার। 

এই ব্রিবিধ গুণমন্ন ভাব দ্বারা আবৃত চিত্তে আমর আমাদিগকে 
7০700276121] 961কে) জ্ঞাতা ভোক্তা ও কর্তা বলিয়া উপলবি করি। 
চিত্তের সাত্বক ভাব বা সাত্বিক বুদ্ধিতত্ব হইতে আমাদের যেজ্ঞান, 
ত্াহাতেই আমরা আমাদিগকে জ্ঞাতৃত্বরূপে দর্শন করি। সেই জ্ঞানেই 
চিত্বের রাজসিক ও তামসিক ভাব হইতে আমর! আমাদিগকে কর্ত। ও 
ভোক্তা বলিয়া জানি! নিত্য অবিকৃত জ্ঞানস্বরূপ আত্ম। অজ্ঞানহেতু সুক্ষ 
ৰা লিঙ্গশরীরে বদ্ধ হইয়া জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে তাহার জ্ঞানে প্রকাশিত 
কয়। ইহাই মায়ার মূল আবরণ। ইহা হইতে আত্ম। ক্ষেত্রে বদ্ধ হইয়া, 
দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন 'অহংরূপে আপনাকে দর্শন করেন এবং এই 
“ইদং, বা জেয জগৎকে দেশকালনিমিত্ত দ্বার পরিচ্ছিন্ন করিয়া এক 
অআবিভক্তকে বিভক্তের স্টায় দর্শন করেন । এইরূপে এই জগতের নানাত্ব 
এবং নিয়ত পরিবর্তনত্ব আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। জ্ঞানে এইরূপে 
জ্ঞের ভাবে যে আমরা জগৎকে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করি, ইহাই 
আমাদের জ্ঞান সম্বন্ধে সংসার-- [1)61001761)71 ০0110, 

মুল অবিদ্যা হেতু আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইয়া, ধেমন আপনাকে 
ৰা “অহংঃকে (01)620077575] 96]কে) জ্ঞাত বলিয়া জানে, এবং তাহার 
জের়-ইদংকে হৃগৎরূপে জানে, সেই প্রকার “কাম বা বাসনারূপ অজ্ঞানে 
বন্ধ হইয়া আপনাকে-এঅহংকে ভোক্তা ও কর্তা বলিয়৷ ধারণ! করে, 
এৰং সেই সঙ্গে এই “ইদংকে ভোগ্যরূপে ও কাধ্যরূপে অর্থাৎ তাহার 
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ক্রিয়ার কর্ম উপাদান অধিকরণ প্রভৃতি কারকরূপেও গ্রহণ করে। এই 
জগৎকে এইরূপে আমাদের ভোগ্যরূপে ও কার্যযরূপে যে ধারণা কর! 
হয়, তাহাই ভোক্তা ও কর্তারপ আমার সংসার । জ্ঞান মায়া হেতু 
অন্তানযুক্ত হইয়া “অহং' 'ইদং'রূপ দ্বৈত ভাবে পরিচ্ছন্ন হ্ইয়া “অহং'কে 
ও 'ইদং'কে দেশকাল নিমিত্ত উপাধিষুস্ত করিয়া প্রকাশ করে, আর 
অনাদ্দিকাল প্রবর্তিত বাসনা বা কামদ্বারা অথবা রাজসিক ও তামসিক 
ভাব দ্বারা সেই জ্ঞান মলিন হইয়া সুখ-দুঃখ, রাগ দ্বেষরূপ ছন্দ মধ্য দিয়া 
এই “অহংকে ও “ইদংকে রঞ্জিত করে। এজন্য ভোক্তা হইয়। আমরা 
সংদারকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করি, আর কর্তা হইয়া আমর! সংসারকে 
কার্য্যরূপে গ্রহণ করি । 

আমাদের এই ভোক্তভাব হইতে সুখদ বিষয়ের গ্রহণজন্ত ও 
ছুঃখদ বিষয়ের ত্যাগজন্ত ইচ্ছা হয় এবং তাহা! হইতে এই ত্যাগ-গ্রহণা- 
'আবক কর্মে আমাদের প্রবৃত্তি হেতু আমাদের কর্তৃভাৰ হয় সেই 
কর্তৃত্বাভিমান হইতে আমরা সংসারকে কর্ভূমিরূপে গ্রহণ করি-_ 
কর্মের দ্বারা সংসারের সহিত সম্বন্ধ হই এবং সংসার ভোগ করু। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, প্রক্কতিজ গুণ সঙ্গই ইহার কারণ € ১৩/২১)। 
এইরূপে ভোগহেতু কর্ম ও কর্ম হইতে ভোগ প্রবর্তিত হয় এবং এই 
ভোক্ত. ও কর্তৃক্ূপে আমরা এই সংসারে সম্বন্ধ হই। 

এইরূপে কর্তৃও ভোক্তভাবে আমর। যে সংসারকে ভোগ করি, 
তাহাই এই অবায় অশ্ব, এই ভোগা সংপার ব্রচ্ছে বা বরহ্ধ হইতে 
বিবর্তিত জগতে আরোপিত বা আমাদের জ্ঞানে কল্পিত হয়। তাই 
ক্রতিতে উক্ত হইয়াছে, 

ভোক্ত! ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা 
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ” ( শ্বেতাখবতর মি১২ ) 
প্রেরক্িতা ঈশ্বরের নিয়ন্তত্বে আমর! ভোক্তা হইয়! ঈশ্বরক্ৃষ্্র এই 
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জগৎকে আমাদের প্রক্নোজনসিদ্ধির জন্য বা ভোগসাধনের জন্ত 
উপযুক্তর্ূপে গড়িয্না লইতে চেষ্টা করি-_-তাহাকে আমাদের কর্মের 
উপাদান করিয়! লই। এই যেমৃত্বিকা, ইহার দ্বারা আমরা যখন স্থালী 
ঘট শরাব কলস ইত্যাদি এবং গৃহাদি নিম্ীণ করিয়া লই, ৬খনই 
ইহা আমাদের ভোগ্য হয়। সেইবপ ত্বর্ণ হইতে যখন আমর! বলয় 
কুগুল প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার, মুদ্র! ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত 
করিয়! লই, তখন ইহা! আমাদের ভোগের উপযোগী হয়। আমরা 
মরুভূমিতে মনোরম নগরী নিম্মাণ করিয়!, অরপ্যানীকে স্থখভোগ্য উদ্ভানে 
পরিণত করিয়া, উর ভূমিকে শস্তশ্যামলক্ষেত্ররূপে পরিবর্তিত করিয়া 
তাহাদ্দিগকে ভোগের উপযোগী করিয়া! লই। আমরা তাঁপ তড়িৎ 
প্রভৃতি নানাবিধ ভৌতিক শক্তিকে নানাবিধ যানাদি পারচালন জন্থা, 
আলোক প্রদান জন্ত ও সংবাদ প্রেরণ জন্ত নান! ভাবে নিয়োজিত করিল, 
লই। এইরূপে আমর! আমাদের কর্ম্মশক্তি দ্বার! বাহ্‌ জাগতিক উপকরণ 
সকলকে নামরূপ দ্বার! কল্পনান্ুসারে ভোগের অন্ত গঠিত করিয়া লইতে 
পার্ধি। এই ভাবে জগৎ কার্য-জগৎ হয়। 

শুধু তাহাই নহে, এই বাহা জগৎ আমাদের ন্তানে যেরূপ প্রতিভাত 
হয়ঃ তাহার সম্বন্ধে আনাদের জ্ঞান স্বার্থ ও রাগছেষাদির দ্বারা চালিত 
হইয়। তাহার স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে না। তাহার মধ্যে যাহ! 
আমাদের ভোগা, তাহাকে আমর! সাধারণতঃ ভোগ্যভাবেই গ্রহণ করিয়া 
থাকি.। খ্ঁ যেহষ্ট মাংসল ছাগশিণু, উহার ভোগ্য উপাদেয় মাংসের 
প্রতি আমাদের লক্ষ্য থাকে, উহার মধ্যে যে আত্ম! আছে--উহার আত্মা 
আর আমার আত্মা যে একই-_আমাদের স্তায় উহারও ষে সুখ ছুঃখান্ু- 
ভূতি আছে, মাংসের জন্য উহাকে বধ করিবার সময় ইহা আমাদের 
জ্ঞান হয় না।. ভোগ্য বন্তর যতটুকু ভোগ, প্রায় ততটুকুই আমাদের 
জ্ঞানে'প্রতিভাত হয়। 
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ইহ1 ব্যতীত জগতের বিভিন্ন বস্তুর সহিত আমাদের বিভিন্নরূপ সম্বন্ধ 
হুইতে পারে । সেই সম্বন্ধ ভেদ হেতু আমাদের জ্ঞানও বিভিন্ন হয় । 
পিতার নিকট তাহার পুত্রের সম্বন্ধে ভান যেরূপ, অপরের নিকট পেরূপ 
নহে। তুমি আমার *ক্র হইলে তোমাকে আমি সর্বদে]ুষের আশ্রয় মনে 
করিব ? অথচ তুমি যাহার মিত্র, সে তোমান্ সর্বগুণান্বিত বলিয়া! ভাল 
বাপিবে। একই নারীকে কেহ কন্তাভাবে, কেহ স্ত্রীভাবে, কেহ মাতৃভাৰে 
এইব্ধপ নানাভাবে দর্শন করে এবং দেজগ্ত তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান ও 
ভিন্ন ভিন্ন হয়। 


পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে, 
ভার্ষা। স্ন,ষা ননান্দ! চ বাতা মাতেত্যনেকধ!। 
প্রতিযোগিধিয়! বোধিদ্‌ভিদাতে ন ম্বরূপতঃ॥ (৪1২৩) 


এইরূপে আমাদের জ্ঞানে কাধাজগৎ ও ভোগ্যজ্গৎ অতিব্যক্ত 
হয়; এতদ্বাযতীত ভোক্ত.রূপে আমর! বিভিন্ন বাহ্বস্ততে সৌন্দর্য্য, কুৎধি- 
তত্ব, মহত্ব, ক্ষুদ্রত্ব, বিশালত্বঃ ভয়ানকত্ব প্রভৃতি ভাবের আরোপ কয়! 
তাহাদিগকে নানাব্ূণে উপ;ভগ করি এবং সেই ভোগের জন্ তাহা" 
দিগকে গ্রহণ ব ত্যাগ করিতে হইলে অন্থরুপকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হই। 
এক অর্থে আমাদের প্রত্যেকের নিকট এই কাধ্যজগৎ ও ভোগ্য- 
রত ভিন্ন হয়। তবে আমাদের পরস্পর ব্যবহারের জন্য ইহাদের 
সহিত নন্বন্ধ স্থাপন করিপ্লা লই মাত্র। ইহাই আমাদের বাবহারিক 
জগৎ। আমাদের জ্ঞানে গ্রত্যক্ষা্দি প্রমাণ দ্বারা যে জগৎ প্রতিভাত 
হয়, তাহা এক অর্থে আমাদের প্রাতিভাসিক জগৎ ;ঃ তবে আমাদের 
বিপধ্যয় বিকল্পবৃত্তির দ্বার! সেজ্ঞান রঞ্জিত হয়। , 

প্রমাণের ছারা “গ্রাহ ও ত্যাজ্য পদার্থের উপলব্ধি হইলে, তাহার 
গ্রহণ বা ত্যাগ জন্ত আমাদের প্রবুতি হম়্। সেই প্রবৃত্তি, সফল 
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হইলে প্রমাজ্ঞান সিদ্ধ হয়। এই জ্ঞানে জ্েেয় ত্যাগ গ্রহণাত্মক 
কাধ্য--জগৎ এক অর্থে আমাদের বাবহারিক জগৎ । 

এইরূপে জ্ঞাত কর্তা ও ভোক্ত। আমাদের নিকট এ জগৎ জ্ঞেয় 
' কার্য ও ভোগারূপে প্রতিভাত হইয়া! আমাদের ব্যবহারোপযোগী হয়। 
আমরা প্রধানতঃ এই কাধ্য ও ভোগ্যজগতে লিপ্ত থাকিয়! সংসারী হুই 
এবং তাহাতে বদ্ধ থাকি । আমাদের জ্ঞেয় জগৎ এরূপ বন্ধনের 
হেতু হয় ন| অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান যদ্দি এইরূপ ভোগ ও কর্ম 
বাসনাদ্বারা রপ্রিত ব! পরিচালিত না হয়। যদি জ্ঞান নির্মল হয় 
তবে সেই নির্মল জ্ঞানে জগৎ কার্য্রূপে বা ভোগ্যরূপে মলিন 
আবরণে আবৃত হইয়া অভিব্যক্ত হয় না। এইজন্য নির্মল জ্ঞানে 
ভ্তের় জগৎ আমাদের এরূপ বন্ধনের হেতু নহে। 

আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয়রূপে ষে জগৎ প্রকাশিত হয়, তাহ! %1)670- 
1619] ৮০০এ হইলেও, তাহার মূল ঈশ্বর ও তাহা! ঈশ্বরত্থ্ বলিয়া 
তাহা সত্য। ঈশ্বর তাহার জ্ঞানে মায়াশক্তি দ্বারা জগৎ ষেরূপে 
বর্জিত করিয়া স্থষ্টি করেন, আমাদের জ্ঞানে পরিচ্ছিন্ন হইয়া জগৎ সেই" 
রূপেই প্রকাশিত হয়। প্ররুত জ্ঞান আত্মার স্বরূপ তাহা অপৌরুষেয়। 
পাশ্চাত্য দর্শন ইহাকে £5০1866 10091501091 (9,05062061705,] 
[65507 বলে । আমাদের চিত্তে সেই জ্ঞান প্রতিফলিত হয় বলিয়া,আমা- 
দের বুদ্ধি ও ্ঞানম্বরূপ হয়। কিন্তু আমাদের সে জ্ঞান অজ্ঞানাবৃত ও 
পরিচ্চিন্ন। তাহা! হইলেও স্বব্বপতঃ এ জ্ঞান ঈশ্বর জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইতে 
পারে না। তবে আমাদের অন্তরে ব্যষ্টিভাবে পরিচ্ছিন্ন হইয়া ও মলিন 
হইয়া সেজান প্রকাশিত হয়, আর ঈশ্বরে তাহ! সমষ্টি ভাবে অপরিচ্ছিন্ 
হইয়া অভিব্যক্ত হয়, এই প্রভেদ। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। তাহার সর্বজ্ততা 
*সর্ববুদ্ধিনিষ্ঠ ।” এই জ্জেয় জগৎ ঈশ্বরস্থ্ট বলিয়া অনাদক্তিরূপ 
শস্ত্রের দ্বারা কেহ ছেদন করিতে পারে না। 
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কিন্তু আমরা শুদ্ধ সাত্বিক বুদ্ধির ত্বরূপ যে নির্মল বৃত্তিজ্ঞান কেবল 
তাহাতেই জ্ঞেয়দ্ূপে এ জগৎ দেখিতে পারি না । আমাদের জ্ঞানে 
যখনই জগৎ প্রকাশিত হয়, তখনই আমর! আমাদের মনের কাম 
সংকল্প বিচিকিৎসা প্রভৃতিরূপ আবরণে আবৃত করিয়া, তাহাকে গ্রহণ 
পূর্বক মনে এক অভিনব ভোগ্য ও কাধ্য জগৎ কল্পনা করিয়া লই ।" 
বলিয়াছি ত ইহাই প্রকৃত অর্থে সংসার--অব্যয় অশ্বথ । ইহাই আমাদের 
71167079172] ড7০11এ। ইহারই স্থিতি আমার কাছে আমারই আসক্তির 
উপর আমার কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষ ইত্যাদির উপর প্রধানতঃ নির্ভর 
করে।* অসঙ্গরূপ দৃঢ় শস্ত্রের দ্বারা এজন্য ইহাকে ছিন্ন করা যায়। 

এখানে আর এক কথা বুঝিতে হইবে। অসঙ্গরূপ উপায়ে কাম 
ক্রোধ বা রাগঘেষাদি দন্ব হইতে যুক্ত হইলে মনঃকল্পিত ভোগ্য ও কাধ্য 
জগৎ বা সংসারের বিলয় হইলেও জ্ঞানে জ্ঞের় জগৎ থাকে । যতদিন 
জ্ঞান অজ্ঞানরূপ দ্বৈতবদ্ধ থাকে, যতদিন জ্ঞানে জ্ঞাত1 ও জ্ঞে় এই বিভাগ 
থাকে, যতদিন জ্ঞান দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন থাকে, ততদিন জ্ঞানে এই 
জেয জগৎ এই ঈশ্বরম্্ ঈশ্বরজ্ঞানে কল্পিতজগৎ থাকে । শঙ্কর বঙ্গিয়া- 


* নুপ্রসিদ্ধ জান্মান* দাশনণিক ক্যান্ট বলিয়াছেন যে, এই ষে 721)1701776091 
০7] আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয় ইহার স্বরূপ কি বা ইহার যূল কি তাহা! 
আমর। আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে জানিতে পারি না। ইহার গুকৃতন্বরনপ 17176 1 
156] আমাদের দেশ কাল ও নিঁমত্তরূপ পরিচ্ছেদ প্বার| আবৃত থাকে বলিয় 
তাহা জান! যায় না। "যখনই আমাদের জ্ঞানে জ্ঞে়েপে কোন বন্ত প্রতিভাত হয় 
তখনই আমর! তাহাকে দিক কালের আবরণে আবৃত করি। তাহাকে একত্ব বহতব 
প্রভৃতি সংখ্যার আবরণে আবৃত করিয়া এবং আরও কৃত প্রকারে আবরণ দিয়! তবে 
তাহাকে আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত করি। ইহাই আমাদের জ্ঞানের স্বভাব এঅন্ 
আমার্দের এজ্ঞানে আমরা কোন ক্র স্বরূপ জানিতে পারি না। সপেন হর বলেন ষে 
যাহার শ্বরূপ আমরা জানিতে পারি না, তাহার অস্তিত্বই বা কিরিপে জানা যাইতে 
পারে, হুতরাং তাহার অপ্তিত্ব শ্বীকারও নিরর্থক | অতএব বূলিতে হয় যে এই জগৎ 
আমারই জ্ঞান বা! কল্পনা প্রহ্তত। তবে ইহার মূলে জামাদের কাম বা সঙ্কলের অন্তিত্ 
ছবন্তই স্বীকার করিতে হইবে। তাই এজগৎ সঙ্কল ব। কাম (৬৮10) এবং কল্পন। 
(1969) মূলক । এই কাম ব বাসন! নিবৃত্তিতে এই সংসার নিবৃত্তি হয়। 


৩৮৩ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


ছেন এ জগৎও মায়া-মূলক ; কেন নাইহা অপরিচ্ছিন্ন নির্বিকলপ 
জ্ঞানের মায়াশক্তি হেতু তাহার বিকাশোনুখ অবস্থায় পরিচ্ছিন্ন ্নণে 
প্রকাশিত হয়। ইহা আদি বা পরমপুরুষ পরমেশ্বর হইতে পুরাতনী 
' প্রবৃত্তিরূপে প্রন্থত। এই জ্ঞে্নজগৎ মায়ার সাত্বিক গুণময়ভাবের দ্বারা 
“বা অজ্ঞানযুক্ত জ্ঞ!নের দ্বারা আবুত হইয়া, আমাদের নিকট প্রকাশিত 
থাকে ; অদঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা ইহার মৃগ্গ উতপাটন করা যার না। এই জগৎ 
--এই ঈশ্বরস্থষ্ট বাঁ জ্ঞান-কল্সিত জগৎ ও মনঃকল্লিত জগৎ উভয়ই মায়াময় 
--উভয়ই অবন্ত [1)6770771০021 ৬০০৫ | ইহ1 অতিভ্রম না করিলে সেই 
£05010166 বি ০৪]060০0৮রূপ অব্যয় পদ " ০০৪1) লাভ হইতে পারে 
না। জ্ঞান-কল্পিত জগৎ অতিক্রমের উপায় মায়! ব৷ মূল অজ্ঞান নিবৃত্তি। 
“সর্ববং খন্বিদং ব্রহ্ম” অহং ব্রহ্ম “তব্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণ মনন ও 
নি।দধ্যাপন দ্বারা অপরোক্ষান্গভূতি সিদ্ধিতে এই দ্বৈত ভাণের নিবৃত্ধি হয়। 
অথবা ব্রহ্মতব্ববিজ্ঞানে তাহা সিদ্ধ হয়। এজন্য ভগবান্‌ অসঙ্গশস্ত্রের 
দ্বারা সংদার-অশ্বখ ছেদনপুন্দক সেই প্রপঞ্গাতীত পরমব্রহ্মরূপ পরম ধান 
প্রাপ্তির উপায় উপদেশ দির়াছেন। 

এই জ্ঞের় জগতের জ্ঞান আমাদের কিক্ুপে উঞ্পন হয়, সে সন্বন্ধে 
পূর্ব “দর্শন শাস্ত্রের প্রমাণ” প্রবন্ধে ( নব্যভাঁরত ১৩০৮ পৌষ সংখ্যায় ) 
যাহ! লিখিয়াহিলাম তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধত হইল £-_ 

»*****জ্ঞান চৈতন্ত এক নহে । চৈতন্ত দ্রষ্ট। বা প্রকাশক। ইহ! 
অন্তঃকরণকে প্রকাশ করে। অন্তঃকরণ তিনরূপ ধর্মবুক্ত। এই 
তিনরূপ ধর্ম গ্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে উৎপন্ন হয়,--ইহাও এক অর্থে বলা 
যাইতে পারে। জ্ঞান, কর্ম 'ও ভোগ অন্তঃকরণের এই তিন ধর্ম । এই 
জন্ত চৈতন্য আশ্রয়ে অন্তঃকরণে জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তাভাব উদয় হইতে 
পারে। চৈতন্য ইহাদের সাক্ষী বা প্রকাশক মাত্র। শাস্ত্রে উল্লিখিত 
হইয়াছে; যে তৃণ হইতে মানুষ পর্য/স্ত আর মান্য হইতে ব্রহ্! প্রভৃতি 
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দেবতা পর্য্যস্ত সকলেই জীব ব! ক্সীব ধর্যুক্ত। কিন্তু সকনের এই জ্ঞাত! 
কর্তী ও ভোক্তা ভাব সমানরূপে অভিব্যক্ত হয় না। আর সকল 
মানুষের গানও সমান নহে। জী মাত্রেরই জ্ঞান পরিচ্ছন্ন । তবে 
তৃণাদিতে তাহা অব্যক্ত বা লুপ্ত, পশুতে তাহ! সামান্টুরূপে পরিস্থুট, 
মানুষেই কেবল তাহা! সমধিক পরিস্ষট। মানুষের মধ্যেও কাহারও-” 
জ্ঞান কন্মম বৃত্তির দ্বার আবরিত কাহার জ্ঞান স্থুথ হুঃখানুভৃতির আধিক্য 
হেতু আবরিত। জ্ঞান ও দকল সময়ে প্রকাশিত থাকে না। সুষুপ্তিতে 
আদৌ তাহার প্রকাশ হয় না। স্বপ্নে শৈশবে বাতুলাবস্থায় তাহা 
আংশিকগপে পন্ুজ্ঞানের সায় কেবল সংস্কার হেতু প্রকাশিত হয়। 
স্বতরাং এই জ্ঞান নিয়ত পরিবর্তনথাল এই জ্ঞান চৈতন্য নহে । চৈতন্ 
কেবল জ্ঞাত ভাবেই “অহং” “ইদং” রূপ ধারণা করে। কেবল ইচ্ছা 
বা বাসনায় অধিঠিত অবস্থায় চৈতন্তের এই ভ্ঞাতা ভাব থাকে না। 
তাহাতে “অহং” “ইদং” জ্ঞান বা ভাব স্ফরিত হয় না। যখন আমরা 
নিদ্রিত থাকি, তখন বাদনা অনিদ্রিত থাকিয়া দৈহিক কাধ্য সম্পাদন 
করে। প্রাণশক্তি বা জ্বশক্তি কখন নিদ্রিত হয় না, তাহা চৈতন্তর 
দ্বার! প্রকাশিত গাকে,।”ত 

কোন কোন দার্শানক পণ্ডিত জ্ঞান ও চৈতন্তের আর একরূপে অর্থ 
করেন । তাহারা বলেন, জ্ঞান অন্তঃকরণের ধর্দ নে, ইহা চৈতন্যের 
ধর্ম | ব্রহ্ম বা পরষেশ্বরই জ্ঞাতা, তিনি ব্যতীত আর কেহ জ্ঞাতা নাই। 
জীব ব্রন্দের অংশ বা ব্রহ্গস্বতাব বলিয়া ইহারও অন্তঃকরণে এই :অনস্ত 
জ্ঞানের বিশ্ব বা প্রতিবিষ্ব পতিত হয়, এবং তাহা! হইলেই জীব জ্ঞান লাভ 
করে। অন্তঃকরণ মলিন দর্পণের স্তায় মলাবৃত থাকিলে, তাহাতে জ্ঞান 
উপযুক্তরূপে প্রতিফলিত হয় না। অন্তঃকরণ নিশ্মল হইলে তবে প্রকৃত 
জ্ঞান লাভ হয়। কিন্ত এই অর্থ গ্রহণ করিলে জ্ঞান চৈতন্য ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। 


৩৮২ শ্রীমদ্ভগবদগীতা।। 


শঙ্করাচা্ধ্য বলিয়াছেন--“চৈতন্য প্রতিবিস্বযুক্ত সত্ববৃত্তিই জ্ঞান নামে 
অভিহিত ।» তিনি আরও বলিয়াছেন, জীব জ্ঞ।ন পরিচ্ছিনন, ইহা 
অপরিচ্ছিন্ন হইলে সর্বপ্রকাশক হয়। এই সর্ধপ্রকাশক জ্ঞান নিত্য । 
' এই জ্ঞানই চৈতন্য শ্বরূপ। জ্ঞান নিক্রিয়াবস্থার জ্ঞাতা ও জ্ঞের ভাবে 
'ৰিভক্ত হয় না। জ্ঞান ক্রিয়ার সময়ই জ্ঞান কর্ম বা জেেয় পদার্থ জ্ঞানে 
প্রতিভাত হয়। সেই জন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন নিত্য জ্ঞান স্বরূপ 
পরমেশ্বরের জ্ঞেয় বিষয় তাহার মায় নামক জগদ্বীজ | স্থতরাং বলিতে 
হইবে যে অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও চৈতন্য একই পদার্থ ; তাহা ব্রহ্গব্বরূপ। 
তাহাতেই বা তাহ! হইতেই জ্ঞাতা ছয় দুইটি ভাব প্রকাশিত হইয়াছে । 
সেই ভাব জীবে উপহিত বলিয়া! জীব এই জ্ঞাত। জ্ঞেয়্ দুইটি ভাব 
আত্মষ্চতন্য জ্ঞান স্ক.ন্তি কালে ব! যেই কালে জ্ঞান ক্রিয়া আরম্ভ হয় 
সেই কালে ধারণা করে। ব্রহ্ম হইতে বাহ্‌ প্রবাহ হেতু ভ্রেয় জগৎ 

£করণে প্রতিবিদ্বিত হয় আর আস্তর প্রবাহ হেতু জ্ঞাতা সেখানে 
প্রতিফলিত হয়। অন্তঃকরণে এই ছুই প্রবাহের সম্মিলনে এই উভড় 
প্রচ্তিবিন্ব সংযোগেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভাব সম্মিলিত হয়,_আমাদের জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। আমাদের অন্তঃকরণেই এই জ্ঞাতা, ও জ্ঞে় ভাব একীভূত 
হয়। জ্ঞাতা এই অন্তঃকরণ পথ দিয়া বাহিরে আদিতে গিয়া! মল যুক্ত 
হ্য়,_অজ্ঞানাবুত হয় । এইজন্য এই আস্তর প্রবাহ বা অন্তঃকরণ পথে 
জ্ঞানপ্রবাহ দুইটি ধারায় বিভক্ত হয়। একটি পূর্বজন্মাঞ্জিত বা 
অতীতে অজ্জিত স্থৃতি বা! সংস্কার ও বান! জাত প্রবৃত্তির প্রবাহ । আর 
একটি জ্ঞানের দেশকাল নিমিত্ত সীম! বন্ধ থাক! হেতু তাহার মূল অজ্ঞান 
বা! মার়া-প্রবাহ। এই জন্ত এই আস্তর প্রবাহকালে জ্ঞাতা জ্ঞানের 
সহিত অজ্ঞান লইয়। উপস্থিত হয় এবং সেই প্রবাহে যে বাহ্‌ জগৎ প্রতি- 
ভাসিত হয় তাহাকেই ইন্দ্িঃ' পথে আগত বাহ প্রবাহে প্রতিফলিত বা 
তাহার সহিত একীভূত করিয়া ব্যবহারিক জ্ঞেয় জগৎ উপলব্ধি করে৷ 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৩৮৩ 


অন্তঃকরণ পথে আিতে জ্ঞান অজ্ঞান জড়িত হয় বলিয়। এই ব্যবহারিক 
জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে। কিন্তু বাহ জগৎ ব্রহ্গশক্তিজাত বলিয়া 
ছাহা1! অসত্যও নহে। তাহার কতক সত্য কতক অসত্য, তাহ! 
সদসদায্সক। 
এ বাহ্‌ জগৎ যে একেবারে অসত্য নহে, সে সম্বন্ধে সাঙ্খাদর্শন বলেন-_- 
'অবাধাদছুষ্ট কারণজন্যত্বাচ্চ জগতোইপি নাবস্তত্বম্।” (১:৭৯) 
এবং 'নাবস্তনে বস্ত সিদ্ধিঃ॥ (১1৭৮) 
এইবূপ বেদাস্ত স্থত্রে আছে, 
“বৈধন্থ্যাচ্চন স্বপ্রার্দিবৎ 
এবং 'নাভাব উপলবেশ্চ' 
এইরূপে আমর! সিদ্ধান্ত করিতে পারি ষে এ জগৎ ব্রহ্গজ্ঞানে যেরূপ 
ঈক্ষিত বা কল্পিত হয় এবং তীহারই পরাখ্য মায়া বা প্রক্কতিরূপ শক্তির 
* দ্বারা যেক্সপে অভিব্যক্ত হয় তাহা সত্য । আর সেই 'জগৎ যে ভাবে 
আমাদের অবিদ্ঠ' বা অজ্ঞান মোহিত পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে জয় হয় এবং 
রাগদ্েষাদি-মূলক প্রবৃত্তি চালিত কর্ম্ধারা নানারূপ সম্বন্ধের দ্বারা এবং 
চিত্তরঞ্রিনী বৃত্তির দ্বারা সেই জগৎ আমাদের যেরূপে ভোগ্য হয়, সেই 
জগৎ সত্য তাহ! আমাদের জ্ঞের ও ভোগ্য সংসার, তাহাই আমরা 
অগঙ্গ শস্ত্রের বার! ছেদন করিতে পারি। 
শাস্ত্রোন্ত সংস্মুরতত্ব ।--সমগ্র বেদান্ত শান্ত হইতে আমর! এই 
মংসারতত্ব বুঝিতে পারি। উপনিষদে ইহা যেরূপে উক্ত হইয়াছে,* তাহা 
আমরা পূর্বে প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত করিয়াছি। এই সংসার 
বৃক্ষের মূলে যে ত্রন্ম, তাহা সমুদ্বায় উপনিষদ হইতে জানা যায়।* কিন্ত 
ব্যাখ্যা কারগণ ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। 





* যুল উপনিষদে ঘে যে গুলে এই জগসথষ্টিত্ব*উক্ত হইয়াছে, পঞ্চদশীতে তাহা 
সঙ্গেপে উল্লিখিত হইয়াছে। এ স্থঙে তাহা উদ্ধৃত হইল :- 


৬ 


৩৮৪ শ্রীমদ্্তগবদগীতা। 


শঙ্কর বলেন যে, ব্রহ্ম পরমার্থতঃ নিগুণ নিরঞ্ন প্রপঞ্চাতীত অপরি- 
পাম, স্থুতরাং তাহা হইতে এ জগৎ বা সংসার অভিব্যক্ত হইতে পারে 
না। মায়াহেতু এ সংসার তাহাতে বিবর্তিত হয় মাত্র । সুতরাং এ সংসার 
ব্যবহারিক অর্থে সত্য হইলেও পর্মাথতঃ মানসিক মিথ্যা (অলীক ) 
মায়া নিবৃত্তিতে তাহার নিবৃন্তি হয়। রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ব ব্যাখ্যা- 
কারগণ বলেন যে এ জগৎ সত্য ইহ] ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত, ইহারা 


'মায়াস্ত প্রকুতিং বিছ্যাৎ মায়িনস্ত মহেশ্বরম্‌ । 
স নায়ী সজতীত/াহু: শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ ॥ 
আত্ম। বা ইদমগ্রেখৎ ন ক্ষত স্থজ! ইতি) 
সন্কলেনাস্থজপ্রোৌকান্‌ স এতানিতি বহবচাঃ! ॥ 
খংবাব্‌ গ্রিজলো ব্ব্যোবধান্রদেহাঃ ক্রমাদমী | 
সস্তৃত। ব্রক্ষপন্ত্ম দে তন্মাদ আ্নোহখিলাঃ ! 
বহু শ্তাসহমেবাত: প্রঙ্গায়েয়েতি কাহতত। 
তপস্ত পাশ হজৎ সর্ববং জগদিতাহ তিত্বিরিঃ ॥ 
ইদমগ্রে সদেবানীৎ বন্থহায় তদৈক্ষত' 
তেজোহ্তম্নাগুজাশীনি সসর্জঞেতি চ সাঁমগ'ঃ ॥ 
বিক্ষ লিঙ্গ! যথা বাহুজ্জায়ন্তেছক্ষরতন্তথ!। 
বিবিধাশ্চিজ্জড়। ভাব! ইত্যাথব্বণিকা শ্রুতিঃ ॥ 
জগদবাকৃতং পূর্ববসানীন্‌ বাক্রিয়তেহধুন! « 
দৃশ্যভাং নামরূপান্াং বিরাড়ীদিযু তে ম্কটে ॥ 
|বরাগ্ন্নর। গাবঃ খরাখাজাবয়ন্তথ! | 
পিপীলিকাবধি দ্বন্মিতি বাগুসনেয়িনঃ ॥ 
কত্ব! রূপান্তরং জেবং দেহে প্রবিশদীশ্বরঃ | .. 
ইতি তাঃ! শ্রুতয়ঃ! প্রান্থজীবত্বং প্রাণধারণাৎ ॥ 
চৈতন্তং দধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহণ্চ: পুনঃ ! 
চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থ। তৎমজ্বোজীব:উচাতে ॥ 
মাহেঙ্বরী ভূ সা মায়া ত্য! নিশ্মাণশক্তিবৎ ! 
বি্কতে মোহশ্‌ক্তিশ্চ তং জীবং মোহর়তাসে! ॥ 
মোহাদনীশতাং প্রাপা মগ্্ো বপুধি শোচতি। 
ঈশহ্য্মিদং 0২২ সর্ধ্বমুক্তং সমাসতঃ ॥ ( পঞ্চদূণী 81২--১৩ ) 
বিভিন্ন শ্রুতি উক্ত স্থষ্টতত্ব পুর্বে নবমাধ্যায়ের বাখ্যাশেষে বিবৃত হইরাছে। এস্লে 
তাহা! ভষ্টব্য। 


পঞ্চদশ খধ্যায়। ৩৮৫ 


পরিগামবাদ স্বীকার করেন। ত্রহ্ম সগুণ; তিনি পরমেশ্বর, অনন্ত শক্তি- 
মান্‌) তিনি শ্বশক্তি-বলে একাংশে জগন্রপে অতিব্যক্ত হইয়, তাহাকে 
বিধৃত ও নিয়মিত ফরেন। গীত! হইতেও এ তত্বের আভান পাওয়া, 
যায়। ভগবান্‌ তাহার বিস্ৃতি বর্ণনাস্থলে বলিয়াছেন যে, 
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎ্নমেকাংশেন স্থিতে। জগৎ ॥ (১০৪২) 

সুতরাং এ জগৎ ভগবানেরই অংশ--তাহারই বিভূতি ঃ তিনিই বিশ্বরূপ & 
এই ঈশ্বর-্থষ্ট জগৎকে অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা যে ছেদন করা যায় না. তাহা! 
আমর! পূর্ব্বে বলিয়াছি। শঙ্কর ইহ! শ্বীকার করিয়ছেন ) তিনি বলেন বে 
সগুণভাবে ব্রহ্ধ শুদ্ধ মায়াতে উপহিত হইয়া যে জগৎ কল্পনা করেন. 
"আমি বহু হইব” এইরূপ ঈক্ষণ করিয়া নামরূপ দ্বারা জগৎ অভিব্যক্ত 
করিয়া তাহার মধ্যে আত্মার দ্বার। অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে ধারণ করেন ॥ 
জীব সেই মায়ার মলিনরূপ অবিষ্ভাবশতঃ ব। অজ্ঞান হেতু তাহার 
মলিন জ্ঞানে সেই জগৎকে যে ভাবে ধারণ! করিয়া ভোগ করে, তাহাই 
তাহার সংসার-অশ্বখ । ইহাই অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বার ছেগ্ভ। অত্র 
এ জগৎ ছুইরূপ-_মাুয়োপাধিযুক্ত ঈশ্বর জগৎ, আর মলিন 
অবিগ্কোপাধিযুক্ত জীবস্ষ্ট জগৎ । আমাদের জ্ঞের জগৎ বা সংসার 
আমাদেরই অবিস্ঠা বা অজ্ঞানমুলক বলিয়! তাহা আমর! পরাবিস্া ব 
পরম জ্ঞানদ্বারা নাশ কর্দরতে পারি। 

পঞ্চদশ্মীতে উক্ত হইয়াছে যে, যাহা! আমাদের ভোগ্য জগৎ, ডাহা 


* এই সংসারতত্ব শঙ্কর বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ প্লোকের ব্যাখ্যার 
যেরূপ বুঝাইক়াছেন, তাহা এস্বলে সংক্ষেপে উদ্ধত হইল /-- 

কারিক,বাচিক ও মানসিক কর্ম ব! ক্রিয়াসমূহ শ্রুতিতে ও শ্থৃতিতে ধর্শনানে গ্রসন্ধ ৷ 
ধর্মের স্তায় অধর্দও জিজ্ঞা্ত। ধরণ যেমন গ্রহণের জন্ত বিচাধ্যঃ অধর্মও তেমনি পঞ্জি' 
হারের অন্ত বিচাষ্য। ধর্দ যেমন বাগ দান প্রভৃতির শ্্ধান।সুসারে লক্ষিত হয়, অধর্দও 
তেমনি হিংসাঙ্গি নিষেধাগুসারে নিণীত হয়? হুতরাং শাস্ত্রের নিয়োগ (কর ও করিও না; 


১৬ 


৩৮৬ শ্রীমম্ভগবহগীত| | 


যনঃকল্পিত $ তাহাই এই সংসার । আবাদের কর্ধের উপরই তাহার 
স্থিতি, তাহ ঈশ্বরস্থষ্ট জগৎ হইতে তির, । আমরা এই. কথ! পঞ্চদশী হইতে 
বুঝিতে চেষ্ট। করিব। ছ্ৈত-বিবেক পরিচ্ছেদে প্রথমেই উক্ত হইয়াছে, 
প্ঈশ্বরেণাপি জীবেন স্থষ্টং ছৈতং বিবিচাতে 7৮ (৪1১) ভীবস্ষ্ট 
জগৎ সম্বন্ধে "সপ্তায়বিদ্যা” (বৃহ্দারণ্যক গ্রকরণে ১৫ দ্রষ্টব্য ) শ্রুতিতে 
উল্লিখিত হইয়াছে £--. 
প্রতজ্প জঙগুমতি ) উভয়েরই লক্ষণ । এ ুঃয়ের অর্থাৎ নিপোগলক্ষণে জক্ষিত অর্থানর্থ 
নামক ধর্্াধর্মের ফল বুখ ও ছুঃখ। সেই ফল বা সেই হুখ হুঃখ সর্ধবজীবে প্রত্যক্ষ । 
ফেন না। শরীরের দ্বার! বাকোর দ্বার! মনের দ্বারা উহার ভোগ ও বিষয়েত্রিয়-সংযোগন্ব।র 
উহার জন্ম ব। আবির্ভাব হইতেছে। ব্রহ্ধ। হইতে স্থাবর পর্যান্ত সমস্ত জীবই এ ছুট ফল 
(হুখ ও ছু) জ্ঞাত আছে । শান্ত্রেও শুন যায় যে, বাক্তিবিশেষে এ ছয়ের তারতমা হুয়। 
সুখের তারতমা থাকায় তাহার মূল কারণ ধর্মেরও তারতমা আছে, এবং ধর্মের তারতমা 
থাকার তাহার উপার্জক পুরুষেরও তারতমা আছে। যাহারা জ্ঞানপূর্ববক যজ্ঞাদি করে, 
উপাসনা করে, জ্ঞানের বা! উপালনার ( চিত্তপ্বৈধ্যক্লাপ সমাধির ) প্রভাবে তাহারা উত্তর 
দার্গ লাভ করে। আর যাহার! কেবল ইট্টাপূর্ত ও দত্তকন্ম করে, তাহারা ধূমাদিক্রমে ' 
ঘক্ষিপণমার্গে চত্্রাদিলোকে গমন করে। সেই সেই প্রাপালোকের হখ ও ততপ্রাপক কর্া- 
সমূহ যে জতাত্ত তারতম্যবিশিষ্ট। ইহ! “যাবৎ সম্পাতমুধিত1ঃ ইতাদি শান্ম্বার! জান! যায়। 
€ স্ব্গহখের উৎকর্ষাপকর্ষ আছে; সুতরাং তংপ্রাপক কর্মেরও তারতমা আছে)। মনুষা 
প্রভৃতি উচ্চ জীব, অধম নারকী জীব ও অতাধম স্থাবর জীব, সকলেই--উত্তত্রমে অর্থাৎ 
অল্লাধিক প্রকারে কিছু নাকিছু সুখ অনুভব করিয়। ধাকে এবং তাহাদের সে 
ছুথ বা সেরপ হুখভোগ বৈধকর্মের ফঙ্গ ভিন্ন অন্ত কিছু নছে। কি উত্ঘলোক- 
বাসী, কি মধালোকবাসী, কি অধোলোকবানী, সকলেরই জল্লাধিক প্রকার হুঃখ জাছে ? 
পরন্ত ভাহাদের সে ছুংখ ব| তদ্প ছুঃখভোগ নিষেধচোদন বোধ্য অধর্ধের ( হিংসাদির ) 
ফল ভিন্ন জন্ত কিছু নহে। (সিদ্ধান্ত হইল যে হখ ছঃখের প্রঃশদ থাকায়, একরূপতা৷ ন 
থাকার তাহার মুল কারণ ধর্পাধর্ের প্রতেদ আছে) এবং ধর্মাধর্থের প্রত্দে বা নানাত্ব 
থাকার তাহার উপাঞ্জক পুরুষের অর্থাৎ অধিকারী পুরুষের প্রতেদ জাছে। কথিত 
প্রকারে অবিস্তাদি-দোষ-দূষিত দেহধারী জীবের ধর্মাধর্থমের তারতমা ব! প্রতেদ থাকাতেই 
তাহাদের দেহের বা! হুখছুঃখের তারতমা হইয়। থাকে | ঈদৃশ বিচিত্র প্রতেদযুক্ত 
কুখছুখ মোহতভোগ হওয়ার নাম সংসার | (প্রকালীবর বেদাত্তবাগীশকৃত ভাব্যানুযান)। 
শড়। জারও বলিয়াছেন যে বিধিনিষেধসূজক বেদাদি সমুদয় শান্ত অবিভ্তাপর। জীব বতদিদ 
নংসারী থাকে ততদিন এই সবল শাস্ত্রের প্রয়োজন । এই সকল শান্ত্-প্রচোদিত 
স্কর্মঘার। যে ধর্মী ধর্্মাদিরাপ অপূর্ব লা হয়, তাহার দ্বারাই আবাদের সুখসুখতোগ ও 
উর্ধধোগতি হছ। এজন বেদাদিশান্্রকে সংসার-বৃক্ষের জাচ্ছাদক পর্ননবরূপ হল। হ্ছু। 


পঞফ্দশ অধ্যায় । ৩৮ 


“সপ্তান্নব্রাহ্মণে দ্বৈতং জীবস্্ং গ্রপঞ্চিতম্। 
অল্লানি সপ্তজ্ঞানেন কর্ম্ণা জনয়ৎ পিতা ॥ (৪1১৪) 


এই অন্ন সকল শস্যাদিরপে ঈশ্বরস্থষ্ট হইলেও, জীবের জ্ঞান ও হর্ধব 
দ্বারা তাহাদের অরত্ব বা ভোগ্যত্ব স্থাপিত হয়,--. 


“ঈশেন যদ্যপ্যেতানি নির্শিতানি শ্বরূপতঃ। 
তথাপি জ্ঞানকর্্নত্যাং জীবোহকার্যীতদর্নতাম্‌ ॥ (81১৭) 
অতএব এই জগৎ ঈশ্বরকাধ্য ও জীবভোগ্য এই ছুই ভাবে অদ্বিত,-- 
"ঈশকার্ধ্যং জীবভোগাং জগন্ছাভ্যাং সমস্বিতষ্।% (৪1১৮) মায়োপাধিক' 

ঈশ্বর-সংকল্প হইতে এ জগৎ সৃষ্ট বলিয়! ইহা ঈশকার্ধ্য ৷ আর মনোবৃত্ত্যা- 
ত্বক জীব-সংকল্প হইতে এজগৎ জীবভোগ্য হয়। তাহা! প্রিয় অশ্রিষ় 
বা উপেক্ষ্য হয়। জীবসংকল্প হইতে যে জগৎ ভোগ্যরূপে কল্পিত ও সৃষ্ট 
হয়, সে জগৎ মনোময়। এইরূপে বিষয় সকল ছুই প্রকার হয়। এক বাহ 
ভৌতিক, আর এক আত্যন্তরিক মনোময় ৷ বাহ্‌ বন্ধ ইন্জিয়ের নিকটস্থ 
হইয় ইন্জরিয়গ্রা হইলে, অন্তঃকরণ বৃত্তি উৎপন্ন হয় ও মন সেই বন্ধনে 
গ্রহণ করিয়া তদাকারে পরিপত হয় ॥ এইরূপে বাহ্বন্ত মনোময় হয়। 
এইরূপে বাহ্‌ মুন্ময় ঘট, অন্তঃকরণে মনোময় ঘটরূপে প্রকাশিত হইয়া, 
মনের ভোক্ত্বাদির দ্বার তাহাকে রঞ্জিত করে। এই মনোময় ছট 
জ্রীবনষ্ট। এইরূপে এই মনোময় জগৎ জীবস্ষ্ট হইয়াই বন্ধনের কার 
হয়। পঞ্চদশীতে এজন্ত উক্ত হইয়াছে. 

*অতঃ সর্বন্ত জীবন্ত বন্ধকৎ মানসং জগৎ ।” (81৩৫ )। 

এই বন্ধনকারণ জীবস্য মনোময় দ্বৈত গ্রপঞ্চ দ্িবিধ,--শাস্ত্ীয় ও 
অশান্ত্রীয়। 

“জীবদ্বৈতস্ত শাস্ত্রীয়মশান্্ীয়মিতি দ্বিধা”, (819৩) শান্জানের 
দ্বার! আমাদের মনে বে জগৎ অভিব্যক্ত হয়, তাহ! শাীয় জগৎ ॥ 


৩৮৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


আর অশাস্ত্ীয় দ্বৈত দ্বিবিধ-তীরর ও মন্দ । যাহা কামক্রোধাদিযুক্ত, 
তাহা তীব্র, আর যাহা অজ্ঞান-মোহাদিমুক্ত তাহ! মন্দ। 
“অশাস্ত্ীয়মপি দ্বৈতং তীবং মন্দমিতি দ্বিধা | 
কামক্রোধাদদিকং তীব্রং মনোরাজ্যং তথেতরৎ ॥+€ 918৯) 
অতএব এ স্থলে ভগবান্‌ ষে “এই অব্য অশ্বত্থের” কথা বলিয়াছেন, 
তাহা এই জীবন মনোময় ছবৈতপ্রপঞ্চ। পরমপদ লাভের জন্য দৃঢ় 
অসজ-শস্তের দ্বারা ইহাকে ছেদন করিবার জন্ত ভগবান উপদেশ 
দিয়াছেন। পঞ্চদশীতেও উক্ত ছুই প্রকার জীবস্ষ্ট দ্বৈতপ্রপঞ্চকে 
নিবারণ করিবার উপদেশ আছে,-- 
উত্তন্ং তত্ববোধাৎ প্রাক্‌ নিবার্ধ্যং বোধসিদ্ধয়ে । 
বোধাদুর্ধঞ্চ তন্নেয়ং জীবন্মুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ( ৪1৫০-৫১) 
এইরূপে আমরা বেদাস্তশান্ত্র হইতে এই অব্যয় সংসার-তত্ব জানিতে, 
পারি। এস্থলে সাঙ্যদর্শনের উল্লেখ আবহক | সাঙ্খদর্শনে ঈশ্বর 
স্বীকৃত হ'ন নাই। সুতরাং ঈশ্বরস্থষ্ট জগতের অস্তিত্বও সাথ্য- 
দর্শনের সিদ্ধান্ত নহে। বর্ষে যে জগৎ করিত হয়, তাহাও সাধ্যা- 
দর্শন শ্বীকার করেন না। সাত্খাদর্শন অনুষারে বিভিন্ন বদ্ধপুরুষের 
ভোগমোক্ষার্থ স্বাধীন! ত্রিগুণাত্বিকা প্রকৃতির শ্বতঃ পরিণাম হয় 
এবং সেই পরিণাম হেতু প্রকৃতি হইতে তাহাদের লিঙ্গ বা! হক্মদেহ 
এবং তাহাদের ভোগ্য স্থলশরীর ও বাহাজগৎ অভিব্যক্ত হয়। অবিবেক 
হেতু পুরুষ প্রক্ৃতিবন্ধ হয়। প্রক্কতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান হইলে, 
প্রক্কতির সহিত সেই পুরুষের সংষোগ বা! বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না, এবং 
তাহার সম্বন্ধে প্রতি আর পরিণত হয় না। এজপ্ সে বিবেকী পুরুষের 
'নিকট আর তাহার জগৎ থাকে না। কারিকায় আছে, 
“তেন নিবৃত্তপ্রনবামর্থবশাৎ সপ্তন্পপবিনিবৃত্তাম। (৬৫) 
মতি সংযোগেংপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গন্ত ॥ (৬৬) 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 2৯ 


যাহ! হউক, লিঙ্গাখ্য ও ভাবাখ্যস্থষ্টি সাঙ্্যদর্শন হইতেও দুইরাপ ত্র 

কথ! পাওয়া ষায়। 
. “ন বিনাভাবৈলিঙ্গং ন বিন! লিঙ্গেন ভাবনিবৃত্তিঃ। 
লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যন্তম্মান্্িবিধঃ গ্রবর্ততে সর্গঃ ॥ ( ৫২) 

এই পিঙ্গাখ্যস্থষ্টির নামান্তর তন্সাত্রস্থষ্টি 'মার ভাবাখ্যস্থষ্টির নামান্তর 
বুদ্ধিদর্গ। এই ভাবাখ্যসর্গের দ্বারা আমাদের লিঙ্গশরীর অধিবাদিত 
ধাকে। সাত্যমতে ভাব বৰ প্রত্যয়সর্গ চতুর্ব্বিধ,__ 

“এষ প্রত্যয়সর্গো৷ বিপর্যায়াশকিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখাঃ ॥ 
(কারিকা ৪৬) 

বিবেক জ্ঞান দ্বারা 'এই ভাবসর্গ ছেদন করিতে পারিলে, তবে 
আমার্দের কৈবল্যমুক্তি সিদ্ধ হয়। সুতরাং এই ভাবসর্গই অব্যয় 
অশ্থখ। যাহ! তন্মাত্র বা! লিঙ্গর্গ, তা ইহার দ্বারা ছেদন কর! যায় না। 
কোন কোন সাঙ্য পণ্ডিতের মতে তাহ! মুল প্রক্কৃতি হইতে সিদ্ধ 
পুরুষ হিরণাগর্ভাদির সামিধা হইতে বা অধিষ্ঠাতৃত্বে স্বতঃ প্রবর্তিত 
হয়। তাহা আমাদের বিবেকজ্ঞান-নাশ্ী নহে। এই জন্য সাজা 
মতে এজগৎ সত্য। ইহাকে এক অর্থে ঈশ্বরস্যষ্ট জগৎ বল! যায়। 

এস্কলে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বোদ্ধদর্শনে 
মাধ্যমিক ও যোগাচারমতে বাহা জগৎ স্বীকৃত হয় নাই। এজগতের 
মূল শূন্ত বা অভাবঙ্গাত্র হইলেও আমাদের জ্ঞানে জ্রেয়রূপে ইহা! 
প্রকাশিত হয়। ইহার হেতু আমাদের বাসনা, তাহা! হইতে এন্গৎ 
আমাদের জেয় ও ভোগ্যরূপে কল্পিত হয়। আমাদের বিজ্ঞানে ইহা 
প্রতিষ্ঠিত ও বাসনামূলক অবিদ্যা হইতে ইহ প্রস্থত। তাহাক 
পাচ স্বন্ধ যখা!_রূপ সংজ্ঞা বেদনা! সংস্কার বিজ্ঞান। যখন বাসনা নাশ 
ইহাদের নাশ হয়। তখন আর এসংসার থাক্ষে না । এইরূপে আমরা 
নানাশান্ত্র হইতে নানাভাবে এই সংসার-অশ্বখতত্ব বুঝিতে পারি । , 


৩৪৬ শ্মদ্ভগবদগ্গীত! । 


এ্রই প্রকার নান! বাদবিবাদের মধ্য দিয়! “অস্তিঃ 'নাস্তি” সৎ 
প্রভৃতি বাদের মধ্য দিয়া আমরা জগত্বত্ব বুঝিতে চেষ্টা করি এবং এই 
সকল পরম্পর-বিরোধিশবাদের সমন্বয় বা মীমাংসা করিয়া জগতের স্বরূপ 
বুঝিতে যত্ব করি। বেদান্তশান্ত্র আমাদের ভ্তানে জয় জগতের তত্ব 
যতদুর প্রকাশিত হইতে পারে, তাহার উপদেশ দিয়াছেন। ব্রঙ্গ হইতে 
অভিব্যক্ত জগৎ সত্য হইলেও, আমাদের জ্ঞানে অবিদ্যা কামকর্শাি 
দ্বারা আবৃত হুইয়া, তাহা! যে ভাবে প্রতিভাত হয় ও ব্যবহারোপযোগী 
হয়। তাহ! মিথ্যা মায়িক । আমাদের অবিদ্যা-কল্পিত এই জগং 
আমাদের সংসার, ইহাই আমর! ভোগ করি, ইহাতেই আমরা বদ্ধ 
খাকি। আমাদের ব্রিগুণজ ভাব দ্বারা রচিত এই সংসারকে তগবান্‌ 
অসঙ্গ-শন্ত্বের ঘার! ছেদন করিয়া সংসারমুক্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। 

বৈরাগ্যতত্ব।__এই যে নানাবিধ ভোগসাধন সংসার, ইহা হইতে 
মুক্তির প্রয়োজন কি 2 কেনই বা আমাদের মুক্তির জন্য এত কঠোর 
সাধন! করিতে হইবে? বতদিন আমরা! এ সংসারকে নুখস্থান মনে করি, 
জতদ্দিন মামান্দের মনে এ প্রশ্নের উদয় হয় ন1। যে পধ্যস্ত এ সংসার দারুণ 
ছঃখময় বলিয়া বোধ ন! হয়, যতক্ষণ সংসারে, গ্রাপ্তব্য দুখকে ক্ষণিক 
ভুঃখ-মিশ্রিত, অল্প, পরিচ্ছিন্ন ও হেয় বলিয়া আমাদের ধারণা ন! হয়, 
ততক্ষণ পথ্যস্ত ইহা জানিবার প্রয়োজন হয় না। 
' আমাদের এ সংসারে বারবার নান! যোনিতে জম্ম গ্রহণ করিয়া 
নানরূপ বন্ত্রণ৷ ভোগ করিতে হয়। এধারণ! যতক্ষণ আমাদের চিতে 
বন্ধমূল ন! হয়, *'জদ্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, হঃখদোযাচ্দশন”-রূপ জ্ঞান 
ছড়ি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জামাদের মুক্তির প্রয়োজন বোধ হয় না 
এবং সংসারমুক্তির জন্য সাধনায় প্রবৃত্তিও হয় না। ততদিন পধ্যন্ত যে পদ 
পাইলে আর এ হছুঃখমর সংসারে ফিরিকা আলিতে হয় না, ' তাহার 
তত্ব, জানিবার জন্য প্রধত্ হয় না এবং সংসায়াতীত পরম পদের 


পদ অধ্যায়। ৩8১ 


অন্বেষণ ব! প্রাপ্তির জন্য সাধনার উপবুক্ত চেষ্টাও হয় না। বীহারা 
সংসারে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিবিধ হুঃখে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া! 
মুক্ত হইতে চাহেন, তীহারাই সংসার-মুক্তির জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হন। 
বাহার! সংসার-মুক্তি লাভ করিতে অভিলাষী, তাহারা কি উপায়ে 
সংসার-বন্ধন ছেদন করিতে পারেন, তাহা! আমাদের বুঝিতে হইবে। 
আমরা দেখিয়াছি ষে গীতা অনুসারে পুরুষ প্রকতিস্থ হুইয়! গ্রকৃতিজ 
গুণের ভোক্তা হয়; এবং এই গুণের সহিত তাহার সঙ্গ হয়। এই 
সই আমাদের বন্ধন হেতু । ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
ধ্যায়তে৷ বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেযূপজায়তে। 
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কাম: কামাৎ ক্রোধোংভিজায়তে ॥ 
ক্রোধাদভবতি সন্মোহঃ সম্মোহাৎ স্বতিবিভ্রমঃ | 
স্থৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশোবুদ্ধিনাশাৎ প্রণশতি ॥ (২৬২--৬৩) 
এই সঙ্গহেতু সংসার ভোগ হয় ও সংসারে বারবার জন্মগ্রহণ করিতে 
হয়) এজন্য ইহার আর এক নাম ভব। 
অতএব সংসার হইতে মুক্ত হইতে হইলে, এই ব্রিগুণের বন্ধন হইতে 
মুক্ত হইতে হয়। যাহাতে এই ত্রিগুণের সহিত সঙ্গ দূর হয়,-যাহাতে 
এই ব্রিগুণের ভোক্ত। হইতে না হয় তাহা করিতে হয়। ত্রিগুণাতীত 
হইতে হইলে, এই ত্রিগুণের সহিত বা সংসারের সহিত সঙ্গ ত্যাগ 
করিতে হয়। সঙ্গ-ত্যাগ করিতে পারিলে, এই ত্রিগুগজ ভাব-রচিত 
সংসার আমাদের সম্বন্ধে তিরোহিত হুইয়া যায়। এজন্য তগবান্‌ 
বলিয়াছেন যে, দৃঢ় অপঙগ-শ্ের দ্বারা এই সংসার-অশ্বখকে ছেদন করিতে 
হইবে। যে অসঙ্গ-শস্ত্রের হারা সংসার-অশ্বখ চ্ছেদ্ন করা যায়, তাহাকে 
বৈরাগ্য বলে) তাহা! আমাদের আরও বিশদভাবে বুঝিতে হুইবে। 
পাতঞ্জলদর্শন হুইতে জান! যায় যে এই বৈষ্বঃগ্য ঘিবিধ--অপর ও পর । 
অপর বৈরাগ্য চারি গ্রকার ) বখা--যতমানসংজ। ব্যতিরেকসংজ্ঞাৎ একে- 


৩৪৯২ শ্ীমদ্ভগবদ্গীত। । 


ন্রিয়সংজ্ঞা ও বশীকারদংক্ঞা। ইহাদের মধ্যে বশীকার বৈরাগ্যই শ্রেষ্ট। 
গাতঞ্জলে আছে “দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণন্ত বশীকারসংজা বৈরাগ্যম্ঠ” 
(সমাধিপাদ ১৫ সুত্র)। “অর্থাৎ স্ত্রী অন্পপান ও পরশ্থ্য্য প্রভৃতি চেতন ও 
অচেতন দ্বিবিধ খহিক বিষয়ে স্বর্গে দেহরহিত ইন্দ্রিয়ে লয়রূপ এবং প্ররক- 
তিতে লর় পাওয়া রূপ মুক্তিবিশেষে বেদবোধিত এই সমস্ত বিষয়ে তৃষ্ঠারহিত 
চিন্ত্বের দিব্য ও অর্দিব্য সুখকর বিষয় সকল উপস্থিত হইলেও, অর্জন, 
রক্ষণ, ক্ষয় প্রভৃতি বিষয়-দোষ দর্শন করায় অনাভোগাত্মিক1 হান উপাদান 
শৃন্তা উপেক্ষ! বুদ্ধিরূপ বশীকার সংজ্ঞা! বৈরাগ্য বলে। ইহার কারণ 
প্রসংখ্যান অর্থাৎ সর্ংদ! বিষয়ের হঃখরূপতা! চিন্তা করিতে করিতে দোষের 
প্রত্যক্ষ করা” ( পুর্ণচন্ত্র বেদান্তচুধু কৃত ব্যাস্ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ )। 

কিন্ত যোগশাস্ত্র হইতে জান! যায় যে,এ বৈরাগ্য যথেষ্ট নহে । এই বশী- 
কারসংজ্ঞক অপরবৈরাগ্য বারা ব্রিগুগবন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া 
বায়না । ইহার দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ অভিভূত হয়; রজঃ ও 
তমোগুণের বন্ধন ছিন্ন করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার দ্বার! সত্ধ- 
গুণের বন্ধন একেবারে ছেদন করা যায় না । এই সত্বগুণের বন্ধন ছেদন 
করিবার জন্য যে দৃঢ় অসঙ্গশস্ত্রের প্রয়োজন, তাহাকে পরটবরাগ্য বলে। 
পাতঙ্লে আছে-“তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগ্ড 'নবৈতৃষণ)ম্‌” (সমাধিপাদ 
১৬ সুত্র)। ইহার ব্যাসভাষ্য এইরূপ “প্রথমতঃ অর্জন রক্ষণ প্রভৃতি দোষ 
দর্শন করিনা! যোগিগণ ওঁহিক পারত্রিক ভোগ্য বিভ্রপ সকল হইতে বিরক্ত 
কইয়া, আত্মতত্বজ্ঞান অভ্যাস করেন? এর জ্ঞানে কেবল সত্তবের আবির্ভাবরূপ 
শুদ্ধি জন্মে ; তন্থার। সর্বথ! নির্শলাস্তঃকরণ হইয়! ব্যক্তাব্যক্ত ধর্মবিশিষ্ট 
অর্থাৎ স্থল ও শুক বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ হইতে সর্ধতোভাবে বিরক্ত 
হয়েন। অতএব বৈরাগ্য ছুই প্রকার, অপর ও পর । ইহার মধ্যে পর 
বৈরাগ্যটি জানগ্রসাদ অর্থাৎ চিত্তের নির্মলতার শেষ সীমা । এই পর- 
বৈরাগ্য দ্বার! আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার হয়। যোগিগণের এইরপ জ্ঞান হুইয়! 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৩৯৩ 


থাকে,--পাইবার যোগ্য বস্ত্র (কৈবল্য ) পাইয়াছি, ক্ষয়ের উপযুক্ত পঞ্চ. 
বিধ কেশ (অবিস্ভ! প্রভৃতি ) ক্ষীণ হইয়াছে; অবিচ্ছিন্ন সংসার-প্রবাহ 
ছিন্ন হুইয়াছে। যে সংসারের বিচ্ছেদ না থাকার গ্রাণিগণ জন্মিয়া মরে 
এবং মরিয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞানেরই চর্ম উন্নতি পর 
বৈরাগ্য কৈবল্য ; ইহারই অন্তর্গত” । 
( পূর্ণচন্দ্র বেদাত্তচুঞ্চ কত-_বঙ্গানুবাদ ) 
এই পর বৈরাগ্যের ছারা গুণবিতৃষ্ণা হয়--ত্রেগুণ্য বিষয় সম্বন্ধে 
আমাদের সমুদায় তৃ্৷ দূর হয় এবং তাহার ফলে পুরুষখ্যাতি বা পুরুষের 
স্বরূপজ্ঞান সিদ্ধ হয় বা পুরুষ সাক্ষাৎকার হয়। অথব' পুক্রুষ-প্রকৃতি- 
বিবেকজ্ঞান লাভ হয় ইহা! এক অর্থে আত্মানাত্মবিবেকজ্তান। এই পর- 
বৈরাগ্যদ্ধারা জীব ত্রিগুণ বিষয়ে বিতৃষ্ণ হওয়ায় তাহাদের চিত্বৃত্তি 
বাহ বিষয়ে আক্বষ্ট না হইয়া অন্তর্্থ হইয়া আত্মসাক্ষাৎকারের 
উপযোগী হয়। এই পরবৈরাগাদ্ধারা আমর! সেই পরম মুক্তির পথে 
অগ্রসর হুইবার প্রকৃত অধিকারী হইতে পারি। ইহাই আমাদের সংসার 
হইতে মুক্তির মুখ্য উপায়। 
কিরূপে বৈরাগ্য* সাধন করিতে হয়+_-কিরূপে অপর বৈরাগ্য পর 

বৈরাগ্যে পরিণত হয়, গীতায় এস্থলে তাহা উক্ত হয় নাই। তাহ 
গীতোক্ত সাধনতত্ব হইতে বুঝিতে হইবে। ইহার প্রথম সাধন কম্মযোগ । 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

যোগস্থঃ কুরু কর্মমণি সঙ্গং ত্যক্তণ ধনঞয় ॥ 
ভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন-- 

কায়েন মনস! বুদ্ধ! কেবলৈরিক্ট্িয়ৈরপি । 

যোগিনঃ কর্ম কুর্বস্তি সঙ্গং ত্যতহাত্বগুদধয়ে ॥ (৫1১১) 
কন্মযোগ গীতার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এই কৃর্মষেগ 


৩৯৪ শ্রীমদ্ভগবদৃগীতা। 


লাধনার দ্বার রজোগুণ-সমুত্তব কাম ক্রোধাদি অভিভূত হুইর! যায়। রাগ- 
ধদ্বেষ দুর হয় এবং কর্্দ নিফামভাবে কর্তব্যবোধে বুদ্ধিপূর্বক সম্পাদিত 
হুয়। কর্মযোগে সিদ্ধ হইলে আর রাজসিক ও তামনিকভাব আমাদিগকে 
অভিভূত করে ন!। ইহার ছার! রাজস ও তামন বিষয়ে আমাদের বৈরাগ্য 
দৃঢ় হয়। ফলকামন। ত্যাগপূর্বক কর্তব্বোধে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান 
করিতে করিতে আমাদের ত্যাগ বুদ্ধি দৃঢ় হয়; ইহা বৈরাগ্যের মূল। এই 
বৈরাগ্য লাভের দ্বিতীয় সোপান গীতার ৫ম ও ৬ঠ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। 
তাহ! জানযোগ ব1 কর্মমন্নযাম যোগ আর ধ্যানযোগ। এই যোগ 
সাধনার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়; অধ্যাত্মজ্ঞানে স্থিতি সিদ্ধ হয় । ইহার 
ফলে সব্বগুণের বৃত্তি যে সর্ধদ্ধারে বাহ্‌ বিষয়ের প্রকাশ ও তাহাতে 
স্থখানুভৃতি, তাহাতে আর চিত্ত আকুষ্ট হয় ন|। (নীতা ১৪1১১) এইরূপে 
সাত্বিক বিষয়ে আমাদের বৈরাগ্য দৃঢ় হয়। এইরূপে সত্ব রজঃ ও তমো-, 
গুণের সহিত আমাদের সঙ্গ শিথিল হয়। যাহা! হউক এই ভিগুপসঙ্গ 
নিবৃত্তির ব৷ ব্রিগুণাতীত হইবার যাহ! মুখা উপায়, তাহ! গীতার দ্বিতীয় 
বট্টকে--সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । সে উপায় ঈশ্বরে 
ভক্তিযোগ ৷ ভক্তিযোগে প্রীতি পূর্বক ঈশ্বরোপারন1! করিতে পারিলে-_ 
অনন্তভক্তিযোগে মন বুদ্ধি ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারিলে, ব্রিগুণবন্ধন 
ক্রমে শিথিল হইয়া বায়। সংসার-অশ্বখখ ছেদনের যে মহান্‌ অস্ত্র, তাহা 
এইরূপে গ্রাণ্ত হওয়া যায়। তাই পূর্বে ভগবান“ বলিয়াছেন,--"“মাঞ্চ 
যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ বক্মতূয়ার 
কল্নতে”॥ (১৪।২১)। এস্থলেও ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে *তমেব চাস্তং 
পুরুষং প্রপদ্ে, ষ্তঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্যত। পুরাণী ।৮ (১৫৪ )। অতএব এই 
বে গীতোক্ত সাধন কর্মযোগ সাখ্যযোগ ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ, ইহা! 
অধিকারিভেছে পৃথকৃভাবে, ঘা! সমুদ্চয়পূর্বরক দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিতে 
'পারিয়ো ভ্রিগুণাতীত হওয়া যায় । ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-- 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৩৪৫ 


গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুদ্ভবান্‌। 
জন্মমৃত্যুজরাহঃখৈ বিমুক্তোহমৃতমন্্ুতে ॥ (১৪২০) 

এই দেহ-সমুস্তব ত্রিগুণ অতিক্রম করিতে পারিলে ত্রিগুগ-রচিত এ সংসা” 
রের প্রতি অনানক্তি জন্মে। উৎকট বা পর-বৈরাগ্য অস্ত্র লাভ হয়। 
তখন সেই বৈরাগ্য-অগ্রন্ধারা এই সংসার-অশ্বখচ্ছেদনপূর্ধক মুক্তির পথে 
গতি লাভ করা যায়। 

এস্কলে বৈরাগ্যসথন্ধে আরও ছুএকটি কথ! উল্লেখ করিতে হুইবে। 
এ সংলারকে নিরবচ্ছিন্ন হছুঃখময় সিদ্ধান্ত করিয়া আমাদের মধ্যে কয়- 
জন ইহ! ত্যাগের জন্ত উৎন্ুক হ'ন। তাহাদের সংখ্যা অতীব অল্প। 
আর বযীহারা সংসার মুক্ত হুইতে চাহেন, তাহাদের মধ্যে করজনই বা 
সুক্তির প্রকৃত অধিকারী হইতে পারেন। গীতায় পরে যোড়শ হুইতে 
অষ্টাদশ অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা! হইতে আমর! এ অধিকার 
বিচার করিতে পারি। বাছারা দৈবীসম্পদ্যুক্ত বা সব্বপ্রধান- 
প্রকতিযুক্ত, তাহারাই বৈরাগাসাধনার দ্বারা! সংসার হইতে মুক্তি লাভের 
অধিকারী । বুদ্ধি সাত্বিকী ন! হইলে বৈরাগ্যলাভ হয় না। ভগবান্‌ 
পুর্বে এই বুদ্ধির তত্ব উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে,-- 

ব্যবসারাত্থিক। বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্বন। 
বহুশাখ! হনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবপার়িনাম্‌॥ (২৪১) 

ন্তরাং বুদ্ধিৎএকনিঠ না হইলে বুদ্ধিযোগ নিদ্ধ হয় না।. সে 
বুদ্ধির দ্বার সুকত ধঙ্কৃত উভয়কে অতিক্রম কর! যায় ন1। “বুদ্ধিযুক্তে। 
ত্রহাতীহ উভে নুক্কতহুক্কতে” । আরও একনি ব্যবসায়াত্মিক1 ঝুদছধি যদি 
পারলৌকিক বিষয় কামনায় বজাদি ধন্মকর্মে ব্যাপূত অথব। এ্রহিক 
স্থখ বা অভ্যদয়ের আশায় ধন মান বশ গ্রভৃতি অঞ্জনের অন্ত ব্যাপৃত 
হয়। তবে তাহা রাজসিক বলিয়া তান্মুর দ্বারী বৈরাগাসাধন সম্ভব 
হয় না। তগবান্‌ বলিয়াছেন,-- 


৩৯৬ জ্রীমদভগবদৃগীতা। 
ভোগৈশ্ব্্যগ্রসক্কানাং তয়াগহৃতচেতসাম্‌। - 
ব্যবসায়াজ্মিক বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ (২1৪৪) 
অতএব কেবল সাত্বিক একনিষ্ঠ ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি বৈরাগ্য 
সাধনের উপযুক্ত । ভগবান্‌ সাত্বিক বৃদ্ধির লক্ষণ বলিয়াছেন,_ 
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্ণ কার্ধযাকার্যে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষঞ্ ষা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ (১৮৩০ ) 
সাঙ্খা ও দর্শনে আছে--সাত্বিক বুদ্ধির চতুর্বধ ভাব--জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম 
ও শ্্বর্যয। সাত্যমতে ধর্ম এরশ্র্য বৈরাগ্য আমাদের সংসারমুক্তির সাধন 
নহে। কেবল জ্ঞানই মোক্ষের সাধন। ধর্ম প্রশ্ব্য্য সাধন দ্বার! সংসার 
হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। কিন্তু বৈরাগ্য সংসার হইতে মুক্ত 
হইবার প্রধান উপায়। বৈরাগ্যসিদ্ধিতে সংসারমুক্ত হইতে পারিলে, 
তবে জ্ঞান দ্বার! পুরুষ প্রকৃতিমুক্ত হইয়া শ্ব রূপে অবস্থান করিতে পারে । 
সে যাহা হউক গীতাতে বৈরাগ্যই যে সংসার মুক্তির প্রধান উপায় 
তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। 
বৈরাগ্যদ্বারা আমাদের ভোক্ত ভাব ও কর্তৃভাব ক্রমে ক্ষীণ হইয়া 
বায়। ভোগ্যবিষয়ে আসক্তি না থাকিলে সকামবর্মে প্রবৃত্তি হয় না। 
স্থতরাং আমাদের ভোগও কর্তারা রচিত যে সংসার, তাহার নাশ 
হয়। ভোগবামনার দ্বারা ষে সংস্কার বা! হৃদয়গ্রন্থি বহুজন্মা 
ধরিয়া সংবদ্ধ থাকে, বৈরাগা দ্বার তাহা! ভিদ্ম' হয়। বহুজন্মা- 
জ্িত কর্সংস্কার দ্বারা যে সংসারজাল গ্রথিত হয়, বৈরাগ্যরধ 
অন্ত্র দ্বারা তাহ! ছিন্ন হইয়া যায়। তাই ভগবান বলিয়াছেন ষে, 
'দ্ু় অসঙ্গশস্ত্রের দ্বার অব্যয় অশ্বখকে ছেদন করিতে হয়। 
এই বৈরাগ্য সম্বন্ধে আমাদের আরও কয়েকটি কথা বুঝিতে 
হইবে। অনেকে মনে কারন যে, ছঃখবাদের উপর আমাদের দর্শন 
শান্তর গ্রতিঠিত। সংসার হঃখময়, ছঃখই হেয়--এই জ্ঞান না হইলে 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৩৯৭ 


সংসারমুক্ির জন্ত চেষ্টা হয় না। সংসারমুক্তি আমাদের দর্শনশান্তের 
প্রতিপাস্ত বিষয়। কিন্তু এই ছুঃখবাদ সাত্য ও যোগদর্শনের ভিতি 
হইলেও পূর্ব ও উত্তর মীমাংসাদর্শনের ভিত্তি নহে। যাহারা 
রজঃপ্রধান প্রকৃতিযুক্ত, ভোগৈম্ব্যে আসক্ত, ভোগ সুখের জন্ত সংসারে 
আবদ্ধ, তাহার্দিগকে সংসারবিমুখ করিতে হুইলে, সংসার যে ছুঃখময় তার" 
উপদেশের প্রয়োজন। সেইরূপ যাহারা তমঃপ্রধান প্রক্কৃতিযুক্ত অলস 
ও কর্পশক্তি হীন, যাহারা দুঃখে অত্যন্ত অভিভূত হয়, তাহাদের 
পক্ষেও এ ছুঃখবাদের উপদেশের প্রয়োজন। কিন্তু যাহাদের প্রকৃতি 
সত্বপ্রধান তাহাদের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন নাই। 
সংপার যে ছঃখময়, ইহা! গীতায় উপদি্ হইলেও এ ছূঃখবাদ 
কে।থাও স্থাপিত হয় নাই। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_ 
মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয় ! শীতোষ্ সুখছঃখদাঃ। 
আগমাপাগ্নিনোইনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষত্ব ভারত ॥ 
এই তিতিক্ষ। সাত্বিকগুণ; ইহা শমদমাদি যট্সাধনসম্পত্তির অন্তর্গত । 
ভগবান্‌ আরও সুখছঃখ সমজ্ঞান করিয়া নিষফামভাবে কর্ম ৪ 
উপদেশ দিয়াছেন,_ 
স্থখহঃথে সমে কৃত্ব। লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ । 
ততো যুদ্ধায় যুজ্যন্ব নৈবং পাপমবান্্যসি ॥ (২৩৮) 
গীতায় ভগবান সংলারে আসক্তি ত্যাগ করিবার জন্ত উপদেশ 
দিয়াছেন। এই আসক্তির.মূল-_-আমাদের নিজের তোগন্থের প্রবৃত্তি 
আমাদের রাগ দ্েষ, 'আমাদের অভিমান, আমাদের মোহ। এই আসক্তি 
দূর করিয়! নিষ্ষাম হইতে পারিলে, আমাদের সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়। 
সুতরাং ইহার জন্য সংসার ছঃখময় এ'তত্ব স্থাপনের প্রয়োজন নাই। 
বাস্তবিকপক্ষে বেদান্তমতে দুঃখের অত্যন্ত* নিবৃত্ি আমাদের পরম 
পুরুবার্থ নহে। তবে ইহ! মুক্তির অবান্তর ফলমাত্র। কেহু, কেহ 


৩৯৮ শ্ীমদতগবদ্গীত!। 


সংসারে নানাবিধ হুঃখে ক্রিষ্ট হুইয় স্ত্ীপুত্রগৃহাদি ত্যাগ করিয়া সকল 
বিধেয় কর্ম ত্যাগ করিয়া সংসারত্যাগী সন্যাসী হন। এ ত্যাগ 
বা এ বলনা প্রকৃত বৈরাগ্য নহে। ইহা অনাসজির পরিচারক 
নছে। ইহাদের ষত্বদ্ধে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

“অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্ধ্যং কর্ম করোতি যঃ। 

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরপির্নচাক্রিয়ত ॥ (৬১) 
আর সাস্বিক জ্ঞানের একভাব যে ণঅনক্তিরনভিঘঙ্গঃ পুত্রদারগৃছাদিযু 
(১৩৯ )। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_-তাছার দ্বারা! গৃহদারাদি ত্যাগপূর্ববক 
অরণ্যে গমন বুঝায় না,--তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের যে ম্বাতাবিক 
আসক্তি--মোহ থাকে তাহ। যে অবিদ্ভামূলক, এই জ্ঞানই বুঝার । 
স্থতরাং বৈরাগ্য বুঝাইতে স্ত্ীপুত্রাদি ত্যাগ অথব! কর্তব্যকর্্মত্যাগ এইরূপ 
কোন ত্যাগই বুঝায় না। তগবান্‌ ত্রিবিধ ত্যাগের কথা বিয়াছেন-_ 
মোহছেতু কর্তব্যকর্্ম পরিত্যাগ--তামসত্যাগ $ কর্তব্যকর্দ দুঃখকর 
ভাবির! কার়রেশ ভয়ে যে ত্যাগ--তাহা 'রাজসত্যাগ, আর কর্তব্য 
শর 

বোধে নিয়ত কর্ানুষ্ঠান করিয়াও তাহাতে আসক্তি ও ফলাশা 
পরিত্যাগই-্সাত্বিক ত্যাগ,--. 

কার্যামিত্যেৰ যৎকর্ধ নিয়তং ক্রিয়তেহজ্জুন। 

সঙ্গং ত্যক্ত। ফলফৈব স ত্যাগঃ সাত্বিক্যোন্বতঃ ॥ (১৮৯) 

এজন্ড ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

কাষ্যানাং কর্ণণাং স্তাসং সন্গ্যাসং কবয়ো বিছ্ঃ। 

সর্বকর্ম ফল ত্যাগং প্রান্স্তযাগং বিচক্ষপাঃ ॥ (১৮২) 
তগবান্‌ আরও বলিয়াছেন, 

মাতে সঙ্গেহস্বকর্মাণি। (২18৭) 

এইরূপ ত্যাগ বৰ! সন্ন্যাস অনানক্তির ফল, এ অনাসক্তিকে বৈরাগা বলে, 


পঞ্দশ অধ্যায়। ৩৯৬, 


আর ইহার দ্বার! সংসার-বন্ধন ছেদন কর! যায়। সুতরাং এই অনাসক্তি 
ব। বৈরাগাসাধন জন্ত সন্ন্যাস গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন নাই । এই বৈজ়া- 
গোর পরিপাকে পরবৈরাগা লাত হয়। তখন পুরুষখ্যাতি ( পুরুষ সাক্ষাৎ 
কার) হয়। তখন জীব আমরা নিজেদের শ্বরূপ জানিতে পারি, ও নিত্য 
আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। অসঙ্গ-শস্তের দ্বারা সংসার-বন্ধন, 
ছিন্ন করিয়া! যে 'পদ পাইলে পুনরাবর্তন হয় নাঃ সেই পরম পদের 
এই অনুসন্ধান করিবার আমরা অধিকারী হইতে পারি। এক্ষণে আমর! 
এই অগুনরাবর্তনতত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

অপুনরাবর্তন তত্ব 1---দৃঢ় অসঙ্গ শস্ত্রের দ্বারা সংসার-অস্বখ ছেদন 
করিতে পারিলেও সংসার-নিবৃত্তি হয় না। সংসার-অশ্বখের ছেদন 
হইলেও এ সংসার নিবৃত্তি হয় না। তাহার জন্য অন্য সাধনার: 
প্রয়োজন। ইহার অর্থ আমাদের বুঝিতে হইবে । ভগবান্‌ পূর্বে 
বলিয়াছেন,এই সংসার-অশ্বখের অধঃশাখা হইতে অবান্তর মৃল 
সকল নিমাভিমুখে মনুষ্যলোকে প্রস্থত হুইয়া দৃ়ভাবে বন্ধ হয়। 
মনুষ্যলোকে কৃতকর্মুফলরূপরস এই সকল মূলদ্বার। আকৃষ্ট হট 
নিষ়দিকে প্রস্থত শাধাগুলিকে পরিপুষ্ট করে। এই নিম্নশাখাই 
ত্রিলোক, এই ভূর্ভূবঃ শ্বলেক, মন্থ্যযকৃত কর্ণের দ্বারা বিধৃত হয়। 
এই সব কথ! পূর্বে উক্ত হইয়াছে । ইহা হইতে আমরা বুঝিতে 
পারি যে, যদি আমাদের ভোগাসক্তি নিবৃত্ত হয়, এবং ভোগের জন্য 
কর্মে আর রতি ন1 থাকে “ইহামুত্রফলভোগবৈরাগ্য' দৃঢ় হয়, তবে 
আমাদের কর্মোচিত এই ত্রিলোকের সহিত বন্ধনমাত্র ছিন্ন হুইীতে 
পারে। বৈরাগ্য দ্বারা আমর! ইহার অধিক অগ্রসর হইতে পারি না। 
সাথ্যশান্্র হইতে জান! যার যে, এই বৈরাগ্য নর প্রকার তুর 
অন্তর্গত । বাহ্য বিষয় হইতে উপরতি হেতু যে পঞ্চ প্রকার তৃষ্টি হয়, 
তাহাফেই প্রধানতঃ বৈরাগ্য বলে। যাহাহউক, সাম্যয-্জানিগণের. 


৪৬৩ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 1 


মধ্যে কেহ কেহ এই বৈরাগ্য লাভের পর আধ্যাত্মিক তুষ্টি অবলম্বন 
করিয়। মুক্তির জন্য আর সাধন! করেন ন। আর কেহ কেহ 
অধ্যয়নাদি অষ্টবিধ সিদ্ধি ও পুনঃপুনঃ তন্বাভ্যাস দ্বারা মুক্ত হইতে 
চে করেন। তাহাদের কথ! এস্কলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। সাঙ্ধের 
মুক্তি কৈবল্য মাত্র। গীতানুসারে এই কৈবল্য মুক্তি আমাদের পরম 
পুরুষার্থ নহে । সাঙ্খ মতে সাধকগণের মধ্যে যাহার! এ্ঁ অস্থিতাক্প 
অজ্ঞান-বন্ধ, তাহার! যোগাদি সাধন দ্বার! অণিমাদি এরশ্বধ্য লাভ করিতে 
চেষ্টা করেন। সাঙ্খয-তত্ব-কৌমুদীতে আছে--“দেবাহ্যষ্টবিধমৈশ্বয্য- 
'মাসাদ্যামৃতত্বাভিমানিনোহপিমাদিকমাতআ্ীয়ং শাশ্বতিকমভিমন্যস্তে ইতি।” 
এইরূপ সাধন বার! দেব সিদ্ধ সাধ্য মহর্ষি প্রভৃতি পদ বাহার! লাভ 
করেন, তাহার স্বর্গ হইতে ব্রহ্গা্দি লোক পধ্যস্ত উর্ধলোক প্রাপ্ত হন। 
কর্দবশে তাহাদের আর্‌ স্থল শরীর গ্রহণ করিয়া মনুষ্য লোকে 
আসিতে হয় না। তাহাদের প্রকৃতি-লয় হয়॥ *ভবপ্রত্যয়ো বিদেছ- 
প্রকৃতি লয়ানাম্‌* (১১৯) ইহার ব্যাসভাষ্যের ভাবার্থ এইরূপ এঁবদেহ 
অর্থাৎ মাতাপিতৃজ দেহ রহিত দেবগণের ভবপ্রত্যয় ( অজ্ঞান মূলক ) 
পরনাধি হয়। এ দেবগণ কেবল সংস্কারবিশিষ্ট বৃত্তিহীন চিত্ত 
যুক্ত হইয়! যেন কৈবল্য পদ অস্থভব করিতে করিতে এরূপেই আপন 
সংস্কার অর্থাৎ ধর্মের পরিণাম গৌণমুক্তি, ভোগ করেন। এইরূপে 
প্রকৃতিতে লীন ব্যক্তির| স্বকীয় স্বাধিকার (পুনর্বার কাধ্য করিবে 
এইক্প ) চিত্ত প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হইলে, যেন মুক্তিপদ অন্ুৃতব 
করিতে থাকেন। যে কাল পর্যযস্ত আধকারবশতঃ ( চিত্তের সমস্ত 
কার্য শেষ হয় নাই বলিয়া) চিত্ত পুবর্ধার আবৃত্ত ন! হয়, ততকাল 
পধ্যন্ত তাহার প্রবৃত্তি হয় না ।” 

: স্থুতরাং এই দেবাদি মহাত্মাগণ বদিও এই ভ্রিলোকের-অতীত 
নঃ কর্বশে এই সংসারে যাতায়াত করেন না, উচ্চ নীচ নান! 
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ঘোনিতে পরিভ্রমণ করেন না। যদিও তীহার! “শাঙ্বতীঃ সমাঃঃ উর্ধালোকে 
বাস করেন। অমৃতত্ব লাভ করেনঃ তথাপি তাহাদের পুনরাবর্তন- 
নিবৃত্তি হয় না। কারণ তাহারা যে লোকে বান করেন, তাহ! 
মহাপ্রলয়ে ধবঃস প্রাপ্ত হয়, এবং সৃষ্টির প্রারস্তে পুনরুৎপঞ্জ হয় । এজন্ড 
তাহাদের উৎপত্তি ও লয় আছে। 
ভগ্গবান্‌ পুর্ব্বে অষ্টমাধ্যায়ে মৃত্যুর পর গতি-তত্ব বিবৃত করিয়াছেন 
এবং উক্ত অধ্যায়ের ব্যাথ্যা শেষে আমরা উৎক্রাস্তি-তত্ব বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি। আমর! দেখিয়াছি যে, যাহার! নিকৃষ্ট কন্মকারী, মৃত্যুর পর 
তাহাদের উর্ধগতি হয় না। যাহার! শুক্ুকষ্ণ উভয়বিধ কর্ম্মকারী, 
তাহার! মৃত্যুর পর পিতৃধানে গতি লাভ করিয়াও পুণ্যক্ষয়ে আবার 
এলোকে জন্ম গ্রহণ করে। যাহার! শুর্রুকম্শরকারী, তাহারা দেবষানে 
উদ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া, তথায় বহুকাল বাস করিবার পর এলোকে পুনরাবৃর্তন 
করেন। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, ধাহারা কল্যাণকৃণ্, তাহাদের কখনও ছুর্গীতি 
হয় না। তাহার! “প্রাপ্য পুণ্যরূতান্‌ লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ” ৬1৪১)। 
আবার এই লোকে শুচি শ্রীমানের ব৷ যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন " 
বাহাদের কর্ম্মক্ষয় হইয়াছে--বাহারা অশুরু-কুঞ্ণ-কর্মকারী, তাহারা 
বরন্মবিৎ হইয়া দেবযানে গতি লাঁভ করিলে, আর পুনরাবর্তন করেন না । 
শাস্ত্র হইতেও আমর! ইহা! জানিতে পারি। শ্রতিতে আছে, 
ধ্রহ্মবিদাপ্লোতি পরম্চ। (তৈত্তিরীয় ২১1১ )। 
গীতায় আছে,--পতত্র গ্রাধাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্গ ব্রহ্মবিদো জনাঃ।”” 
আর বাহার! জ্ঞান ও ভক্তি সাধনদ্বারা ঈশ্বরে প্রপন্ন হন, তাহার! ঈশ্বর- 
| ভাৰ লাভ করেন। সে উর্ধলোক হইতে তাহাদেরও আর পুনরাবর্তন 
(ইয় না। ক্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,_- ৃ 
প্যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণেবোমিত্যেতেনৈ 
বাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ী ত। 
১৬ 


৪০২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


স তেজসি হৃর্যে সম্পরঃ। * * * 
স পাপ্ুনা বিনিম্তুক্তঃ সামভিক্ন্নীয়তে ব্রহ্গলোকম্‌। 
স এতন্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং 
পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে ॥% * * * (প্রশ্ন ৫৫) 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
. আবব্ষতৃবনাল্লোকাঃ পুন্রাবর্তিনোহর্জুন। 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্ভতে ॥ 
এইরূপে হার! ব্র্গবিৎ হ'ন ৰ! ঈশ্বর-ভাবপ্রাপ্ত হন, তাঁহারা দেবধানে 
গতি লাভ করিয়! ক্রমমুক্ত হন) আর তাহাদের পুনরাবর্তন হয় না। 
পুনরাঁবর্তন নিবৃত্তিজন্ত গীতায় ষে উপাসনা! উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা 
ছুই রূপ-_এক পরম অক্ষর অব্যক্ত ব্রন্মের উপাসনা আর এক ঈশ্বরো- 
পাসন!। পূর্বে দ্বাদশাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, পরম অব্যক্ত ব্রহ্ধো- 
পানা অতি কঠিন--মে উপামনার পথ অতি দুর্নম, আর সে 
উপাপনায়ও প্রথমে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরভাব এবং তাহার পর 
নিপুণ ব্রহ্ষভাব-প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ঈশ্বরোপাদনা অপেক্ষাকৃত সহজ 
ও সুসাধ্য ; তাহাতে ঈশ্বরভাব-প্রাপ্তি অপেক্ষাকৃত সহজে সিদ্ধ হয়। 
বাহাহউক অব্য়পদতত্ব ও তাহার প্রাপ্তির উপায়তৃত সাধনতত্ব, পরে 
বিশেষ ভাবে বিকৃত হইবে । এ স্থলে এ সম্বন্ধে ছুই একটি কথার উল্লেখ 
প্রয়োজন । দঈশ্বরোপাসনার দ্বার! মুক্তিলাভ অপেক্ষাকৃত সহজ ও নুসাধ্ 
বলিয়৷ গীতায় ইহাই বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । তদনুমারে আমাদের 
এস্থলে গীতোক্ত পুনরাবর্তন নিবৃত্তির উপায় বুঝিতে হইবে। 
এ অধ্যায়ে ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-- 
অশ্বথমেনং ুবিরূঢমুলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ব। | (১৫1৩) 
ততঃ পর্দং তৎ গ্রিমাগিতব্যং বন্িন্‌ গত! ন নিবর্তসতি তূয়ং। 
তমেব চাদ্যং পুরুষং গ্রপদ্যে যত: গ্রবৃতিঃ গ্রস্থতা পুরাণী ॥ (১৫৪) 
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তগবান্‌ গীতাশেষে বলিয়াছেন, 
বতঃ প্রবৃত্তিভ্তানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
স্বকর্শণ! তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানৰঃ & (১৮1০৬) 
ভক্তিযোগে এই দিদ্ধিলাভ হয়। ভগবান্‌ বলিয়াছেন-- 
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্বতঃ। 
ততো মাং তত্বতো| জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥ (১৮1৫৫) 
অতএব এই ভক্তি সাধনার চরম ফল ঈশ্বর-ভাব-্প্রাপ্তি। 
সুতরাং সম্পূর্ণরূপে পুনরাবর্তনের নিবৃত্তি করিতে হইলে, যে আস্ 
পুরুষ এই সংসারের উর্ধমূল, ধাহা হইতে এই অনাদি সংসার-প্রবৃত্তি 
প্রস্থত, তাহার শরণ লইতে হুইবে--ঠাহাকে প্রাপ্ত হইতে হইবে। 
ভগবান্‌ অন্তত্র বলিয়াছেন,-- 
মামুপেত্য পুনর্জন্মহুঃথালয়মশাশ্বতম্‌। 
নাপ্ন বস্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ (৮১৫) 
কিন্ত এই আদ্যপ্রুষের শরণ লইতে হইলে--তাহাকে প্রাপ্ত হইতে 
হইলে-_-তাহার তত্ব জানিতে হয় । তাহার পরম স্বরূপ-- তাহার পর, 
অব্যয়পদের স্বরূপ জানিতে হয়। তাহার যাহ। পরমধাম, তাহার তত্ব 
জানিতে হয়। জ্ঞান শুদ্ধ সাত্বিক না হইলে, অমানিত্বার্দি ভাবধুক্ত 
না হইলে, আমরা মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারি না। অজ্ঞান- 
মুক্ত হইয়৷ দেই অর্বায় পদ প্রাপ্তির জন্ত উপযুক্ত সাধন! করিতে 
পারি না। তাই ভগবান্‌ বলিয়া(ছন,__ 
নিম্াণমোহ। জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ। 
স্বন্ৈবিমুক্তাঃ সুখছঃখেসংজর্গচ্ছস্তামুঢ়াঃ পদ মব্যয়ং তৎ ॥ (১৫৫) 
এই জ্ঞানের দ্বারা আমাদের সমুদয় পাগ দুরু হয়,--অজ্ঞান 
দুর হয়,_কর্শবন্ধন ছিন্ন হয়! আমরা অপহ্ভপাপ]া হইয়া মুক্তিপথে 
অগ্রসর হইতে পাঁরি। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 


৪০৪ শ্রীমদৃভগবদর্গীতা 


জ্ঞানেন তু ভদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাজ্বনঃ | 

তেষামাদিত্যবজঙ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌ ॥ 

তদ্বৃদ্ধয়স্তদা্বানস্ত গিষটান্তৎপরায়পাঃ 

গচ্ছন্থ্যপুনরাবৃতিং জ্ঞাননিধূতিকলধাঃ ॥ (61১৭) 
কিন্তু বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানলাভ না হইলে সমগ্র ঈশ্বরতত্ব জানা যার 
না এবং ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়। মুক্ত হওয়। যায় ন।। 

কঠৌপনিষদে আছে,-_ 

ষস্ত বিজ্ঞানবান ভবতি সমনম্কঃ সদাশুচিঃ। 

স তু তৎ পদমাপ্রেতি যম্মাদ ভূয়ো৷ ন জায়তে 

বিজ্ঞানসারধির্যস্ত মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ 

সোহ্ধ্বনঃ পারমাপ্রোতি তদ্বিষ্ঠোঃ পরমং পদ্ম ॥( ৩।৮-৯ ) 
যেরূপ ব্রন্ষজ্ঞান লাভ করিয়া দেই জ্ঞান, সাধনার দ্বার! বিজ্ঞানে পরিণত 
করিলে ব্রহ্ধবিৎ ব্রন্ষভাব প্রাপ্ত হ'ন, সেইরূপ ঈশ্বরযোগী ঈশ্বর-সন্বন্ধে 
সমগ্র বিজ্ঞান-সাহত জ্ঞানলাভ করিলে ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হ'ন। 
প্যগবান্‌ বলিয়াছেন,-- 

মধ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং ধুঞ্জন্মদা শ্রয়ঃ ।. 

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞান্তলি তচ্ছ্‌ ণু॥ 

জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ | 

ষজ, জ্ঞাত্ব। নেহ ভূয়োহন্তজ, জ্ঞাতব্য মবশিষ্যতে ॥ (গ১--২) 

অতএব যোগিনামপি সর্কেষাং মদ্গতেনান্তরা অন] । 

শ্রন্ধাবান্‌ ভঙতে যে! মাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥ (৬1৪1৭ ) 
এইরূপে ঈশ্বরযোগী সবিজ্ঞান ঈশ্বরতত্ব লাভ করিতে পারিলে--ঈশ্বর- 
ভাবে ভাবিত হই!» দেহাত্বাদিবোধ ত্যাগ করিতে পারিলে, তিনি 
ঈশ্বর-সাধশ্থ্য প্রাপ্ত হন “ব1 ঈশ্বর-ভাৰ প্রাপ্ত হস্ন; তাহার আর পুনরা" 
বর্তনহয় ন! । ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-_ | 
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ইন্বং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্ম্যমাগতাঃ। 
সর্গেপি নোপজায়স্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ্জ (১৪।১) 
তগবান্‌ আরও বলিয়াছেন, _ 
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্য়া মামুপাশ্রিতাঃ। 
বহবে! জ্ঞানতপসা পুতা মদভাবমাগতাঃ ॥ (৪81১১ ) 

অতএব পুনরাবর্তন নিবুত্তির উপায় গীতা হইতে হুইরূপে জান! 
যার-এক জ্ঞানসাধন দ্বারা ব্রন্গজ্ঞ।ন লাভ করিয়! অক্ষর ব্রন্মের উপাসনার 
দ্বার! ব্রহ্মবিৎ হইয়া বা ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া অক্ষর ব্রহ্গপদ প্রাপ্তি, 
আর এক জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরতত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিয়া তাহাকে পরম 
ভক্তিযোগে উপাদন' করিয়া ঈশ্বরভাব লাভ করিলে, ঈশ্বরের সাধন্দ্য 
লাভ করিলে, বা! ঈশ্বরে অনুপ্রবেশ করিতে পারিলে, তাহার অনুকম্পায় 
তাহার সেই অব্যয় পরম পদ প্রাপ্তি। গীতায় এই শেষ উপায় বিশেষভাবে 
উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহ' দ্বারা মৃত্যুর পর ত্রিলোক বা সংসার অতিক্রম 
করিয়া উর্ধ ব্রহ্মলোক লাভ হয়। আর পুনরাবর্তন হয় না। এ ত্ত্ব 
পরে বিবৃত হইবে। 

এইকপে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরভাব-প্রাপ্ত সাধকগণ যে ব্রহ্গা্দি উদ্ধলোকে অব- 
স্থান করেন, কন্পিক 'প্রলয়ে তাহার ধ্বঃদ হয় না । আর যখন মহাগ্রলয়ে 
বরহ্মলোকের পর্য্যন্ত ধ্বংস হয়, তথন ইহারা পরম ব্রহ্ষপদ প্রাপ্ত হ'ন। 
ইহাদেরই পুনরাবর্তন* নিবৃত্ত হয়। ইহাই ক্রমমুক্তির পথ। সদ্যোঁ- 
মুক্তির কথ! গাতায় কোথাও উল্লিধিত হয় নাই। সমগ্র উপনিষুদের 
মধ্যে সদ্যোমুক্তির সম্বন্ধে একটি মাত্র মন্ত্র পাওয়া যায়, তাহা এই,__ 

“যোইকামো৷ নিফাম আগ্ুকাম আত্মকামঃ, ন তস্য প্রাণ! উৎক্রামস্তি 
বদ্ধৈব সম্ব্রহ্াপোতি ।” (বৃহ্দারণ্যক 819 ৬) 

কিন্তু এই মনুষ্যলোকে যাহারা কর্ণবশে স্থৃণপরীর গ্রহপ-করে, তাহারা! 
সেই জন্মে সম্পূর্ণরূপে এইরূপ অকাম আপ্তকাম নিষকাম হইতে পারেন! । 


৪৬ জ্ীম'ভগবদগীত! | 


ভগবান্ই অকাম আগ্তকাম। মানুষ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়া কতকটা 
অকাম আপ্তকাম হইতে পারে । তাহার! মৃত্যুর পরে উদ্ধে ব্রহ্মাদি 
লোকে গমন করে। সেই মুক্তাত্মগণ অকাম আগ্ুকাম হইলেও 
ভগবং-প্রেরণায় সর্বলোক-হিতার্থ ও ধর্ম সংস্থাপনার্থ এই লোকে জন্ম 
“গ্রহণ করেন। তাহার! স্বেচ্ছায় মানব-শরীর গ্রহণ করেন। কেবল 
দেহত্যাগকালে তাহাদের প্রাণই উত্ক্রমণ করে ন1। তীহারাই সদ্যো- 
মুক্ত হন-স্ব্রক্ষতাব লাভ করিয়! ব্রন্মে প্রবেশ করেন। সাধারণ 
মানবের পক্ষে ইহ! সম্ভব নহে। ক্রমমুক্তির ইহা! বিশেষ পরিণাম। 
ফাঁহার। নিগুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে পারমার্থক বলিয়া! সিদ্ধান্ত করেন এবং 
সগুণ ব্রহ্ম ব! ঈশ্বরকে মায়িক বলেন; তাহারা নিগুণ ব্রঙ্গপ্রাপ্তিকে পরম 
পুরুষার্থ বলেন। সগ্ুণ ঈব্রভাবগ্রাপ্তি তাহাদের নিকট গৌণমুক্তি 
নামে অভিহিত। তাহা আমাদের প্রাপ্তব্য পরমপদ নহে । গীতান্ুসারে, 
আমাদের প্রাপ্তবা পরমপদ--ঈবববের পরমপদ ? তাহা ঈশ্বরভাবের মধ্য 
দিয়া ক্রমে লাভ করিতে হয়। এ দকল তত্ব পরে বিবৃত হইবে। 

অতএব ঈশ্বরে অনন্তভক্তিপূর্ববক জ্ঞান-সাধন দ্বারা আমাদের 
সংসার হইতে মুক্ত হইতে হন্ন। জ্ঞান-সাধনার দ্বাঃরা-আমরা ষে সংপারে 
বন্ধ আছি, তাহার ম্বঞ্$প বন্ধনের কারণ ও বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় 
জানিতে হয়, জীব আমাদের স্বরূপ কি তাহ! জানিতে হয় এবং ষে 
সাধনার দ্বারা জীব আমাদের স্বরূপ জান! যায়, ভাহাও জানিতে হয়। 
এজ্ান লাভ না হইলে. সংসার হইতে মুক্তির জন্ত--আমাদের ম্বরূপ- 
লাভের জন্ত সাধনাপথে অগ্রসর হুওয়! যায় ন৷। অগ্রে জীবকে তাহার 
স্বরূপ বিশেষভাবে জানিতে হয়, তবে তাহার স্বরূপ প্রাপ্তি জন্ত সাধনায় 
প্রবত্ব হইতে পারে। 

যদি কোন-রাজপুত্র দৈধবশে আশৈশব দরিপ্র ক্লষকের গৃহে প্রতি- 
পালিত হয়, তবে সে আপনাকে দরিদ্র কৃষক খলিয়াই জানে এবং সেই 
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অবস্থাতেই সন্তষ্ট থাকে। কিন্তু যখন দে জানিতে পারে, সে রাজ- 
পুত্র, দৈববশে রাজ্যত্রষ্ট, তখন আর দে অবস্থায় তুষ্ট থাকে না-স্বরাজ) 
লাভ করিতে চেষ্টা করে। সেইরূপ আমাদেরও স্থরনূপ কি, আমাদেরও 
প্রাপ্তব্য পরম পদ কি, তাহ! সবিশেষ জানিলে, তাহ! লাভ করিবার জন্ত 
বিশেষ প্রযত্ব হইতে পারে । অতএব এই অধ্যায়ে এই 'জীবতত্ব ষেক্ধূপ 
উপদিষ্ হইয়াছে, তাহ এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব । 

জীবতত্ব ।-_তগবান্‌ ৭ম হইতে ১*ম শ্লোকে জীবতত্ব ও জীবের 
সংসারবন্ধনতত্ব বিবৃত করিয়াছেন। যে জীব সংসার্বদ্ধ, যাহাকে 
অসঙ্গশস্ত্রের ভ্বারা নেই বন্ধন ছেদন পূর্বক, বিশেষ সাধন-সম্পত্তিযুক্ত 
হইয়া! সেই পরমপদ অন্বেষণ করিতে হইবে, তাহার স্বরূপ কি, তাহা 
সংক্ষেপে "ম শ্লোকে উক্ত হইরাছে। ভগবানের সনাতন অংশই 
জীবলোকে জীবভূত হয়। জীব ভগবানেরই 'অংশ+ বাঁ এক বিশেষ ভাব। 
পুর্বে ৭৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের পর! প্রক্কৃতিই জীবতৃত 
হয়। ভগবানের পরা ও অপর! প্রকৃতি সব্বভূত-যোনি। ভগবান্ই 
তাহাদ্দের উৎপত্তির কারণ। ভগবান অন্তর বলিয়াছেন,--মহদ্‌ ব্রহ্মই 
ভগবানের যোনি, তাহাতে তিনি গর্ভ নিষেক করেন বলিয়া সব্ধ-. 
ভূতের উৎপত্তি হয়। ভগবান্‌ সর্বভূতের বীন্জপ্রদ পিত। (১৪।--৪)। পূর্বে 
১৪৪ প্লেকের ব্যাথায় আমরা এই জীবোৎপত্তিতত্ব বুঝিতে চেষ্টা করি- 
য়াছি--ভগবানের অংশ বীজরূপে মহদ্ত্রহ্ষরূপ- গ্রকৃতি"গর্ভে নিষিক্ 
হইলে,কিরূপে জীবভাবের উৎপত্তি হয়, তাহ। দেখিয়াছি । জীব গকৃতিবন্ধ 
হইয়া পরিচ্ছিন্ন হয়--ব্যাষ্টি হয়-_বলিয়! ইহাকে ভগবানের অংশ বল 
হইয়াছে । যতদিন এই প্রক্ৃতি-বন্ধন থাকে, ততদিন এই অংশভাৰ 
থাকে,--যাহ! অবিভক্ত তাহা বিভক্তের স্টার থাকে। 

ভগবদংশ যে জীব, তাহার কিরূপে নংসার-২ব্গ হয়, তাহা ৮ষ 
হইতে ১*ম শ্লোকে উক্ত হই্লাছে। পুর্ব ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ে 


৪৭৯ শ্ীমদূভগবদগীতা । 


ইহা! বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে । এস্থলে তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত 
হইয়াছে মাত্র । . ভগবানের যে অংশ জীবভূত হয়, তাহ! আত্ম! । এট 
অধ্যাত্ম ভাবই ম্ব-ভাব। ভগবান্‌ পূর্বেই খলিকাছেন--“মমাত্মা ভূত- 
ভাবনঠ' (৯।৫)। এই জীবরপ ভগবদংশ-- প্রকৃতির গর্ভে ভগবৎ- 
কর্তৃক উগ্ত হুইয়। জীবভাবধুক্ত হইলে, গ্ররৃতিস্থ মন ও ইন্জিযগণকে 
আকর্ষণ করিয়া! প্রক্কিতর গর্ভে আপনার স্ুক্স বা পিঙ্গ শরীর গঠন 
করিয়। লয় । জরাযুজ জীব যেমন মাতৃগর্ভে জরায়ুতে স্থিত হুহইয়া, 
মাতার নিকট হইতে আপনার শরীর-গঠনোপযোগা উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়। লইয়া আপনার স্থূল শরীর গঠন করে, সেইরূপ ভগবদংশ 
বীজরূপে জীবভাবযুক্ত হইয়া! প্রকৃতিতে নিষিক্ত হইলে প্রকৃতি 
গর্ভেই প্রকৃতি হইতে আপনার সুক্ষ শরীর গঠনোপযোগী উপকরণ-- 
মন ( অর্থাৎ বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন অর্থাৎ চিত্ত বা অন্তঃকরণরূপ উপকরণ ) 
এবং ইন্ত্রিগণকে ( বহিঃকরণকে ) সংগ্রহ ক'রয়া, আপনার সুক্ষ ঝ! 
লিঙ্গশশরীর গঠন করিয়া তাহাতে বন্ধ হয়। প্রক্ৃতিগর্ভে জীব ক্ষেত্রের 
উপকরণ সংগ্রহ পূর্বক সেই ক্ষেত্র গঠন করিয়া! লইলে, তাহাকে 
আপনার করিয়। লইয়া-_বা ক্ষেত্রজ্ত হইয়া, সেই. ক্ষেত্রে অধিষ্ঠানপুর্ব্বক 
তাহাতে বদ্ধ হ্ইয়। পরিচ্ছিন্ন বা অংশভাব যুক্ত হয় । 

বাহাহউক, জীব যে এইক্প ক্ষেত্রে বন্ধ হয়, সেই ক্ষেত্র ব শরীর 
হুইরূপ-স্থলশরীর ও সুক্ শরীর। স্থল শরীর 'বার বার পরিবর্তন 
করিতে হয়; কিন্তু হুম শরীর যতদিন জীবভাব থাকে ততদিন 
স্থায়ী । জীব এই শরীরের ঈশ্বর। জীব যখন মৃত্যুকালে স্থুল শরীর 
ত্যাগ করে, তখন সে সুক্স বালিঙ্গ শরীর লইয়া উৎক্রমণ 
করে) তখন সে মন (বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন বা অন্তঃকরণ) এবং 
ইন্দ্িরগপকে স্্গ লইয়া শ্রয়াণ করে। আবার যখন স্থূল শরীর 
গ্রহণ করে তখন এই মন ও ইন্ত্রিক়রূপ অবয়ব যুক্ত সেই হুক শরীর 
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লইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং জন্মগ্রহণ করিয়' স্থল শরীর লাভ 
করিয়। এই মনব! অন্তঃকরণ এবং ইন্জ্িয়গণ ব! বহিঃকরণযুক্ত সেই 
শরীরে অধিষ্ঠানপূর্বক বিষয় উপভোগ করে--বিষয় হইতে রূপ রসাদি 
গ্রহণ করিয়' তাহাতে আপক্ত হয়। পু 

যে জীব ভগবানের সনাতন অংশভৃত, যে জীব এইক্প হুক্ক্মশরটর 
অবলম্বনে সংসারে গতাগ্নাত করে, বার বার নানারূপ স্থুল শরীর লাভ 
করে, ও স্থল শরীর ত্যাগ করে, যে জীবের নান! অবস্থা_-কখন স্থূল শরীরে 
স্থিত হয়, কখন স্থলশরীর ত্যাগ করিয়! উৎক্তান্ত হয়, কথন স্থৃশরীরে 
অবস্থানপূর্বক বিষয় ভোগ করে, প্রকৃতি ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধ হেতু 
গুণযুক্ত হয় এবং এই গুণ হেতুই বার বার সংসারে জন্মগ্রহণ করে, উচ্চ 
নীচ নানাযোনিতে ভ্রমণ করে (গীতা ১৩।২১), তাহার স্বরূপ কি? 

যে জীব এইরূপে সংসারে গতায়াত করে, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, - মুট়ের! এই জীবের স্বরূপ বুফ্তে পারে না, ধাহাদের জ্ঞান- 
চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তাহারাই ইহাকে দেখিতে পাঁন। 

বিমূঢ়। নানুপত্তন্তি পশ্ন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। (১৫1১৯) 

কেবল তাহাই নহে । যাহারা চেতনবান্‌ বা বিবেকী এবং কৃতাআ 
বা বিশুদ্ধচিত্ত সেই যোগিগণই প্রত্ব করিলে ( ব1 ধ্যানযোগে সিদ্ধ হইলে) 
আত্মাতেই ইহাকে অবস্থিত দেখিতে পান। আত্মাতে অবস্থিত অর্থে 
নিশ্মল সাত্বিক জ্ঞনশ্বরূপ বুদ্ধিতে গ্রতিবিদ্বিত -হুইয়া অবস্থিত। ধিনি 
এই বুদ্ধিরূপ আত্মাতে অবস্থিত (৬৬ শ্লোকে এই আত্মশব্বে্ অর্থ 
রষ্টব্য ) -তিনিই ৬ই জীবরূগী ভগবানের সনাতন অংশ, তিনিই জীবা। 
তিনিই পুরুষ। প্রকৃতি বন্ধ অবস্থায় জীবরূপে তিনি ক্ষর পুরুষ। তিনি 
প্রকৃতিবন্ধ হইয়া কর্ত ও স্থখহঃখের ভে!ক্তা হন ( ১৩।২+)-_প্রক্কৃতিজ গুণের 
ভোক্তা হন, এবং গুণদ্জ হেতু সংসারে বদ্ধ হইয়! বার খাঁর সদসদ্‌ যোনি 
প্রাপ্ত হন (১৩২১)। তিনি এই দেহে স্থিত হইলেও দেহ হইতে পর. 
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ব! দেহব্যতিরিক্ত, তিনিই পরমাত্মা অর্থাৎ সাধারণতঃ দেহ ইন্দ্রিয় মন্‌ 
বুদ্ধি প্রভৃতিকে ওপচারিক অর্থে যে আত্মা বলে, তাহা হইতে পর ব! 
শ্রেষ্ঠ; তিনিই স্বরূপে উপদ্রষ্টা অনুমস্তা ভোক্তা ভর্তা ও মহেশ্বর,(১:।২), 
তিনিই শ্বরূপে পরম পুকধ বা পরমেশ্বর । 

_ খই জীবের গ্রকৃতশ্বরূপ কি, তাহ। আরও বিশেষভাবে আমাদের 
বুঝিতে হইবে । ভগবানেরই সনাতন অংশ জীবভূত হয়। জীবভূত অর্থে 
জীব-ভাবধুক্ত। যিনি জীবভাবধুক্ত হন, তিনি জীব, ভূত, প্রাণী প্রভৃতি 
নামে অভিহিত হন। বেদাস্তে তাহাকে আত্মা বা জীবাত্বা বল! হুহয়াছে। 
সাঙ্খ্যদর্শনে তাহাকে পুরুষ বল! হইয়াছে । গীতায় তাহাকে দেহী শেত্রজ 
পুরুষ প্রভৃতি বলা হইয়াছে । এই পুরুষ জীবভাববুক্ত হহর। সংসার-বদ্ধ 
হন বলিয়। গীতায় তাহাকে ক্ষর পুরুষ বল! হুইয়াছে। নানারূপ জীব- 
ভাবে বদ্ধ সংসারী পুরুষ বছ। এজন্ত পুঞধকেই ভগবানের অংশ বলা 
হইয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন হইতে পারে যে যান এক, অদ্ধিতায়, 
বিতু, পরমেশ্বর, ধাহাকে উপনিষদে শ্রুতিতে নিরংশ নিফল বল। হইয়াছে? 
তাহার অংশ করনা কিরূপে সম্ভব। 

- “ শঙ্কর ইহা'র উত্তরে ঝালয়াছেন যে, এ অংশ-কর্পন। মায়িক,ব! অবিস্তা- 
মূলক ) যেমন চক্ষুরোগে একহ চন্দ্রকে বু চন্্ররূপে দেখা যায়) সেইরূপ 
ইহা ত্রমমুলক। কিন্ত এই অংশের কথা বেদে পাওয়া যায়। খথেদে 
উত্ত হইয়াছে যে, আঁদ পুরুষ চতুষ্পাৎ--'পাদোহন্ত বিশ্বভৃতানি ত্রিপাদস্তা- 
সৃতং দ্রিবি” (খখেদ ১০1৯০ সুক্ত )। 

শুধু তাহাই নহে, খণ্েদ আরও বলিয়াছেন যে, তিনি গ্ভোতনাত্মক 
সর্বলোকেরও অতীত *' অথ যদতঃ পরোদিবঃ--এই পরমপুরুষ বিশ্ব" 
রূপ ( 110780070) অথচ বিশ্বাতীত ( [18050970068 )। এ তত্ব 
পরে বিবৃত হুইনে। অতএব বিশ্ব ভুতগণ তীহার একপাদমাতর বা এক 
অংশমাত্র। গীতাতেও ভগবান্‌ ব(লয়াছেনঃ-- 
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বিষ্ভ্যাহমিদং কৃৎনমেকাংশেন স্থিতো৷ জগৎ । (১০৪২) 

এই বিশ্বের সহিত সম্বন্ধ হেতু ব্রন্মের সমষ্টি ও ব্যঙ্টিরূপে অংশ ভাব' 
হয়। বিশ্বরূপ উপাধিতে তিনি নানাভাবে নানারূপ বিভূতিষোগে 
আভিব্যক্ত হন বলিয়া তাহার এইরূপ অংশভাব হয়। শঙ্কর বলেন, 
যেমন একই বিভু আকাশ ঘটমঠার্দি বিভিন্ন উপাধিতে স্থিত হ্ইফ্রা 
ঘটাকাশ-মঠাকাশরূপে বিভক্কের স্তায় হয় সেইরূপ এক বিভু 
পরমাতআ। নান উপাধিযোগে পরিচ্ছিন্ন বছ হ্ইয়া অংশের স্তায় হ'ন। 
এইরূপে তিনি বস্থ জীবভাবের মধ্যে আত্মারূপে অনু প্রবিষ্ট থাকিস্া বু 
জীবভাবধুক্ত হন এজন্ড সেই জীবভাবধুক্ত আত্মাকে পরমেশ্বংররর অংশ 
বল! ষায়। এ জগৎ অনাদি, সুতরাং জগৎকারণ প্রমেশ্বরের থে জীব- 
ভূত অংশ, এজগতে জাবরূপে অভিব্যক্ত, তাহাও অনাদি-_ তাহাও 
সনাতন । আর এই জীবজ্ঞানে অভিব্যক্ত তাহার ভোগ্য সংসারও 
অনাদি অব্যয়। 

যাহা হউক জীবভাব কোথা হইতে কিরূপে অভিব্যক্ত হয় এবং ভগ- 
বানের অংশ কিরূপে তাহাতে বদ্ধ হয়, এক্ষণে এই প্রশ্নের উর ষথাসাধ্য 
বুঝিতে হইবে। গীতা হুইতে জানা যায় যে ভগবানের পরাপ্রক্কৃতি জীবভূষ্ত 
হইয়া জগৎ ধারণ করে। ইহাই যে মুখ্য প্রাণ, তাহ! ৫€ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় 
দেখিয়াছি। শ্রুতি হইতে ইহা জানা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদের 
উদগীথ প্রকরণে আছে-_-“কতমা সা দেবতেতি', “প্রাণ ইতি হোবাচ” 
'সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশস্তি প্রাণমভুাজ্জিহতে -*. 
প্রণবন্ধনং হি লৌম্য মনঃ"। ছান্দোগ্য উপনিষদে আরও আছে “যদ বৈ 
পুরুষ স্বপিতি প্রাণস্তহি বাগপ্যেতি প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং মনঃ প্রাণং 
শরোত্রং স যদ! প্রবুধ্যতে প্রাণাদেবাধি পুনর্জায়ন্তে” । ছান্দোগ্য শ্রুতি 
ব্হ্মকে প্রাণের প্রাণ বলিক়াছেন। 
তেত্তিরীয়োপনিষদে আছে,-_ 
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“প্রাণাদ্ধি ভূতানি জায়ন্তে প্রাণেন জাতানি 
বস্তি প্রাণং প্রষস্তি”( ৩।৩।১) 

কঠোপনিষদদে আছে,--“যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি 
নিঃস্যতম্‌ (1৩২) এই বিশ্ব ব্রচ্ম হইতে নিঃস্যত হইয়! প্রাণে কল্পিত যেথা- 
নিয়মে প্রবন্তিত )হয়। কোৌষীতকি উপনিষদে আছে “অথ খলু প্রাণ 
এব প্রজ্ঞ/আ! সৈষ: প্রাণে সর্বাপ্তি ধে! বৈ প্রাণঃ সা' প্রজ্ঞা যা ব৷ প্রজ্ঞা 
সপ্রাণঃ.-'প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিণৃহৃ উদ্থাপয়তি ॥+” (৩.৩) 

প্রশ্নোপনিষদে আছে,-_ 

“স ঈক্ষাঞ্চক্রে । কন্সিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তে! ভবিষ্যামি কন্মিন বা 
প্রতিচিতে প্রতিষ্ঠান্তমীতি। স প্রাণমহ্থজত €( *৩- ৪) 

এই মুখ্য প্রাণাখ্য পর প্রকৃতি জীবভূত হয়। ইহাই প্ররুতি হইতে 
বুদ্ধি অহঙ্কার মন এবং দশ ইন্দ্রিয়গণকে ব' মনহযষ্ঠ ইন্দ্রিয়দিগকে 
আকর্ষণ পূর্বক জীবের শরীর গঠন করে। পরমেশ্বর আত্মারূপে এই 
শরীরে অন্থ *বিষ্ট হন। সচ্চিদানন্দম্বরূপ আত্মার অধিষ্ঠানহেতু প্রাথযোগে 
এই স্থপ্শরীর চেতনবৎ হয়, তাহাতে অন্তঃকরণের জ্ঞাতা কর্তা ও 
ভোক্তারূপ জাবভাবের অভিব্যক্তি হয়। আত্মা অস্তঃকরণরূপ উপাধির 
সহিত তাদাআ্্য হেতু এই জীবভাব যুক্ত হয়। এইরূপে অপরিচ্ছিনন 
বিভু আত্ম! অস্তঃকরণ উপাধিতে বন্ধ হইয়া! জীব হয় এবং জীবভাৰে 
পরমাতআ্মার অংশরূপে পরিচ্ছিন্ন হয়। অতএব আনর! বলিতে পারি 
যে, প্রাণোপাধিবুক্ত আত্মার প্রতিবিশ্ব গ্রহণ করিয়া, অস্তঃকরণ জীবতাব- 
বিশিষ্ট হয়। আর আত্মা সেই অস্তঃকরণের প্রতিবিত্ব গ্রহণ করিয়া 
জীব ব1 জীবাত্মা হন। 

সাখ্যমতে অবিবেক হেতু পুরুষ যতদিন প্রক্কৃতিবদ্ধ থাকে ও 
প্রক্কতি হইতে 'নভিব্যক্ত . লিশরীরযুক্ত থাকে, ততদিন তাহার 
সুক্তি হয় না। শঙ্কর বলেন--অবিদ্যা হেতু যতদিন চিত্বরপ 
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উপাধিতে জীবের মাআআাধ্যাস থাকে, ততদিন তাহার মুক্তির সম্তাবন! 
নাই | যাহা হউক জীবাত্মা ষে শরীর-বদ্ধ হইয়া এই জীবলোকে 
জীবভূত থাকে, সেই শরীর স্থাবর জঙ্গমভেদে ভিন্ন । বৃক্ষলতা গুলাদি 
প্রভেদে স্থাবর বছপ্রকার ও পণ্ু-পক্ষি-মনুষ্যাদিভেদে জঙ্গমও 
অসঙ্গ । আবন্সন্তম্ব সমুদাস্ই জীব। প্রত্যেক জীব প্রকৃতি 
আপুরণে ক্রমে নিম্নজাতীয় জীব হইতে উচ্চজাতীয় জীবে উন্নীত 
হয়। পরে সেই উচ্চজীবভাবধুক্ত হইয়৷ মন্ুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। 
কত জন্ম পরে যে জীব এইরূপে মনুষাদেহ প্রাপ্ত হয়, তাহ! 
বলা যায় না। কর্মফল প্রকৃতির আপুরণে বা ভগবদনুগ্রহে এই- 
রূপ মনুষ্যযোনি লাভ হয়. কিন্তু মনুষ্য-ধোনি একবার লাভ 
করিতে পারিলেও অগুভকর্্মফকলে আবার তাহার নিম্ন যোনিতে গতি 
হয়। বহু জন্ম ধরিয়া সুকৃত সঞ্চিত হইলে, তবে তাহার দেব- 
ভাবের বিকাশ হয়। সে দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া! স্বর্গলোকে গমন করে। 
পুনর্বার কর্্মক্ষয়ে সে মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া মন্ুযুলোকে আগমন করে । 
এইন্ূপে কত জন্ম ধরিয়া! তাহার সংসারে গতাগতি হয়, তাহার জীব 
ভাবের কতরূপ পরিবর্তন হয়, তাহা! কে বলিতে পারে । কত জন্মের 
পরে তাহার প্রকৃতি শুদ্ধ সাত্বিক হয়--দৈবী সম্পদ্লাভ হয়, তাহাইব 
কে বলিতে পারে। বহু জন্ম ধরিয়৷ পুণ্য সঞ্চয়ের পর তবে তাহার 
শুদ্ধ চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহার সংসারবন্ধন-মুক্ত হইবার প্রযত্ব হঘ। 
এবং পরিশেষে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হুইয়! চিত্তের সর্ব্বোপাধি প'রতযাগ 
করিয়া তবে সে জীব গরমপদ লাভ করিতে পারে। যতদিন তাহার 
পরমপদ প্রাপ্তি না হয়, ততদ্দিন তাহার জীবত্ব দূর হয় না,--ততদদিন 
সে ভগবানের জীবভূত অংশরূপে তাহ! হইতে পৃথক্‌ থাকে । 

এইরূপে আমরা যে সংসারদশায় ভগনানের জীবনূত অংশ, তাহা 
বুঝিতে পারি। উপনিষদেও এই অর্থে জীবকে ব্রন্মের অংশ বলা হইয়াছে । 


8১৪ জ্রীমদ্ভগবদূগীত! । 


জীবের এই অংশ-বাদ সম্বন্ধে শ্তিতে আছে,-- 

প্যথা সুদীপ্তৎ পাবকাদ্িশ্ফুলিঙ্গাঃ সহশ্রশঃ প্রভবস্তে সরূপাঃ। 
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ গ্রজায়স্তে তত্র চৈবাপি যস্তি ॥% 
| (মুণ্ডক উপ, ২১১ )। 

যথোর্ণন/ভিঃ স্জতে গৃহুতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবস্তি । 
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্‌॥” 
(মুণ্ডক উপঃ (১১৭ )। 
“স যথোর্ণনাভিস্তস্তনোচ্চরেদ ষথাণ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ | 

ব্যচ্চরস্তেবমেবাম্মাদাআনঃ সর্ব প্রাণাঃ সর্ষে লোকাঃ সর্ব দেবাঃ 
সর্ববাণি ভূতানি বু[চ্চরস্তি 1” 


এ সুলে প্রাণ অর্থে জীবাত্ব। (নীলক)। কেন না শ্রতিতে আছে,_ 
“অস্রিন্নাত্মনি সর্বাণি ভূতানি সর্বে দেবাঃ সর্বধে লোকাঃ সর্বে প্রাণাঃ 
সর্ব এত আত্মনঃ সমপিতাঃ।* ( বৃহদারণ্যক, ২।৫।১৫ )। 
. অতএব এই সকল শ্রুতি অনুসারে অক্ষর ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে, 
অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, এই সকল জীব সমুভূত হয়। জীব 
পরমাত্মার অংশ! 


শ্বেতাশ্বতর হইতে জানা যাপন যে নীব এই সংসার-বৃক্ষকে আশ্রয় 
করে এবং তাহাতে নিবন্ধ থাকিয়! মিষ্ট স্বাহ ফল (পিপল) ভক্ষণ 
করে" এবং অনীশ বা দীন শক্তিহীন হইয়া মোহ ও শোকযুক্ত হয়। 
ইহ! উক্ত উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ ও সপ্তমমন্ত্রে উত্ত হইয়াছে। 
পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে । এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিবার 
প্রয়োজন নাই। জীবের এই স্বরূপসন্বদ্ধে শ্রেতাশ্বতর উপনিষদে 
পঞ্চম অধ্যাষ্ণ্খম হইতে ১৩শ শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই 
: এস্থষে. উল্লেখ করিব) সপ্তম লোকে উক্ত হইয়াছে,_ 
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“গুণান্য়ো ষঃ ফলকর্মনকর্তা কৃতগ্ত তন্তৈব স চোপতোক্তা! । 
স বিশ্বরূপক্ত্রি গুণস্ত্িবর্ম। প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্ব কর্মভিঃ ॥'+ (81৭) 
অর্থাং অনীশ আত্মা, সত্ব রঞ্জঃ তমঃ এই ত্রিগুণদহ অন্থিত 
হইয়া সথথ হুঃখাদি ফলযুক্ত কর্মের কর্তা হন, এবং সেই কত- 
কন্মের ফল উপভোগ করেন। তিনি বিশ্বরূপ (অর্থাৎ নাল! যোনিতে 
ভ্রমণ হেতু নানারূপ হন) তিনি ব্রিগুণ ও ত্রিবত্ম যুক্ত হন, অর্থাৎ ধন্ম 
অধন্ম ও জ্ঞান_-এই তিন মার্গে বিচরণ করেন এবং তিনি প্রাণের অধি- 
পতি হইয়। স্বকম্ম সকল দ্বারা সঞ্চরণ বা সংসারে গতায়াত করেন। 
“অনুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ 
সঙ্কলাহস্কারসমন্থিতে। যঃ। 
বুদ্ধেগড েনাত্মগুপেন চৈব 
আরাগ্রমাত্রো হপ্যপরোহপি দৃষ্টঃ॥ (৭1৮) 
এই অনীশ আআ দেহবদ্ধ ও প'রচ্ছিক্নের গ্রায় হইয়াও প্রত জীব 
হৃদয়ে স্থিত হইয়৷ ক্ষুদ্র অঙ্গুষ্ঠ মাত্রের শ্ায় হন। তিনি হুধ্যের 
ন্যায় জ্যোতিঃম্বরূপ। তান সংকল্প (মন) ও অংসঙ্কার বুদ্ধির সুপ 
ও আত্মগ্ুণ (বা শারীরগুণ ) সমন্বিত হ'ন। এবং তিনি পরিচ্ছিন্- 
ভাবে লৌহশলাকার অগ্রভাগের স্তায় হুক ও অশ্রে্ঠর্ূপে দৃষ্ট হন। 
জীবভাবে আত্মা অতি ক্ষুদ্র হন। 
"বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা৷ কিতন্ত চ। 
ভাগোজীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানস্ত্যায় কল্পযতে ॥৮” (81৯) 
কেশাগ্রের শত ভাগের একভাগ যেক্ধপ ন্ুক্। জীব সেইরূপ 
সক্র্ূপে বিজ্ঞ হন। অথচ এই জাঁব আনস্তাপ্রাপ্তির উপযুক্ত । সর্ব 
পরিচ্ছেদ দূর হইলে--অশরীর হইলে জীবাত্ম। ভূমা--সর্বব্যাপক হয়। 
পনৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবাসং নপুংলকঃ। 
যদ্যচ্ছরীরমাদতে তেন তেন স রক্গ্যতে 7” (৫1১০), 
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এই জীব ভাবাপন্ন আত্ম! পুরুষ স্ত্রী বা নপুংসক কিছুই নহেন । তবে 
যেরূপ শরীরযুক্ত হন, সেই ভাবই গ্রহণ করেন। 
“সংকরনম্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ- 
গরণীসান্ববৃ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধজন্স । 
কর্মানুগান্তনুক্রমেণ দেহী। 
স্কানেষু রূপাণ্যভিসং প্রপদ্যতে ॥৮ (৫1১১) 
অর্থাৎ দেহী সংকল্প স্পর্শ দৃষ্টি মোহে রূপান্ুক্রমে বা পরে 
পরে নানাস্থানে আপন কর্মানুদারে জন্ম গ্রহণ করে, অন্ন ও জল- 
সেচন দ্বারা আত্ম বিবৃদ্ধ (নিক দ্বার! বিশেষ পুই) জন্ম পরিগ্রহণ করে। 
“স্থুলানি হুম্াণি বুনি চৈব 
রূপাণি দেছে' স্বগুণৈর্বণোতি। 
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং 
ংযোগহেতুরপরোহপি তৃষ্টঃ0%.1১২) 
অথাৎ দেহী নিজগুণ সকল ব! প্রাক্তন জন্ম ও সংস্কার বন্ধনের দারা 
স্থল হুম বু রূপকে গ্রহণ করে। সুক্ষ কাঁটাণু_ক্রিমি কীটাদি 
হইতে মনুষাদি স্থল দেহ গ্রহণ করে এবং সেই সকল রূপের 
বা দেহের ক্রিয়াগুণ ও আত্ম (দেহ) গুণ সকল দ্বারা সেইরূপ সংযোগের 
হেতু «অপর ব কষুদ্ররূপে দৃষ্ট হন। 
এইকপে গীতার এই শ্লোকে ও উপনিষদে ফে. জীবের অংশত্ব ও 
অণুত্ববাদদ উক্ত হইয়াছে । তাহার প্রকৃত অর্থ,--বেদাস্তদর্শনে দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে তৃতীয় পাদে উৎক্রান্তি গত্যধিকরণে *৯--৩২ স্যত্রে এবং 
অংশাধিকরণে ৪০--৫৩ ুত্রে আলোচিত হইয়াছে । শঙ্কর তাহার 
ভাষ্য পুর্ব পক্ষ নিরাসপূর্ববক জীবাত্মার বিভূত্বণাদ ও রন্ষৈক্যবাদ স্থাপন 
করিয়াছেন ) 
শতখগসারথাত্, তদ্বাপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ” ॥ (২৯) 
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এই স্বত্রের ভাব্যে শঙ্কর বলিয়াছেন,-- 

“অর্থাৎ আআ! অগুং ইহা ঠিক নহে। কারণ উৎপত্তির অশ্রবণ, 
ধিঙ্গের প্রবেশ, ও জীবত্রন্মের তাদাত্মোপদেশ, এই সকলের দ্বারা 
পরব্রদ্মেরই জীবভাব প্রাপ্ত জান! গিয়াছে ! যদি পরক্রহ্মই জীব, 
তবে ব্রন্মের পরিমাণই জীবের পরমাণ_-এই নিই বুদ্ধি বুজুপ 
শ্রুততে শুন! যায় পরব্রহ্ম বিভূ ১ গ্ুতরাং জীবও বিভু। 

“এরূপ হইলেই এই আত্মা মহান ও জন্মরহিত' ঘিনি “এই 
সকল প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের ) নধো বিজ্ঞানময়” ইত্যাদি ইত্যাদি আৌত 
ও আত্মনিত্যতার উপদ্দশে এবং আত্মা সর্ধগত ইতাদি স্মার্ত 
জীববিষয়ক বিভূত্ব কথন সমস্তই সঙ্গতার্থ হইতে পারে।****** 
আত্মার পরীর-পরিমাণত! প্রত্যাখ্যান করা হুইয়াছে। অণু পরি- 
মাণের ও মধ্যম পরিমাণের নিষেধ হওয়াতে অবশেষবশতঃ জীবের 
মহৎ পরিমাণতাই হ্ির হয় 1**--* বুদ্ধির যোগব্যতীত কেবল আত্মার 
ংসারিত্ব নাই। উপাধিভূত বুদ্ধির ইচ্ছাদ্িগুণে অধ্যস্ত হনঃ তাই 
তাহার কর্তৃত্ব ভোক্তত্বাদিরপ সংসার হয়। অতএব বুদ্ধিগুণ অন্থ- 
সারেই তাহার সেই দেই পরিমাণের ব্যপদেশ শাস্থমধ্যে আভহিষ্ত 
আছে. উৎ্রান্তি--শরীর হইতে নির্গত হওয়া ও লোকাস্তর গমন, 
সমস্তই বুদ্ধির উৎক্রাস্ত্যাদি-ঘটিত। বৰিতু আত্ম'র স্বতঃ উৎক্রাস্ত্যাদি 
নাই। কিন্তু বুদ্ধির, উৎক্রান্তাদি তাহাতে আরোপিত হয়।****১* 
শাস্ত্র ( শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ) জীবকে অণু বলিয়া পুনর্ববার তাহাকে 
অনন্ত বলিয়াছেন। উহা সঙ্গত হইতে পারে, যদি অণুত্ব ওপচারিক 
ও আনস্ত্য পারমার্থিক হয় |” (পেগ্ডিত কালীবর বেদাস্তবাগীশের কৃত 
অনুবাদ দ্রষ্টব্য )। 

পরমার্থতঃ জীবাত্মায় ও পরমাআয় লে, সম্বন্ধ তাহ! বেদাত্দর্শনের 
অনেক সুত্র হইতে জানা যায়। বেদাস্তদর্শনে 'প্রভিজ।নিঙেপিমা- 

২৭ 


৪১৮ ভ্রীমদ্ভগবদগীত। | 


সরধ্য£ (১৪1২০) উৎক্রমিষ্যত এবভাবাদিত্যৌডুলোমিঃ, (১18২১) 
ও «অবস্থিতেরিতিকাশকতন্সঃ (১19২২ --এই তিন সুত্রে তিনজন 
প্রাচীন খাধির মত উল্লিখিত হইয়াছে । ভোক্তা কর্তী জ্ঞাতা জীবাতা 
অথব! কুটস্থ বিজ্ঞানাত্বা যে স্বরূপতঃ পরমাত্বা হইতে ভিন্ন নহে, এই 
-অভেদবাদ এক অর্থে ইহাদের অভিমত । 

শঙ্কর এম্থলে ভাষ্য বলিয়াছেন,--."বিজ্ঞানাত্মা (জীব) যদি পরমাত্ম! 
হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হন, তাহ! হইলে পরমাত্বার জ্ঞানে জীবাত্মার 
জ্ঞান অসম্ভব হয়। স্থতরাং শ্রতির 'এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান” ব্যাহত 
হইয়। যায়। অতএব শ্রোত প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ জীব ব্রদ্মে অতেদ অবশ্ঠ 
ক্বীকার্য:.....**.ইহা আশ্মরথ্য মুনির মত। 

“তরহ্মই দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি-এই সকল উপাধির দ্বারা কলুষত্ব 
প্রাপ্ত হইয়া জব হইয়াছেন। জীব যখন ধ্যান-জ্ঞানাদি সাধন অনু- 
্ান দ্বারা স্বচ্ছ হন, কলুবশূন্ত হন, তখন তিনি উপাধিসমূহ হইতে' 
উৎক্রান্ত--উখিত (মুক্ত) হন। অর্থাৎ তখন আর ভীবতাৰ থাকে 
না। জীবভাবের অভাব হইলেই পরমভাব হয়; সুতরাং তখন জীবও 
পরমাত্বার :এক্যাসদ্ধি হয়। সেই প্রক্য বা.অতেদ লক্ষ্য করিয়াই 
শ্রুতি ্ব কথা বলিয়াছেন ইহ! ওঁডুলোমি মুনির অভিপ্রায়। 


“কাশকৃৎনন মুনি বলেন,--পরমাতআ্মাই জীবরূপে অবস্থিত, সুতরাং 
শী "অভেদোক্তি অযুক্ত নহে***..*কাশকুৎনের মতে অবিকৃত পর- 
মেশ্বরই ভীব। আশ্মরথ্য মুনি জীবকে পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন 
বলিলেও প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির অপেক্ষা দর্শন করায় তন্মতে জীব ও পর- 
মেশ্বরের মধ্যে কোন এক কার্ধ্যকারণভাব থাকা প্রতীত হয়। 
ওডুলৌমি যাহ বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যাঁয়, জীব ও পরমেশ্বরের 
ভিন্নতা জ্জবস্থাঘটিত। অর্থাৎ জীব পরমেশ্বরেরই অন্যবিধ অবস্থা! 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৪১৯ 


এই মতব্রয়ের মধ্যে কাশরৎন্নের মতই শ্রুতির অনুগামী 1......শ্রুতি যে 
স্কলিঙ্গাদির দৃষ্টাস্তে জীবের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন--তাহাও ওপচারিক। 
১০০০০ ২*শ হৃত্রে প্রতিজ্ঞা এই-_-“আত্ম বিদিত হইলে সমস্তই বিদিত 
হয়” “এবং এই যে আত্মা, ইনিই এই সমস্ত । এই আত্মাই জগৎ- 
প্রপঞ্চের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান, এবং ছুন্দুভির দৃষ্টান্তে কার্য ও কারণ 
অভিন্ন এক? এইক্প প্রতিপাদিত হওয়ায় & প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইয়াছে। 
প্রতিজ্ঞাসিদ্ধি, ভূতসমূহ হইতে মহড়ুতের উতানবর্ণনার দ্বারা সুচিত 
হয়, ইহা আশ্মরথা মুনির মত । ২১শ্যত্রের যোজন! এইরূপ--জীব 
উৎক্রাস্তিকালে ( মোক্ষকালে ) ধ্যান জ্ঞানাদির দ্বারা স্বচ্ছ হয়, 
নির্পাধি হয় সেভাবে ও সেকালে অভেদ। এই অভে্ই উক্ত 
ক্রতিতে কথিত হইয়াছে, ইহা গুঁডুলোমি মুনির মত। ২২শ সৃত্রের যোজনা 
এই যে পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত, স্থৃতরাং এ অভেদোক্তি যুক্তি- 
যুক্ত । এ অর্থ কাশকৎনস মুনির অভিপ্রেত ।৮ 
( পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত ভাষ্যানুবাদ )। 

এইরূপে শঙ্করের অদৈতবাদান্ুসারে জীব যে বঙ্গই-ব্রঙ্গ হইতে 
ভিন্ন নহে, ইহা, পিদ্ধাম্ত হয়। বেদান্ত ডি:গুমে আছে “জীবে ব্রদ্ধেব 
নাপরঃ।? শ্রুতিতে আছে,--- 


“এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভৃতে.ব্যবন্থিভঃ। 
একধা বনুধা চৈৰ দৃষ্ঠতে জলচন্দ্রবৎ 1” 
(ত্রহ্মবিন্দ,পনিষত, ১২) 
“যথা হায়ং জ্যোতিরাত্থা! বিবস্বান্‌ 
আপোভিনা বুধৈকো ইনুগৃহুন্‌। 
উপাধিন! ক্রিয়তে তেদরূপে, 
দেবঃ ক্ষেত্রেঘেবমজোহয়মাজ] |? 


৪২০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | 


আরও উক্ত হুইয়াছে,_-“নবদ্বারে পুরে দেহী হংসে!লেলায়তে বহিঃ । 
বণী সব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্যচ ॥” ( শ্বেতাশ্বতর ৫1১৮ )। 
ব্রহ্মই যে জীব হ"ন, তাহ! ছান্দোগ্যোপনিষৎ হইতে জানা যায়। 
বন্ধ বহু হইবার কল্পনা করিয়া বু জীব ভাবের সৃষ্টি করিয়! সন্কন্ন 
করেন, হস্তানেন জাবেনাঅনান্ুপ্রবিপ্ত নামরূপে ব্যাকরবাণি তৎন্থষ্থা 
তদ্দেবান্থপ্রাবিশৎ |” মৃতনব জীবভাবের অধিষ্ঠাভা তাহাতে জীবরূপে 
অন্ুপ্রবি্ আযাই বঙ্গ । তিনি অন্তরাস্্, প্রত্যগাক্মা, বিজ্ঞানাম্থা । 
শঙ্কর এই অ.ভদবাদশ্কাপন জন্য বেদাস্তদশনের ১1-1২৫ হ্ত্রের ব্যাখ্যায় 
অনেক শ্রুতি উদ্ধত করিয়াছেন । এস্কলে তাহার উল্লেখ নিপ্রয়োজন। 
শঙ্কর বলিয়াছেন --'ণঅঞ্মব্যরমাত্মতন্ং মায়য়ৈথ ভিদ্যতে ন 
পরমার্থতঃ; তশ্মান্ন পরমার্থন্ দ্বৈতম্‌ 1৮ 
বেদাস্তসারে মাছে,--“নিতা শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত-স তাস্ব ভাবং প্রত্যক্‌, 
চৈতন্তমেব আম্মতত্বম্‌ 
গৌঁড়পাদাচার্ধা তাহার মাগু,.ক্যকারিকায় লিখিয়াছেন,-- 
“জীবাত্মনোরনন্টত্বমভেদেন প্রশস্ততে । 
নানাত্বং নিন্দ্যতে বচ্চ তেব হি সমঞ্জসস্॥” (৩1১৩) 
“'মায়য় ভিদ্ধতে হোতন তথাঁজং কণঞ্চন” ॥ (৩১৯) 
“অনাদিমায়য়া সুপ্তে। বদ জীবঃ প্রবুধ্যতে। 
অজমনিদ্রমন্থপ্রমদ্বৈতং বুধ্যতে ভদ। ॥৮ (১১৬) 
'পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে যে, উপাধি-পঞ্চকোষে বদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম জীব 
হন, আর উপাধিমুক্ত হইলে তিনি স্বরূপে স্থিত হ'ন। 
«“কোষোপাধি বিবক্ষায়াং যাতি ব্রদ্ৈব জীবতাম্‌।৮ (৩1৪১) 
ইহা হইতে সিদ্ধান্ত কর! যায় যে, শ্রুতির মহাবাক্য--“তত্বমপি+ “অহং 
বরহ্ধাম্মি' “সোহহুম্‌” প্রভৃতি পরমার্থতঃ জীব ব্রঙ্দে অভেন্ববাঙই উপদেশ 
করিক়াছের্ন। ইহাই এ সকল শ্রুতির গ্রক্কত তাৎপধ্য। 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৪২১ 


উপনিষধদে ভিন্লভাবে জীবতত্ব ও ঈশ্বরতত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। 
ংসার-দশায় জীব-ঈশ্বরে ভেদ স্তর সব্ধবাদানুসারে স্বীকৃত হইয়াছে । 
বেদাস্তদর্শনে (১1৩1৫, ১17 ২২, ১৩১৭ তত্রে) এই ভেদ স্পষ্ট উল্লিখিত 
হইয়াছে । জগংস্ষ্টি ব্যাপারে মুক্ষ জীবেরও কোন কর্তৃত্ব নাই, তাহা 
বেদান্তদর্শশন মুক্ত জীবের 'জগৎস্থষ্টিকর্তত্বনিরাসক অধিকরণে” উক্ত 
হইয়াছে। বেদীান্তভাষো শঙ্করাচার্ধ্য এই ভেদ স্পষ্ট অঙ্গীকার করিয়াছেন। 
তবে পারমার্থিক অর্থে পরমব্রন্ষস্বরূপ জীব ঈশ্বর ৭ ব্রঙ্গে কোন ভেদ 
নাই, ইহাই '্মদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত ব্যবহারদশায় ভূতভাবধুক জীবান্সা! 
ঈশ্বরের অংশভূত হয়ঃ ইহাই শঙ্কারব সিদ্ধান্ত । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদন্ু- 
সারেও জীব অনীশ আগ্ম!। তিনি অমৃত অক্ষর হর হইলেও ভোক্ " 
রূপে ক্ষর প্রধানের সহিত সংযুক্ত হইয়! ক্ষর হ'ন) আর ভোক্ৃতাব দূর 
হইলে ভোগ্য সংসার হইতে মুক্ত হইলে, তিনি অক্ষর স্বরূপ লাভ করেন । 
ঈশ্বর প্রেরয়িতা ; তিনি ক্ষর ও অক্ষবের নিয়ন্তা ) জীব তাহাকে ক্ষানিলে 
তাহার সাধনা করিলে মুক্ত হয়। যখন জীব এই পুরুযোত্তম 
স্বরূপ বা তাহার পরম ধাম--পরম ব্রহ্গপদ লাভ করে, তখন তাহার 
জীবত্ব ঘুচিয় যায়, তঞ্ননই পরমার্থতঃ জীবব্রন্মে ভেদ থাকে ন!। 
এইরূপে শাস্ত্র হইতে আমর! জীবব্রন্দে ভেদবাদ ও অভেদবাদদ এ 
উভয় বাদেরই আভাস পা্। ইহার মীমাংসার শঙ্কর যে বলিয়াছেন, 
'সংসারদশায় সংসা্ী শারীর আস্ম' ঈশ্বর হইতে ভিন্ন* কিন্তু পরমার্থতঃ 
লীব ব্রন্দে কোনরূপ ভেদ নাই--ইহাই সঙ্গশ মনে হয়। পরুমার্থতঃ 
জীবে-জীবে ব। জীবে-ঈশ্বরে ভেদ নাই। তবে যতদিন সংসার-দশা, 
ততদ্দিন এই ভে স্থায়ী। যতদিন জীবের জীবত্ব বা সংসার-দশ! থাকে, 
ততদিন এ ভেদও থাকে । 
অদ্বৈত ব্রহ্ষের তাত্বিকতাধিকরণে বেদাস্তর্শনের (২।১১৪-২ সুত্রে ) 
এইরূপ ভেদাতেদবাদ স্থাপিত হইঙ্নাছে। সে স্থলে দিদধীস্ত হইছে যে 
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একমাত্র অভেদবাদই তাত্বিক---পারমার্থিক, আর ভেদবাদ বা ভেদা- 
ভেদবাদ উভয়ই ব্যাবহারিক। বৈয়াসিক স্তায়মালায় আছে,-- 

“ভেদাভেদৌ তাত্বিকৌন্তোষদি বা বাবহারিকে।। 

সমুদ্রাদাবিব তয়োর্বাধা ভাবেন তাত্বিকৌ॥ 

ব'ধিতো ক্রুতিযুক্তিভ্যাং তাবৰ'তা ব্যাবহারিকৌ। 

কাধ্যস্ত কারণাভেদাদদ্বৈতং ব্রহ্ম তান্বিকম্‌ ॥ (২/১1৬।১১-১২ শ্লোক) 
সমুধায় বেদস্ত শাগ্রের ইহাই সিদ্ধান্ত । 

বেদাস্তদর্শনে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পার্দে জীবের জন্মমরণরাহিত্য 
অধিকরণে (১৬ সুত্রে), নিত্যত্ব অধিকরণে (১৭ শৃত্রে), চিন্্রপত্ব 
অধিকরণে (-৮ সুত্র), সব্ধগতত্ব অধিকরণে , ১৯-৩২ সুত্রে), এই 
তত্ব বিশেষ"াবে আলো,'চত হইয়াছে । এস্থলে তাভার উল্লেখ নিশ্রায়ো- 
জন। ই হইতে আমর) জানিতে পারি যে এক অদ্বিতীয় বন্ধ, 
তত্ব গ্বীকার করিলে ও লীবের অভ্জত্ব স্বীকার করিলে, জীব ব্রন্দে তাত্বিক 
অভেদ সিদ্ধান্ত অপরিহাধ্য । এস্থলে পূর্বোক্ত ১শ সুত্রের শাঙ্করভাষা 
হইতে কিগদংশ উদ্ধৃত হইণ ₹- _- 

“এসম্বন্ধে এই পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, জীবও ব্রহ্ম হইতে 
আকাশাদির স্তায় জন্মে । এইরূপ পক্ষ পাওয়ায় বধ! হইল যে, 
আত্মা অর্থাৎ জীৰ উৎপন্ন হয় | কারণ এই ষে শ্রত্যুক্ত উৎপত্তি- 
প্রকরণের বন্ছ প্রদেশে জীবের উৎপত্তি অশ্রত আছে 1. জীবের উৎপত্তি 
অসম্ভব; কেননা জীব নিত্য। শ্রতির ও শ্রাতস্থ অজত্বাদি শব্ের 
দ্বার। জীবের নিত্যতা প্রতীত হয়। অজত্ব কি? অজত্ব অবি- 
কারিত্ব। অতএব অবিকৃত ব্রন্মেরই জীবভাখে অবস্থান ও জীবের 
রহ্বত্ব শ্রুতির ছার। বিনিশ্চিত হয়। তাদৃশ জীবের উৎপত্তি যুক্তি- 
বহির্ভত। আত্মনিত্যত্ববাদিনী" শ্র'তসমূহ এই--ন জীবে! ভ্রিয়তে, 
'স বা এষ মহানজ আত্মাহজরোহমৃতোহভয়োত্রক্ষ। ন জায়তে ঘিয়তে 
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ধা বিপশ্চিৎ, 'অজে! নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণ: “তৎ সৃষ্ট! তদেবান্ছ- 
প্রাবিশৎ, “অনেন জীবেনাত্মনান্প্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরবাণি”, “স এষ 
ইহ প্রবিইট আনখাগ্রেভাযঃ,* *তত্বমসি+ ইত্যাদি । এই সকল জীব 
নিত্যত্ববাদিনী শ্রুতি জীবোতৎপত্তির বাধক। জীব বিভক্ত, বিভক্ত বলিয়া 
বিকারান্‌ ( জন্মবান্‌) বিকারত্ব-নিবন্ধন উৎপত্তিমান, এইরূপ পূর্ববপক্ষেরু 
উত্তর দিতেছি । জীবের স্বতঃ প্রবিভাগ (পার্থকা) নাই। “একো 
দেবঃ সরভূতেষু গৃঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা'__এই শ্রুতি তাহার 
প্রমাণ। আক শ যেমন ঘটাদিসম্বন্ধাধান বিভক্ত ত্ধ$পে (পৃথক পৃথক্রূপে) 
প্রতিহাত হয়, পরমাতআ্বাও তেমনি বৃদ্ধা দি-উপাধি সন্বন্ধের দ্বারা বিভ- 
ক্তের স্টার (পৃথক প্রায়) প্রতভাত হ'ন। এ বিষয়ে শান্তর প্রমাণ 
বথা-_প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভাঃ সমুখাঁয় তান্তেবান্থবিনগ্ঠতি 
_নগ্রেত্য সংজ্ঞান্তি এ বিনাশ যে উপাধির বিনাশ, আত্মার বিনাশ 
নহে, তাছাও শ্রুতি বপিয়াছেন,_-'অবিনাশী বা অরেহয়ম।আ্বানুচ্ছিত্তি- 
ধ্মা মাত্রাসংসর্গন্্ব ৪ ভবটি।” আবিকৃতব্রক্মই শরীরসম্পর্কে জীব. ইহা 
স্বীকার করিলে একবিজ্ঞানে পর্ধবিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা উপরদ্ধ (নষ্ট) 
হয়না। উপাধিনিবন্ধন জীবলক্ষণ একরূপ ও ব্রহ্মগলক্ষণ অন্যব্'প 
হইয়াছে শ্রুতি প্রাণময় মনোমন় ও বিজ্ঞানময় ব্রদ্দ উপদ্দেশের পর 
অতঃপর মোক্ষের এপায় ও স্বরূপ বলুন" এতদ্রপ প্রশ্ন উখাপন 
পূর্বক পূর্বপ্রস্তার্বিত বিজ্ঞানময় আত্মার সংসারধর্দ নিষেধপুর্বক্ষ 
পরমাত্মভাব উপদেশ করিয়াছেন। এই সকল হেতুবাদ দ্বার! নিশ্চিত 
হয় যে, আত্ম! উৎপয্ধও হ'ন না, লয় প্রাপ্তও হন না। 
(কালাবর বেদাস্তবাগীশকৃত ভাষ্যানুবাদ ) 

পৃর্ব্বে গীতার (১৪1৩ ৪ শ্লোকে) জীবোৎপত্তিতত্ব বিবৃত হইয়াছে । তাহা 
এই অর্থে বুঝিতে হইবে। জীব অঙ্গ হইনেও তিনি যখন ঈশ্বরের ক্সংশ- 
ভাবে বীজরূপে ঈশ্বর কর্তৃক প্র্ৃতিগর্ভে উপ্ত হন, অথবী পুরুষ কর্তৃক 
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সত্রীগর্ত বীগ্রূপে নিষিক্ত হন, তখন তাহার প্রথম জন্ম হয় বল' বার়। 
গ্রক্কৃতিগর্তে যখন তিনি শরীর গ্রহণ করিয়া! ভ্বলোকে আগমন করেন, 
অথব! ভ্ত্রীগর্ত হইতে ভূমিষ্ঠ হন, তখন তাহার দ্বিতীয় জন্ম আর 
বখন বিগ্তা বা কর্মফলে [ত'ন উদ্ধপোকে গমন করেন, তথন তাহার 
ভুীয় জন্ম (ইতরেযর় ২::৪) এইরূপে অজ জীবের জীবভাবে 
উৎপত্তি হয়। 

এইরূপে মামর| জানিতে পারি যে, জীব বন্ষে স্বরূপ 5ঃ কোন 
ভেদ ন৷ থাকিলেও উপাধিহেতু জাব-ত্রন্ষে দবে-ঈশ্বরে বা জীৰে 
জীবে ভে সিদ্ধান্ত হয়। বুদ্ধাদি-উপাধিতে উপহি5 হইয়াই আত্ম! 
অগুপরিনাণ হন, অন্নজ্ঞক হ'ন, অনাশ হন, কর্তা ও ভোক্তা 
হইয়! বদ্ধ হ'ন। আগ্মার সানিধ্যে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ চে *শবৎ হয়, 
জ্ঞাতা ক ও ভোক্তা হয়। সেই বুদ্ধিউপাধিতে আত্মার অধ্যাস হেতু 
তাহার জীবভাব বা জ্ঞাত কর্তৃও ভোক্ত-ভ.ব হয়। কিরূপে শীবের 
কর়ভাব হয়ঃ তাহা! বেদাস্তদণনের €(২৩।১৩--৩৯) সুত্রে বিবৃত 
হইয়াছে । এই কর্তৃভাব জীবে অধ্যন্ত হয় মাত্র; ইহ! পারমার্থক সত্য 
নছে। যতদন জী:বর কর্তৃত্বতাব থাঁকে, ততদিন তাহার কর্ম্মবন্ধন 
থাকে । ততদিন তাহার সম্বন্ধে বেদাদি বিধিনিষেধশান্ত্রের প্রয়োক্গন 
থাকে । তাহার ধর্মাধন্মীনুষায়ী কর্মে ঈশ্বরের প্রেরণ! থাকে । 

( বেদাস্তদর্শন ২/১৪১---৫৩। ) 
এইরূতপ অবিদ্যাহেতু যতদিন আত্মার বৃদ্ধ্যার্দি-উপাধির সহিত তাদাক্স্য 
থাকে, ততদিন তাহার এই জীবভাৰ থাকে এবং এই জীবভাবে 
ব্রহ্ম ৭ ঈশ্বরের সহিত তাহার ভেদ ব্যবহার থাকে । 

বেদাস্তদর্শনের ২৩৩ হ্যত্রের ভাষো শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন 
তাহ! এস্কলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল :-- | 
“এক্ষণে, এই আপত্তি হইতে পারে যে, যদি বুদ্ধি সংযৌগবশতঃই 
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আত্মার সংসারিত্ব ঘটনা] হইয়। থাকে, ত্বাহ! হইলে বুদ্ধি ও আত্মা 
এই ছুই বিভিন্ন পদার্থের সংযোগবিনাশ অবশুস্তাবী অর্থাৎ *সংযোগাঃ 
বিপ্রযোগান্তা, এতন্লিয়মানুসারে অবশ্টই কোনও না কোন সময়ে 
বুদ্ধাত্মসংষোগর খ্বসান হইবেক ) বুদ্ধি বিষোগ হইলেই নিরবলম্বনা 
নিবন্ধন আত্মার শসস্ভাব বা স্মসংসারিত্ব ঘটিঠে। 

“এ প্রশ্নের প্রত্যত্তরহ্ত্র এ:--যাবদাস্থভাবিত্ব চ্চ নলোষস্তদর্শ বাত 
অর্থাৎ & আপত্তি হই/ত পারে ন! কারণ এই যে বুদ্ধি সংযোগ যাঁবদ'ঘ্- 
ভাবী মর্থাৎ সংসারী থ1ক' পর্যযস্ত। আত্ম। যতকাল সংপ রী থ'কি *ন, 
ততকাল তাহার বুদ্ধির সহিত সংযোগ (ঠাঁদাত্া.পন্ন হওয়া সং রিত্ব 
আনিবৃত্ত থাকিবক যতকাল বুদ্ধি ৪পাধির সভিত তাহার *ম্পর্ক- তত- 
কাই তাহার জীবত্ব ৪ সংসারিত্ব পরমার্থ *থাঁৎ জকলি»-- অনুসন্ধান 

করিতে গেলে প'ওয়া দায়, ছীএ বুদ্ধিপরিকল্পি' ব্যতীত অন্য কিছু 
নহে। অহংভজব থাকা "যাস্ত বুদ্ধিশংযাগ থাকে; এ তত্বাঁকসে 
জানা যায়, স্থত্রকার এহ প্রশ্রের প্রত্যুত্তরার্থ বলিয়াছেন," দর্শনাৎ*। 
শাস্ত্র তাহা দেখাইয়াছেন “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণ্ষু জণ্যস্তন্জ্যাতিঃ 
পুরুষঃ স সমানঃ দন ভে লোকানুসঞ্চরূতি ধ্যায়তীৎ লেলায়তা্* 
ইত্যারদদি। এই শ্রতিণে চিজ্ঞানময়পণর্ধে বুদ্ধিমর বুদ্ধি তাঁদাস্থাপন্ন 
হওয়ার কথা বল! হইয়াছে । 'বিজ্ঞান্ময়ো মনোম্য়ঃ প্রাণত্য় শ্চ্ষুর্ময়ঃ 
শ্রোত্রধয়ঃ ইতান্দি শ্রণিতে মনঃপ্রভৃতির সহিত বিজ্ঞানের পাঠ 
থাকায়, তাহার বুদ্ধিময়ত্ব অর্থই 'অভিপ্রোত এবং বুদ্ধিময়ত্ব শব্দের অর্থ*" বুদ্ধি 
প্রাধান্থ বিশিষ্ট | বিজ্ঞানময় শবের অর্থ বুদ্ধিবস্তাতা। স সমানঃ 
সন্নভৌ লোকাবন্থুসঞ্চরতি, এ শ্রঠিও লোকাস্তর গমনকালে বুদ্ধাপদির 
সহিত অবিচ্ছেদ দেখাইয়াছেন। বুদ্ধির সমান--যেমন বুদ্ধি তেমনই 
হইয়া--এ অর্থ সন্নিধান বলে লব্ধ হয় ৮ ধেন ধ্যান করেন, যেন 
চালিত হন এ অংশ এ অভিগ্রায়ের দ্যোতক। উহাতেই, বলা 


৪২৬ শ্রীমদ্ভগবদৃগীতা। 


হইয়াছে যে মানব! স্বয়ং ধ্যান করেন না, গমনাগমনও করেন না, 
বুদ্ধিই ধ্যান করে, চিন্তা করে, গমনাগমন করে, আত্ম! বুদ্ধিময় হইয়া 
থাকার আজআাতে উপচরিত হয়।...আরও দেখ, আত্মার বুদ্ধি সম্বন্ধ 
মিথ্যাজ্ঞান-মুলক,। সুতরাং সম্যক্জ্ঞান ব্যতীত মিথ্যাজ্ঞান উন্মূলিত 
হয়না । কাজেই যে পধ্যস্ত ব্রঙ্গাত্বতাবোধ দিত না হয়, সে পর্যস্ত 
বুদ্ধি সম্বন্ধও নিবৃত্ত হয় না । “এ বুহস্ত শ্রুতি বলিয়াছেন যখা--“বেদাহ- 
মেতং পুরুষং মহান্তমাদ্দিত্যবর্ণং তম” পরস্তাৎ। ৬মেব বিদিত্বাতি- 
মৃত্যুমেতি নানাঃ পঞ্থ৷ বিদাযতেহয়নার়” । যদি কেহ বলেন, স্থযুণ্তিতে 
ও প্রলগ্জে আম্মার বুদ্ধি সংবোগ থাকে ন।, থাকা স্থাকার করিতেও 
পার না, কেন না_-'সতাসৌম্যতদা সম্পন্ন ভণ্তি স্বমপীতে। ভবতি+ 
এইরূপ শ্রুতি বাক্য আছে এবং প্রলয়কালেও নিরবশেষ প্রলয় 
স্বীকুত আছে। বদি স্ুযুণ্তিতে ও প্রলক্ষে বুদ্ধিবংযোগ না৷ থাকিল, 
তবে, বুদ্ধিপন্বন্ধের বাবদাত্মভাবিত্ব কিরূপে সন্ত হয়? শ্ুত্রকার 
এক্ষণে এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বলিতেছেন,_-“পুংত্বাদবব্বস্ত সতোহভি- 
ব্যক্তিযোগাৎ ।**অধাৎ বুদ্ধ সম্বন্ধ ও স্ুযুণ্তিতে ও প্রলয়ে শক্তি- 
রূপে থাকে, জ্াগ্রতে ও স্থষ্টিতে* তাহা আবভূত, হয়, বেমন 
বাল্যকালে পুংধ্থ নকল বীজভাবে থাকে, ব্যক্ত থাকে না, যৌবনে 
তাহা ব)ক্ত হয়। 
(পগ্ডিত কালীবর বেদান্তবাণীশকৃত ভাষ্যাগ্থুবাদ ) 

এহরূপ বুদ্ধ্য।ধি-উপাধিযোগে আত্মা জীব্ভূত ইক! পরমেশ্বরের 

'অংশ হ'ন, ইহাই গীতোক্ত ১৫৭ শ্লেকের অভি প্রার । বেদাস্তদর্শনের 


২৩।১৪৬ সুত্রের ইহাই যে অর্থ, শঙ্কর তাহা ভাষ্যে দেখাহয়াছেন। 
“কিন্ত রামাচুজ সংসারদশায় জীব-ব্রন্ষে বা জীব-ঈশ্বরে এই ভেদ ও 


অংশাংশিতাব সংস'রমুক্তাবস্থায় ও থাকে, ব্রন্মে এই ভেদ এই বিশিইতা 
যে নিত্য প্রারমাথিক সত্য, তাহা বেদাস্তদর্শনের এই সকল সুত্র হইতে 
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প্রতিপন্ন করিয়াছেন । তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার গ্টভাষ্যের কিয়দংশ 
স্থলে উদ্ধৃত হইল :-- 

"এখন সংশয় হইতেছে যে, এই জীব কি পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত 
ভিন্ন? অথব৷ ভ্রান্ত অর্থাৎ অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ধাই ? কিংব1 উপাধি-পরিচ্ছিন্ন 
রঙ্ধই ;) অথবা ব্রন্ষেই অংশ? শ্রতিবিরোধবশতঃ এইরূপ, 
ংশয় হইতেছে ।...এখন কোন পক্ষটি স্কির হইল? জীব ব্রহ্ম হইতে 
অত্যন্ত ভিন্ন বটে, শ্রত্যুক্ত 'জ্ঞাক্জৌদ্বাবজা"নীশানী' শী' ইতাদি 
ভেদ্বনির্দেশই কারণ। ঈশ্বর ও জীবের অভেদবোধক শ্রতিসমূহও 
'অগ্নিনা সিঞ্চেৎ। ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় বির্ুদ্ধাথ প্রতিপদন করায় 
(বুঝিতে হইবে) যে ওপচারিক। আর জীব যে, ব্রহ্মাংণ একথাও 
সমীচীন হয় না, কেনন। 'অংশ' শববটি হইতেছে একই ধস্তর এ দেশ- 
বোধক; জীব যদি ব্রদ্গেরই একাংশ হইত, তাহ হ লে জীবগত 
দোষরাশি ব্রন্বেতে খসক্ত হইতে পারিত। মর ব্রহ্ষরই খণ্ড 
বিশেষের নাম জীব হইলে 9 যে, তাহার অংশত্ব উপপর হয়, শাহ নহে, 
কারণ, ব্রহ্মবস্ত কখনও থণ্ড করা যাইতে পারে না উহা অখণ্ড । 
বিশেষতঃ পূর্বোক্ত দোষদংস্পর্শাদি'দাষেরও সম্ভাবন' রাহয়াছে। 
অধিকন্ত ব্রহ্ম হইতে জাবের ব্রঙ্গাংশতা “"ঠিপাদন করা* সহজ 
নহে; অথব! ভ্রমসম্পন্ন ব্রহ্ধই জীব, ( তর্দতিরিক্ত নু) কারণ 
অদ্বৈত বোধক শ্রুতি হইতে ইহা! দিদ্ধান্তিত হয়। শ্রুতি ও অভেদ- 
বাদী শ্রুতিসমূহকে অবিদ্যাপর বলিয়া ঘোষণ। করিতুছেন। অথবা 
অনাদি উপাধিভূত ম।য়াদ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব ' এরূপ সিদ্ধান্ত- 
সম্ভাবন রর বলা! হইতেছে,_-ত্রঙ্গাংশ ইতি । কারণ? অন্তথাচ অগা 
একত্বরূপেও ব্যপদেশই কারণ। উভয় প্রকারেই নি'্দিশ দেখিতে 
পাওয়৷ যায়, তন্মধ্যে, হৃষ্টিকর্তৃত্ব ও স্জাত্ক,নিয়ামকত্ব ও নিয়মাধীনত্ব, 
সর্বজ্ঞত্ব ও অন্দ্ত্ব, স্বাধীনত্ব ও পরাধীনত্বঃ গুদ্ধত্ব ও অশুদ্ধত্ব, ক্ল্যাপময়ত্‌ 


£২৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


গুণাকরত্ব ও তদ্বিপরীতত্ব, এবং স্বামিত্ব ব৷ প্রভূত্ব ও সেব্যত্ব বা সেবক 
প্রভৃতি ধর্মে ব্যবহার দৃষ্ট হয়! আবার অন্ত প্রকারেও “তুমি হইতেছ 
তাহা' (ব্রহ্ম , 'এই আত্মাই ব্রহ্ম; ই ভাদি অভেদরূপেও উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায় ।:-*এইহপ আথ ল্ণশাশীর! ব্রন্মের দাশকি ওবাদি কূপত্ 
অধ্যয়ন করিয়া থাকেন' -এইরূপে উভক প্রকার (ভেদাভেদ ) 
নির্দেশের মুখ্যার্থ রক্ষার জন্যই জীবকে বঙ্গের অংশ বলিয়। স্বীকার 
করিতে হইবে। আর যে ভেদর্নর্দেশগুলি প্রতাক্ষ দি প্রমাণসিদ্ধ 
বলিয়াই অন্তথাসিদ্ধ ব অকারণ ভইবে, তাহা নহে । অতএব 
যে সমস্ত শ্রুতিবাকো জগততর স্য্টতত্ব বর্ণিত আছে, প্রনাণাস্থর 
সিদ্ধভেদ-প্রকাণক বলিব £দ সমুদায়ই প্রপিস্ধার্থ প্রকাশক **আর যে, 
উপাধিদ্বার' অবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম ই জীব একথা ৪ সমীচীন হয় না; কারণ 
তাহা! হইলে পুর্ধনিদ্দিষ্ট নিয়গত্ব ও নিয়ম্যত্বাদি নির্দেশের ৪ ব্যাঘাত, 
হইয়া! পড়ে । অগঠএব, উক্ত উভয় প্রকার ব্যবহারের সঙ্গতি রক্ষার 
জন্ঠই জীবকে ব্রন্দের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ।৮. 
রামানুজ ২৩৮* স্ত্রের ভাষ্যে আরও বলিয়াছেন,--'এবং স্থৃতিতে 
ও প্রভা ও প্রভাবিশক্টের গায় 'এবং শক্তি ও শক্তিমানের ন্তায় জগৎ 
ও ব্রাহ্র সম্বন্ধেৎ শরারাস্্রভাবেই অংশাংশিভাব উপনিষ্ট হইয়াছে। 
বিষুপুরাণে আছে - 
«এক দেশস্থিতন্তা গ্লেজ্যোতন। বিগারিণী যথ।। 
পরন্ত ব্রহ্মণঃ শক্তি স্তথেদমখিলং জগৎ 8” 
“যৎকিঞ্চিৎ স্জ্যতে যেন সত্তবজাতেন বৈ দ্বিজ। 
তন্য স্যজ্যন্ত সম্ভূতৌ। তৎ সর্বং বৈ হরেম্তমুঃ |” 
শ্রুতিসমূহ “যন্তাত্মা। শরীরম্ ইত্যাদি বাক্যে আত্ম! ও শরীরাদি- 
রূপে জৌব জগংও ব্র্গর্‌? অংশাশিতাব প্রতিপাদন করিতেছেন ।” 
( পঞ্থিত শ্রীযুক্ত ছূর্গাীচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীরুত ভাষ্যান্ুবাদ ) 


পঞ্চদশ, অধ্যায়। ৪২৯ 


এস্থলে জীবতত্বপ্রতিপাদক এই সকল বেদাস্তস্থত্রের ব্যাখ্যায় 
ভেদবাদ্দ, ভেদদাভেদবাদ, ও অভেদবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাখ্যাকীরগণ 
যেরূপ বুঝাইয়াছেন, এস্থলে তাহার আর উল্লেখের « য়োজন নাই । 
এবং জীব সম্বন্ধে অন্যান্ত তত্ব বেদান্তদর্শনের তৃতীয়াধ্যায়ে যেরূপ 
বিবৃত হইয়াছে এবং শঙ্কর ও 1ম হুজকর্তৃক তাহ! যেরূপ ব্যাখ্যাত হই- 
যছে, এ স্থলে তাহার আর উল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই । বাহার! এই 
জীবতত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে চেষ্টা করেন, তীহারা তাহা দেখিয়া 
লইবেন, এস্লে আমরা এই জীবতত্ব সম্ছন্ধে আরও ছু'একটি কথ! 
উল্লেখ করিব মাত্র । 
প্রথমে জীবভাব কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইবে। ভগবান্‌ 

বলিয়াছেন, এলোকে ব্রদ্ষেব পরাখ। আস্মশক্তি হইতে যে বুদ্ধ্যাদি- 
আধ্যাত্মিক অগ্তঃপ্রপঞ্চ অভিব্যক্ত হয়, তাহাতে ব্রহ্দ আত্মরূপে 
'অনুপ্রবিষ্ট " হ'ন।  বুদ্ধ্যাদি-.উপাধিতে আত্মন্ূপে তিনি এই জীবভূত 
ব জীবভাবধুক্ত হন। যে উপাধিতে ভূতভাবের অভিব্যক্ত হয়, সেই 
ভূতভাব ব! জীবভাব গ্রহণ করিয়া আত্মা জীব হ'ন। এই ভূতভাব 
কি, এবং কোথা হইতে অভিব্যক্ত, তাহা আমাদের এক্ষণে বুঝিতে 
হইবে। আত্মার সান্নিধ্যে বুদ্ধিতে ষে 'অহং বা *আমি” ভাবের অভি- 
ব্যক্তি হয়, তাহাই মুখ্যজীবভাব ঝা ভূতভাব। সাঙ্খযদর্শন অনুসারে 
প্রক্ৃতিজ বুদ্ধি হইতে যে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়, তাহ! জড়। কিন্ত 
শ্রুতি অন্ুনারে এই অহংভাব ব্রদ্ষের বা আত্মারই। 'বৃহদারগ্যকে 
উল্লিখিত হইয়াছে,_ 

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ | 

সোহমুবীক্ষ্য নান্তদাতআনোহপশ্ঠৎ | 

সোহহমন্সীত্যগ্রে ব্যাহরৎ, তক্রোহহন্নামাড়বৎ” | 

(১81১) 


৪৩০ শ্রীম্গগবদগীতা 


প্রহ্ধ বা ইদমগ্র আসীত তদাত্মানমেবাবেৎ অং ব্রঙ্গান্মীতি | তন্মাৎ, 
তৎ সর্বমভবৎ।” (১৪1১০) 
অতএব আত্মার অহংপ্রত্যয় বুদ্ধাদি-উপাঁধিতে:প্রতিবিদ্বিত হইলে 
তাহাতে মহংভাবের অভিব্যক্তি হয়। ইহাই মূল জীবভাব । বুদ্ধ্যাদি 
উপাধিতে উপহিত এই অহংতাৰ আমোক্ষস্থায়ী জাগ্রৎ স্বপন নুযুপ্তি_ ৰ 
সর্বাবস্থায় ইহ নিতা অন্ুন্যত ' শঙ্কর বলিয়াছেন, | 
সর্বোস্থাস্মান্তিত্বং প্রত্যেতি ন নাহমস্মীতি” (১1১১ সুত্র ভাষা) । 
ব্রহ্ম বা আত্মা হইতে বুদ্ধি উপাধিতে যেমন অহংরূপ দ্বৈতভাবের ' 
অভিব্যক্তি তয়, বুদ্ধি উপাধির মলিনতাক তাহা মলিন ও পরিচ্ছিন্ন হয়, 
সেইরূপ অন্ান্ত নানাবিধ প্রকার ভূতভাব ও ঈশ্বর হইতে বুদ্ধি উপাধিতে 
অভিব্যক্ত : গীহায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-- 
বুদ্ধিজ্ঞণনমসংমোহঃ ক্ষমা সতাং দম শমঃ | 
সুখ ছুঃখং ভবোইভ'বো! ভয়ঞাভয়মেব চ॥ 
অহিংস! *মতা তুষ্টিস্তপে৷ দানং যশোহ্যশঃ। 
ভবস্তি ভাব1 ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ (১০1৪৫) 
আর এই সকল তূতভাব ষে ত্রিগুণজ ভাবের দ্বার! বহুরূপে বিভক্ত হয় 
সেই ব্রিগুণজভাব ও ঈশ্বর হইতে অভিব্যক্ত ; 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
যে চৈব সাত্বিক। ভাবা রাজসাস্তামসাশ্য যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি॥ (৭1১২) 
অতএব চিন্তরূপ-উপাধিতে অভিব্যক্ত সমুদায় জীবভাব ব! তৃতভাব ্‌ 
বা ঈশ্বর হইতে অভিব্যক্ত হয়। ব্রহ্ম আত্মা-্ূপে সেই চিত 
উপাধিযুক্ত হইয়া__সেই ভূতভাবধুক্ত হুইয়। জীব হন এবং এইজীবরূপে 
তিনি পরিচ্ছিন্ন ও ভগবানের অংশের ন্যায় হ'ন। কিন্তু ইহ] যে ওপাধিক, 
তাগ আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৪৩১ 


এক্ষণে এই উপাধির সহিত আত্মার কিরূপ সন্বন্ধঃ তাহ! বুঝিতে 
হইবে । এ সম্বন্ধে বিস্ববাৰ ও প্রতিবিশ্ববাদ প্রসিদ্ধ আছে। প্রতি- 
বিশ্ববাদ সম্বন্ধে বেদান্তস্ত্র এই "আভাস এবচ* (হ৫*)1 ইহার 
ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন,--“জল হৃর্য্য (জলে সুর্য প্রতিবিষ্ব ) যেমন 
বিশ্বভৃত সুর্য্যের আভাস (প্রতিবিপ্ণ) তেমনি, জাঁবও পরমাস্থার 
আভামন ( প্রতিবিস্ব ) ইহা জানিতে হইবে । যেহেতু আভাস, সেহেতু 
জীব সাক্ষাৎ ব্রহ্মও নহে. পদার্থান্তরও নহে । যেমন এক জলম্ুর্য্য 
কম্পিত হইলে, শন্ত জপহূর্যা কম্পিত হয় না, তেমনি একজীবে 
কর্মফল সহংহ্ধ ঘটলে, অন্ত জীবকে স্পর্শ করে না। অবিদ্য! 
আভাসের জনক। অবিদ্য। 'অন্তগত হইলেই পারমার্থিক ব্রহ্মভাব 
স্কুরিত হম, এ উপদেশ যুক্তিযুক্ত ও সার্থক ।” 

বেদান্তদর্শনে ৩।২ ২৯ স্তরের ভাষ্য শঙ্কর প্রতিবিম্ববাদের দৃষ্টান্তের 
' প্রকৃত তাতৎপর্য্য বঝাইয়াছেন £-- 

“জল বাড়িলে বা বদি 5 ভইলে, জলস্থ্‌ হ্ুর্যা-প্রতিবিশ্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 
কল হাদ ব! অল্প হইলে অল্প বাহাস হর । জলের কম্পনে কম্পিত 
হয় এবং জলের নানাত্বে নানা দেখায় । এইরূপে স্ুর্যা জল ধন্ম্ানুষায়ী, 
কিন্তু পরমার্থ পক্ষে ুর্ধা যেদন তেমনই থাকেন, উল্লিখিত প্রকারের 
কোনও প্রকার হন না। এই যেমন দৃষ্টাত্ত, তেমনি, পরমার্থ পক্ষে- 
ব্রহ্ম এক অবিক্কত.ও একরূপ হইলেও দেসাদি উপাঁধির ক্রোড়গত 
হওয়ায় উপাধি ধর্মের হাস বুদ্ধযাদি ভজনা করেন ।” * অর্থাৎ হুর্ধা যদি 
ষ্ হইয়া! জলরূপ মল্নি উপাধিতে আপনার প্রতিবিস্ব দেখিয়া! তাহাকে 

€* হত্তামলকে আছে,” 


* মুখাতাঁসকে! দর্পণে দৃশ্ঠমানমুখত্বাৎ পৃথকৃত্বেন নৈবাতি বস্ত । 
চিদাভাসকো ধীধু জীবে 'খপি তদ্বৎ স নিতো।পলব্িগরালপাখহমা স্মা ॥ ৩ 
ইহার ভাষ্য শঙ্কর বলিয়াচছন _মুখের প্রতিবিম্ব যেমন দর্পণে জল তৈল কাচ. 


৪৩২ শীমদৃভগবদগীত| | 


আপনার স্বরূপ বলিয়! বুবিতেন, তবে তিনি যেমন ভ্রান্ত হইতেন, সেই- 
রূপ ব্রহ্মস্বরূপ জীব বৃদ্ধযাদি মলিন উপাধিতে আপনার প্রতিবিষ্ব দেখিয়৷ 
আপনার গরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত হন। 

ধাহারা জাব ব্রদ্মে বা জীব-ঈশ্বরে সম্পূর্ণ ভেদ স্বীকার করেন, 
তাহারা প্রতিবিষববাদ স্বীকার করেন ন!। আমাদের বুদ্ধিতে বা চিন্তে যে 
চেতন ভাবের যে জাত করত ভোক্তভাবের অভিব্যক্তি হয় -ঘাহা জীব- 
তাব, তাহা হইতে জীব ভিন্ন নহে । এই জীব ঈশ্বর কর্তৃক স্থষ্ট, ঈশ্বর 
হইতে স্বতন্ত্র । জীব মুক্ত হইলেও সে নির্মল, শুদ্ধ, বুদ্ধিযুক্ত থাকে। 
তাহার অণুত্ব থাকে । .সজন্ত সে পরমেশ্বরের (বঙ্গের) সহি 
কখনও একীভূশ হইতে পারে না। মুক্তাবস্থায় ইশ্বর সামপ্যলাভ 
করিলে৪--এমন কি, এ্রশীশক্তিলাভ করিলেও লে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন 
থাকে । কিন্তু, এই বাদানুসারে জীব যে ঈশ্বরের অংশ, তাহা প্রতি- 
ঠিত হয় না। অংশবাদে জীবব্রক্দে অংশাংশিভেদ স্বীকার করিলে, 
সিদ্ধান্ত করিলে, অন্ততঃ চিন্রপে জাবব্রক্দে অভেদত্ব অঙ্গীকার 
করিতে হয়। আর এ অংশবাদ যদি পারমার্থক সত্য হয়, 
তাহা হইলে, বিশি্ বা বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ অথব৷ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ 
স্বীকার করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, শ্রুতি উক্ত স্ফুলিঙগবাদ 


গ্রভৃতিতে বিভিননরূপে দৃষ্ট হইলে বন্থতঃ উহ! দুখ হুইতে ভিন্ন বন্ত নছে। যদিও 
মুখাভাস রূপ কোন বস্ত্র বাস্তব সত্ত। নাই, তথাপি উহা! উপাধি-ভেদে মুখ হইতে বাতন্ন 
রূপে 'প্রতীত হয়, অতএব উপাধিগত মালিস্কে সুখাভাসও মলিন বলিয়। দৃষ্ট হইয়া! থাকে। 
সেইরূপ বুদ্ধিতে দৃগ্ঘমান আত্মপ্রতিবি্ব জীব উপাধিক-ভেতানুসারে হুখী বণিয়া 
প্রতিভাসিত হয়। সিদ্ধান্ত পক্ষে আত্ব' একই, উপাধিক গ" আগনাতে আরোপ 

উহ! হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে। 

অতএব প্রতিবিষ্ববাদানুনারে 'পরমার্থসন্মুখাভামকবৎ চিদাভাসকো। বুদ্ধিযুদৃগ্ঘ- 
মানেষু জীব ইতুাচাতে। 

যাহা হউক হি সংখরপ; নদে আপ্মশি শবীকার করা খার, তাহা হইলে এই 
গ্রতিবিদ্ববানের সহিত বিশ্ববানধের সামগ্রন্ত হয়। 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৪৩০ 


ব৷ বিদ্ববাদাচ্ুসারে ইহা সিদ্ধ হয়। অগ্নি হইতে যেমন বহছুন্ক লি 
উদ্ভূত হইয়া! আশ্রয় গ্রহণ করতঃ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ চিদবন 
বর্ম হইতে বহু আত্মা বা চিৎকণা! উদ্ভূত হইয়! ব্রন্মের করিত বা 
সৃষ্ট বন নামরূপ উপাধিতে বা! প্রকৃতিজ বহুলিঙ্গশরীরে অন্ধ প্রবেশ 
করিয়া, তাহাতে বহুজীবভাবের বিকাশ করে। এইরূপে বন্ধের বা 
ঈশ্বরের অংশই বিশ্বরূপে জীব হয় এবং দেহভের্দে জীবে-জীবে ভেদ 
হয়। জীবে-জীবে ভেদহেতু যোনি বিভিন্ন হইয়া থাকে । কেহ উচ্চবা 
সদ্‌যোনি লাভ করিক্ন! শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ভিত হয়, কেহবা! নীচ বা 
অদদৃযোনি লাভ করিয়া হেয়রূপে পরিগণিত হয়। 

দেহার্দি উপাধিভেদহেতু এই ভেদ শঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন। 
জীবে জীবে ও্পাধিক ভে সম্বন্ধে শক্করাচার্ধ্য বেদাস্তদর্শনের ২৩1৪৯ 
স্ত্রের ভাষ্যে এইরপ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, “যেমন অগ্নি এক হইলেও 
“অশুচিজ্ঞানে শ্বশানাগ্নির পরিত্যাগ ও শুচিজ্জানে অন্ত অগ্নির গ্রহণ, 
হর্যালোক এক হইলেও অমেধ্দেশস্থের পরিহার ও শুচিদেশস্থের 
গ্রহণ, সমন্তই মৃদ্বিকার, অথচ হীরকাদির গ্রহণ ও দেহাদির পরিবর্জন, 
পবিত্রজ্ঞানে গোজাতির মৃত্রপুরীষার্দির গ্রহণ ও অপবিত্র জ্ঞানে অন্ত 
জাতির মৃত্রপুরীষের গরিবজ্জন হইয়া থাকে, সেইরূপ আস্মা এক 
হইলেও দেহাঁদি উপাধি সম্পর্কে লৌকিক বৈদিক অন্ুজ্তা ও পরিহার, 
উভয়ই সঙ্গতার্থ হয় ।» 

ইহা! হইতে আমরা বুিতে পারি যে, উপাধির মলিনতায় উপা- 
ধেয় কথন মলিন হয়না। এ যে কুকুর-চণ্ডালাদি জীবের শরীর 
ইন্দ্রিয় মনঃ প্রভৃতির মলিনতাবশতঃ উহা্দিগকে অশ্পৃষ্ঠ হেয় মলিন বক্ষ 
প্রত্যাখ্যান করি; উহ্থাদদের অন্তরস্থ আত্ম! যিনি, তিনি এ মলিনতায় 


মলিন হ'ন না-_অপ্পৃশ্ত বা! হেয় হ'ন না-তাহাদের আত্মা ও আমাদের 
আত্ম! একই, তিনিই ব্রহ্ম । 


এ 


৪৩৪ শরীমদূভগবদগীতা। 


যাহা হউক একাত্মবাদ সিদ্ধান্ত করিতে হইলে অর্থাৎ সংসার- 
পশায় জীবত্র্দে ভেদ থাকিলেও পরমার্থতঃ যে কোন ভেদ নাই, ইহা! 
থাকার করিতে হুইলেঃ এই বিষ্ববাদের সহিত প্রতিবিষ্ববাদ গ্রহণ 
করিতে হইবে। সংসার বা ব্যবহারদশ্ায় জীবের সহিত ব্রন্ষের বা 
ঈশ্বরের ভেদ "এবং পারমার্থিক অর্থে জীব ব্রন্গে অভেদ--ইহাই তত্বতঃ 
সত্য হইলে, বিশ্ববাদ ও প্রত্তিবিষ্ববাদ উদ্ভয়ই সামঞ্জগ্ত করিয়া লইতে 
হইবে। যেমন বিশ্ববাদে পরমার্থতঃ অভেদবাদ সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ 
প্রভিবিদ্ববাদে সংসারদশায় ভেদবাদ বা অংশবাদ স্থাপিত হয় না। 
যাহাহউক যাঁদ সংস্বরূপ ব্রঙ্গে জাত্মশক্তি শ্বীবার কর! যায়, তাহ! 
হইলে, এই প্রতিবিম্ব বাদের সহিত বিশ্ববাদের সামঞ্স্ত হয়। শ্বেতাশ্বতর 
শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ব্রদ্দের সাঁহত তাহার মায়া ব৷ গ্রকৃতিরূগ! পরা- 
শক্তির কোন ভেদ নাই। 

জগৎকারণ আদ্তীয় ব্রহ্মতত্ব হইতে কার্ধ্যরূপে যে বহু জীবঝোপাধির 
অভিব্যক্তি হয়, ব্রহ্মের পরাখ্যশক্তিরূপা মায়ার দ্বারা তাহ! বিধৃত হয়। 
ব্রহ্গ আত্মারূপে সেই উপাঁধতে অধিষ্ঠিত হইলে, বর্ষের এই শাক্তর অংশ 
ব। বিশ্ব গ্রহণ করিয়া, সেই উপাধিতে বিভিন্ন ভূতভাবের অভিব্যক্তি 
হয়। সেজন্ আজ্মা জীব হইয়া তাহাতে বন্ধ হ'ন। 

এই যে সর্ধগত বিভু পরমাত্মার প্রত্যেক উপাঁধতে ভিন্নভাবে পরি- 
চ্ছিন্নের স্তায় প্রকাশ, ইহাই এক অর্থে তাহার গ্রতিবিশ্ব। আর এই 
বিভগ্ন উপাঁধতে ব্রন্ধমক্তি বিদ্িত হওয়ায় ইহাতে যে ভূতভভাবের অভি- 
ব্যক্তি হয়) ইহাই তাহার বিশ্ব । এইরপে বিশ্ব ও প্রতিবিষ্ববাদ সমস্থিত 
শুভ। ইহা আমরা ছু একটি দৃষ্টান্ত বারা বুঝিতে চেষ্টা করিব। নু্য 
বাগী-কুপ-গুড়াগাদির ভুলে প্রতিবিষ্বিত.হইলে, সেই গ্রতিবি্বের সহিত 
হুর্য্যের বিশেষ কোন সম্ধ ভান| বায় না বটে, কিন্ত বিভিন্ন পাত্রস্থ জল 
ফেবল সুধ্যের গ্রতাবিম্থ গ্রহণকরে না) তাহার বিশ্বও গ্রহণ করে।' 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৪৩৫ 


সেইরূপ দর্পণে কেবল আমাদের মুখ প্রতিবিথিত হয় না, তৎসহ 
আমাদের মুখজ্যোতিও বিশ্বিত হয়। 

শঙ্কর যে-বিভিন্ন পাত্রস্থ জলে ূর্যা-্প্রতিবিদ্বগ্রকাশের দৃষ্টাস্ত দ্বারা 
গ্রতিবিস্ববাদ বুঝাইয়াছেন, তাহ! হইতেও আমর! এইব্বপে বিশ্ববান্ধের 
আভাস পাই। কেনন! তেজোময় সুর্য চতুর্দিকে তাপ ও আলোক 
বিকীর্ণ করিয়! সর্বদিগ্যাপ্ত হ'ন। সেই তাপ ও আলোক বিশ্বরূপে 
সেই জল গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত ও আলোকিত হয়। দর্পণ যে আমাদের 
মুখের প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করিয়! প্রকাশ করে, ইহাঁও প্রতিবিম্ববাদের এক 
দৃষ্টান্ত । কিন্তু বিজ্ঞান হইতে জান! যায় যে, দর্পণ আমাদের মুখ- 
জ্যোতিঃও গ্রহণ করে। দর্পণস্থলে আলোকচিত্রের যন্ত্র রাখিলে সেই 
মুখবিস্ব তাহাতে স্থাকিভাবে বিশ্বিত হয়। অতস্কাস্তমণির সান্িধ্যহেতু 
লৌহ সেই মণির চুম্বক-শক্তির বিশ্ব গ্রহণ করে $ অর্থাৎ তাহাতে সেই 
চুম্বক শক্তির কতক পরিমাণে অন্ুপ্রবেশ ( 10700001017) হয়। সে 
জন্ত তাহ! হইতে সেই শক্তির স্বরূপ আংশিক প্রতিবিদ্িত হয়। এইরূপ 
অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিদ্ব ও প্রতিবিষ্ববাদ কিরূপে সমস্বিত হইতে 
গারে, তাহ! দ্দামরা1 কতকটা বুঝিতে পারি। যাহ! হউক, জীবরন্ধে 
যে সন্বন্ধ,তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা বিশ্ব ও প্রতি- 
বিশ্ববাদ সমন্বয় করিয়া আরও বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিৰ। . 

বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বে, এক অনাদি অব্যয় অনস্ত শক্তি এই 
জগতের মূল কারণ) তাহার হাস নাই, বৃদ্ধি নাই, বায় নাই, সঞ্চয় লাই, 
তাহা মূলঃ এক ও অথণ্ড। বিজ্ঞানের এই শক্তি-সাতশ্যকে 
ইংরাজীতে 0০005672697 ০1 চ,912 বলে। এই শক্তি শ্বরূপতঃ 
অগ্রকাশ নির্ব্িশেষ। ইহা নানারূপ জড়োপাধির সাহায্যে নানাভাবে 
অভিব্যক্ত হয়। কোথাও আলোকরূপে বাঁ, জ্যোতিঃরূপে, কোথাও 
ভড়িৎরূপে, কোথাও চুম্বক শক্তিরূপে, কোথাও রাসায়ণিক লংশ্লেষণ- 


৪৩৬ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


বিশ্লেধণ-শক্তিরূপে ইহা! অভিব্যক্ত হয়। জড় উপাধি ( 11966: ) 
যোগে ইহার পরিণাম (70579601008602 ) দই হয় এবং নানাভাবে 
ও নানাপরিমাণে ইহা! অভিব্যক্ত হয়। এই শক্তির আদিরপই তেজঃ। 
আমরা দেখিয়াছি যে, শ্রুতি অনুসারে এই তেজ ব্রহ্ম হইতে 
অভিব্ক্ত (তত্তেজোহহ্থজত ) এই তেজ ম্বরূপতঃ নিরুপাঁধিক 
সর্বব্যাপ্ত অপরিচ্ছিন্ন ) তবে কেবল আঁধার বা উপাধিবিশেষে ইহা! 
অভিব্যক্ত হয়, তখনছ ইহ! প্রকাশিত হয় । আর আধার-ভেদে ইহার 
প্রকাশেরও ভেদ হয়। এই তেজঃ জড় তৃর্য্যমণ্ডলে ঘনীভূত হুইয়া 
প্রকাশিত হয়- আমার্দের চক্ষুর অনুগ্রাহক হয়। এই তেজঃই ক্ষুদ্র 
বৃহৎ নানারূপ কাষ্ঠা্দি অবলম্বন করিয়া তাপ ও আলোকরূপে 
আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। আধার বা উপাধি না পাইলে, 
এই তেজ আমাদের নিকট প্রকাশিত হইত না, এবং আমর! 
ইহার অস্তিত্বও জানিতে পারিতাম না। এই সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত তেজঃ 
আকাশে সর্বদিকে বিকীর্ণ হয়, তাহাও উপাধিযোগে প্রকাশ না হইলে 
তাহার রূপ আমরা জানিতে পারিতাম না। এম্বলে আর এক কথা 
বুঝিতে হইবে । যে উপাধিযোগে এই তেজঃ রা শক্তি প্রকাশিত হয়, 
সেই উপাধি তাহার পূর্ণ প্রকাশে বাধা দেয়। সর্বত্রই ষে উপাধি, 
শক্তিপ্রকাশের অনুকুল, তাহাই তাহার পূর্ণ প্রকাশের বাধক। এভগ্ঠ 
যেকোন উপাধিতে এই তেজের :ষে প্রকাশ হয়, তাহ! তাহার পূর্ণ 
প্রকাশ নহে; তাহ! তাহার সঙ্কীর্ণ সীমাবন্ধ প্রকাশ। এমন কি, তাহার 
ষে ইহা স্বরূপের প্রকাশ, তাহাও বল! যায় না। এই দৃষ্টান্ত অন্থ- 
১ আমরা বলিতে পারি যে. ব্রহ্ম স্যপ্টিকল্পে দিকৃকালরূপে ব্যাপ্ত 
হইলে তাহ! হইতে আকাশাদির অভিব্যক্তি হয়। এবং ব্রঙ্গও 
জগতের উপাদান কারণরূপে বহু বুদ্ধ্যার্দিউপাধি সৃষ্টি করেন। 
তাঁকাদের মধ্যে তিনি সর্ধাত্বকতা! হেতু আত্মরূপে অনুপ্রবি্ট হ'ন। 
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অর্বব্যাপক তেজঃ যেমন কাষ্ঠাদদি উপাধিতে অনুপ্রবি হয় সেইরূপ 
বহ্ধও বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে অন্প্রবি্ট হ'ন, এবং আত্মরূপে প্রকাশিত 
থাকেন। বতক্ষণ উপাধি থাকে, ততক্ষণ উপাধিতে অনু প্রবিষ্ট 
আত্মার জীবভাবে পৃথক্‌ প্রকাশ থাকে। উপাধি নষ্ট,হইলে, কাস 
অগ্নির মূল তেজে লয় হইবার স্তায় উপাধি নষ্ট হইলে, মেই উপাধিস্থ 
আত্মাও ব্রন্মে বিলীন হয়। এই দৃষ্টান্ত হইতে জীব ব্রদ্ধের উক্তরূপ সন্বন্ধ 
আমরা কতকটা বুঝিতে পারি । আমরা পূর্বে ব্যাখ্যাতৃমিকায় এই জীব- 
ব্রহ্মের সন্ধন্ধ উল্লেখ করিবার সময় যে তড়িৎ শক্তির বিভিন্ন আধারে 
বিভিন্নগ্রকাশবৈচিত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছিলাম,তাহাও এস্থলে দ্রষ্টব্য। 

এইরূপে শ্রুতি হইতে, এবং বিভিন্ন শ্রুতির সমন্বয় পূর্বক বেদান্ত 
দর্শনে এই জীবতত্ব যেরূপ বিবৃত হইম্নাছে এবং শঙ্কর প্রভৃতি 
ভাষ্যকারগণ তাহা যেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহা হইতে সংসার-দশায় 
জীব ব্রন্মের ভেদ ও ঈশ্বরের সহিত অংশাংশিতাব, এবং পরমার্থতঃ, জীব 
বন্ধের অভেদ আমরা বুঝিতে পারি। 

নীতায়ও এই শ্রুত্যুক্ত ভেদাভেদবাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । .এই 
অধ্যায়ে যে সংগ্লাররূপ অঙ্থথে বদ্ধ জীবের কথা উপদিষ্ হইয়াছে, 
তাহাদের সম্বন্ধে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “মমৈবাংশে! জীবলোকে জীবতৃতঃ 
সমাতনঃ*। আর পারমার্থিক অর্থে যে জীব-ব্রন্দে বা জীব-ঈশ্বরে 
কোন ভেদ নাই, “জীব অজ, নিত্য, বিতু, সনাতন, সর্বগ্গত 
সুতরাং ত্বরূপতঃ ব্রহ্ধই, তাহ] গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে । 

জীব বা দেহীর যাহ! :গ্ররুত স্বরূপ, তাহা। গীতার প্রথমে দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে তগবান্‌ উপদেশ দিয়াছেন । ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, আখির 
জীব--নিত্য ;) আমাদের উৎপত্তি বা! রিনাশ কখনও নাই, 

ন স্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
নচৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব বযমতঃ পরম্‌। (২১২) 


৪৪২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


অভেদজ্ঞানে বামদেব খধি «আমি মনু হইয়াছিলাম”-_”আমি নৃর্য্য হুইয়া- 
ছিলাম”এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন ।৮(বৃহদারণ্যক ১২1৪।১*) 

অতএব সংসারদশায় জীবব্রক্বভেদবাদ বা ভেদাভেদ-বাদ সিদ্ধ 
হইলেও পারমাথিক অর্থে অভেদ বাদই যে বেদাস্ত শান্ত্রম্মত, ইহাই 
সিদ্ধান্ত হয় । 

এইরূপে গীতা 'ও উপনিষদ্‌ হইতে আমাদের যাহ! প্রকৃত স্বরূপ তাহা 
জানিতে পারি। সংসারের ক্ষুদ্র কীটাণুসদৃশ জীব আমি, এই যে সংসারে 
নানারূপে হুঃখ যন্ত্রণ! ভোগ করিতেছি, মোহে আচ্ছন্ন থাকিয়। সুখের জন্ 
লালায়িত এবং ছুঃখের ভার লঘু করিবার জন্য উৎস্থৃক হইয়! নানা- 
দৃ্্দে রত হইতেছি, এই বিশ্বের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একটু স্থান কাল 
অবলম্বনে সাধারণ মনুষ্াযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার 
কুদ্রত্বের সীম! ক্ষুদ্রতর করিয়া ইহুকালকেই সর্বস্ব ভাবিয়া আত্মহার! 
হইয়াছি, দেই আমার স্বরূপ ষে ব্রহ্ষ, আমিই যে সকলের আত্মা, 
আমারই ষে বিরাটরূপ- পরমেশ্বর, উপযুক্ত সাধনার ছারা আমি যে সেই 
পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারি, এই মহাসত্য--এই অমৃতময়ী আশ্বাসবাণী-_ 
এই সর্বভয়-নিবারক অভয়ের কথা কেবল আমাদের এই শাস্ত্র হইতে 
জানিতে পারি। এই গুহাতম পরম শাস্ত্র গীতায় এই অধ্যায়ে উল্লিখিত 
হইয়াছে। সে যাহা হউক,ষে উপায়ে বা ষে সাধনার দ্বারা আমর! 
সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, এই পরম পদ লাভ করিতে পারি, তাহার 
আভাস, গীতায় যেরূপ পাওয়া যায়, তাহ! ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিৰ। 
কিন্ত তাহার পুর্বে, এ অধ্যায়ে এই জীবের স্বরূপ যে পুরুষ, এবং সেই, 
পুরুষ বে ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম ভেদে ত্রিবিধ উক্ত হইয়াছে, তাহাও 
আমাদের বিশদভাবে বুঝিতে হইৰে । 

পুরুষতত্ব।-_জীবের জংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ 
প্রাপ্তির 'জন্ত- নীতায় আস্ত পুরুষের শরণ লইবার উপদেশ দেওয়া 
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হইয়াছে। এই আস্তপুরুষের যাহা পরম পদ--পরমধাম তাহাই জীবের 
প্রাপ্তব্য পরম অব্য়পদ । এই আদ্য পুরুষই এই অধ্যায়ে পরে 
পুরুযোত্তম নামে অভিহিত হুইয়াছেন। তাহার তত্ব পরে বিবৃত হুইবে। 
গীতাতে জীবকেও পুরুষ নামে নির্দেশ করা হইয়াছে। পূর্বে ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, 
“পুরুষঃ ্রক্কৃতিস্থ! হি ভূঙক্তে প্ররুতিজান্‌ গুপান্‌। 
কারণং গুপসঙ্গোহস্য 'সদসদেঘানিজন্মস্ ॥ 

গীতায় আরও উক্ত হইয়াছে,__“দেহেহন্সিন পুরুষঃ পরঠ, এই 
যে পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞভাবে প্রকৃতিজ ক্ষেত্রে স্থিত হইয়া প্রকৃতিজ 
গুণভোগ করে, ও গুণে আসক্তি হেতু সংসার-বদ্ধ হুইয় নানাষোনিতে 
বারবার পরিভ্রমণ করে, তাহাই জীব । এইরূপে গীতায় পুরুষ ছুই 
অর্থেব্যবহৃত হইয়াছে--এক পরমেশ্বর, আর এক জীব। তবে বিনি 
পরমেশ্বর, তাহাকে এই অধ্যায়ে আস্পুরুষ ব1 উত্তম পুরুষ বলা হইয়াছে। 
আর জীবকে সামান্তভাবে পুরুষ বল! হইয়াছে । এইলোকে বা! সংসারে 
ধিনি পুরুষ, তিনি ক্ষর ও অক্ষর ভেদে দ্বিবিধ। আর যিনি লোকাতীত 
পুরুষ, তিনিই পরম বী উত্তম পুরুষ । 

গীতোক্ত এই পুরুষ-তত্ব বুঝিতে হইলে, দন শাস্ত্রে ব্যবহ্ৃত পুকষ 
শবের পারিভাষিক অর্থ মনে রাখিতে হইবে । প্রচলিত অর্থে সাধারণতঃ 
পুংজাতীয় মানুষকে পুরুষ বলে ; আর বিশেষভাবে ধিনি শৌধ্ধ্যবীর্ধ্য 
উৎসাহাদি গুণযুক্ত বা পৌরুষ-বিশিষ্ট তাহাকে শ্রেষ্ট পুরুষ বলে। ইহ 
পুরুষের সন্কীর্ণ অর্থ। সাধারণতঃ পুংজাতীয় জীবকে পুরুষ বলে বং 
সত্রীজাতীয় জীব হইতে তাহাকে পৃথক করা হয় মাত্র। হর্বী পুরুষের 
আপেক্ষিক ব্যাপক অর্থ) কিন্তু দশনশান্ত্রে যাহা পুরুষ, তাহা পুংস্্ী- 
নির্ধিবশেষে জীব প্রানী বা ভূত, যাহ! প্রা্থ বা জীবনযুক্ত, যাহ! উৎপত্তি- 
বিনাশশীল বা জন্মমৃত্যুর অধীন, তাহা পুরুষ । যিনি শরীরী বা! দেবী মহ” 
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রূপ পুরে অবস্থিত, তিনি পুক্রষ। কিন্তু দার্শনিক পরিভাষায় পুরুষের এ 
অর্থও সন্কীর্ণ। সাঙ্যশান্ত্র পুরুষের অর্থ আরও ব্যাপক। আমরা সাধারণতঃ 
জগতের সমুদয় বস্তকে হই ভাগে বিভক্ত করি ;--এক জড় আর এক 
চেতন । যাহা চেতন ব! চৈতন্তধন্্রবিশি্ তাহাই পুরুষ। যাহ! অচেতন 
জড় তাহাই প্রক্কৃতি। সমুদায় জড়ের যাহ। মূল কারণ, তাহাই যুলগ্ররুতি । 
প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর বিপরীত-ধন্মমবিশিষ্ট। জীব প্রকৃতিবন্ধ পুরুষ । 
প্রকৃতি হইতে আমাদের দেহ উৎপন হয় এবং সেই দেহে বদ্ধ হইয়! পুরুষ 
আমর! জীব হই; আর প্রক্কৃতি-সুক্ত হইয়! আমরা পুরুষ-স্বরূপে অবস্থান 
করিতে পারি। শ্রতিতে ও বেদাস্তশান্ত্রে পুরুষ প্রধানতঃ পরমেশ্বর 
অর্থে ব্যবহ্ৃত। যে পুরুষ পরমাত্মা পরমেশ্বর জগতের অ্রষ্টা পাঁত। বিধাতা 
সংহর্তা, তিনি আদি পুরুষ বা পরম পুরুষ। এ সংসারে জীব তাহা হইতে 
ভিন্ন; এজন্য এ অর্থে জীবকে পুরুষ বল! চলে না। কিন্তু উপনিষদে 
নানাস্থানে জীবকে পুরুষ বল! হইয়াছে। 
পুরুষের এইরূপ বিভিন্ন অর্থ থাকায় গীতোক্ত পুরুষতত্ব বুঝ 
সহজ নহে। এজন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ গীতোক্ত পুরুষতত্ব বিভিন্ন 
: ভাবে বুঝিয়াছেন। যৌগিকার্থে ধিনি শরীরে স্থিত-_ শরীর আত্মা-_ 
তাহাকে পুরুষ বল! হয় সত্য, কিস্ত খন ঈশ্বরই সর্ব শরীরে ব1 পুরে 
অবস্থিত, এ সমুদারই তাহা! দ্বার! পূর্ণ, তখন তাহাকে মুখ্যভাবে 
পুরুষ বল যায়। বৈষ্ণবাচাধ্গণ তগবান্কেই একদাত্র পুরুষ এবং 
জীবকে' তীহার প্ররতি বলিয়া দিন্ধান্ত করেন। ইহার! সর্ববাবস্থাক্ক 
জীব ঈশ্বরে ভেদ শ্বীকার করেন। তবে বহার! জীবকে ঈশ্বরের 
অংশ বঞ্েন, তাহাদের মতে জীবকে পুক্রষ বলিয়। স্বীকার করিতে কোন 
আপত্তি নাই। ভগবান বলিয়াছেন,-তাহার ছুই প্রক্কৃতি পরা 
ও অপর! ৷ অধিকাংশ ব্যাখ্যাক'রগণই বলিয়াছেন এই পর! প্রক্কতিই জীব, 
ইহ! পুরুষ নহে, ইহা! ভগবানেক্ শ্বরূপশক্ি। এই জীব বা পর! গ্ররুত্ধিকে 
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গৌণভাবে ক্ষর পুরুষ বল! যায়। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন যে--_ 
গীতার যে.ছুই অনাদিতত্ব পুরুষ ও প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে, সেশ্বলে 
প্রকৃতি অর্থে অপর প্রকৃতি জড় আর পুরুষ অর্থে পর প্রক্কৃতি--জীব। 
অতএব গৌণভাবে সেইস্থলে ভগবানের জীব ব! পর! প্রক্কৃতিকে পুরুষ 
বল! হইয়াছে । অর্থাৎ প্রকৃতি অর্থে জড় ও পুরুষ অর্থে চেতন-জীব, 
উভয়ই ভগবানের শরীর--উভয়ই তাহার প্রকৃতি । কেহ কেহ বলেন, 
ভগবানের কারণোপাধি প্রকৃতি অক্ষর, আর কার্ষেযাপাধি প্রকৃতি ক্ষর--- 
গৌণভাবে পুরুষ নামে উক্ত হইয়াছে) এইরূপ অর্থবিরোধ ঘটায় 
গীতোক্ত পুরুষতত্ব বুঝিতে বড় গোলযোগ হয় । ইহা! সর্বত্র সমন্থয় 
করিয়া ন! বুঝিলে, গীতোক্ত পুরুষের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ কর! যায় না। 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ব্রন্মের ত্রিবিধ ভাব--ক্ষর, অক্ষর ও ঈশান, 
অথবা ভোগ্য, ভোক্তা ও প্রেরপ্নিতা উক্ত হইয্নাছে। ইহার অর্থ 
সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইহা হইতে গীতোক্ত পরা ও অপর প্ররুতি, 
ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র এবং ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ সম্বন্ধেও তাহাদের সহিত উত্তম 
পুরুষের সম্বন্ধ বিষয়ে মত ভেদ হইয়াছে । বিভিন্ন বাদানুসারে ইহাদের 
বিভিন্ন অর্থ করা যায়। এ সকল বিভিন্ন অর্থ পুর্বে উল্লিখিত হুইয়াছে। 
শ্বেতাস্বতরোপনিষদ অনুসারে যাহা ভোগ্য, তাহা ক্ষর--জড় প্রধান, তাহা 
' বিনাণী আর যাহা ভোক্তা; তাহা চেতন--অক্দষর আখ্া'--অবিনাশী 
অমৃত তাহ! ক্ষেব্রজ্ত । ঈশ্বর এ উভয় হইতে ভিন্ন। ঈশ্বর এ উভয়ের 
প্রেরিত! নিয়স্তা ঈশান $ তিনিই “প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিগড ণেশঃ সুতরাং 
বাহ! ক্ষর বা অক্ষর, তাহ! হইতে ঈশ্বর ভিন্ন। যদি ঈশ্বরকে পুরুষ বলা 
হয়, তবে ক্ষর ও অক্ষর এ উভয়কে প্রকৃতি বলিতে হয়; কারণ অর্নাদি- 
তত্ব কেবল ছুইটি ) পুরুষ ও প্রকৃতি। আর যদি চেতন ভোক্তাকে পুরুষ 
বলা হয়, তবে তাহা হইতে ভিন্ন তাহার *অতীততত্ব ঈশ্বরকে পরম বা 
উত্তম পুরুষ বলিতে হয়। এই শ্রতির উপর জীব বঙ্ধে ভে্বাদ বা 
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ভেদাভেদ বাদ প্রতিঠিত। পুরাণেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। শ্রীমদ্‌- 
ভাগবতে আছে+-সভগবান্,_প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ।' বিষুপুরাণে আছে,_- 
“বতঃ গ্রধানপুরুযৌ' । ইহাতে অন্তত্র আছে,-- 
£প্রকৃতিধ। ময়াখ্যাত। ব্যক্তাব্যক্তম্বরূপিণী | 
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি ॥ ( ৮৪1৩৮) 

অতএব ইহ! হইতে জানা যায় ষে, স্রষ্টা পুরুষ হইতে এই ছুই তত্বের 
স্ষ্টি হয়, এবং লয়কালে তাহাতেই লীন হয়। পুরাণাস্তরে প্রকৃতি পুকুষ 
এই ছুই তত্বকে অপর! ও পরা প্রক্কতি বল! হইয়াছে । স্কন্বপুরাণে আছে,__ 

“যা পরাপরসস্ভিন্৷! গ্রকৃতিস্তে সিস্ক্ষয়। |” (উৎকল খণ্ড ২২৯) 

পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন ছুই তত্ব বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন নাঁমে উক্ত 
হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত ভোগ্য ও ভোক্তা! এই ছুই তত্ব 
কোথাও অন্ন ও অন্নাদ বলিয়া! উক্ত হুইয়াছে। (বৃহদারণ্যক ১1৪।৬); 
কোথাও ইহাদিগকে রয়ি ও প্রাণ (প্রশ্ন ১৪) $ কোথাও অপ. ও মাত- 
রিশ্বা (ঈশ ৪) বলা হুইয়াছে। এইরূপে এই লোকে সমুদায় পদার্থের 
মূলে ছুইটি তত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহাদের আদি কারণরূপে 
, ইহাদের অতীত ঈশ্বরতত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই ছই তত্ব যিনি ষে 
ভাবে বুবিয়াছেন, তিনি সেই ভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঈশ্বর- 
তত্বকে পুরুষ বলিলে, এই ছুই তত্বকে পরা ও অপর! প্রকৃতি বলিতে 
হয়।' ছুই তত্বকে পুরুষ ও প্রক্কতিরূপে গ্রহণ করিলে, ঈশ্বর-তত্বকে 
পরমেশ্বর পুরুযোত্তম বলিয়৷ শ্বীকার করিতে হয়। গীতায় দুই 
তবকে কোথাও পুরুষ প্রকৃতি, কোথাও ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র, কোথাও 
অক্ষর ও.ক্ষর, বল! হইয়াছে। কেবল পরমেশ্বরকেই প্রকৃত পুরুষ বলিলে, 
এই ছুই তত্বের কোনটিকেই পুরুষ বল! যায় না । ইহার একটিকে 
প্রা বা পরা প্রর্কৃতি ও অপ্রটিকে অন্ন ব অপর! গ্রক্কৃতি বলা যায়। 
সুতরাং পুরুষ যে ইহাদের অতীত তব, ইহা*সিন্ধান্ত করিতে হয়। গীতার 
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পুরুষই ক্র ও অক্ষর বলিয়। উক্ত হইয়াছে । এজন্ত কেহ কেহ বলেন 
যে, এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ পরা ও অপরা প্রকৃতি । 
গীতায় পুরুষ-গ্রকুতি-বিবেকজ্ঞান বিশেষভাবে উপদি্ হইয়াছে। 
যাহা পুরুষ, তাহা কখন প্রকৃতি হুইতে পারে না; আর যাহা প্রকৃতি 
তাহাও কখনও পুরুষ হইতে পারে না। সুতরাং ক্ষর ও অক্ষর পুরুয় 
পুরুষই, তাহা প্রকৃতি নহে। ইহা পরে বিবৃত হইবে। উত্তম 
পুরুষের সহিত ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের সম্বন্ধ বুঝিলে, তবে গীতোক্ত জীব- 
তত্ব ও পুরুষতত্ব প্রক্কতরূপে বুঝিতে পারা যায়। এজন্য গীতোক্ত ভ্রিবিধ 
পুরুষতত্ব বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে । 
এই গীতোক্ত পুরুষতত্ব ঈশ্বরের দিক্‌ দিয়া ও জীবের দিক্‌ দিয়া-_ 
এই ছুই দিক দিয়া বুঝিতে হইবে। সেই তত্ব বুঝিলে, তবে আমরা 
পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিব। 
জীবের স্বরূপ তাহার প্রাপ্তব্য পরম পদ, ও সেই পদপ্রাপ্তির জন্ঠ 
সম্ভজনীয় পরমেশ্বর--ইহাদের তত্ব বুঝিতে হইলে, গীতোক্ত পুরুষতত্ব 
এই ছুই ভাবে বুঝিতে হইবে। এই পুরুষতত্ব পূর্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সে স্থলে আমরা দেখিয়াছি যে, সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ- 
পুরুষ পরমাত্মা পরমেশ্বর আর বাসটি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ত পুরুষ জীব । পুরুষ ও 
প্রকৃতি এই ছুই অনাদদিতত্ব। প্রকৃতি হইতে বহু ক্ষেত্রের উত্তব হয়। পুরুষ 
গ্রতিক্ষেত্রে ব্যগ্টিভাবে সম্বন্ধ হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ জীব হন। আর সর্বক্ষেত্রে 
সমস্রিভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া সমঞ্ি ক্ষেত্রভ্ঞ-পরমেশ্বর হন। এরতিক্ষেঞে 
ক্ষেব্রজ্ঞ পুরুষ জীব, তিনি ব্ঞ্টিতাবে বছ, আর সর্বক্ষেত্রে সম্রিভাবে 
ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর এক, তিনি পরমাত্থা-রূপে সর্বক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত ৮» এই? 
ব্যটি সমষ্টিকূপে বা অংশাংশিরূপে এই পুরুষতত্ব বুঝিলে আর কোন 
। গোলযোগ থাকে না। আমরা পুর্ব্বে দেখিয়াছি 'যে, সংসার-দশায় 
' জীব ঈশ্বরে এই ভেদ সর্বত্র স্বীকৃত; কিন্তু পারমাধিক অর্থে এই তে? 


৪৪৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


সত্য নহে । দেই অর্থেই জীবকে ও ঈশ্বরকে পুরুষ বল! সঙ্গত 
হয়। প্রথমে আমরা! জীবের দিক্‌ দিয়া এই পুরুষতত্ব বুঝিতে চেষ্ট? 
করিব। পুরুষত্ব বুঝিলেঃ তবে জীবতত্ব আমরা সম্পূর্ণভাবে জানিতে 
পারিব। আর পূর্বে বলিয়াছি ষে, শ্রুতি হইতে পুরুষের এই ছুই অর্থই 
পাওয়। যায় । জীব ও ঈশ্বর উভয়ই--ন্বরূপতঃ ব্রহ্ম । পূর্বে 
জীবতত্বের ব্যাখ্যায় এই তত্ব বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে পুরুষ সম্বন্ধে 
শ্রত্যুক্ত আরও ছু”একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক । 

এ্রতরেয়ৌপনিষদে আছে,--তিনি ( পুরুষ ) শরীরে প্রবিষ্ট হইয়!..* 
ভৃতসমৃহকে পরিদর্শন করিলেন। তিনি আপনাকেই ব্যাপ্ততমস্থর্ূপে 
দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া বলিলেন, আমি আতম্মস্বরূপকে দর্শন করি- 
লাম (১৯৩)। অতএব পুরুষ বা শারীর-_আস্মাই সর্বভৃতান্ততৃতাত্ম!। 
অন্তান্ত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, ধিনি শারীর পুরুষ, ( জীব ) তিনি 
আদিত্যে চন্দ্রে অগ্নিতে বিহ্যুতে সর্বত্র পুরুষরূপে অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম । 
ব্র্গৈব পুক্রষাণাং কর্তা । (কৌধীতকী, 9৩--৪।১৮) বৃহদারণ্যক 
২১/২--২১/১৩ ) এই পুরুষই সকলের অন্তর্ধ্যামী অন্তরাত্মা! € বৃহদা- 
রপ্যক ৩1৭৩ )। এই পুরুষই যে জীব তাহা ক্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,__ 
পুরুষই অব্যক্ত রূপে ত্রি গুণের ভোক্ত। ( মৈত্রায়ণী ৬১০ )। সেই পুরুষই 
সর্ব্বকামময় ও সন্ক্ন অধ্যবসায় যুক্ত (এ ৬৩০)। এই পুরুষ হইতে, 
শরীর কেশ লোমাঁদি উৎপন্ন হয় : মুণ্ডক ১1৭ )। এই পুরুষই নিদ্রাবস্থায় 
দর্শন, শ্রবণা্দি কিছু করেন না। জাগরিত হইয়া বিষয় গ্রহণ জন্ত 
ইন্জ্িয়গণকে পেরণ করেন (প্রশ্ন ৪1১)। এই পুরুষ ব্যতীত কেহই 
্রষ্টা €শ্রাতা মন্তা বিজ্ঞীতা নাই। 

এই পুরুষই যোড়শকল (প্রশ্ন ৬১ )। এই পুরুষ দেহ মধ্যে অবস্থিত 
হুইলেও দেহাতীত ও দেহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তিনি দেহরূপ রথে রথী। 
কঠ্ঠটেপনিষদে আছে, 


পঞ্চদশ অধ্যায় । 8৪৮ 


ইন্জিয়াণি হয়ানাহুধিষয়াংস্ডেযু গোচরান্‌ 

আত্মেজ্িয়মনোধুক্তং তোক্রেত্যানুম্মনীধিপঃ ॥৮% ( ২য়! বন্পী ৩-৪) 
কঠোপনিষদে আরও আছে,-- 

ইন্জ্িয়েভ্যঃ পরাহার্থ। অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। 

মনসশ্চ পর! বুদ্ধিবূদ্ধেরাত্ম! মহান্‌ পরঃ ॥ 

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। 

পুরুষান্ন পরং কিঞিৎ স1 কাষ্ঠা সা পর! গতিঃ ॥৮ (২য় বনী ১-১১) 
কঠোপনিষদে অন্যত্র আছে»-_ 

“ইন্জরিয়েভ্যঃ পরং মনে! মনসঃ সন্ত যু্তমম্‌ । 

সন্বাদধিষহানাস্্| মহতোহব্যক্তমুত্বমম্‌ ॥ 

অব্যক্কাত্ত পরঃ পুরুষে! ব্যাপকোহলিঙ্গ এবচ। 

ব্জ,জঞাত্ব! মুচ্যুতে অস্তরমৃতত্ব্চ গচ্ছতি 1৮ (জী বন্পী ৭-৮) 

ইহার এবং বেদাস্ত দর্শন ১/৪1১--+১০ম সুত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়।- 
“ছেন যে এস্থলে অব্যক্ত অর্থে কারণশরীর । হহা সাংখ্যোক্ত মূল প্রকৃতি 
ব৷ প্রধান নহে। পাঙ্খোর প্রক্কৃতিবাদের ভিত্তি নহে। “অব্যক্তং সর্বন্ত 
জগ্গতো৷ বীজভূতমব্যারুতং নামরূপং সতত্বং সর্বকার্যকারণমাহাররূপম্‌ ।” 
পুরুষ এই শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়াও ইহার অতীত। তিনি পরম পুরুষ 
পরম গতি। যাহ! মহৎ তাহা সমষ্টি রুদ্ধিতত্ব বা মহত্তত্ব,--তাহাতে 
অধিষ্ঠিত আম্মা! মহানাত্মা--তিনি হিরণ্যগর্তাখ্য অক্ষর পুরুষ। আর তাহা" 
হইতে যে ব্যষ্টি বুদ্ধিতত্ব অভিব্যক্ত হয়।। তাহাতে অধিঠিত আত্মা হা 
খুকুষই জীব। তিনি ব্য্িভাবে বুদ্ধিতত্বে অবস্থিত হইনব! বিজ্ঞানাক্মা-- 
প্রত্যগাত্মা হন । 

শঙ্কর কঠভাষ্যে বলিয়াছেন,---.'বুদ্ধেরাত্ম। সর্বপ্রাণিবুদ্ধীনাং গ্রভ্যগান্ধ 
ভুতত্বাদাত্ম! মহান্‌ সর্বমহত্বাৎ অব্যক্তাৎ হত প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্তীং 
তং বোধাবোধাত্মকং মহানাত্ত্া বুদ্ধেঃ পর ইত্যুচ/ঠতে ।? 
৪ 


৪০ | শ্রীমদ্ভগবদূগীতা । 


অতএব পুরুষই জীব হুইয়! এই শরীররথে অধিটিত হ'ন এবং 
বুদ্ধিরপ সারথির দ্বারা তাহাকে পরিচালিত করেন ) বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মন 
যুক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করেন, এই বুদ্ধিকে সত্ব বল! হইয়াছে । যে পুরুষ 
শুদ্ধ বুদ্ধিতে নিত্যস্থিত, তিনি নিত্য সত্বস্থ--তিনি স্থিত প্রজ্ঞ (গীতা ২1৫৫)। 
তিনি পরম পদ প্রাপ্তির অধিকারী) নতৃব! তাহার পুনরাবর্তন 
নিবৃত্তি হয় না (১/৩1৫-৯) | এই পুরুষ £ব1! আত্মা সম্বন্ধে গীতার 
উক্ত হইয়াছে, “ন্দিয়াণি পরাণ্যাুরিক্রিয়ে্যঃ পরং মনঃ | মনসস্ত- 
পর! বুদ্ধিষো বুদ্ধেঃ পরতন্তব সঃ।৮ (৩৪২ )। এ স্থলে পুরুষকেই 
ঝুদ্ধির অতীত তত্ব বল! হইয়াছে, তিনি দেহ মধ্যে অবস্থিত হুইয়াও 
দেহাতীত,-'“দেহেংশ্মিন পুরুষঃ পরঃ৮ ( গীতা৷ ১৩।২২)। এই পুরুষ 
জীবাত্মা--তিনি পরমাত্মা--তাহার দ্বার! এ সমুদ্ধায় পূর্ণ,-- 

“তেনেদং পুর্ণং পুরুষেণ সর্বম্” 

পুরুষ এবেদং সর্ব্ং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্‌ (ধণেদ ১০।৯*.২)। এই স্থট্টির 
পুর্ধ্বে একমাত্র ব্রক্ষই আত্মারূপে বিদ্ধমান ছিলেন; তিনিই পুরুষবিধ' 
€(বৃহদদারণ্যক ১৪।১* )। তিনিই পূর্ব স্যষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি কল্পনা করিয়া 
নামরূপদ্বার৷ বন্ুরূপের বা বু ভূতভাবের প্রকাশ করেন এবং জীবাত্মা- 
রূপে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রাবিষ্ট হন। এইরূপে তিনি বু তৃতশরীর বা 
পুর সৃষ্টি করিয়৷ তাছাতে প্রবিষ্ট হইয়া পরাৎপর পুরিশর পুরুষ হ'ন। * 


এ 


* আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ 

, ই মন্ত্র নাবষ্া-_,শঙর অর্থ করিয়াছেন, যে আত্ম। অর্থে প্রথম শরীরী-আনধা 
প্রজাপতি আর পুরুষবিধ অর্থে পুরুষপ্রকার হত্তপদাদিযুত্ত বিরাটগুরুখ? 
শন্কর বলেন বে, পূর্ব ব্রাহ্মণে যখন বেদোক্ত জ্ঞান ও ধর্মাসাধনার চরম কলে প্রজাপ।তত্ব 
গ্রাঞ্ির কথ। উদ্ত হুইয়াছে, তখন এই ব্রাহ্মণেও নেই প্রজাপতিকে আত্মা বলা হইগ্নাছে 
গ্রধং তাহার হৃষ্টি ছিতি মিষয়ে ্বছন্্রতা গুভৃতি বর্ণন কর। হইয়াছে । কিন্ত'এ জর্থ , 
সনধীর্ঘ। উপনিষদে সর্বত্র ব্রন্মেরই আট ত বর্ণিত হইয়াছে) গুষ্টি সম্বন্ধে তিনি মায়াশক্ি ; 
হেতু আদি উত্তম পুরযয়পে, অভিবাক্ত গুন এবং 'হিরপাগর্ভ এই আদিগুরুথ হইতে : 
অভিবাক্ত হন। 


গি্চাদগাজধ্যায় । ৪৫১ 


খখেদে গুরুষতূকে ( ১০/৯০।৫ ) উক্ত হইয়াছে )-- 

“স জাতো তিরিচাত পশ্চাডুমিমথোপুরঃ 1” সাকন এই পুর সম্বন্ধে 
ভাষ্যে বলিয়াছেন, স বিরাট্স্পতেষাং জীবানাং পূরঃ বসর্জ পূর্যান্তে 
সগ্ভিঃ ধাতুভিরিতি পুরঃ শরীরাণি। বৃহদারণ্যক উপনিহদে (২ ৫1১৯) 
এ ল্বন্ধে উক্ত হইয়াছে ;--“***পুরশ্চত্রে দিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্প্্রঃ 
পুর স পক্ষী তৃত্ব। পুরঃ পুরুষ আকিশদিতি, স বা অরং পুরুষঃ সর্বান্থ 

৷ পুরু পুরিশয়ো! নৈনেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসং বৃতম্‌।% 

শঙ্কর ইহার তাষ্যে বলিয়াছেনঃ 

স 'পরমেশ্বরঃ নামরূপে প্ব্যাক্কতে ব্যাকুর্বাণঃ গ্রথমং ভূরাদীন্‌ 
লোকান্‌ তই চক্রে কৃতবান্‌ ঘিপদে। ঘিপাছুপলক্ষিতানি মনুষ্যশরীরাণি 
তথ! পূরঃশরীরাণি চক্রে চতুষ্পদস্চতুষ্পাচপলক্ষিতানি, পুরঃ পণুুশরীরাণি 
পুর পরস্তাৎ স ঈশ্বরঃ পক্ষী লিঙ্গণরীরং কৃত্ব! *পুরঃ শরীরাণি পুরুষঃ 
'আঁবিশদিত্যান্তার্থমাচষ্টে ক্টতিঃ | সব! অয়ং পুরুষঃ সর্ববীষু পূর্ু সর্বশরীরেষু 

" পুরিশয়ঃ পুরি শেত ইতি পুরিশয়ঃ সন্‌ পুরুষ ইত্যুচ্যতে নৈনেনানেন 
কিঞ্চন কিঞ্তদিপি অনাবৃতম্‌ 'নাচ্ছাদিতম্‌। তথা নৈনেন কিঞ্চনাসং- 
বৃতম্‌। অস্তঃ অননুপ্রবেশিতং বাহভূতেনান্ভূতেন চ নানাবৃতদ্‌। এবং 
সএব নামরপাত্বনীস্ত্বহির্ভাবেন কার্ধ্যক্লারণরূপেণ বাবস্থিতঃ। ইহার 
সক্ষেপ অর্থ এই যে,-পরমেশ্র নভিব্যক্ত নাম ও রূপ তি 
করিবার মানসে প্রথমতঃ ভুঃ প্রভৃতি লোক - সফল স্থষ্টি কির! 
(গুরঃ) হিপদবিশি্ প্রাণিলকল ও চহুষ্পদবিশিষ্ট গঞ ব্ 
করিয়াছিলেদ। তাহার পয়ে পরমেশ্বর পক্ষী অর্থাৎ বা 
দিরপন্থীয্প ধারণ করিয়া! পূর্ব পমস্ত শরীরে প্রবেশ-করিলেন। পুতি 
দিপেই এই রুখা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন। সেই সর্ধশ্রীর 
পিষ্ট পরমেশ্বর সমঘ্যগুরে অর্থাৎ সর্দপরীরে গন (অবৃষ্থিতি ) কেন 
'জিয়াই.পুরুষ নামে গ্দন্িছিত হই! গযেম1 এই পরদেশ্বর যেমন 
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সর্বশরীরের 'ভিতরে প্রবিষ্ট আছেন, তেমনি সর্বশরীর আচ্ছাদন, 
করিয়াও রহিয়াছে) অধিক কি এমন কিছুই নাই, যাহার ভিতরে এবং 
বাহিরে আত্ম! সমান ভাবে নাই । পরষেশ্বর এইরূপে বাহ্‌ ও অভ্যন্তরে 
দেহেন্দিয়াদি রূপে অবস্থিত আছেন। 
” শঙ্কর এই স্থলে আরও দেখাইয়াছেন যে, এই মন্ত্র দ্বারা সজ্মেপতঃ 
আত্মৈকত্ব ব! পুরুষের একত্ব কধিত হইম়্াছে। এই পুরুষের একতত্ব- 
বাদ পরে বিবৃত হইবে। 

ইহ! হইতে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, যাহার! প্রাণী, ছিপ 
বা চতুষ্পদে অথবা অন্ত কোন উপায়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করে, অথবা 
যাহারা ভূচর, খেচর ব। জলচর অন্ত, যাহারা চেতন জীব, তাহারাই 
পুর বা শরীরবিশিষ্ট এবং তাহারাই এই পুরস্থিত বলিয়৷ পুরুষ । আর 
ফাহার! স্থাবর, তাহার জড়, অচেতন --পুক্ুষ নহে । কিন্তু উক্ত শ্রুতির 
অর্দম যে আরও ব্যাপক, তাহা! আমরা গীত হইতে জানিতে পারি'। 
গতায় উক্ত হুইয়াছে যে ১ 

যাবৎ সংজায়তে কিঞিৎ সত্ব স্থাবরঅঙ্গমম্‌। 
কেত্রক্ষেব্্রন্ভংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্যভ | ১৩1২৬ 

এই শ্লোকের ও (১৪1৪) গ্লোকের ব্যাখ্যা শেষে জামর! বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি যে, অণু বা! পরমাণু হইতৈ পর্জাত পর্য্যন্ত যে কিছু স্থাবরসত্ার 
'তত্ব আমর! জানিতে পারি, সে সমুদয় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জ বা প্রন্কতি 
ও.পুরুষ সংযোগ হইতে উৎপন্ন । সুতরাং মু সতাই জেহ বা পুর 
বিশিষ্ট পুক্রষ। তবে সকল সততার দেহ বা পুর সমান অভিব্যক্ত নহে 
এবং সকলের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন আমাদের জ্ঞানে অভিব্য্ হয় না। 
ফছাদের মধ্যে দেহের অঙর্দবাগ ঘ! প্রাণের অভিব্যক্তি আমাদের 
অহভৃত হয় না, অহািগকে আমরা স্থাবর বা জড় বনি পরদাগুও বু 
শর্বীর--অযুত-সংঘাত-বিশেষ্ববক্ত, তাছ। পাতঞ্জল-দর্শনের ব্যাসভাহ্যে উজ 
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স্হইয়াছে দেখিয়াছি । সুতরাং বিনি এই পরমাণুরূপ পুরে অবস্থিত 
আত্মা তাহাকেও পুরুষ বলিতে হয় । এইরূপে জগতে যে কিছু সত্তা 
আমর! দেখিতে পাই, তাহাই এই অর্থে এই পুরুষের পুর বিশেষ মাত্র। 
আমাদের ইন্জিয় দ্বারে অন্নভূত শৰবম্পর্শন্পাদি হইতে তাহার বাহ্‌ 
কারণরূপে যে আকাশাদি পঞ্চতৃতের অস্তিত্ব আমর! জানিতে পারি, 
তাহাও বেদান্ত অনুসারে জড় ভূত নহে। আত্মা ঝ! ব্রহ্মা হইতে 
* আকাশাদি ক্রমে ইহারা আত্মারই উপাধিরূপে অভিব্যক্ত হয় এবং আত্ম! 
তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন। এজন্ত বেদাস্ত আকাশাদি মহাতৃতকে 
দেবত। বলিয়াছেন এবং তদভিমানিনী দেবতাকে ব্রক্ধ বলিয়াছেন। 
ছান্দোগ্যে আছে--'ততেজোহস্থজত '**তত্তেজ খঁক্ষত বন্ধ স্যাং গ্রজায়ের 
ইত্যাদি ।***৬২।৩। এইরূপে আকাশাদি স্থলে তাহাতে অধিষ্ঠিত পুরুষই 
আক্ষিত হইয়াছে। এইরূপে সমুদয় বস্ত বাঁসত্তার মধ্যে বেদাস্ত শান্ত 
এই পুরুষকেই উপদেশ করিয়াছেন। এজন্তই শ্রুতি বলিয়াছেন-- 
“পুরুষ এবেদং সর্বাং বস্তু তং বচ্চ ভব্যম্‌। 
এইরূপে তন্বদর্শা বেদাস্তজ্ঞান লাভ করিয়া সর্বত্র এই পুরুষকে 
দর্শন করেন। আর ধিনি অজ্ঞানী, তিনিও আত্মার বা গ্রাপের স্বাভাবিক 
অনুভূতির মধ্যে সর্বত্র সেই পুরুষকে অম্পষ্ট্ূগে প্রাণিতাবে দেখিতে 
পান। তাহার সে অনুভূতি আপাভতঃ বিচারসহ না হইলেও নিননীয় 
নহে (তাহাকে 4১7172150 বলিয়া উপেক্ষা করা চলে ন1।) তাহার 
. মধো যে প্রকৃত সত্য নিহিত আছে, তাহা আমরা বেদাস্তশান্্র হইতে 
জানিতে পারি। 
বাহা হউক এই দেহরূপ পুরে আত্মা অধিচিত থাকেন বুলিয়া, 
তাঁহাকে যে' পুরুষ বলে এবং সে দেহকে যে পুর বলে, তাহা! আমর! 
এইকপে শ্রুতি হইতে জানিতে পারি । প্রীণদ্বার। এই পুর বা শী 
বিধৃত হয়। 
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“প্রাণাগ্নয় এবৈতশ্মিন্‌ পুরে জাগ্রতি” (প্রশ্»--৪1৩) 
মনুষ্য গ্রভৃতি উক্ত জীবের এই পুর সপ্ত ধাতুযুক্ত ( সান )। ইস 
নবঘার-বিশিষ্ট--( শ্বেতাশ্বতর ৩১৮) গীতা; ৫১৩) অর্থাৎ ছুই 
চক্ষু, ছুই নাসা, . ছুই কর্ণ, মুখ, পায়ু ও উপস্থ এই নটি দ্বার বিশিষ্ট , 
অথবা ব্রহ্ধরন্, ও নাভি সহিত একাদশ দ্বার-বিশিই। (কঠ ৫1১)। 
এই দেহরপ পুরে পুরুষ জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তারূপে ও পুরের অধীশ্বর 
রূপে বাস করেন, ইহ শ্রভাগবতে্রূপকে পুরগ্রয়ের উপাখ্যান বর্ণিত 
হইয়াছে । 
এই যে পুরস্থিত পুরুষ ইহাকে পুর বা দেহ হইতে তিন্নতাবে 
জানিতে পারিলে, তবে পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান হয়। গীতা অন্থসারে এই 
পুরুষ ক্ষেত্রজ্, আর তাহার ষে পুর তাহাকে ক্ষেত্র বলে, 
“ইদ্ং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। 
এতদ্‌ যে বেত তং প্রাঃ ক্ষেত্রল্ঞ ইতি তদ্ধিদঃ1% ১৩।১ 
সেই ক্ষেত্র যেরূপ এবং তাহার যাহা উপাদান, সে সম্বন্ধে গীতার 
সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে যে, 
“মহাভূতান্তহঙ্কারে বুদ্ধিরব্যক্তমেব ট। 
ইন্জিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেত্দ্িয়গোচয়াঃ ॥ 
ইচ্ছ। দ্বেষঃ সুখং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঠ। 
এত ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহ্াতম্‌ ॥৮ ১৩1৫-৬ 
ইহা! হইতে জান! যায় যে,--অব্যক্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ মহাতূত 
যন ও দশ ইজ এবং পঞ্চ স্থুল-ভূত--ইহারাই এই শরীর বা 
ক্ষেত্রে উপাদানকারণ ) ইচ্ছা, ছ্বেব, সুখ, হুঃখ-.ধর্খাধর্মাদিরপ সংস্কার 
ইহার প্রবর্তক বা বিকারের কারণ। সংঘাতত--উক্ত উপাঙজান সকলকে 
সংহত কারয়া-ম্মিলিত করিয়া এই ক্ষেত্র, গঠনের কারণ) চেতনা 
'আজটৈতন্ডের গ্রতিবিষ্ব গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিতে ভূতভাব ব৷ জীবভাবের 
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অভিব্যক্তির কারণ; আর ধুতি যাহ! শরীরকে ধারণ রক্ষণ ও পোষণ 
করে, সেই সুখ্গ্রাণ। ইহা! পূর্বে উক্ত গ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত 
হইয়াছে। কঠোপনিষদের পূর্বোক্ত মন্ত্র হইতে আমরা জানিতে, পারি, 
যে, অব্যক্ত, মহান্‌ (বুদ্ধি বা সত্ব) মন ও ইন্জ্িয়গণ এবং ইন্জ্িয়গ্রাহ 
পঞ্চতৃত (সুস্ক ও স্থূল) ইহাদের অপেক্ষা পুরুষ পর ব! শ্রেষ্ঠ। নুতরাং 
ইহারাই পুরুষের পুর বা শরীর। পুরুষ বা আত্মা এই শরীররূপ 
_ রথে অবস্থান করেন এবং বৃদ্ধি মন ও ইন্ত্রিয় ত্বারা বিষয় ভোগ করেন। 
শ্রুতি হইতে আরও জানা যায় যে, এই পুরুষের পুর বা শরীর তিনরূপ। 
অব্যক্ত তাহার কারণশরীর। প্রাণসংযুক্ত বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়গণ তাহার 
সুক্ শরীর, আর এই পাঞ্চভৌতিক দেহ তাহার স্থল পিতৃমাতৃজ শরীর । 
শ্রাতি এই শরীরকে কোষ বলিয়াছেন--পুরুষের কারণশরীর তাহার 
আনন্দময় কোষ। নুক্্শরীর তাঁহার বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় 
কোব। আরস্থুল শরীর তাহার অন্নময় কোষ। 

সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই শ্বতস্্তব। প্রক্কতি 
স্বাধীন হইলেও অবিবেকহেতু পুরুষ বদ্ধ হওয়ায় প্রকৃতি স্বতঃ প্রবৃত্ত 
হইয়। তাহার ভোগ ও মোক্ষার্থ শরীর গঠন করে। প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি 
বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একদিকে মন ও ইন্দিয়গণ এবং 
অন্তদিকে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইলে, তাহ! হইতে পুরুষের সুক্মস শরীর 
গঠিত হয়। আর তন্মাত্র হইতে পঞ্চস্থলভূত উৎপন্ন হইলে, তাহার 
দ্বার! পুরুষের স্থল শরীর গঠিত. হয়। 

কোন কোন সাংখ্য প্ডিতের মতে সেই এক মুল প্রক্কৃতি হইতে 
পুরুষের সা্গিধ্য হেতু বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্জ্িয় ও পঞ্চ তন্মা্র, 
উৎপন্ন হইয়া, তাহাদের সম্মিলনে একই লিঙ্গশশরীর গঠিত হয়? পরে 
সেই লিঙ্গশরীর প্রত্যেক পুক্ুয্নের অবিরেক অনুসারে ত্রিগুণ ভেঙে 
বিভিন্নূপে বিভক্ত হই! সেই পুরুষের, স্বতন্ত্র লিগশরটর গঠন 
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করে এবং সেই পুরুষ মোক্ষ পর্য্স্ত তাহার সেই স্বতন্জ লিলশরীরে 
বন্ধ থাকে । সেই লিঙ্গশরীর অবলম্বন করিয়া বারবার তাহার স্থল 
পাঁঞ্চ-ভৌতিক .শরীর গঠিত হয়। অতএব প্রকৃতি এবং প্রতি হুইন্ডে 
উৎপন্ন বুদ্ধি গ্রভৃতি তেইশটি তত্ব মিলিত হইয়াই পুরুষের পুর বা! শরীর 
গঠিত হয়। পুরুষ তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বুদ্ধির সহায়তার জ্ঞাত 
কর্তা ও ভোক্তা ভাবে ভীব হইয়! বন্ধ হন। এই বন্ধনের কারণ 
বিবেক বা! গ্রক্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; আপন ম্বরূপজ্ঞানের অভাব : 
এই অবিবেক হেতু অর্থাৎ পুরুষ প্রক্কতির মধ্যে ভেদজ্ঞান না থাকার 
এই বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত জ্ঞাত! কর্তা ও ভোক্ঞারূপ জীবভাবকে পুরুষ আপ- 
নার শ্বরূপ বলিয়! জান করে ;--এমন কি এই স্থূল শরীরও যে তাহার 
স্বরূপ এই ভ্রমজ্ঞানেও পতিত হয়। এই পুরুষ- প্রকৃতি-বিবেকজ্ঞান 
অতি ছুলভ) এজন্য সাধারণতঃ আমরা যাহা প্রক্কৃতি-পুরুষ হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহাকে আমর পুরুষ বলিয়া বোধ করি। আর পুরুষকেও 
অনেক স্থলে প্রক্কৃতি বলিয়া! অর্থাৎ ভ্রিগুণযুক্ত বিকারী পরিপামী ইত্যাদি 
প্রকৃতিধর্থযুক্ত বলিয় ভ্রম করি। সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ চেতন 
্” স্বরূপ প্রকৃতি জড় অচেতন। পুরুষ প্রর্কাতিবন্ধ হইয়। জীব হয়। 
পুরুষ প্রকৃতির পরিপামশরীর হুইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাংখ্যকারিকাক্ঃ 
জাছে $- | 

, তল্মাচ্চ বিপর্যযাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমহ্যপুরুষহ্য । 

কৈব্ল্যং মাধ্স্থাং দরইত্বং অকর্তৃভাবশ্চ ॥ (১৯) 

সুভরাং যাহ! প্রকৃতি, তাহা পুকুষ হইতে পারে ন। এবং যাহা পুরুষ 
জা গ্রক্কৃতি হইতে পারে না। তবে অবিবেক হেতু প্রকৃতির সহিত 
পুরুষের সংযোগ থাকার, প্রককৃতিজ লিজদেহে পুরুষ বদ্ধ থাকায় পরম্পর 
পরম্পরের ভাবধুক্ত হর--পরস্পর পরস্পরের দ্বার প্রতিবিদ্বিত হয়। 
কারিকার আছে- 
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তন্নাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাদিব্তিক্ম্‌। 
গুণকর্তৃত্বে চ তথ! কর্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ॥ (২৭) 

এইজন্য পুরুষ অবিবেক হেতু আপনাকে এই লিঙ্গদেহের, এমন 
কি স্কুল দেহের ধর্মযুক্ত বোধ করে এবং এই লিঙ্গকেও, এমন কি স্কুল 
দেহকেও পুরুষ আপনার স্বরূপ বলিয়া বোধ করে | 

এইরূপে সাংখ্য দর্শন হইতে পুরুষের পুর বা ক্ষেত্র স্বতন্ত্র প্রক্কৃতি 
হইতে কির্ূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহ! জান! যায়। বেদান্ত শান্তর হইতেও 
আমর! ইহার আভাস পাই। শ্রুতিতে আছে ;-- 

“তন্মা্া এতম্াদাত্মন আকাশঃ সম্ভৃতঃ ৷ আকা শাহ্াযুঃ । বায়ো- 
রগ্িঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্তাঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোহক্নম্‌ ॥ 
অনাাদ্রেতঃ । রেতসঃ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুযোহননরসময়ঃ 1” 
( তৈত্তিরীয়---২১।২ ) 

ইহা হইতে জানা! যায় যে পুরুষের স্থূল শরীরের বা অন্নময় কোষের 
যাহ! মূল উপাদান-.আকাশাদি পঞ্চতৃত, তাহ! আত্ম! বা! ব্রহ্ম হইতে 
অতিব্ক্ত হয়। অন্ত শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এই পঞ্চতৃতমধ্যে 
আকাশ্র ও বায়ু ব্ন্মের অমূর্তরূপ, আর তেজ, অপ, ও অল্প বা পৃথী অঙ্গের 
মুর্তরূপ। ক্রুতিতে আছে--- 

“ছে বাব বরন্ধণে! রূপে মূর্তকৈবা মূর্ত, মর্ত্যঞ্চ অমৃতঞ্চ ॥” 
(বৃহদারণ্যক ২৩।১)' 

এই তেজ জল ও অল্প হুইতে মূর্ত বা মর্ত্য শরীর (পুর ) ঘটিত হয়। 
ছান্বোগ্যোপনিষদে উক্ত হহয়াছে ফে,ব্রক্ষ হইতে তিজ, অপ ও পৃথিৰী, 
(অন্ন) অভিব্যক্ত হইলে ব্রচ্ম আত্মারূপে তাহাতে অনু প্রবিষ্ট হুম! এই 
তিন দেবতারূপ হন এবং ইহাদিগকে ত্রিবুৎ করিয়া বু জীবপিগ্ 
'নাম কপ দ্বার! ব্যাকৃত করিয়া, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে জীবাস্বারূপে 
অনুপ্রবিষ্ট ₹ল। 
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“সেয়ং দেবতৈক্ষত হস্তাহমিমান্তিত্রো দেবতা! অনেন জীবেনাত্মনানু- 
প্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরবানীতি। 

তাগাং ত্রিবৃতং ভ্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি ; সেম্ং দেবতেমা- 
স্তিশ্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাস্নানুপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরোৎ ॥” 
**% মৃথা তু খলু সৌমে/মান্তিত্রো দেবত। স্ত্রিবজিবৃদেকৈকা! ভবতি --তগ্ে 
বিজানীশীতি ॥ (ছান্দোগ্য ৬ প্রপাঃ শুন খণ্ড ২৩1৪) 


** এই স্কুল পিগড বা পুরের সহিত জীবাধ্য পুরুষের যে দন্বদ্ধ, তাহ। প্রসঙ্গক্রমে 
বুঝিবার জন্ত এই মন্ত্রের শগন্তর ভাষ্যের কিঞিদংশ উদ্ধত হইল । শঙ্কর বলিয়াছেন:-- 

সেই এই প্রস্তাবিত তেজ জল ও পৃথিবীর কারণীভূত সদাখ্ দেবতা পুর্বেের সভায় 
আলোচনা করিলে--আমি বহু হইব। তাহার বহুভাব ধারণরূপ প্রয়োজনটি 
এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই 7 এই জন্ক সেই বহুতাব প্রাপ্তিরপ প্রয়োজনটি স্বীকার করিত! 
পুনশ্চ লক্ষ্য করিয়াছিলেন বে, আমি এখন এই জীবাত্বরূপে এই পূর্বেধাক্ত তেজ” 
প্রভৃ(ত দেবতা্রয়ের অভ্যন্তরে জনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের সহিত সন্থন্থা বশদ্ধঃ বিশেষ 
জান লাভ করিয়। নাম ও আকৃতি ব্যাকৃত করিব, অর্থাৎ এই বস্তটি অমুমানামক এবং 
এইরূপ আকৃতিমান, এইরূপে সমাকভাবে বিষ্পষ্ট করিব । এঙানে 'অনেন জীবেন" 
কখ। থাকার বৃঝিতে হইবে যে পূর্বস্ন্টিতে প্রাণধারণানুভবকারী আপনাকেই অর্থাৎ 
পূর্বস্থতিতে নিজেহ প্রাণ ধারণ করিনা জীবতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বয় বুদ্ধিস্থ পেই 
জীবভাবকে স্মরণ করিরা 'অনেদ জীবেনাত্মনা' বলিয়াছেন। (হুর্ধযাচআমসৌ ধাতা! 
বধ পুর্ববমবালয়ৎ। দিবঞ্চ পৃখিবাধনভরিক্ষম অধোন্বঃ ॥" খবেছ ১০।১৯০'১৩ 

আর প্রাশধারণকারী আত্মরূপে বলায়--ইহাই দেখাইতেছেন যে, এই জীবভাবটি 
তাহা! হইতে আতরজ্ত নহে, এবং চৈতন্তরূণেও তাহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। ভাল, 
অসংসারিণী অর্থাৎ স্বকৃত পাপপুণ!পুন্ক কর্ত দবেখতার (ব্রন্মের ) পথে যে বুদ্ধিপর্ববক 
(জেনে গুনে ) নাবাবিধ শতপহন্র ছংখপমাকুল দেছে প্রবেশ করিয়া 'আমি ছঃখ অস্থ- 
তব করিব এইরূপ সংকল্প কর! এবং স্বাধীনত। সত্ত্বেও অনুপ্রবেশ কর। ইহাত বুক্তি- 
বুক্ত'হয়'না। হই! সভ্য বটে, এইর়াপ সঙ্চল্প করা যুভিথুক্ত হইত না, বদি অধিকৃত 
হ্ব-ন্থরূপেই' অমি অন্ুপ্রবিষ্ট হইব এবং আমি ছুঃখ অনুভব করিব--এইরগ সফল, 
করিতেন ;কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরূপ করেন ন|; কেনন! এই জীবাত্মারপে অভ্যতরে 
প্রবিষ্ট হইস। এইরূপ কথা রহিয়াছে ; [ এইরূপ কথা হইতেই এই অপিপ্রাক প্রকাশ 
পরিতেছে ] দর্পণ প্রবিষ্ট পুরুষ প্রতিবিদ্বের ভার এবং জলাগিজে প্রতিকরিত সুর 
দির গার ভুততম্মা্র সংহ্ষ বুদ্ধযাদদি সন্থন্ধ দেবতার (ব্রন্ষের ) আভাস বা, প্রতি বিশ্ব 
আব ; উহ! (পর দেবত। হইতে ব্বতগ্্র নহে) অচিত্ত্য শক্তি সম্পক্ন দ্বেবতার (অঙ্গের ) 
বে বুদ্ধি প্রসূতি উপাধির সহিত স্খন্ধ চৈতন্কের আভান (প্রতিবিদ্ব) গেবতার গ্রস্ত 
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ই! হইতে-».ফিরূপে তেজ, অপ. অন্ন হইতে স্থুল দেহ পিও্ড বা পুর--.. 
উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে ব্রক্ম জীবাতআ্মারূপে অনুপ্রবি্ট হুইয়! পুরুষ হন 
তাহা জাদিতে পারা যায় । ইহা ব্যতীত শ্রুতি হইতে পুরুষের সুক্ষ 
শত্বীর' বা পুর যে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন. হয়, তাহারও আভা পাওয়া যায়। 
শ্ররতিতে আছে--. 

দিবে হমূর্তঃ পুরুষঃ স বাহ্াত্যন্তরো হৃজঃ। 

অপ্রাণে! হমনাঃ শুত্রো হৃক্ষরাৎ পরতাঃ পরঃ ॥ 

এতম্বাজ্জায়তে প্রাণে। মনঃ সর্বেন্দিয়াপি চ। 

খং বাধুজেণাতি রাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥৮ মুণ্ডতক ২১২৩ 
অর্থাৎ ব্রহ্ম আদি পুরুষ রূপে দিব্য, অমূর্ত, ভিতরে বাহিরে সর্বত্র অব- 
স্থিত, অজ, আপ্রাণ, অমন, শুদ্ধ, সমস্ত কাধ্যকারণভাবের বীজতৃত, 


* সুষ্জাপ বিষয়ে ববেক বৌধ না হওয়ায় দেই চৈতন্তাভাসই ফলতঃ “আমি সুখী, ছুঃখী, 
যুঢ়” ইত্যাদি বহুবিধ বিকল্প-বুদ্ধি উৎপাঙ্গন করে। কিন্তু ছায়৷ ব! প্রতিবিদ্বাত্বক 
জীবরূপে প্রবিষ্ট হওয়ায় হ্বযং দেবত। এ নসস্ত দৈহিক নুখছুখাদির সহিত সবন্ধ হ'ন 
না। (এই প্রতিবিদ্ববাদ পর্বের জীষতত্বে ব্াব্যাত হইয়াছে । ) 

ভাল কথা,--জীব বি ঠৈতন্তের ছায়। স্বরূপই হইজ. তাহা হইলে ত মিথা। হইয়! 
পড়িল। না. ইহ দৌধাবহ নহে; কারণ সৎ স্বরূপে তাহার সত্যতাই স্বীকৃত হইয়াছে । 
কেননা, নামরপার্দি*যাহ। কিছু কায জগৎ-_-তৎ সমূদয়ই সৎ শ্ববপে সৎ আর অন্- 
স্বরূপ নিশ্চয়ই অসং, কারণ পুর্ধেই কথিত হইয়াছে যে বিকার গদ্ধার্থ কেবলই কাকারন্ধ 
*নামমান্র” স্বরপতঃ উদ্থাঙ্গের কিছুমাত্র সত্যতা নাই।) জীবও সেইরকম অর্থাৎ সৎ" 
ব্বরূণে সতা জীবরূপে অসতা। 
অতএব [ বুষ্মিতে হইবে--] সমস্ত ব্যবহারে ও সমস্ত বিকার পদার্থেরই ব্রন্মরূপে 
সত্ত্ব আর সত্তিরনত্বরূণে মিথ্যাত্ব। অন্তঞব পরস্পর বিরুদ্ধ ছৈতবাদসমূহকে"যেক্সাপ . 
অবুদ্ধি কযিত অভ্তবনিষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করছে পারা বার, তার্কিকগণ এ সম্বন্ধে 
তন্রগ কোন দোষ প্রদর্শন করিতে শারেন ন। |” 
সেই এই: দেখত পুর্বেবাডি প্রকারে ইক্ষণ করিয়া হুরধ্যবিশের স্টার এ আনদাকার়পে 
এইদেবতা গ্রয়ের অস্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ বিরাজ বৈরাঁজ পিণ্ডে এবং দেবতাদের 
দেহষখ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়| পূর্বোক্ত সম্বক্লানুনারে দাম ওক্ষপ পরকটাকৃত কারিলেব-.. 
ইনার লাষ অনু এবং রগ :এই.। 
(গণ্ডিত দুর্দাচণ সাংখাবেখাপ্ততীর্ধ কৃণত ভাষামুধাছ ) 


৪৬০ জীমন্তগব্গীতা। 


অক্ষরের অভীত। ভাহা হইতে প্রাণ, মন, ও সমূদ্ধায় হন্দ্িয়গণ 
উৎপন্ন হয় এবং আকাশাদি ক্রমে সর্বভূত উৎপন্ন হয়। 

শঙ্কর বলেন যে, “নামরূপের বীন্ভূভ উপাধিলক্ষিত পুরুষ হইতে 
 অবিস্তাধিকারস্থ মিথ্যা নামাত্মক প্রাণ সনুৎপন্ন হইয়া! থাকে । এইরূপ মন 
সমস্তশ্ইক্ত্রিয় ও ইন্ত্রিয়ের বিষয়; ইহা। হইতে জন্ম লাভ করিয়! থাকে ।... 
যেমন কারণভূত মন ও হইন্দিয়বর্গ তেমনি শরীর ও ইন্জ্িয় বিষয়ের 
কারণ স্বরূপ ভূতবর্থ--আকাশ বায়ু, জ্যোতি, অগ্নি জল ও সর্ব- 
বস্তর ধরিত্রা পৃথিবী ইহারাও আবার পূর্ব পূর্ব গুণ সহযোগে উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধ গুণের সহিত) এই পুরুষ হইতে, 
উৎপন্ন হইয়া থাকে | যাহা হউক এই পুরুষ হইতে প্রাণমন প্রভৃতির 
উৎপান্তি যে মায়িক ব1 অবিস্তামূলক তাঁহ! এই শ্রুতি হইতে জানা বার না। 

প্রশ্নৌপনিষদে আছে ল ঈক্ষাঞ্চক্রে। কশ্সিন্নহমুৎক্রান্তে উৎক্রাস্তো 
তবিষ্যামি কন্সিন্‌ ব! প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠান্তামীতি । 

স প্রাণমন্হজত । প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং খং বাযুর্জোতিরাপঃ পৃথিবীন্দরিয়দ্‌। 
মনোহনমন্াতীরধ্যং তপো! মন্ত্রঃ কর্মলোকাঃ লোকেষুচ নাম চ॥ 

*%ঞ% এবমেবাস্ত পরিদ্ররিমাঃ যোড়শকলাঃ 

পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যান্তং গচ্ছৃস্তি *%*% 

অর! ইব রথনাভে। কলা যন্মিন্‌ গ্রতিষ্ঠিতাঃ । 
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা ম! বে! মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি প্রশ্ন ৬-৩-৬। 

* এইমন্ত্রের ভাষোপলক্ষে শব্বর সাংখ্যের বতঙ্্ প্রকৃতিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। 
স্তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধত হইল -.. 

ষ্টার যে চেতনপূর্রবক অর্থাৎ চেতমের প্রেরণ! না! ধাকিলে কখনও হুট 
হইতে পারে না, তন্লিরপণার্থ বলা হইয়াছে যে, তিনি ঈক্ষা। করিয়া ছিলেন অর্থাৎ নুর 
উদ্েন্ত ও কয বিষয়ে ঈক্ষণ-_দর্শন করিয়াছিলেন । .. 


ভাল, আত্মার ত করত নাই, প্রধান ঝা! প্রকৃতিরই করত পরধানই পুরুষের অভীট 
সম্পাদনকপ প্রয়োজন জঙ্গীকার করিয়। মহতত্বাদি আকারে পরিণত হয়। তরগুসারে 
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এই যে পুরুষ হইন্ডে প্রাণ প্রভৃতি যোড়শ কল! উৎপন্ন হয়, ইহাই 
পুরুষের পুর ; ইহাতে পুরুষ অধিঠিত থাকেন । ইহা! হইতে আরও জানা 
যায় বে, ব্রহ্ম স্যত্রির পূর্বে পুরুষরূপে আপনার পুর স্যহির জন্ত প্রথমে 
প্রাণ মনও ইন্দ্িয়গণকে আপনা হইতে অভিব্যক্ত করিয়া--তাহাতে 


সত্বাদি গুণের সাম্যাবস্থাক্সপ প্রধান (প্রকৃতি ) প্রমাণোপপাদিত ছষ্টির কারণ বিস্তমান 
থাকিতে এব' ঈশ্বরের ইচ্ছাহুবর্তী পরমাপুপুঞ বর্তমান থাকিতে, পক্ষান্তরে একনিবন্ধন 
আত্মার কর্তৃত্ববিষয়েও অনুকূল কোন সাধন! ন! থাকায় (প্রকৃতির সাহাব্য বাতীত) 
১/৩১8০ধ৬ নির্দেশ কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ 
জাত্মার পক্ষেও আপনার উপর নিল্প্রয়োজন কর্তৃত্ব প্রকাশও উপপন্ন হয় না । অতএব 
চেতন পুরুষের প্রয়োজনার্থ অচেতন প্রধানই নিয়মিত ক্রমানুসারে প্রবৃত্ত হয়; এবং সৌঁই 
প্রবৃত্তিটি ঈক্ষাপুর্বক প্রবৃতিরিই অনুরূপ । ( ইহার উত্তর ) না; কারণ, আত্মার তো স্ব 
যেরূপে উপপন্ন হয়, কর্তৃত্বও সেইরূপে উপপন্ন হইতে পারে। 

সাংখা মতে বেরপ চিন্ময় অপরিণামী আত্মারও তোজ্ তব কলিত হয়, সেইক়প বেদবাদী 
বৈদাস্তিকগণের মতেও ব্রন্ধের ঈক্ষা পূর্বক রগ উপগন্ন হইতে পারে--। 


কিন্ত বেদবাদী বমতে চ (আত্মার) হক খবীকার করিলে ত ততবান্ত পরিপামই 
উপস্থিত হইতে পারে। না, তাহ। হইতে পারে না; কারণ আত্ম! এক হইলেও অবিষ্ভা 
সহযোগে বিষয় ( শব্বাদি ) ও নামরূপার্দি উপাধির সম্বপ্ধ প্রবং তাহার অভাব নিবন্ধনই 
আত্মাতে বিশেষ বিশেষ অবন্ধ। অঙ্গীকার কর! হইয়! থাকে ( ব্রাপতঃ নহে )। 

বেদবাদীর মতে নিরপাধি এক অন্িতীয পরমার্থ তত্ব স্বীকৃত হয়। পারমার্থিক 
অবস্থায় সমস্ত গদদার্ই' অধৈততক্কে পর্যবসিত হইয়া যায়। হতরাং বর্ৃ্ঘ তো 
কিংব। ক্রিয়া কারক ও ফল ভেদ থাকে না। 
জারও এক কথা তোভত্ব ও, কর্তৃত্বরপ বিকারঘয়ের মধো কোন বিশেষ থাক! উপগরন 
হয় না। সুতরাং তানগুসারে পুরু কেবলই ভোড। কর্তা নে এবং প্রধানও কেবলই 
কর্ত। তোক্ত। নহে এমত ঠিক নহে। 
প্রধান ... পুর্কষ হইতে 8 এইরাপ শা ্ৎ নাট বিল এম, 
অযৌক্তিক উর 

এত কিন প্রত, কা জিন শড়িও 
সাধন সমুৎপাদিত তেদ উপস্থিত হওয়ার ব্রনের সৃতি কর্তৃত্ব বিষয়ে কোন সাঞ্চন ব। সঙধার 
নাই বলিয়া পরপঞ্ষ কর্তৃক যে দোষ উপস্থাপিত হইয্াহিলঃ তাহ! এবং আস্থার সষেো 


কে ঃসংপারপ্রাপ্তিকূগ নব দোব প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও প্রত্যাধ্যাত হুইল 
জানিতে 


15৪ চি) ঘ্ঙ 55৩৬ 


৪৬২ শ্রীমন্তগবদ্গীন 


অধিষ্তিত হন। এবং এইরূপে মনযুক্ত হইয়া তিনি কামনা করেন-_ 
ঈক্ষণ করেন--_বা সক্কল্প করেন যে, স্থির জন্ত আমি বছ হইব। এই 
মন হইতে যে ৃষ্টির অগ্রে ত্রদ্ধের সথট্টির কামনা বা সংকল্প উদ্ভৃত হয়, 
তাহা খগ্েদে উক্ত হইয়াছে--“কাঁমস্তদগ্রে সমবর্ভতাধিমনসোরেতঃ 
প্রথমং যদাসীৎ (খথেদে ১৮।১২৯।৪ *) ব্রন্মের এই কাম বা সংকল্প হইতে 
আকাঁশাদিক্রমে পঞ্চহাতৃতের উৎপত্তি হয় এবং পরে তেজ অপ ও অন্ন 
রূপ মূর্ত স্থলভূত হইতে নানারপ স্থুলজীব দেহের অভিব্যক্তি হয়। ইহা! 
পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । এইবপে ব্রহ্ম এই বিশ্বূপ পুর স্থষ্টি করিয়া 
তাহাতে সমষ্টি ব্যহিতাবে পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত হন। 

ব্রহ্ম হইতে স্থষ্ট এই জগতের যাহা! উপাদান তাহা ব্রহ্ম হইতে ম্বতন্ত 
নহে। তাহা ব্রহ্ষ-কারণ হইতে কাধ্যরূপে উদ্ভুত বলিয়া তাহাকে 
প্রক্কৃতি বলে। কিন্তু এই প্রকৃতি সাংখ্যোজ স্বতন্ত্র বা গ্বাধীনা প্রকৃতি 
নহে এবং তাহা পৃথক তত্বও নহে তাহার বরন্গাতিরিক্ত সত্তা নাই। 





যথোক্ঞ বিশেষণে বিশিষ্ট সর্বজ্ঞ সর্বেগ্বর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব পক্ষে বন্ধ ও মুক্ত পুরুষের 
বৈশিষ্ট্যাহুসারে বন্ধন ও ,মোক্ষরপ ফলোৎগাদনার্থ প্রবৃতি বা চেষ্ট উপপন্ন হ্য়। 


এইজন্ ক্রুতি বলিতেছেন বে এই পুরুষ পূর্বোক্ত প্রকারে ঈক্ষণ বা! চিন্তা করিয়া, 
' জর্ধবপ্রয়োজনদাধক ইন্্িরগণ ও অন্তরাত্বা হিরণাগর্ভ-সংজ্রক প্রাণ হৃ্ি করিলেন । 
সেই প্রা হইতে সমস্ত প্রাশিগণের গুতকর্ণে প্রৃত্তির হেতুতৃদ শ্রদ্ধা এবং তাহ! হইতে 
কর্মু কলোপভোগের সাংনাশ্রর কারণবরূপ মহাতুতসমূহ স্া্ট করিলেন... 5 
এইরূপে পুরুষ কারধ্য-দেহ ও করণ ইন্তিয়াদি হরি করিলেদ। পণ্ডিত দুর্গাচরণ লাংখ্য- 
বেদাত্ততীখ-কৃত ভাব্যানুবাদ। | 
এ সন্বঘো বেদান্তদর্পনে 'ঈক্ষতেনণশবাম' ১1১।৫ ছুত্রের শা্করভাবাও বা 

* ৯ প্রতোক গুজয়ের পর “্যটিকালে বন্ধে পূর্ব সৃষ্টির অনুরূপ চির যে সম্বল হয়, 
তাহা ধরেন) (১৯২৯১ শৃক্তে ) উত্ত হইক্লাছে, বলিয়াছি, পৃ ভৃঙিতে যে জীবের ধুদ্ধি মন 
ও হর্্মাদি পমষ্টিতাবে লুন্্প বীজয়াপে ব্রন্মে মাসার প্রলয়ে লীন ছিল, ভাহাই হৃতির প্রথমে 
বক্ষে এই মন প্রাণ প্রস্থতিরগে প্রথম জভবাক্িরহেতু, তাহাতে অহিতিত থাকিয়া এই 
বন্ধ প্রথম পুরুষরাপ হন 'এরবং পুর হরির অনুরূপ হাষ্টির সংকর করেন। 


দল জধ্যায়। ৪৬৩ 


এজন্য শঙ্কর এই জগতের মূল উপাদান কারণকে সদসদাত্মিকা মায়! ব। 
'অবিদ্যাখ্য দিয়াছেন । তিনি বলিয্কাছেন যে, _“নামরূপাদি যাহ! কিছু 
কলার্যয জগৎ তৎ-সমুদবায়ই সতরূপে সৎ জার জড়ম্বরূপে নিশ্চয়ই অসং”। 
আমরা পূর্বে দেখিয়াছি মে জীবের উৎপতি সম্বন্ধে কোন প্রুভি নাই, 
কেবল স্থূল শরীর সংযোগে তাহার যে জন্ম এবং স্প্টিকালে অব্যক্ত হইতে 
প্রকৃতি সংযোগে তাহার ষে আভব্যক্তি, তাহাহ শাস্ত্রে উল্লিধিত হইয়াছে 
জীব ম্বরূপতঃ ব্রহ্ম । তিনিই বুদ্ধ্যাদি জড় উপাধিতে আধগিত থাকিয়া! 
জীবভাব-যুক্ত হন বলিয়া জীব হন। তিনি জড় বুদ্ধ্যাদযুক্ত জড় 
দেহ্পুরে ক্মধিঠিত থাকিয়া পুরুষ হন। তিনি সমষ্টিভূত বিশ্বপুরে 
অধিঠিত থাকেন বলিয়া তাহাকে যেমন পুরুষ পরমপুরুষ বা পরমেশ্বর 
বলে, সেইরূপ গ্চিনি প্রত্যেক ব্যটটির দেহর়ূপ পুরে অধিষিত থারেন 
বলিয়া তীঁহাকেই পুরুষ বলে। এজন্ত জীবও পুরুষ । অতএব বোান্ত 
মতে পরমার্থতঃ প্রন্কৃতি ও -পুরুষ ছই স্বতন্ত্র তত্ব নহে। উভয়ই 
স্বরূপতঃ সেই সৎ অদ্ধিতীয় ব্রহ্ম । তবে পুরুষ ঈশ্বর হউন বা জীব 
হউন, সর্বাবস্থায় পরমার্থতঃ ব্রন্ম হইতে অভিন্ন। »তা্া কখনও ব্রহ্ম 
হইতে উৎপর হয় না। আর প্রাণ বুদ্ধি গ্রভৃতি ক্স তত্ব হইতে 
সুধা পৃথিবী পর্যস্ত' যে সকল তত্ব ব্রন্ষশক্তি হইতে উৎপর হয়, ভাহা'* 
প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতি ঝ কার্যযন্ধপে তাহাকে বর্ষের পুরুষ ম্বরূপ 
হইতে তিন্ন ভারে গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রপঞ্চ ব্যবশার দশায় 
এই পুরুষ প্ররতিভেদ অনার্দি সিদ্ধ জগৎ সম্বন্ধে যিনি পুরুষ, তিনি 
জীব হউন ব! ঈহ্বর হউন কোন অরস্থাতেই প্রকৃতি হইতে পারেন না; 
ভিনি গ্রক্কতি ও প্রকৃতিজ মন বুদ্ধি গপ্রভৃতি সমুদায় হইতে ভিন্ন 
গ্রন্কুতিজ পুর বা দেহ হইতে পুরুষের তেদ জ্ঞানই প্ররুত বিখেক জ্ঞান। 
সাহ! সাংখ্য ও বেদাস্ত উভয় শাস্ত্র হইতে সিদ্ধ হয়। 

পুরুষের স্বরূপ নির্ণয় জন্ত গীতৌক় ধুরুষ-একতি বিবেকস্ভান 


৪৬৪ শ্মন্তগবদ্নীত। 


আরও বিশেষ ভাবে বুবিভে হুইবে। সাংখ্যোক্ত প্রকতি-পুরুষ" 
বিবেক-জ্ঞান গীতোক্ত প্রক্কতি্পুরুষ বিবেকজ্ঞান হইতে এক অর্থে 
ভিন্ন। বেদাস্তোক্ত ব্রঙ্গ-তত্বের-"্সহিত সাংখ্যোক্ত প্ররুতি-পুরুষতত্ব 
সমন্বয় পূর্বক গীতোক্ত এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক তত্বজ্ঞান লাভ 
করিতে হইবে ।* ইহা পুর্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত 
হইয়াছে। এস্থলে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছুই একটি কথা উল্লেখ করিতে 
হইবে । 

আমর! ত্রয়োদশ অধ্যাত্ম হইতে জানিতে পারি যে আমাদের শুদ্ধ 
নির্মলজ্ঞানে একমাত্র জ্ঞেয় পরম ব্রহ্ম, তাহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ 
হয় ও অগ্ুভ (সংসার) হুইভে মুক্তি হয়। (গীতা ১৬১২) ব্রহ্গই 
বিজিজ্ঞাসিতব্য ( তৈত্তিরীয় ৩১ )। তিনিই পরম ' অক্ষররূপে এক মাত্র 
বেদিতব্য (গীতা ১৮।১১)। তিনি এ বিশ্বের একমাত্র স্থত্িস্িতি 
লয়ের কারণ ( বেদান্ত দর্শন ১১২৪ । সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। 
শ্রুতি বলেন-_তীহাকে জামিলেই সমুধায় জান! ষায়-, 

কন্তিন্, ভগবোবিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।” 

ইহার উত্তরে উক্ত হইয়াছে ষে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা! বিজ্ঞানে সমুদয় 
অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়__অশ্রুত শ্রুত এবং অমত মত হয় (মুগ্ডক 
৩1১1১, ছান্দোগ্য ৩১২ )। 

শ্রুতি হইতে জানা যায় যে ব্রহ্ম শ্বরূপতঃ প্রপঞ্চাতীত নিরুপাধিক 
নির্বিশেষ অনির্বাচ্য হইলেও তিনি এ প্রপঞ্চস্থন্ধে সোপাধিক সবিশেষ ও 
সগুগ | এ জগৎ অনার্দি, ব্রহ্াই জগৎকারণ, তীহারই মধ্যে এ জগতের 
বীজ নিহিত থাফে। স্থষ্টি কালে তীহা! হইতে এ জগতের বিসর্জন হয় 
ও তাহাতে ইহা। বিধৃত হয় এবং লযনকালে তাহাতে লীন হয়। সুতরাং 
এই স্থষ্িস্থিতিলয় প্রবাহর্ূপে এ জগৎ অনাদি এ জগদ্ীজকে মায়া 
ৰা অন্ত যে কেন নাঁমৈ অদ্িহিত করা হউক, তাহা অনির্ব্বাচ্য। মায়া 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৪৬৫ 


হেতৃ--এই স্থষ্টি সম্বন্ধে ব্রহ্ম তাহার দিমিত্ত কারপরূপে পুরুষ এবং 
উপাদান কারণরপে প্রকৃতি হন। * 





* ব্রক্ধই যে জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাঙ্গান কারণ তাহা৷ বেদাস্ত দর্শনে 
(3১18। ২৩--২৮ হৃত্রে ) উক্ত হইয়াছে । এস্বলে এই নকল শুত্রের শাক্লরভাষোর কিরদংশ 
উদ্ধত হইল। 

 দব্রহ্ধকেই উপাদান ও নিখিত্ত--এ উভয়বিধ কারণ বল। উচিত। এইকসপ হইলেই 
শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত রক্ষিত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,--এমন এক বস্ত আছে, যাহা! 
জানিলে সমস্তই জানা যায়; সেই বন্তুই শ্রুতির উপদেষ্ঠ বা প্রতিজ্ঞার বিষয় । এক 
বিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞান হওয়! উপাদান কারণ জ্ঞানেই হইয়া পাকে । যাহা হইসে উৎপন্প 
ও যাহাতে লয় হয়, তাহাই তাহার উপাদান। তৎপ্রতি হেতু এই ষে, কার্ধা মাত্রই 
উপাদানে অদ্ষিত ; স্বতরাং উপাদান জানিলে তদস্থিত সমস্তই জানা যায়-_যেমন মৃত্তিক। 
জানিলে ঘটাদি সমস্ত বন্তুই জান! বার । নিমিভ্তকারণ সর্ধববিধ জন্ত দ্রব্য হইতে অত্যন্ত 
পৃথক বা ভিন্ন । সুতরাং নিমিত্তের জ্ঞানে নিমিস্তাতিরিক্তের জ্ঞান হয় না। যেমন 
কুস্তকারকে জানিলে ঘটাদি জান! যায় না। 

কিশেষ জ্ঞান সামান্বজ্ঞানের (জাঁতিজ্ঞানের ) অন্তনিবিষ্ট ; তজ্জন্ত সাসান্তের জ্ঞানে 

"বিশেষের জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে । প্রতোক বেদান্তে উপাদদানকারণবোধক এ প্রকার 
প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত আছে। 

শ্রুতিতে আছে,__“যতো বা ইমানি ভূভানি জারস্তে" ইত্যাদি । এই "বত; পে 
গঞ্চমী বিভক্তি আছে। তাহার অর্থ উৎপত্তিকর্রা প্রকৃতি । যাহা উপাদান, তাহাই 
প্রকৃতি । এতদমুপারে এ শ্রুতির অর্থ--ধিনি জগৎকার্যোর উপাদান, তিনিই ব্রহ্ম । 

যদি বল, এই জগুতের নিমিত্ত কারণ কি? সে পক্ষে আমর! বলিতে পারি যে, 
যখন অন্য অধিষ্ঠীত। কর্তা নাট, তখন ব্রন্মই অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ নিমিত্ত বাকর্তী। ব্রহ্ 
উপদান হইলেও তাহার অন্ত অধিষ্ঠাত। নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, উৎপত্তির পুরে এক 
অদ্বিতীয় সৎ ছিলেন। হুতরাং শতনিই নিমিত্ত ও তিনি** উপাদান । উপাদানাতিরিক্ত 
অধিষ্ঠাত স্বীকার করিতে গেলে; এক বিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞান অসম্ভব হইবে | ০১ ** 
আল্মাই যে কর্তা, আত্মাই যে উপাদান, এতৎ প্রতি অন্য হেতুও আছে। শ্রুতিতে যে ্যস্ত 
সংকলের উপদেশ আছে, সে উপদেশও ব্রন্দের এ উত্য়-কারণতার বোধক ? “'ব্রক্ষ 
কামনা করিলেন--সংকল্প করিলেন,--আমি বহু হইব ও জন্মিব।” এই শ্রুতিতে ব্রহ্ষের 
কর্তভাব ও প্রকৃতিভাব উভগ্নই কথিত হইয়াছে। 

এতৎ প্রতি অন্ত হেতু এই যে, শ্রুতি ব্রন্ম-প্রকরণে “ব্রহ্ম আপনিই আপনাকে করিলেন, 

বিশ্বাকারে উৎ্লাদন করিলেন এবম্প্রকার বাকো:ব্রদ্ষের কর্তৃত্ব কণ্ধত্ব উভয়রনূপতা 

' উপদেশ করিয়ীছেন। 'আপনাকে* এতন্ারা কর্ম্র, (ক্রিয়মাণত্ব ব। কৃতির বিষক্স ) 

এ*ং আপনিই করিলেন, এতন্্বার! কর্তৃত্ব বল। হইরাছে। যদি বল, বাহ্‌! পূর্ববসিদ্ধ সৎ 

বাহ. আছে -কর্তরূপে ব্যবস্থিত আছে, কিরাপে তাহার ক্রিন্বমাণতা৷ ঘটন!* সম্ভব 
১০, 


৪৬৬ জ্ীমদৃস্তগবদ্গীতা । 


ব্রন্মের এই অনির্বচনীয় মায়া, যাহ! জগতের বীঞ্রূপা, তাহাকে | 
অবলম্বন ১ এক অনন্ত ব্রহ্ম নানা ভাবে অসংখ্যরূপে সাস্ত বা 


হয়? (যাহ থাকে না, তাহাই কৃতির বিষর হর অর্থাৎ কর! হয় এ নিয়ম সর্বববিদিত)। 
ইহার প্রতুযত্তরার্থ বলিতে হইবে 'করিলেন+ অর্থ/ৎ পরিণত করিলেন । সেই পূর্ববসিদ্ধ 
সং আপনাকে জগদাকারে পরিণত করিলেন। বিকাররূপে পরিণাম মৃত্তিকাদিতে দৃষ্ট , 
হয়। বিবির জন্ত পৃথক নিমিত্ত ভ্্ব্যের অপেক্ষা; ছিল না। তিনি নিজেই 
নিমিত্ত । এ সিদ্ধান্ত “স্বয়ং” শবের দ্বারাও লব্ধ হইতেছে। 

যেছেতু বহুবেদান্তে ব্রক্মই (যোনি ) এইরূপ অভিহিত হইয়াছেন, সেই হেতু তিনিই 
গ্রকৃতি কারণ। বখ!--“তিনি কর্তা, নিয়া, পুরুষ সেই ব্রক্গই যৌনি--ভূতঘোনি-- 
প্রকৃতি।'* এইবূপে বেদে ব্রন্দের পুরুষত্ব ও প্রকৃতিত্ব দেখা বার়। শ্রুতি এই 
ঈক্ষিতা পুরুষের প্রকৃতিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।” 

(“পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত ভাব্যামুবা?” ) 

বেদান্তদর্শনের উক্ত ১1৪।২৩ শুত্রের ভাষো রামানুজও বলিয়াছেন,--'*.*. নী 
ব্রক্চ যে কেবলই নিমিত্ত কারণ, তাহা! নহে ) পরস্ত উপাদান কারণও বটে। রা 
কেন না, এইরূপ হইলেই প্রতিজ্ঞ! ও দৃষ্টান্তের ব্যাঘাত ঘটে না । .*. ... এক বিষ্টানে 
সর্বব-বিজ্ঞান হওয়| উক্ত প্রতিজ্ঞার বিষয় । ইহার দৃষ্টান্ত--কারণ বিজ্ঞানে কার্ধ্য-বিজ্ঞান 
বিষয়ক । বথা-«একটি মাত্র সৃন্ময় পাত্র জানিলেই অপর সমস্ত সুন্ময়পাত্র বিজ্ঞাত হয়।' 
ইত্যাদি” । ব্রহ্ম বদি জগতের কেবলই নিমিত্ত কারণ হন, তাহা হইলে তাহাকে জানিলে, 
কখনই দগন্ত বিজ্ঞাত হইতে পারে না। ১ .** দ্ক্ধকে উপাদান কারণ না 
বলিলে নিশ্চরই প্রতিজ্ঞ। ও দৃষ্টান্তের বাধ! হয় / ,.. *** বাহাতে /অশ্রুত ও শ্রুত 
হয়, এই শ্রুতি হইতে নিমিত্ত ও উপাদান কারণের প্র কা বা! অভেদ প্রতীত হইতেছে। ... 
এই শ্রুতিতে ব্রন্ই কর্তা ও আদেষ্টারূপে বিবক্ষিত হইক্সাছেন। এই আদেষ্টার বিষয়েই 
জিজ্ঞাসা হইয়াছিপ-_বাহাদারা “অশ্রুত ও শ্রুত হয়” | ... .., শ্রুতিতে নাসরূপ 
বিভাগরহিত € জগতের ) উপাদান কারপাবস্থ! ব্রন্মই প্রকৃতি শব্ধে অভিহিত হইয়াছে ।, 

,বেদান্তদর্শন ১১1২ ছৃত্রের ভাষোও রামামুজ এ সম্বন্ধে বি বলিয়াছেন--তাহারও 
কিরদংশ এ স্থলে উদ্ভ ত হইল * * 
£৯০ ৯৯, শ্রুতি অনুদারে 'দৎ শব্দবাচ্য একই ব্রচ্গের নিম ও উপাদান-কারণত্ব 
সিদ্ধ হইয়াছে। এই জগৎ অগ্রে এক সৎ স্বরাশ ছিল-স.এই কথায় ব্রদ্ষের উপাদান 
কারণত। প্রতিপাদ্দন করিয়। 'অধিতীয় পদে অপর অধিষ্ঠাত। ব। নিমিত্ত কারণের প্রত্যা- 
খান কহিন্ন। তিনি আলোচন! করিয়াছিলেন, বহু হইব-্অঙ্মিব । তিনি তেজ স্ষ্টি করিলেন 
এই বাক একই ত্রন্গের (সন্ত!) প্রতিপাদন করার একই ব্রন্ষের নিশিত-কারগত| ও 
উপাধান-কারণতা। সিদ্ধ হয়। ৮ 

নিমিত্ত ও উপাদাস কারণত! : প্রতিপাদনের ঘলেই ্রন্ষের স্বজতা সত্যম্বলতা 
দির পিশাদিভাদিরপে বৃহত্ব বা! মহত্ব আকারও প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাপিত করে। 

পণ্ডিত শ্ীমুর্গাচরণ সাংখাবেদী ত্ততীর্থ কৃত ঞ্ীভাব্যানুবাধ ) 


পঞদশ অধ্যায় । ৪৬৭ 


পরিচ্ছিন্নের (11116509016 ০01)010101৩0 ) স্তায় হন, তাহা পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে। এই মায়াহেতু রঙ্গ হ্ঙিসম্বন্ধে পুকুষ প্রকতিরূপে 
প্রকাশিত হন এবং তাহ! হুইতে বহুত্বপূর্ণ জগতের অভিব্যক্তি হয়। 
আমর! পূর্বে বলিয়াছি ষে মায়! প্ররুতি হইলেও (শ্বেতাশ্বতর উপ ৪81১৪) 
এক অর্থে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন । প্রকৃতি পরমেশ্বরের. পর! আত্মশক্তি। 
শঙ্কর বণিয়াছেন--“কারণস্ত আত্মভূত1 শক্তিঃ শক্তেরাত্মভূতং কার্ধ্যং, 
(বেদাস্তদর্শন ২।১ ১৮ স্থত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য ) অতএব মায়! কারণরূপ আর 
প্রক্কৃতি শক্তিরূপ। এই প্রকৃতি হইতেই স্থ্মস ও স্থুল সমুদায় কাধ্যের 
উৎপত্তি হয়। এই ভপ্ত শ্রুতিতে আছে যে, এই জগতের কারণ দেবাজ্স- 
শক্তিং ন্বগুপৈনিগু়াম্‌ ( শ্বেতাশ্বতর ১/৩)। পুরুষাধ্য--পরমেশ্বরের 
এই আত্মশক্তি প্রকৃতি ;--ইহ! বিবিধ! শ্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়াত্মিক1। 
প্র+ক হইতে প্রকৃতি । প্রক্রিয়তে অথব! ব্ক্রিয়তে 'অনয়! ইতি প্ররুতিঃ। 
সর্বকার্ধ্য-শক্তি পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু এই প্রক্কতি কার্োন্বথী হয়; 
তাহা! হইতে “তৃতভাবোত্তবকর বিসর্গরূপ” কর্মের অভিব্যক্তি হয়। 
(গীতা ৯»৩)। সেই আস্ত পুরুষ আত্মমায়! দ্বার। এই প্ররুতিতে 
অধিষ্ঠান পূর্বক তাহ! *হুইতে চরাচর বিশ্বতৃতের উত্তব করেন এবং 
আপনি আত্মরূপে তাহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট হ'ন। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,__ 
“অজোহংপি মন্নন্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্‌ । 
প্রক্কৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্তভবাম্যাত্বমায়য়। ॥৮ (গীতা ৪৬) 

ইহার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে সর্বত্র তাহারই অভিব্যত্তিন্তস্ 

আমর! বুঝিতে পারি। ভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন,_ 
প্রক্কতিং শ্বামবষ্টভ্য বিস্বজামি পুনঃ পুনঃ । 

এই মায় ও প্ররুতির পার্থক্য 8৬ ল্লোকের ব্যাথায় বিবৃত হুইয়াছে। 

মায়াহেতু ব্রন্ষে এই পুরুষ-প্রকৃতি-ভাব' কি রূপে' অভিব্যক্ত হয়, 
তাহা অন্যের---অচিস্ত্য। 


৪৬৮ শ্রীমদ্ভগবদগীত। 


শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পরম ব্রহ্ম অনন্ত সচ্চিদানন্দন্বরূপ 
বাহ! অনস্ত অপরিচ্ছিন্ন, তাহ। অসংখ্য ও নানারূপ'সাস্ত পরিচ্ছিক্ ভাবেন 
আধার। ইহাতেই অনন্ত সংস্বরূপের সার্থকতা । যাহা! পুর্ণ অনন্ত সচ্চিদা. 
নন্দ ও অনন্ত, শক্তিমান্, তাহার অসংখ্য পরিচ্ছিন্ন অপূর্ণ ভাবে--সেই 
সচ্চিদানন্দরূপের নানাভাবে উপাধিষোগে অভিব্যক্তি করিবার শক্তির 
দ্বারাই তাহার পূর্ণ অনস্ত শ্বব্ূপের ধারণ! হয়। 

আমর! আরও বলিতে পারি যে, ষিনি পুর্ণ অনস্ত সংম্বরূপ, ভিনি 
আপনাকে অদংখ্য বিচিত্র ভাবে অভিব্যক্ত করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, 
ইহাই তীহার মহিমা । তিনি স্বীয় মহিমায় প্রতিচিত “ম্বে মহিষ্নি তিষ্ঠতি। 
(মৈত্রাক্সণী ২৪) । তিনি বিশ্বর্ূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়া এবং বিশ্বে 
অন্ুপ্রবিষ্ট থাঁকিয়াও বিশ্বাতীত থাকেন। তিনি বিশ্বরূপে পুর্ণ এবং 
বিশ্বাতীত রূপেও পূর্ণ । শ্রুতি বাঁলয়াছেন-_৭পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পুর্ণাৎ পূর্ণ- 
মুদচ্যতে, পৃরণন্ত পৃর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষাতে (বৃহদারপ্যক ৫1১১) 

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন,--“"তেনেদং পুর্ণং পুরুষেণ সর্ব্ম্ 
(শ্বেতাশ্বতর ৩৯ )। তিনি বিশ্বাতীত (75750670617) হুইয়াও 
বিশ্বরূপে বিশ্বনিয়স্তা (10000270526) 

ইহাই তাহার মহিমা__ 

“তাবানস্ত মহিমা! ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ | 
পাঙ্দোহস্ত বিশ্ব! ( সর্বা ) ভূতানি ব্রিপাদঘ্ামৃতং দিবি ॥” 
খাখেদ ১৯০1৩, ছান্দোগয ৩১২৬। 

অসংখ্য সান্তের জ্ঞানের সহিত অনস্তের জ্ঞান নিত্য অন্বিত। এইজন্ত 
অনস্ত “একের বহু সাস্ত হইবার কল্পনাকে স্বাভাবিক বলা যায়। এজন্য 
অনস্ত এক সং বু সাস্ত ভাব যুক্ত হইয়--ম্বভাবতঃ অভিব্যক্ত €ন। 
অথব। ইহা! এক অনস্তেয়্ বনু সান্তরূপে লীলাবিলাস মান্র। বেবাত্ত 
দর্শনে --“লোকবত্ত, লীলা! কৈবল্যম” (২১৩৩) শৃত্রের ভাষ্যে শঙ্ষর 


পাশ অধ্যায় । ৪৬৯ 


বলিয়াছেন,--“ঈশ্বরের প্রবৃত্তিও বিনা উদ্দেশ্যে বা বিনা প্রয়োজনে 
কেবল স্বভাবের বশে নিম্পন্ন হইতে পারে। ঈশ্বরের যে কালকর্শ- 
সচিব মায়! শক্তিসিদ্ধ, সেই মায় শক্তিই তাহার শ্বভাব। সেই স্বভাবের 
বশে কৃষ্টি হয়। ঈশ্বর অপরিমিত শক্তি ; তাহার নিকট এ জগত-স্থ্ি- 
ব্যাপার লীলামাত্র, অন্য কিছু নহে । ঈশ্বরের জগ্রচনারূপ লীলার 


_ অত্যন্স প্রয়োজনও উহ্থ করিতে পারিবে না । ঞকন নাঃ তিনি প্রাপ্তকাম, 


৬৮ 


পুর্ণ বা নিত্যতৃপ্ত। তিনি ষর্বজ্ঞ, তিনি জ্ঞানপুর্ধক স্থষ্টি করেন ।* 
পূর্বে বণিয়াছি যে, এই মায়াই অনন্ত ব্রন্মের এই অসংখ্য সাস্ত 
গরিচ্ছিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইবার কারণ। ( মীয়ন্তে পরিমীয়স্তে অনয়! ইতি 
মায়া)) এই মায়াশক্কি হেতু ব্রন্ষে এ্রই অসংখ্য বহু হইবার কর্নার 
অভিব্যক্তির-মুলে তাহার পুরুষ-গ্রক্কতি রূপ দ্বৈতভাব নিত্য প্রতিষ্ঠিত। 
এই মায়! হেতু ব্রহ্ম জ্ঞাত! পুরুষ ও জ্ঞেয় প্রকৃতি--এই ছুই রূপে 
সথষটি সম্বন্ধে স্বভাবতই অভিব্যক্ত থাকেন এবং পুরুষরপে প্রকৃতির 
অধিষ্ঠাতা হইয়া, এই অনস্ত বৈচিত্র্পূর্ণ চরাচর জগতের অভিব্যক্তি 
করেন। এই যে স্থষ্টিসম্বন্ধে বরহ্ষের পুরুষ-প্রকৃতিরপে অভিব্যক্তি 
ইহা মায়াহেতু তাহার, আনন্ন্বরূপের স্বভাব বা লীলা-বিলাস মাত্র 
বল! যায়। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে--“আত্মাবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ 
গসাহনুবীক্ষ্য নান্তদাত্মনোৎপশ্ঠৎ সোহহমন্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ।” 
“স বৈ নৈব রেমে। স ছিতীয়মৈচ্ছৎ। 
স হৈতাবানাস বা শ্ত্রীপুমাংসৌ 
সম্পরিঘক্তৌ। স ইমমেব আত্মানং 
দেধা পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্ধী চ অভবতাম্‌ **** 
.. বুহদারণ)ক ১।5।৩ 
ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে পরমাত্মা পরমুবরহ্গ স্ষ্টির অগ্রে এক অছি- 
তীয় হইয়াও আপনার আনন স্বরূপ চরিতার্থের জন্ত মায়াহেতু আপনাকে 


৪99 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


পুরুষ-গ্রকৃতিরূপে যেন বিতক্ক করেন । মায়াহেতু বন্ধের যে পুংস্তীতাব 
ব! পুকুষ-প্রকৃতি ভাব সুদ্ব বীজরূপে প্রলয়াবস্থায় প্রচ্ছন্ন থাকে; তাহা 
স্ষ্টির প্রারস্তে পুরুষ-প্রকৃতির্ূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহাই এক অর্থে 
স্রন্গের স্বভাব বা লীলা । এজন্ত অনাদি স্যপ্িতে ব্রন্মের এ পুরুষ-প্রকৃতি 
ভাবও অনা্দি। হহা! পূর্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। 
ষাহা হউক, অইৈত ব্রন্ষে পুরুষ প্রকৃতি রূপ দ্বৈততত্ব কিরূপে 
অভিব্যক্ত হয়, কিরূপে ব্রহ্ধ মায়াহেতু দিকৃকাল ও নিমিত্ত উপাধি দ্বারা 
পরিচ্ছি্ন হইয়া বহু হন, তাহা! আমাদের দিক কাল এবং নিমিত্ত- 
পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে কখনও জান! যায় না। তাহা অজ্ঞয়--অচিন্ত্য। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন»_ 
ন মে বিছুঃ হ্বরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ | 
অহমার্দিহি দেবানাং মহ্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ (১০২) 
খথেদের প্রসিদ্ধ নাসদাঁদীয় সক্তে আছে,_ 
কোহদ্ধ। বেদ ক ইহ্‌ প্রাবোচৎ কুত আজাতা! কৃত ইয়ং বিস্যপ্িঃ | 
অর্বাগ দেবা অন্ত বিসর্জনে ন কো বেদ যত আবভূব ॥ 
ইয়ং বিস্্ির্বত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। 
যোহম্তাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ সোহঙ্গ বেদ যদি বা নবেদ ॥ 
(১৭।১২৯-৮৬--৭১ সুক্ত ) 
তর্কদ্বারা ইহা! জন! যায় না (বেদাস্তদর্শন ২।১।৪--৯৯ ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। 
স্বৃতিতে আছে ;-_- 
“অচি্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংন্র্কেণ যোজয়েখ। 
.. প্রক্কৃতিভ্যঃ পরং ষচ্চ তদচিস্তাস্ত লক্ষপম্‌ ৪” 
তরাং এ তত্ব অজ্দেয়। যাহা হউক, এ জগৎ অনাদি বলিয়। 
তাহার নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূণে ব্রঙ্গের পুরুষ-প্রকৃতি ভাবও বে 
, জনাদি, ইহা! শ্রুতি হইতে জানা যায়। 


পঞ্চঠশ অধ্যায় । ৪৭১ 


তগবান্‌ পরম জেয় ব্রদ্ষতত্ব বিধৃত করিয়া বলিয়াছেন,-- 
প্রকৃতিংপুরুষ ঞেব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।” ! ১৩1১৯ ) 

এই পুরুষরূপে ব্রহ্ম, চেতন-স্বরূপ পরমজ্ঞাতা হন। আর তিনি 
তাহা হইতে অভিব্যক্ত অচেতন প্রকৃতিকে জ্েরূপে গ্রহণ করিয়া, 
তাহাকে পর! প্রকৃতি, প্রাণ, অন্নাদ্দ প্রভৃতিরূপে, আর 'অপরা গ্র্কৃতি 
জড় রি বা অন্নরূপে ঈক্ষণ করেন এবং দেই প্রকৃতিকে যোনি কল্পনা 
করিয়া, তাহাতে বছ ভূতভাবের বাজ নিষিক্ত করেন এবং এই সমুদ্ধায় 
তৃতভাবের মধ্যে আপনি আত্ম ব! পুকষরূপে প্ররুতির ভোক্তা হইবার 
জন্য অনু প্রবিষ্ট হন। তাই প্রকৃতির গর্ভে পুরুষের জীবরূপে উৎপত্তি 
হয়। এরূপে ব্রহ্ম স্বভাবতঃ বা কোন অজ্ঞাত কারণে আপনাকে পুরুষ- 
প্রকুতিরপে ছুইভাঁগে বিভক্ত করিয়া ভূতষোনি তৃতাত্থা হন ও 
জগন্দুপে লীলা করেন; এজন্য গীতায় ভগবান্‌, মহদ্ব্রহ্ষকে মম যোনিঃ 
এবং তাহারই গর্ভে সর্ধবভূতের বীজ-নিষেক করেন, বলিয়াছেন । 

এইরূপে পুরুষকে এ জগতের নিমিত্ত কারপর্ূপে 'আদিপুরুষ” “পরম 
পুরুষ ব৷ “উত্তম পুরুষ" বলা হইয়াছে । আর তাহাকে ব্যগ্িভাবে প্রকৃতি 
হইতে অভিব্যক্ত, প্রতিবাস্টিক্ষেত্রে ভোক্ত.রূপে অবস্থিত বলিয়া “জীব 
বল! হইয়াছে । তাহাকে সুখথহুঃখের সকলের ভোকৃত্বের হেতু বল! 
হইয়াছে । (গীতা ১৩1২৯ )। 

আর তিনি জ্টাবরূপে প্ররৃতির ভোক্তা পূরুষ হইলেও তিনি'ষে 
স্বক্ূপতঃ পরমায্মা মহেশ্বর এবং প্রককৃতিজ দেহ হইতে ভিন্ন ও দেহাতীত, 
তাহাও গীতায় উক্ত হুইয়াছে। এ সকল তত্ব ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা 
শেষে বিবৃত হইয়াছে । 

ইহ হইতে জানিতে পারা যায় যে এ জগৎসম্বন্ধে ব্রন্ধেরই প্রকৃতিপুরুষ 
এই ছুইটি ভাব অনাদি এ জগতে প্ররুতি, হইতে পুরুষ ভিন্ন) যাহা* 
পুরুষ, তাহ! গ্রকৃতি নহে ;--তাহ। গ্ররৃতির ভোক্তা বা নিয়ন্ত। ; সুতরাং 
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প্রকৃতির ভোক্তুরূপ পুরুষ কখনও ভোগ্য প্রকৃতি হইতে পারে ন!। 
জীবরপে পুরুষ এজগতের উপাদান কারণ নহেন। তিনি ভোক্তরূপে ও 
তাহার ভোগ্য কর্মের ফল ধন্মাধশ্খরূপে এ জগতের নিমিত্ত বা প্রয়োজক 
কারণমাত্র ৷ ( বেদাস্তদর্শন ২1১।৩৪-৩৫ সুত্র দ্রষ্টব্য )। 

এ জগৎসঞন্ধে এইরূপে বেদাস্তশান্ত্র হইতে আমরা গীতোক্ত পুরুষের 
স্বরূপ জানিতে পারি এবং প্রকৃতি হইতে তাহার পার্থক্য বুঝিতে 
পারি। অতএব পরমার্থতঃ পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই ব্রহ্মতত্বের অন্তর্গত 
হইলেও এ জগৎ সম্বন্ধে বা এই লোকে প্রকৃতি হইতে পুরুষ, 
সম্পূর্ণ ভিন্ন । আমরা! আমাদের জ্ঞানে সমুদায় জগৎকে ছুই তাবে 
জানিতে পারি--এক পুরুষ আর এক প্রকৃতি । আর যাহ। গ্রক্ক তি, 
তাহা পুরুষের পুরেরই ( শরীরের ) উপাদান। ইহাই ছুই মুল তত্ব? 
ইহারা পরস্পর সংযুক্ত এবং এরূপভাবে সংবদ্ধ যে, আমরা অনেক 
স্থলে প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক করিয়! জানিতে পারি না। 
বাহা' হউক, এই হুইটি তত্বেরই নামান্তর ক্ষেব্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র । এই ছুই 
তত্বকে অন্তভাবে চেতন ও জড় বলা যায়। শঙ্কর হহার্দিগকে আগা 
ও অনাত্বা সংজ্ঞার আঁভহিত করিয়াছন এবং যাহ। অনাত্ম বস্ত, 
তাহা যে আম্মার অবিস্তাক্কত উপাধি এবং তাহার মূল যে অবিদ্যা 


নত 


ক “বৈষম্য নৈষৃর্দান সাপেক্ষত্বাৎ। তথা হিদর্শ রতি” ( বেদাস্তদ শন ২১1৩৪) 

এই শুত্রের ভাষ্য শঙ্কর বলিয়াছেন,-_ 

“ঈশ্বরকে স্য্টির ও প্রলয়ের কারণ বলিলে, তাহাতে বৈবম্য ও নৈর্ৃপ্য দোষ আশ্রয় 
করিবে--এ আপন্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহ! হয় না; কেননা তিনি সাপেক্ষ। 
অর্থাৎ ঈশ্বর নিমিত্তাস্তর প্রযুক্ত হইয়াই এইক্ঈপ বিষম সৃষ্টি করেন। জীবের ধর্া- 
ধশ্খই সেই নৈমিত্ব। 

যেমন মেধ ববাদি শল্তোৎপ্দ্ধির প্রতি সাধারণ কারণ £ আর বাঁজাদ্দির শক্তিবিশেষ 
সে সকলের বৈষমোর অসাধারণ কারণ, সেই রূপ ঈশ্বর দেব মনুষ্য স্থষ্টির সাধারণ কারণ 
এবং“কর্দ (শুভাশ্ুত অদৃষ্ট ) তাহাদের অসাধারণ কারগ1৮ এ স্থষ্টি অনাদি; এজন এ 
বর্দরূপ নিমিত্ত কারণ জনাদি। 
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তাহ! দিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।' পাশ্চাত্য দর্শন এই ছুই বিভাগকে 
(90176) এবং (2 ) বণিয়্াছেন। দার্শনিক পরিভাষায় যিনি 
পুরুষ, তাঁহাকে জ্ঞাত! (৭৪৮)০০চ) আর, ধিনি প্রকৃতি তাহাকে ভে 
(016০৮) বল! হইল্লা থাকে । শঙ্কর এই ছুই বি ঠাগ বিশেষভাবে 
বুঝাইপ্নাছেন। তিনি বলিয়।ছেন, জ্ঞাত কখনও জ্ঞের হইতে গ্রারে 
না আর যাহা পের তাহ! কখনও জ্ঞাতা হইতে পারে না। 
(এ সম্বন্ধে পূর্ববে ১৩২ ল্লোকের বাখ্যায়্ শান্করভাষ্যের অনুবাদ প্রষ্টব্য।) 
জ্ঞাতার জ্ঞাতা কেহ নাই। এামাদের দেহ ও ইন্দরিয়ার্দি আমাদের জ্ঞেয়, 
সে জন্ঠ তাহারা জ্ঞাতা নহে । আমাদের বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত যে জ্ঞাত! 
কর্তী ও ভোক্তা ভাব, তাহা ওপচারিক বা গওপাধিক। (তাহাকে 
পাশ্চাত্যদর্শনে (1)61)9775792) 72০) বলে । তাহাও আমাদের প্রকৃত 
স্বরূপ নহে। কেননা, তাহা আত্মারই জ্ঞের। তবে বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত 
এই জ্ঞাত! কর্তা ও ভোক্তা ভাব, হইতে পরোক্ষভাবে আমর! এই 
আত্মার স্বরূপ জানিতে পারি। কেননা, বুদ্ধ্যার্দি উপাধি জ্ছাত্বারই 
প্রতিবিত্ব গ্রহণ করিলে, তাহাতে সেই সকল ভাবের অভিব্যক্তি হয়। 
আর উপাধি বত নির্ম্া হয়, ততই তাহাতে এই আত্মার প্রতিবিষ্ব 
পরিস্কট হয়। এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। 

যাহ! হউক, এই মাম্ুনাত্ব-বিবেক-জ্ঞান--পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকজ্ঞান 
-ক্ষেত্রজ-ক্ষেরিবেকণ্জ্ঞান অথব! জ্ঞাতৃ-ভ্তেক-বিবেকজ্ঞান আমর! 
শান্ত্র হইতে লাভ করিতে পারি। এবং সেজ্ঞান লাভ করিলে, 
আর পুরুষকে প্রকৃতি অথব! প্রকৃতিকে পুরুষ বলিয়া শ্রম হুইবার 
সম্ভাবন! থাঁকে না। বিনি পুরুষ, তিনিই পরমাত্মা'_ তিনিইব্রক্ধ-- 
তিনিই পরমেশ্বর বা পরম পুরুষ _তিনিই জীবাত্মা। তিনি জীবাত্মরূপে 
গরতিদেহে স্থিত হইয়া দেহ-উপাধিযোগে* :জ্ঞাতা৷ কর্তা ও ভোক। 
হন। অথবা বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত এই জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তভাব বা 
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জীব-ভাব.যুক্ত হইয়া! সংলারী হন। আর যাহা! তাঁহার দেহ বা 
পুর, তাহা তাঁহ। হইতে ভিন্ন _তাহ! প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত অথবা এক 
অর্থে তাহাই তাহার গ্রকৃতি। 

এই পুরুষের স্বরূপ কি? আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, অবিবেক 
হেতু. প্রকৃতি ব! প্রককৃতিজ শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়! পুরুষ সেই 
প্রকৃতিজ শরীরের ধর্ম আপনাতে আরোপ করেন এবং সেই জন্ত 
যতদিন তীহার বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন না হয়) ততদিন তিনি স্বীয় 
প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারেন না । এই অন্ত যেরূপে এই প্রক্কৃতি- 
পুরুষ-বিবেকজ্ঞান লাভ হইতে পারে শাস্ত্র নানাস্থানে তাহার উপ- 
দেশ দিয়াছেন। গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, পুরুষ দেহে স্থিত 
হইলেও স্বরূপতঃ তিনি দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ--তিনি উপদ্রষ্টা অনুমস্ত। 
ভর্তা ভোক্ত। মচেম্বর-_তিনিই পরমাত্ম। । তিনি ত্রিগুণাতীত হ্ইর়াও 
আসক্তিবশে ব্রিগুণের ভোক্তা হন। তিনি সুখন্বঃখাদি ভোক্তত্বে হেতু 
হন। তিন শ্বরূপতঃ অসঙ্গ অকঙ1। প্রক্কৃতির কার্যাকারণ-কর্তৃত্বের 
হেতু হইলেও পুরুষ অহঙ্কারবশে আপনাকে কর্তা বণিয়া অভিমান 
করেন। 

যাহা হউক এই প্রতি পুকষ বিবেকন্ঞান সাঙ্যদর্শনে বিশেষভাবে 
বিবৃত হইয়াছে । সাঙ্যদর্শন বলিয়াছেন যে. পুরুষ অতীন্দ্রিয়, কেবল 
শেষবৎ ও সামান্তঃ_দৃষ্ট অন্মান দ্বার তাহার স্বরূপ জান! যার়। 
পুরুষ" গ্রকৃতিও নহে-- প্রকৃতির বিকৃতিও নহে; অর্থাৎ গুক্কৃতি ও 
প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বিকার জাত কার্য সমুদায় হইতে এই পুরুষ ভিন্ন; 
এইবরূপে'নিষেধমুখে “নেতি নেতি” বিচারদ্বার! তাহাকে জানিতে হয়। 
এই যে আমাদের শরীর, এই যে জগৎ-_বুদ্ধি হইতে পৃথিবী পর্যস্ত 
সাত্য্যোস্ত তেইশটি তত্বের দ্বার! গঠিত এ সমুধার ব্যক্ত । ইহাদের ধর্ম 
এক অর্থে আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর ) কারিকার আছে যে ইহারা ১ 
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«হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লি্ম্‌। 
সাঝঞজবং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীত মব্যক্তম্‌ ॥* 
সাধ্যকারিকা--( ১০) 
এই ষে বাজ) ইহার যাহা কারণ, আমাদের প্রত্যক্ষের অগোচর, 
তাহাকেই অব্যক্ত বলে, তাহাই সাথ্যোক্ত «প্রধান বা মূল প্ররুতি। 
ংখ্য দর্শনে সংকার্য্য-বাদ অনুসারে কার্যের সহিত কারণের যে সম্বন্ধ 
স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা হইতে এই ব্যক্তের কারণ যে অব্যক্ত, তাহার 
স্বরূপ স্থির করা যায়। 
উক্ত সাঙ্যকারিকায় আছে যে $-_ 
“অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ ত্রৈগুণ্যাতৎতদ্বিপর্য্যয়ো২ভাবাৎ। 
কারণগুণাত্ম কাঁৎ কাধ্যস্তাব্যক্তমপি সিদ্ধম্ঠ ॥ (১৪) 
এই অব্যক্তের ধর্ম বা লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে-_ 
*'ত্রিগুধমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্তমচেতনং প্রসবধণ্ধি 
ব্যক্তং তথাপ্রধানং, তদ্বিপরীত স্তধ! চ পুমান্‌।” 
সাঙ্খ্যকারিক--( ১১) 
অর্থাৎ এই যে ব্রিগুণনদি ধর্ অব্যক্ত প্রধানের এবং ব্যক্ত সমুদায়ের 
সাধারণ ধর্ম, পুরুষ তাহার বিপরীত অর্থাৎ ব্যক্ত বা অব্যক্ত কাহারও 
ধর্ম পুরুষে নাই। 
অব্যক্ত প্রকৃতি ও তাহা! হইতে অভিব্যক্ত ব্যক্ত সমুদায় হইতে 
তাহার বিপরীত ধর্যুক্ত পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করিবার হেতু এই,__ 
“সংঘাত পরার্থত্বাৎ ত্রি গুণাদদিবিপর্ধ্য়াদধিষ্ঠানাৎ 
পুরুষোহস্তি ভোক্ত ভাবাৎ কৈবল্যার্থং গ্রবত্তেশ্চ ॥” 
সাংখ্যকারিক1--( ১৭) 
ইহার অর্থ এস্লে বুঝিবার প্রয়োজন নাই ॥ ইহা হইতে আমরা বুঝিতে 
পারি ষে, গ্রক্কৃতি ও তাহার বিকৃতি সমুদায়ের বিপরীতধর্থ্ী, পুরুষ সাধ্ধা- 
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মতে অন্ুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইহা] হইতে জান! যায় যে, পুরুষ 
অনাদি, নিত্য, ব্যাপক ব। সর্বগত, নিক্ষিয়, একরূপ, কারণাস্তরের আশু 
বিন! স্বরূপে অবস্থিত, নিরবয়ব, স্বতন্ত্র, নিগু৭ ব্রিগুণাতীত, বিষয়ী 
অগ্রাহ্‌ঃ চেতন ও অপরিণামী । সাংখ্যকারিকায় আরও উক্ত হইয়াছে-- 
“তন্মাচ্চ বিপর্যযাসাৎ সিন্ধং সাক্ষিত্বমস্ত পুরুষস্ত | 
কৈবল্যং মাধ্য্থং দ্রষটত্বমকর্তৃভাবাশ্চ 0 : ১৯) 

অর্থাৎ উক্ত অব্যক্তের বিপরীত ধর্ম হইতে পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে আরও 
জান! যায় যে. তিনি সাক্ষী; প্রকৃতি ও বিকৃতির দ্রষ্টা ; কেবল) হুঃখাদি- 
রহিত ? নিত্যমুক্ত ; উদাসীনও অকর্ত!। এজন্ত তাহাকে নিত্যশুববুদ্ধদুক্ত 
ক্ত* স্বরূপ বল! হয়। তিনি অবিবেক হেতু বুদ্ধির বা লিলশরীরের ধর্ম 
আপনাতে আরোপ করেন বলিম্বা আপনাকে অশুদ্ধ অর্থাৎ ছুঃখমোহার্দি- 
যুক্ত বা পাপবিদ্ধ, অজ্ঞানী প্রকৃতি বা ব্রিগুণের দ্বারা বন্ধ জ্ঞান করেন 
এবং গুণকর্তৃত্বে আপনাকেই কর্তী বলিয়া বোধ করেন। (কারিকা--২) 
তিনি বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত অবিদ্যাদদির দ্বার বদ্ধ হন 'এবং বুদ্ধিতে যে 
প্রত্যয়সর্গ অর্থাৎ বিপর্্যন, অশক্তিঃ তুষি ও সিদ্ধি ভেদে পঞ্চাশপ্রকার 
ভাবাখ্যসর্থ সৃষ্টি হয়, সেই ভাবে আপনাকে ভাঁবিত জ্ঞান করেন। 
প্রকতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান সিদ্ধ হইলে, তিনি প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়! 
স্বরূপে অবস্থিত হন। ৰ 

আমর! পূর্বে দেখিয়াছি যে, বেদাস্তশান্ত্র অনুসারে পুরুষ পরমার্থতঃ 
ব্রহ্ম । স্যষ্টি সন্ধে তিনি পুরুষ-প্রক্তিরূপে বিভক্কের স্তায় হন। সমষ্টি 
স্থ্টি কার্ধ্য বা তাহার শক্তিরপ প্রক্কৃতি সম্বন্ধে তাহার অধিষ্ঠাত! 
পুরুব ঈশ্বর ঘববাস্তর্য্যামী পরমাত্বা আর ব্যষ্টি প্রক্কৃতিআাত কাঁধ্য সন্ধে 
তাহার অধিষ্ঠাতা পক্ষ জীব। আর সেই পরমপুরুষ ঈশ্বর সন্বন্ধে 
প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত এই রিশ্ব তাহার পুর বা শরীর । আর ব্য 
পুরুষ জীব সন্ধে প্রকট শরীর তাহার পুর--তিনি শারীর আত্ম! । 
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পুরুষ এই পুরে অনুপ্রবিষ্ট বা অধিঠিত থাকেন বলিয়া তাহার সহিত 
পুরুষের তাদ্দাত্ভাব হয়। প্রথমে জীবাখ) পুরুষ সম্বন্ধে আমর! শ্রুতি 
হইতে এ কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

এই পুরুষ অন্নরসময়--(তৈত্তিরীয় ২১/১,) অর্থাৎ তিনি স্থল শরীরের 
ধন্দ আপনাতে আরোপ করিয়া সেই ভাবে ভাবিত হুন।* তিনি 
যখন স্থূল শরীর হইতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া হুক শরীরে বা প্রাণ্যর 
মনোময় বা বিজ্ঞানময় কোষে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি আপনাকে 
প্রাণময় মনোময় বা বিজ্ঞানময় বলিয়া জানেন । আর যখন কারণ 
শরীরে অধিঠিত হন, তখন তিনি আপনাকে আনন্দ স্বরূপে অন্থভব 
করেন। ক্রুতিতে গাছে-_ 
অন্টোইস্তরাষ্থ। প্রাণময়ঃ--( তৈতিরীয় ২২৩) মনোময়ো হয়ং পুরুষঃ- 
( বৃহদারণ্যক-- ৫1৬1১ তৈত্িরীয় ১৬1১ ) এষ বিজ্ঞানময়ঃ ( বৃহদারণ্যক 
১1৫৬) অয়নাত্বা! বাজ্সয়ো মনোনয়ঃ প্রাণময়ঃ--( বৃহ্দারণ্যক--২।৫।৩) 
তৈত্তিরীয় উপনিষদে ইহ! বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে। “তন্মান্থা* এত- 
স্মাদক্নরসময়াৎ | অন্তোহস্তর আত্মা প্রাণময়ঃ তাশম্মাঘা এতম্মাৎ প্রাধথম- 
যাৎ। অন্টোহস্তর আত্মা মনোমন়ঃ। তাশ্মাদঘ্। এতন্মাৎ মনোময়াৎ। 
অন্টোহস্তর আত্ম বিজ্ঞানময়ঃ | 

এতত্মা দ্বিজ্ঞানময়াৎ।* অন্ঠোতস্তর আত্মানঙ্দমর়ঃ ॥৮ (২1২৫, 

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আরও উক্ত হইয়াছে যে, এই অন্নময় কোষন্ 
আত্মা, তদন্তর্গত মনোময় কোষস্থ আত্মা, তাত্তর্গত বিজ্ঞানময়*কোষন্থ 
আত্মা ও তযস্তর্গত ঝ! সর্বাস্তরবর্তী আনন্দময়কোষস্থ আত্ম, ইনি শারীর- 
আত্ম, এই আত্মার দ্বারাই সমুদ্ায় পূর্ণ ইনিই পুরুষবিধ ।**তেনৈষ 
পুর্ণঠ স বা এষ পুরুঘবিধইব ॥৮” বৃহদারণ্ক উপনিষদে আছে )-- 
“স বা অয়মা। ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়* প্রাণময়ন্ক্ুর্ময়ঃ তরোত্রমকঃ 
পৃথিবীমর আপোময়ো বায়ুমযর় আকাশময়স্তেজোময়োহতেজোময়ঃ 
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কাহময়োংকামময়ত ক্রোধময়োধক্রোধময়ো। ধর্ম্মময়োহ্ধর্শময়ঃ সর্ধ্ব- 


১.*718181৫ 
পুরুষ যখন বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হুইয়। বিজ্ঞানাত্ব! হন, তখন তিনি বিজ্ঞান 
ময়। যখন তিনি, মনে অধিষ্ঠিত হইয়! মনোময় হন, তখন তিনি মনের 
স্বরূপ--“কাম, সংকল্প, বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, ্বী, ধী, 
তী”--বৃহঃ আঃ--২৫।৩) প্রভৃতিময় হন। এ্ন্ত শ্রুতি বলিয়াছেন--- 
«“অথে! খবাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স থা কামো ভবতি 
ততক্রতুর্ভবতি বৎক্রতুর্ভবতি তত কর্ম কুরুতে যৎকণ্্ম কুরুতে তদস্ডি 
সম্পদ্যতে ॥ (বৃহঃ আঃ ৪1৯1৫) এজন্য উক্ত হইয়াছে এ পুরুষ ক্রতুময়,-_ 
(ছান্দোগ্য তা১৪।৯)) এই পুরুষ শ্রদ্ধাময়-_(গীতা ১৭1৩) ইত্যাদি । 
গীতায় যেমন পুরুষকে ভোক্তা সুথদুঃখভোক্তত্বে হেতু বলা হইয়াছে, 
সেইরূপ শ্রতিতেও পুরুষকে ভোক্তা বলা হইয়াছে; তিনি মনোময় বা 
কামময় হইয়। ভোক্ত! হন। মৈত্রেয়ী উপনিষদে আছে,_-“তন্মাভোকা। 
পুরুষঃ পুকুবো হৃব্যক্তমুখেন ত্রিগুণং ভুংক্তে ইতি ।৬1১০ 
প্রশ্নোপনিষদে ষষ্ট প্রশ্নে-_“পৃচ্ছামি কাসৌ পুরুষঃ ইহার উত্তরে উক্ত 
' হুইগ্নাছে যে * ইহৈবাস্তঃ শরীরে স পুরুষে! যন্তিন্নেতাঃ- সোড়শকলাঃ প্রভব- 
স্তীতি” ॥ (১/১-২) প্রাণবুদ্ধি প্রভৃতি এ ষোড়শকলার কথা পূর্বে বিবৃত 
হইয়াছে । এই পুরুষ অমৃতময় ও তেজোময়..( বৃহদারপ্যক ২৫1১) 
অসঙ্গঃ--( বৃহঃ---81৩।১৫ ) অমৃত, অবারাত্ম! ;--(মুণ্ডক ২২১২ )। 
এইরূপে আমর! উপনিষদ হইতে শরীরের অস্তরস্থ অথচ শরীর হইতে 
ভিন্ন আত্মাকে পুরুষরূপে জানিতে পারি । কেবল শাস্ত্র শ্রবণ হইতে 
আমাদের “এ আত্মার স্বরূপ জ্ঞান লাভ হয় না। মনন দ্বারা বা তর্র্ারা 
মেজ্ঞানলাভ কর! যায় না। নিদিধ্যাসন ব! ধ্যানযোগাদি দ্বারা বিহিত 
উপায়ে সাধন! করিলে এই জান সিদ্ধ হয়। যাহা হউক এ শরীরস্থ 
আত্মারবা পুরুষের জ্ঞান আত্তরান্থৃভূতির দ্বারা লাভ করিবার এক উপায় 
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উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। আত্মার তিন অবস্থা--জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুণ্তি 
মোঙুক্য ৩-:)। আমর! এই ত্রিবিধ অবস্থা বিশেষভাবে আলোচনা 
করিলে অন্তরাত্ পুরুষের প্রকৃত ম্বরূপ জানিতে পারি। জাগ্রদবস্থায় 
পুরুষের চৈতন্য স্কুল সুক্ষ সমুদায় শরীর ব্যাপিয়! থাকে; তখন ইন্দ্রিয় 
দ্বারা বাহ্‌ বিষয় গৃহীত হয়) তখন পুরুষ বহিঃপ্রজ্ঞ হছন। বাহ জগং- 
জ্েয়ুরেপে তাহার অন্গীভূত হয় এবং তিনি স্থূল বুকস শরীরকে আপনার 
পুর রূপে গ্রহণ করিক্ন, তাহাতে অবস্থান করেন। তখন বিশেষ নাম 
রূপ গ্রহণ করিয়! তিনি মান্য, ব্রাহ্মণ, রামের পুত্র, স্থল সুস্থ ইত্যাদি 
শারীর ভাবে ভাবিত হইয়া-_শারীরাত্ম! হন। স্বপ্রাবস্থায় পুরুষ নাড়ীপথে 
হৃদয় গুহায় অনু প্রবিষ্ট হইয়া, হুস্ষদেহে ব৷ মনোময় কোষে বিচরণ করেন, 
পূর্ব সংস্কার বা স্থৃতি উদ্ভাষিত হইলে, তিনি স্বপ্ন দেখেন। মুসংস্কার 
. উদ্দিত হইলে স্বপ্ন জুখময় হয়, দেবাদিদর্শন হয়, আর কুসংস্কার এদ্যোতিত 
হইলে স্বপ্ন হুঃখকর হয়। অরিষ্টা'দ দশন হয়। শ্বপ্নে পুরুষ তেজে!ময় হইয়। 
দিক কাল অবলম্বনে হৃদাকাশে এক অভিন্ব বাহ্‌ জগৎ স্যষ্টি করিয়া 
সেই সুক্ক্ম বিষয় ভোগ করেন এবং তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র অনুষ্ঠ প্রমাণ হইয়া 
তাহার তোক্তা হন্ত ৮. তখন তিনি অস্তঃপ্রজ্ঞ হন। সেই অবস্থায় তাহার 
জাগ্রদবস্থায় বাহ শরীরের অনুভূতি থাকে না। তখন আমি কে? 
কাহার পুত্র? ইত্যাদি *জ্ঞানও প্রায়ই থাকে .না। তখন পুরুষ 
ভোগের জন্ত কখনও কখনও মন্থুয্য পণ্ড প্রভৃতির দেহ গ্রহণ করেন ব৷ 
অভিনব স্কূল শরীর গঠন করিয়া লন। কখন কখন স্বপ্নে এরূপ 
দেখ যায় যে, কোন অজ্ঞাত দেশে আমি এক কুকুর হুইয়াছি। এক 
বলবান্‌ কুকুর আমাকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়াছে, আমি গ্রাণভয়ে 
দৌড়াইয়। যাইতেছি, কিন্তু গ্রতি পদে বাধ! প্রাপ্ত হইয়৷ বিশেষ ছঃখ অনু. 
ভব করিতেছি । অনেকেই এরপ স্বপ্ন দেখিয়! থাকেন। বাহাহউক, 

এই জাগ্রং ও স্বপ্ীবস্থায় আমি যে পরিচ্ছিযন শারীর আম্ম। শরীর ধর্যক্ত, 
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তাহার জান থাকে । সুতরাং তখন পুরুষ তাহার ম্বরূপ জানিতে পারেন 
না । জাগ্রদবস্থার আমাদের বাহাশরীর ও বাহা বিষয় জ্ঞান পরিবর্ধন- 
শীল হইলেও আজীবন বাধিত থাকে । কিন্ত স্বপ্রাবস্থায় এই জ্ঞান 
জাগ্রদ্ববস্থার দ্বারা অবাধিত হয়, উভয় অবস্থার এই মাত্র প্রতেদ। 

(কস্ব নুযুপ্তি-অবস্থায় বাহ বা আস্তর শরীরের অনুভূতি থাকে না। 
তখন আমি আমার এক্ঞান থাকে না। তখন আমা হইতে পৃথক্‌ 
কাহারও অগ্থিত্ব জ্ঞান থাকে ন1। সেই অবস্থায় পুরুষ স্থৃল সুক্ষ উভয়বিধ 
শরীর ব! পুর হইতে সমুখিত হইয়া কেবল কারণ শরীরে ব৷ আননময় 
কোষে অথব শুদ্ধ বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করেন ; তখনই পুরুষ 
আপনার আত্ম! “ব। ব্ন্ষন্বর্ূপ অন্থভব করেন; তখন তিনি স্বরূপে অব- 
বান করেন। নুষুপ্তি-অবস্থায় কেবল নির্বিঃশষ অবাধিত সুখময় অন্তিত্ব 
বোধ থাকে) তবে স্থপ্তি অবস্থায় বা সুষুপ্ডি ও স্বপ্রের মধ্যবর্তী অবস্থায় 
সাধারণতঃ “আমি আছি* এই জ্ঞানও ইহার সহিত অভিব্যক্ত থাকে। 
স্থযুণ্তিতে আনন্দময় কোষে অবস্থান কালে যে নিার্বশেষ আত্মদ্বরূপে 
অবস্থান হয়,সাধারণ স্প্তিতে বিজ্ঞা্ময় কোষে স্থিত পুরুষের আমি আছি 
স“ভথান্ভব কারতোছ, এইরূপ জ্ঞানও আঅভিব্যক্ত,থ্কে। যাহাহউক 
নিদ্রাবস্থায় এই অনুভূতি পুরুষের সচ্চিদানন্দ শ্বরূপের বিজ্ঞ।নময় কোষে 
অভিবাক্ত; সুতরাং এই অনুভূ'তও প'রচ্ছিন্ন স্বপ্ন ৭ জাগরিত অবস্থায় এ" 
ন্মখময় আন্তিত্ববোধের সংস্কার বা স্থতি লুপ্ত হয় না। সুতরাং পুরুষ 
সর্বাবস্থায় আপনার এই সচ্িদানন্দময় ন্বরূপের ম্বতঃসিদ্ধ অনুভূতি হইতে 
গ্রচ্যুত হয় ন;। তবে জাগ্রৎ ও স্বপ্লাবস্থায় স্থূল ও সুক্ম শরীরের বিকারী 
ভাব দ্বাপ। তাহা! আবৃত থাকে | জাগ্রদবস্থার কেবল সমাধিতে পুরুষ 
সেই শ্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন, এজন্ত সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে, 
*সমাধিনুযুপ্তিমোক্ষেষু ব্রন্ধুয়ূপতা ( সাংখ্যদর্শন ৫1১১৬) 

ক্রুতিতে এই নুষুপ্তি-অবস্থার কথা নানাস্থানে উক্ত হইগ্নাছে। 
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নুযুপ্রি-অবস্থায় কোন স্বপ্ন দর্শন হয় না “যটত্রতৎপুরুষ: সঃ শ্ব্ং ন 
কঞ্চন পণ্ততি (কৌষী ৩৩) কিন্ত সুপ্তি অবস্থা হইতে উখ্িত হইয়া 
তিনি স্বপ্রাবস্থায় বিচরণ করেন ৷ য এবৈতৎ পুরুষঃ সুণ্ডঃ স্বপ্নয়াচরতি 
(কৌধী ৪১৫)। এই নুষুপ্তি অবস্থায় পুরুষ যে স্বরূপে অবস্থান করেন 
সে সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে “্যব্রৈতৎগুরুষঃ শ্বপিতি নাম, সতা৷ সৌম্য 
তদা সম্পন্নো ভবতি স্বম্পীতেো। তবতি তন্মাদেনং গ্ৃপিতীত্যাচঙ্ষতে ॥ 
(ছান্দোগ্য ৬৮১ )। 

অর্থাৎ খন পুরুষ নিদ্রা! যায়, তখন সতের অর্থাৎ পরমাস্মার সহিত 
মিলিত হয়। শ্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হয় বলিয়া তখন ইহাঁক 'ম্বপিতি” বলিয়! 
থাকে। অর্থাৎ শ্বকে বা আপনার স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই- 
জন্ঠ ইহার নাম স্বপিতি। * 


* শঙ্কর এই শ্রুঠির ভাবো বলিয়াছেন,--'পুরুষ যে সময় ম্বপিতিনামে অভিহিত হয়, 
সেই সময় প্রস্তাবিত দৎ-পদার্থ পরদেবতার সহিত সম্পন্ন-_ একীভূত হয়ঃ অর্থাৎ মন 
প্রভৃতি উপাধির সংসগঁজনিত জীবভার পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থ সতা বে সতরূপ তাহাই 
প্রাপ্তী হয়। দেই কারণেই সাধারণ লোকে ইহাকে স্বশিতি বলির! নির্দেশ করিয়া 
থাকে। অভিপ্রায় এই যে. যেহেতু সেই সঃয়ে স্বীয় আলুন্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, 
এবং গুণপ্রকাশক না-র্পান্ধ হইতে ও স্বীয় আত্মম্থরপ প্রাপ্তি প্রতীতি হইয়! খাকে। 

* জাগ্রৎকালে জীব পুণা ও পাপজনিত বহুবিধ আয়াসকর সুখ- 
-ছুঃখান্থুভব করিয়া পরিশ্রীস্ত হইয়। ধীকে ; সেই কারণে বন্ৃবিধ ব্যাপারক্রিই অলস 
ইন্দ্রিয় নিচ হুযুপ্ত টে নিজ" নিজ কার্যা হইতে নিবৃত্ত হইয। প্রাণে বিলীন হইয়া 
খাকে। 
৪1572 রর জীব প্রদেবতারাপ স্বার আল্মাকে প্রাপ্ত হন ।' 

এই মন্ত্রাবলম্বনে বেদান্ত দর্শনে যে “স্বাপায়াৎ (১১১) গৃত্র আছে, তাহার ভাষো 

শঙ্কর যাহ। বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধ.ত হইল :-- 

দু “হুযুপ্তিকালে এই পুরুষের 'ম্বপিতি' নাম হয়, এবং সেই সময়ে তিনি সৎ ' 
সম্পন্ন বা স্বরূপ প্রাপ্ত হ'ন। অর্থাৎ তিনি জগৎ-কারণ সতের সহিত একীভূত হন। 
যেহেতু ইনি স্বপ্সপে অপীত হন, লীন হন, দেই হেতু ইহাকে স্থপিতি বলে। 

ই 38 ইন্্রিয়ের দ্বারা মনের ব্যয়াকার! বৃত্তি জন্মে । অবস্ম। লেই মনোতবজিতে 
উপহিত ব! তত্তাদায্য প্রাণ্ত হইযা ইন্জিয গ্রাহ ভুলবিবঃ গ্রহণ করতঃ জাগ্বৎ জাখা! প্রার্ড . 
হন। আবার তিনিই ' সেই জাগ্রদ্বাসন বিশিষ্ট মনোমাত্রে উপহিত হইরা-্থপ্র অনুভব 


৪৮২  জ্রীমন্তগবদগাতি।। 


যাহা হউক বৃহ্দারণ্যক উপনিষদে (২।১১৬--১৯ মন্ত্রে) এই 
জুষুণ্তি ও স্বপ্রাবন্থার কথা বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে। এ্যত্রৈষ এতৎ 
সুপ্তোহভৃৎ, ষ এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃঃ কৈষ তদাভূৎ কুত এতদাগাদিতি 
তছহ ন মেনে গার্থ্যঃ॥ 

“ষত্রৈষ এতৎ স্ুপ্তোধভূৎ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ তদেষাং গ্রাণানাং 
বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্‌ আদায় য এষোহস্তহদয় আকাশ শুন্মিঞ্কেতে তানি 
যদ! গৃহ্বাত্যথ হৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম তদ্‌গৃহীত এব প্রাণো ভবতি 
গৃহীতা৷ বাক্‌, গৃহীতং চক্ষু গৃঁহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ 1” 

“স যন্রৈতৎস্বপ্নায়৷ চরতি তেহাস্ত লোকাস্তহৃতেব,** ষথাকামং পরি- 
বর্তেতৈবমেবৈষ এতওৎ প্রাণান গৃহীত্ব। দ্বে শরীরে যথা'কামং পরিবর্তে ॥* 

অথ যদ! সুযুণ্ডো ভবতি যদ ন বস্তচন বেদ, হিতা নাম নাড়্যো 
দ্বাসগুতিসহত্রাণি হ্ৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্টস্তে তাভিঃ গুত্যবন্থপ্য, 
পুরীততি শেতে, স যথা কুমারো বা মহারাজে। বা মহাত্রাঙ্মণো বা 
অতি্বীমাননাস্য গত্ব। শয়ীতৈবমেবৈষ এতচ্ছেতে ॥৮ 

শঙ্ধর ইহার ভাষ্যে জাগ্রতস্বপ্নর সুযুপ্তি অবস্থা সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহার সংঙ্গেপ অর্থ এস্থলে লিখিত হইল। “এখান, এরূপ প্রশ্ন হইতে 
পারে ষে, আত্মা যদি নির্বিকার হন তাহা হইলে বিজ্ঞানময় হইলেন 


করেন। জাগ্রৎ ও হ্প্র এই চুই উপাধি যখন থাকে না, বিলীন হয়, তখন তিনি 
সুপ্ত হান। সুপ্ত অবস্থায় মনের বৈচিত্রা থাকে না, শুঙ্গ্ম মজ্ঞণন বৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন 
বৃত্তি "থাকে না, কাষেই এই কালে আত্মা! বি্প্ট ও বিচিত্র মনোবৃত্তিরপ উপাধির 
অতাবে আপন স্বরূপ প্রাপ্ডতের স্ক।র হ'ন অথব। আপনি আপনাতে জীন হন। আত 
এই তথা উপদেশ করিবার জন্থই আত্মার ন্বপিতি নাম দিয়া বলিয়াছেন-_যেহেতু 
1তনি শ্বতঅগীতে! ভবতি অর্থাৎ আগনন্বরূপ প্রাপ্ত হন সেই হেতু তাহাকে স্বপিভি বলা 
বার়। অন্তান্ত শ্রাতিতেও নুপ্তিকালে জীব প্রাজ্ঞস্বরূপে পরিথক্ত হওয়াপ্ড বাহা ও 
আন্তর কোন পদার্থ জানিতে পারে না" ইত্যাদক্রমে তাহার চেতনে লীন হওয়ার 
প্রণালী দর্শিত হইক্সাছে। অতএব, যে চৈতন্কে সমুদয় জীবের বা জীব ধণ্ের অপার 
হয় সেই ঈশ্বর চৈতস্তই সংশব্দের বাচ্য ও জগতের হেতু বা মূল কারণ। 
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কিরূপে? বিজ্ঞান অর্থে অন্তঃকরণ ব! বুদ্ধি। অক্ঞনবশে আত্ম! 
সেই বুদ্ধি সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন বলিয়া তদবস্থ আত্মাকে বিজ্ঞান- 
ময় বল! ইয়। বুদ্ধিতে প্রতিফলিত আম্মা বিদ্রানময় হইয়! জ্রেয় 
হন অর্থাৎ আত্ম! যখন বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হন। তখন তিনি 
প্রকাশিত হন। সেইজ্জের আত্মাকে জানিতে হইলে, একমাত্র বুদ্ধির 
স্বারাই জান! যায়। এজন্য এ বিজ্ঞানময় আত্মা! জ্ঞাত ও জ্বেয় এ 
উভয়রূপেই অনুভূত হয়। আত্মাকে বিজ্ঞানময় প্রাণময় মনোময় বল! 
হইয়াছে। এ সকল স্থানে ময়ট্‌' প্রত্যয়ের অর্থ বিকার নয়। প্প্রায়: 
অর্থে নির্ধীরিত হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মা বিজ্ঞানে অর্থাৎ বুদ্ধিতে 
অধিঠিত হইয়! বিজ্ঞানমর় বা বিজ্ঞানপ্রার হন। মনে অধিষঠিত হইয়া 
মনোময় বা মনঃপ্রার়। স্থল অরময় শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া স্থুলপ্রায় 
বা স্থলের মত হন) চেতনআত্ম। জড় স্থুল পৃথিব্যা্দির বিকার হইতে 
পারে না। মনোধর্প যে সঙ্কর বিকল্প, তৎম্বভাব অন্তঃকরণাবক্ছিন্ন 
বিজ্ঞানময় পুরুষ নিদ্রাকালে কোথায় থাকে? মুপ্তপুরুষ জাগরণের 
পৃরের ক্রয়! কর্মকারক কর্ত! বা কর্ম এবং ফল স্থখহঃখাদি বিবর্জিত 
কেবল শুদ্ধরপে আ্রস্থিত থাকেন। কেননা, শিদ্রিত পুরুষ জাগরিত 
হইবার পূর্বে কোনরূপ ক্রিয। ব! সুখার্দি কিছুই গ্রহণ করে না। 
অতএব ক্রিয়াদি-পরিশুন্, বলিয়। নিদ্রাকালীন অবস্থাই আত্মার প্রকৃত 
অবস্থারূপে নিরূপিত হইল । 

যে সময়ে এই বিজ্ঞানময় আত্ম! নিদ্রার ক্কোড়ে শায়িত 'ছলেন, সে 
সময়ে এই সকল বাক্‌পাণি প্রভৃতি ইন্জরিয়গণের বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ 
অন্তঃকরণে বিষয় সমর্পণ এবং নিজ নিজ বিষয় সামথ্য ( শক্রি ) গ্রহণ 
করিয়া! এই অন্তঃকরণস্থ হৃদয়াকাশে অর্থাৎ হৃদয়স্থ সাংসারিকম্ুখ- 
হুঃখাদিবর্জিত আনন্দময় পরমাত্মার সহিত মিলিতভাবে অবস্থিতি করেন। 
স্থযুণ্তীবস্থায় পুরুষ “সতা৷ সম্পন্নো৷ ভবতি” অর্থাৎ নুযুন্তি সমূয়ে সৎ- 
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সম্পন্ন অর্থাৎ সদ্রদ্দের সহিত একীভাব প্রাণ্ড হদ। নুষুণ্তিসময়ে 
ভীবাত্মা নিজের শরীররূপ উপাধিজনিত সমন্ত সাংদারিক অবস্থা 
পরিহার করিয়া নির্বিশেষ পরমানন্দদয় পরমাত্বীতে লয় প্রাপ্ত হন। 
কারণ নুযুগ্তিকালে বিজ্ঞানময় আত্মা “্বপিতি নাম প্রাপ্ত হন। স্বপিতি 
অথাৎ ম্বম্‌ আত্বন্বক্ূপম্‌ অপিতি ক্মপগচ্ছতি অর্থাৎ স্বস্বন্প প্রাণ 
হন। নুযুণ্তিকালে আত্মা সাংসারিক সুখিত্বহ্ঃখিত্ব প্রভৃতি অবথার্থরূপ 
পরিত্যাগ করেন এবং শ্বীক্ন বিজ্ঞানমন্্ নিরুপাধিক রূপ প্রাপ্ত হন। 

সুযুপ্তি কালে প্রথমতঃ প্রাণ উপসংহত হয়, পশ্চাৎ ক্রমে ক্রমে 
বাক্‌, চক্ষু, কর্ণ”, মনও উপসংহৃত হয়। অতএব শুযুপ্ত্যবস্থায় জীব 
ত্বরূপে অবস্থান করেন--ইহা অযৌক্তিক নছে। 

স্বপ্রাবস্থায় জীবের কেবল দর্শনশক্তি থাকে, অন্ত কোন দেহেন্দরিয়াদি 
ধর্ম সম্পর্ক থাকে ন! সত্য, কিন্তু জাগরিত অবস্থায় জীব যেমন বন্ধু 
সংযোগ বা বিয়োগবশতঃ যথাসম্ভব সুখঃখাদি অনুভব করিয়া থাকেন 
স্বপ্রাবস্থাতেও তেমনি স্থখছঃথাদি ভোগ করেন॥ সে সময়ে আত্মার 
শোকমোহাদি সাংসারিক ধর্ম সকল বর্তমান থাকে। বিজ্ঞানময় 
আত্ম! যে কালে স্বপ্ন সন্দর্শন করিতে করিতে -স্বপ্ধরাজ্যে বিচরণ 
করেন, সেইকালে তিনি সৎকর্মফলে কখনও ন্খশয়নে যেন শায়িত 
থাকেন, কখনও বা অন্তবিধ ভাবেও দৃষ্ট হন। স্বপ্রদৃষ্ট দেব মনুষ্য 
[তধ্যক ও স্বর্গ নরকাদি সমস্তই মিথ্যা--অজ্ঞানের কার্ধ্যমাত্র । 

্বগৃদৃষ্ট মহারাজত্বাদি ভাবলকল কখনই আত্মার ম্বরূপ ব! ধর্ম নহে; 
কেবল জাগ্রথকালীন অনুভূতি বিষয়ের গ্রতিবিষ্ব বা ছায়া মাত্র । 

বিজ্ঞান্ময় আত্ম। ইন্দ্রিয়গণকে জাগরণ স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া 
স্বপ্রাবস্থায় ম্বে্ছানুসারে পুনশ্চ ত্বপরীরে প্রতিনিবুস্ত হন এবং কামনা 
ও কর্ধদঘ্বার! উপাঙ্ছিত বামনা অর্থাৎ সংস্কার সকল অনুভব করিয়া 
থাকেন। এইরূপ জাগ্রৎথকালীন অনুভূত বিষয়ও মিথ্যা এবং তৎ 
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সংসষ্ট কর্তৃত্ব তোজ ত্বা্দি আত্মার স্ব্ূপ নহে। ইহার দ্বার! গ্রাতিপার্দিত 
হইল আত্ম কর্তৃত্ব ভোক্ত ত্বার্দি সর্বপ্রকার ধর্মরহিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞান- 
মন্্। উহা! জাগরিত ও স্বপ্নাবঙ্থা হইতে সম্পূণ ভিন । 

্বপ্রীবন্থায় পূর্ব সংস্কার বশত; রথ গজ নর নগর ইত্যার্দি বিবিধ 
বন্ত জ্ঞানপথের পথিক হয়। ন্বপ্রে এই সফল দৃণ্ত সংস্কারের পরিণাম 
মানত। সুতরাং অন্তঃকরণস্থিত সংস্কার বা সংস্কারের পরিপাম দ্বার! 
আত্মা কখনও লিগু হন না;--তিনি বিশুদ্ধ শ্বভাবই থাকেন। যখন 
সঙল্পর্শাদি বিশেষ জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র প্রশান্ত তরঙ্গ 
নিরাবিল সুনির্দম্ল সলিলবৎ বিষয়সন্বন্ধ-বিহীন প্রসন্ন গম্ভীর সদানন্দময় 
্ববুপ্তি প্রাপ্ত হন, তখন তিনি বিশুদ্ধ স্বভাবে অবস্থান করেন। 

এক্ষণে সুযুপ্তিকালের অবস্থা নিরূপিত হইতেছে। অন্তঃকরণ 
বা বুষ্ধির স্বাভাবিক বাসস্থান হৃদয়। তাহা হইতে বহ্ুসহম্র নাড়ী 
বহির্গত হইয়া সর্বশরীর ব্যাপিয়া থাকে । জাগ্রৎথকালে বুদ্ধি স্বয়ং হৃদয়ে 
থাকিক্প। নাড়ী দ্বারা চক্ষুঃকর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রি়গণকে বিস্তারিত করিয়া 
বমিরা থাকেন এবং ইঙ্ক্রিরদ্বারা দূরবর্তী বিষয় সকল গ্রহণ করেন। 
তৎসহ বিজ্ঞানময় পুরুষ স্বীয় চৈতন্তকে সেই বুদ্ধিতে প্রকাশিত 
করেন আর বৃদ্ধির সঙ্কোচন কালে তিনি নিজেও সম্কুচি হন। এই 
সন্কোচনই জীবের নিদ্র,। জাগ্রৎ অবস্থায় বিজ্ঞানমণ্ধ জাগ্রৎ সংস্কার- 
বিশিষ্ট বিস্তৃতি হুয় অর্থাৎ নাড়ীঘ্বার! সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় ॥ কিন্তু নিদ্রা 
বস্থায় বুদ্ধিপরিচালিত আত্মা বহ্বিষয় পরিতাগ করিয়া *শরীরে 
অবস্থান করেন। শ্ুযুপ্রিকাণে আত্মার দেহের সহিত সবন্বমাত্র থাকে 
না। তখন জীব সর্বপ্রকার ভোগমোক্ষার্দি অতিক্রম করেন। শ্্াংসারিক 
সখহ্ঃখশুন্ত পরমানন্দ লাভ করিয়া! খাকেন।” 

এস্থলে শঙ্করের ব্যাখ্যা অনুদারে ,আমাদের 'জাগ্রৎ স্বপ্ন নুষুণ্ধি 
এই ত্রিবিধ অবস্থার অর্থ বিস্তারিতভাবে উল্লেখের হেতু এই যে,এই ব্রিৰিধ 


৪৮৬ শ্রীমন্তগবদগীত!। 


অবস্থার তত্ব আলোচন! করিলে, আমরা পুরুষের বা! শারীর আত্মার 
বাছা প্রকৃত স্বন্ধপ তাহা কতক বুঝিতে পারি। স্ুযুণ্ডি অবস্থায় 
পুরুষ স্থূল ও সুস্ম দেহরূপ পুরকে পরিত্যাগ. করিয়া! দেহী বা জীব ভাব 
হইতে মুক্ত হুইয়! স্শ্বরূপে অবস্থান করেন। শ্রুতি ইহা নানাস্থানে 
নানাভাবে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা! আমর! দেখিয়াছি । ছান্দোগ্য 
উপনিষদে ইহ! আরও স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে,-- 

“অথ য এষ সম্প্রসাদোহল্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্ত 
স্বেন রপেণ অভিনিষ্পপ্ভতে, এষ আত্মা ইতি হে! বাচৈতৎ অমৃত- 
মভয়মেতদ্‌ ব্রন্গেত (81৩৫ )। 

ইহার অর্থ পরে বিবৃত হইবে। 

যাহা! হউক ইহ! হইতে জানিতে পারি ধে পুরুষ সুবুপ্তি অবস্থায় 
শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থায় 
তাহার সেই শ্বরূপ স্থল ও সুশ্ব শরীরের নানারপ পরিবর্থনশীল 
ভাবের দ্বারা আবৃত হয়। তাহার দে শ্বরূপের অনুভূতি মলিন হইয়া 
যাঁয়। কিন্তু সর্বাবস্থায় তাহার সে ম্বরূপের অনুভূতি একেবারে নষ্ট 
হইয়া যায় না। কেনন! তাহা স্বতঃসিন্ধ। সর্ব পাঁরবর্তনশীল ভাবের 


ক বেদাত্দর্শনে €১/৩1৯,১৯,৪ ) প্রভৃতি হুত্রের ভাষো উক্ত সম্গ্রসাদ শত সম্বন্ধে 
শঙ্কর রাহা বলিয়াছেন তাহার কির়দংশ এন্থলে উদ্ধত হইল £-_ 
সম্প্রদায় শবে সুযুপ্তি। যে অবস্থায় জীব সম্যক্‌ প্রসন্ন হন, অর্থাৎ ুখরূপত। প্রাপ্ত 
হন, দেই, অবস্থার নাম সন্প্রসাদ (১।৩৯ হুত্র )। শ্রুতি আত্মার সহিত শরীরাদির ও 
জাগ্রদার্দি অবস্থার বাস্তব সম্পর্ক নাই বলিয়াছেন, যেরূপ নাই তাহ! দেখাইন়াছেন, গচ্চাৎ 
সম্প্রসাদ শববোধা জীবের তৎকালে শ্বরূপ নিষ্পত্তি হয় বলিয়াছেন। ৮- এ 
যে জাগ্রদ।ঝু$ সেই ন্থাপ্প আত্মা এবং যে সুযুগ্ত আত্ম! সেই জমৃতাভয় ব্রহ্ম ( ১1৩।১৯ ) | 
এই সন্প্রসাদ--ন্থযুণ্ত পুরুষ এ শন্ীর হইতে উত্থিত হন, হইয়। পরক্যোতিঃ প্রাপ্ত ও 
আপন স্বরূপে হীরিনতি হুন। ০০, *** প্রোজ জোতিঃ শব তেজ নহে 
পরব্রহ্ধ । ্ »*. জাত্বার অশরীরত্ব নির্ণয়ের জন্তই জ্যোতি; সম্পন্ন 
হইবার কখ। বল। হইছে | 
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মধ্যে আমি নিত্য আবন্কৃত ভাবে অবস্থান করিতে ছ। এই সঙ্থিৎ 
তাহ'র কখনও লোপ হয় না। এ সব্বন্ধে পঞ্চদণীতে যাহা উক্ত 
হইয়াছে তাহ! উদ্ধৃত হইল 7 

“শাবাস্পর্শাদয়ে। বেগ্ধ। বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্‌ । 

ততে। বিভক্ত! তৎসংবিদৈকক্ষপ্যান্ন ভিদ্ভতে & 

তথ স্বপ্রেহত্র বেছ্যং তু ন স্থিরং জাগবে স্থিরম্‌। 

তড়েদোধতন্তয়োঃ সংবিদেকরূপা ন ভিদ্যতে ॥ 

সুপ্োখিতম্ত সৌষুপ্ততমোবোধো! ভবেৎ স্বৃতিঃ। 

স1 চাববুদ্ধবিষয়াববুদ্ধং তত্তদ। তমঃ ॥ 

স বোধে বিষয়াতিন্নো ন বোধাৎ স্বপ্রবোধব। 

এবং স্থানত্রয়েইপ্যেক সংবিত্তদ্বদ্দিনাস্তরে ॥ 

মাসাব্বযুগকল্পেষু গতাগম্যেঘঘনেকধ1। 

নোদেতি নাস্তমেত্যেক! সংবিদেষ স্বয়ন্প্রভা ॥ 

ইয়মাত্ম। পরা'নন্দঃ পরপ্রেমাম্পদং যতঃ। 

ম! ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাস্্রনীক্ষাতে 1৮ (১1৩৮) 

ইহার অর্থ এগ্লে উল্লেখের প্রায়াজন নাই । ইহ! হইতে আমর! 
জানিতে পারি «ব্য পঁগ্রৎ স্বপ্ন সুযুপ্তি এই তিন অবস্থায় সন্বিৎ একই 
থাকে। এই তত্ব পর্যালোচনা! করিলে, সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার সহিত 
জীবাত্মার জ্ঞান সাধিত "হইয়া! থাকে । পরমাত্মার স্তায় জীবাত্বাও যে 
নিত্যজ্ঞান-আনর্নন্বরপ ; তিনি যে নিত্যসংস্বকূপ নিত্যবোধস্বরর্প 
নিত্য-আনন্বন্বরূপ, তাহা! জান! যায়। তিনি প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত 
দেহরূপ পুরে ব৷ ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিয়া এবং তাহার সম্বন্ধে পুরুষ ব৷ 
কষেব্রজ্ত হইফ্াও যে তাহ! কইতে পৃথক্‌ এবং তাঁহার স্বরূপ ফেপেরমাত্মা, 
তাহা! আমর! বুঝিতে পারি। 
এই রূপে জাগ্রৎ স্বপন নুযুন্তি এই ভ্রিবিধ অবস্থার" আলোচন। করিলে, 


৪৮৮ শ্রীমপ্তগবদগীতা। । 


তাহাদের সাধর্থ্য ও বৈধর্ম্য বুঝিতে পারিলে, তাহাদের মধো ধিনি নিত্য, 
অপরিণামী অবিকৃত রূপে দম ভাবে অবস্থিত, তাহার নিত্য সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ আমরা কতকটা জানিতে পারি । তিনি প্রতিদেহস্থ পুরুষ । আমর! 
দেখিয়াছি যে, জাগ্রৎ ও স্বাবস্থ। অপেক্ষা নুযুপ্তি অবস্থায় তাহার ্বরূপ 
বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু জাগ্রং অবস্থায় সেই সুযুপ্তি অবস্থার 
কোন স্থৃতি থাকে না; অথবা থাকিলেও তাহ! অত্যন্ত অস্পষ্ট । সুতরাং 
নুষুপ্তকালে আত্মার গ্রকাশ ভরাগ্রং অবস্থায় অনুভূত হয় না। আমাদের 
বোধ হয় যে, তৎকালে আমর1 জড় অচেতন প্রায় অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন 
থাকি। তখন যে পরিচ্ছিন্ন জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া আমর! সম্যক্‌ 
আনন স্বরূপে অবস্থান করি, তাহার অন্তৃতি থাকে ন৷। বিশেষ ধ্যান 
ও পুনঃ পুনঃ যত্ব ্বার। সেই অবস্থার স্থৃতি বা সংস্কার উদ্বোধন করিতে 
পারিলে, তবে আমর! সেই অবস্থার স্বরূপ জানিতে পারি। এজন্য কেবল 
যুক্তি তর্কের দ্বারা অথবা অনুমান দ্বার! ধাহার1 তাহার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্ট। 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নানারপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। 
কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, পিদ্রাবস্থা স্বপ্নাবস্থারই সুক্মরূপ । সে অবস্থায় 
চিত্তের রাজসিক চাঞ্চল্য বশতঃ সংস্কারের প্রবাহ থাকে । তবে তাহা এত 
ক্ষীণ যে, তাহা স্বপ্নরূপে চিত্তে অভিব্যক্ত হয় না? কেহ বলেন,-- 
তখন চিত্ত তমঃ দ্বার সম্পৃণ অভিভূত হইয়। পড়ে, তখন কোনরূপ জ্ঞানই 
াকে না। তখন আমর1 মোহদ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত, হই। পাতঞ্জল 
দর্শন অনুসারে নিদ্র। চিত্তের পাঁচ বৃত্তির মধ্যে একটি বৃত্তিমাত্র “অভাব- 
প্রত্যয় আলম্বন বৃত্তি” নিদ্। । তথন চিত্তের কোন ভাবের অভিব্যক্তি 
থাকে না। কেহ বলেন যে, নিদ্রাবস্থায় চিত্তে ষে গুণের গ্রাধান্য থাকে, 
তদমুদারে দেই গুণঞ্র ভাবের দ্বার। আত্ম! রঞ্জিত থাকে । এজন 
নিপ্রোখিত হুইয়। কেহ বলেন--আমি সুখে নি্র! গ্রিয়াছিলাম। কেহ 
বলেন--আঁমি দুঃখে নিত্র। গিগ্লাছিলাঁম । কেছ বলেন-_আমি মোহিত 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৪৮৯ 


ছিলাম, আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। (এসন্বন্ধে পাতজল দর্শনের 
ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য )। নিদ্রাবস্থায় আমাদের শ্বরূপসম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন 
সিদ্ধান্ত হইতে আত্মার জড়বাদ অজ্ঞানবাদ ব৷ শৃন্তবাদ প্রভৃতি নানাবাদ 
গ্রচলিত হইয়াছে । * যাহ! হউক এস্বলে এসস্বন্ে' বিশেষ আলোচনার 
কোন প্রয়োজন নাই। বেদাস্ত শাস্ত্রের যাহ! সিদ্ধাস্ত) তাহা আমরা 
বিস্তারিত ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। নিদ্রাবস্থায় আমাদের যেরূপ 
অনুভূতি থাকে, তাহার স্থৃতি ও সংস্কার ধ্যানের দ্বারা উদ্বোধন করিতে 
পারিলে, সেই দিদ্ধাস্তের যাথাজ্বা জানিতে পারা যায়, এবং সেই 
জ্ঞান লাভ হইলে পুর হইতে ভিন্ন পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে বিবেকজ্ঞান 
লাভ হয়। 
আমর! দেখিয়াছি যে, জাগ্রৎ অবস্থায় পুরুষ সুক্মস্থল দেহরূপ পুরে 
অবস্থান করেন এবং সেই পুক্রষ ষে বিশেষ জীব ভাবে ভাবিত থাকেন,সেই 
' ভাবে যুক্ত হইয়! আপনাকে তাহার সহিত অভেদ জ্ঞান করেন । অর্থাৎ 
তাহার সহিত তাদাত্ম অন্থভব করেন । আমাদের স্থল দেহ ক্ষর, বিকারী, 
পরিণামী, নিয়ত পরিবর্তনশীল । দেহের জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, লয় আছে, 
বাল্য, যৌবন, জরার মধ্য দিয়া,--রোগাদি নানাবিধ ক্লেশের মধ্য দিয়া,-_ 
দেহ বিনাশের দিকৌর্য়ত অগ্রসর হইতে থাকে! মানু ও মান্ুষেতর 
জীব সকলেই আপনাকে দেহী ব! দেহ ধর্বযুক্ত বলিয়৷ অন্থভব করে। 


স্বপ্ডী কিঞ্চি্ন জানামীতানুৃতিশ্চ দৃষ্যতে । 
ধত এবমতোযুজ। হৃজ্ঞানস্তাত্বত! ফবম্‌॥ 


জ্ঞানাভাবে কথং বিছ্ভারজ্ঞোহহমিতিচাজ্ঞতাম্‌। 
আন্থাপ্মং হখমেবাহং ন জানাম্যত্র কিন ॥ 
ইতাজ্ঞানষপি জ্ঞানং প্রবৃদ্ধেষু প্রধৃগ্তে। 
নুপ্তোখিত জনৈঃ সর্বৈরধঃ শৃন্তমেবানুন্মর্যতে ॥ 


বত ততঃ শুন্তমেবাক়। ৪৪টি ৪৪ ৬ 
(উপদেশন্সাহস্্রী ৫৬৪,৫৭৪ 


৪৯০ শ্ীমদ্ভগবদূগীড়| | 


এজন তাহার! দেহাত্মজ্ঞানে দেহের সমুদ্ধায় বিকারী ভাব আপনাতে 
আরোপ করে এবং এ দেহাত্ম অভিমান দ্বারা বন্ধ হয়। সমুদায় ভূত 
বা জীব এই ক্ষর দেহ ভাবধুক্ত হুয়া আপনাকে ক্ষর বিকারী বা! বিনানী 
মনে করে। এজন্ত ভগবান বলিয়াছেন “অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ” (৮1৩) 

মান্তষের মধ্য ধাহাদের জ্ঞান সাধনাবলে বিশেষ বিকাশিত, 
তীঞকার! এই স্থল দেহ হইতে আপনার পার্থক্য জানিতে পারেন এবং 
সেই জ্ঞানে সিদ্ধ হইলে, আর তাহারা এই স্কুল দেহের ধর্ম বা ভাব 
আপনাতে আরোপ করেন না। এ দেছের সহিত তাহাদের আর তাদাত্ময 
বোধ থাকে না। তথন কেবল তাহাদের সুক্ষ দেহের সহিত তাদাত্ময 
জ্ঞান থাকে । পূর্বে বণিয়াছে যে, এই সুক্ম দেহ পুর ত্রিবিধ বা তিন 
প্রকোষ্ঠে বিভক্ত । তাহা প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়। এই সুক্ষ 
দেহ স্থূল দেহের ন্যায় বিকারী ও বিনাধী না হইলেও তাহা মুক্তি পর্য্্ত 
স্থায়ী হইলেও পরিণামী নিয়ত পরিবর্তনশীল। আমাদের এই চিত্তের 
ব্রিগুণ বশে নিয়ত পরিবর্তন অবশ্স্তাবী। প্রতিক্ষণ ইন্দরিয়ারে বাহ্‌ 
বিষয় জ্ঞেয়রূপে আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হইতেছে । পরক্ষণেই তাছ। 
সংস্কার রূপে লীন হইয়। তৎপরিবর্তে অন্ত বিষয় জ্ঞেয়রূপে জ্ঞানে প্রকাশিত 
হইতেছে। নি 


ইহার তত্ব পরে বিবৃত হইবে । এইরূপে আমাদের জ্ঞানে যে অহং 
ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহার সহিত “ইদং' এর ঘাতপগ্রতিঘাত চলিতে 
থাকে এবং তাহার “অহং ভাবের নিয়ত পরিবর্তন হইতে থাকে, 
“অহংখ “ইদংকে যতদুর আপনার আযত্বাধীন করিতে পারে সেই 
পরিমাণে অহং পরিপুষ্ট হইতে থাকে । গ্রাগ্রৎ অবস্থান এই জ্ঞানের 
ধারা বাঁ প্রবাহের বিরাম নাই-_বিশ্রাম নাই। এইরূপে চিত্তে যে 
বিষয়রাশি নিয়ত আহত ও তাহার সংস্কার সঞ্চিত হইতেছে, তাহার 
স্বারা আমাদের বৃত্িজ্ঞান- নিয়ত পরিবন্ধিত বা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে । 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৪৯১ 


ভাহার, সহিত আমাদের কর্ম বৃত্তির ও ভোগ বৃত্তির নিয়ত পরিণাম 
সাধিত হয়। এইরূপে অনাদিকাল হইতে আমাদের চিত্তে বা শুষ্ক শরীরে 
জ্ঞান কর্ম ও ভোগবৃত্তির প্রবাহ অতীতের সংস্কাররূপে সঞ্চিত হইয়া, 
বাসন! বলে জালের ন্যায় আমাদের চিত্রকে বন্ধ করে এবং তদন্ুসারে 
বিশেষভাবে তাহাকে রঞ্জিত করে । আমরা সেই চিত্তে অবস্থিত 
হইয়! চিত্রের ভ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তারূপ নিয়ত পরিবর্তিত ভাবের 
দ্বারা ভাবিত বোধ করি। অতএব আমাদের শুক্র শরীর ক্ষর পরিণামী 
এবং আমরাও যখন ইহাতে অবস্থিত থাঁকিয়া ইহার সহিত তদভাবে 
ভাবিত হই, তখন আমরাও আমাদিগকে নিয়ত পরিবর্তনশীল বলিয়া 
অনুভব করি । কিন্তু সে অবস্থাতেও আমার্দের নিত্য অপরিবর্তনীয় 
আত্মন্বরূপের অনুভূতির ধার! প্রচ্ছন্ন থাকে এবং সুত্রে মণিগণের ন্তায় 
তাহাতেই প্রতিক্ষণের পরিবর্তিত বিভিন্ন ভাব নিম্বত প্রতিহত থাকে । 
তবে জাগ্রৎ অবস্থায় আমাদের আত্মার সে নিত্য কৃটগ্থ অক্ষর স্বর্ূপের 
অনুভূতি বড় ক্ষীণ ও অস্পষ্ট থাকে । যে স্থির নিশ্চল নিত্য ভাবকে কেন্দ্র- 
রূপে অবলম্বন করিয়া এই অস্থির চঞ্চল বিকারী ভাবের নিয়ত আবর্তন 
হইতেছে, তাহ! সে আবর্ত মধ্যে অব্যক্ত থাকে। “আমি আছি' এই নিত 
অস্তিত্ব বোধ আমার” সকল অনুভূতির মধ্যে সকল ভাব প্রবাহের 
মধ্যে অস্পষ্ট থাকিলেও আমাদের সকল বৃত্তিজ্ঞান এই দৃঢ়ভিত্তির উপর 
স্থাপিত, যাহ হউক পুরুষ সুশ্ম শরীরে অবস্থান হেতু আপনাকে মেই 
শরীরী বলিয়। জানেন এবং সেই শরীরের নিত পরিবর্তনশীল ভাবের 
দ্বার! ভাবিত হ'ন, তখন তিনি আপনাকে ক্ষর বিকারী বলিয়া! অশ্ভব 
করেন। আমরা পূর্ব দেখিয়াছি যে, চিত্ত আত্মার আভাস বা প্রতিবিশ্ 
গ্রহ করিয়! চেতন জ্ঞাত। কর্ত। ও ভোক্ত। ভাবধুক্ত হয় । আর আত্ম! 
তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়৷ পুরুষরূপে মেই ভাব গ্রহণ করেন__-আপনাকে 
নেই ভাবধুক্ত অনুভব করেন। তখন তাহার"ম্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে 


৪৯২ ভীমনগবদ্গীতা 


এইরূপে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় পুরুষ দেহপুরে অধিঠিত হইয়া সেই 
পুরের ক্ষর বা বিকারী ভাবে ভাবিত হইয়! আপনাকে ক্ষর পুরুষ বোধ 
করেন। কিন্তু নিদ্রাবস্থায় যখন তিনি এই স্থৃণ সুক্ষ উভয়দূপ দেহ হইতে 
উতিত হইয়া আনন্দময় কারণশরীরে অবস্থান করেন, তখন আর তিনি 
এই স্থৃঞজ সুক্ষ উভয়বিধ শরীরের ক্ষর বিকারী ভাবের দ্বার আর ভাবিত 
হন না। তখন নিজ নিত্য অবিকারী কুটস্থ স্বভাবে অবস্থান করেন। : 
খন তিনি এই নিজ্রাবস্থার বিজ্ঞানময়কোষে অধিষ্ঠান করেনঃ তখনও 
তাহার এই শ্বভাব হইতে বিশেষ প্রচ্যুতি হয় না_ইহ! পূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে । স্থৃতরাং সাধারণতঃ নিজ্রাবস্থায় পুরুষ দেহপুরে অধিঠিত 
₹ইয়। যে কৃটস্থ অক্ষর স্বরূপ লাভ করেন, ইহা বলা যাইতে.পারে। এই 
ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ তত্ব পরে বিবৃত হইবে । 
নিদ্রাবস্থার এই অক্ষর কুটস্থ ভাব জাগ্রৎ অবস্থায় সাধনা-বলে 
উপস্প্ধি করিয়া--যদি জাগ্রত অবস্থায় সেই ভাবে অবস্থিত হওয়! 
যার়--সেই ভাবে ভাবিত হওয়া যাঁ়_-তবে চিত্তের ও স্থুল দেহের 
বিকারী ভাবের দ্বারা আর আমাদিগকে বিচলিত হইতে হয় না। 
তিনি জাগ্রৎ ও স্বপ্র উভর অবস্থার মধ্যেও দেই আপনাকে ভ্রষ্টা বা 
সাক্ষীরূপে অনুভব করেন সমাধিদ্বারা চিত্তবৃ্ডি নিরোধ করিলে যে ভরষ্টা- 
স্বরূপে অবস্থান করা যার তাহা পাতঞ্জল দর্শনে ( ১/৩ সুত্রে ) উক্ত হুই-.. 
১ হইয়াছে, সমাধি সিদ্ধ হইলে বুখান কালেও সেই ম্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি 
হয় না। শ্রতিতে আছে--- 
“ন্বপ্রীস্তং জাগরিতান্তঞ্জৌতে। যেনান্পশ্ততি | 
মহাস্তং বিভুমাস্বানং নত্বা ধীরোন শোচতি ॥ ( কঠ, 88 ) 
তখন তাহার সর্বাবস্থার স্থির নিশ্চল হ্বভাবে অবস্থান লিদ্ধ হয়। 
সেই অবস্থার তিনি দেহের : সমুদবায় বিকারী ভাবের মধ্যে আপনাকে 
স্থির নির্বিকার 'অনঙ্তর্বপ্ূপে উপলব্ধি করেন) সুতরাং তিনি সমুদ্বায় 


পঞ্চধাপ অধ্যায় । ৪৯৩ 


কারী ভাবের সহিত অসংশ্লিতি অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন--স্থিত প্রন 
ন। এই অবস্থাকে সাধারণতঃ ভীবনুক্ত অবস্থা বলে। পুরুষ দেহে 
হত হুইয়াও ঘখন এই দেহ ব্যতিরিক্ত ভাবে অবস্থান করিতে পারেন, 
'লিম্লাছি ত তখন তিনি অক্ষর পুরুষ হুন। এতত্বও পরে বিবৃত 
₹ইবে। 
মানুষ যখন দেহপুরে অবস্থিত থাকিয়াও আপনাকে দেহব্যতিরিক্ত 
বা দেহ হইতে পৃথক্‌ বলিয়। জানিতে পারে, তখনই সে পুরুষ নামের 
বাগ্য হয়। মানুষেতর জীব কথন আপনাকে দেহ হইতে পৃথক 
করিয়! জানিতে পারে না । স্থতরাং তাহারা আপনাকে পুরুষ বলিয়া 
বোধ করিতে পারে না। মান্য সাধারণতঃ অপরকে আপনার সহিত 
তুলনা করিয়া জানিতে পারে। বাহ দৃষ্টিতে এক মানুষ আর এক 
মানুষের নিকট তাহার সদৃশ আকারবিশিষ্ট পিগুমান্র। আঁমি আমার 
ইন্দ্রিয় দ্বারা তোমার শবাম্পর্শরূপাদি মাত্র গ্রহণ করিয়া তোমার 
বিশেষ আকুতিমান্‌ রূপবান্‌, প্রভৃতি রূপে কেবল জানিতে পারি এবং 
তাহার সহিত আমার বাহ সাধন্ম্য বৈধন্ম্য আলোচনা করিয়া তোমার 
মহিভ আমার বান্ধ, “পাদৃশ্ মাত্র জানিতে পারি। আমার জ্ঞানে 
বাহবিষয়রূপে তোমার সম্বন্ধে ইহার অধিক জ্ঞান প্রত্যক্ষ দ্বার 
[লাত করা যায় না।, তরে বখন শব উচ্চারণাদি দ্বার আমরা 
পরস্পর পরম্পরের “মনোভাব আদান প্রদান করিতে পারি, তখন 
আমরা পরম্পরকে আরও বিশেষরূপে জানিতে পারি। কিন্তু আমাদের 
অধ্যবসান্নাত্মিকা বুদ্ধি এই জ্ঞানে সন্ত থাকে না। সে লেইসাদৃশ্ত 
হইতে অনুমান প্রমাণ দ্বারা তুমি ঘে আমার মত মানুষ, তাহী স্থির 
করিয়া লই এবং তোমাতে আমারি মত সুখহুঃখাদির অগ্ুসভূতি আছে, 
1য় অন্তায় কর্কব্য অকর্তব্য বিচার বুদ্ধি আনছে, আমার সার তুমিও 
যে স্থখদবস্তলাভের জন্য এবং ছুঃখদবিষয়ত]াগের জন্ত কন্ম করব! 


৪৯৪ শীহদ্ভগবদর্গীতা। ৷ 


করিতে পার, এক কথায় তুমিও যে আমার ভ্তার় গুণ ধর্ম ও কর্মমিশি্ট 
মানুষ তাহ! আরোপ করিয়া লই। আমি আমার স্বরূপ যেরূপে ষে 
ভাবে অনুভব করি, তোমার স্বরূপ যে সেইক্সপ, তাহা আমক্ এইরূপে 
বৃদ্ধির দ্বারা ভবীনিতে পারি। তোমাকে আমার মত জানিয়া আমি 
আমার মত করিয়াই তোমাকে যথাসম্ভব গড়িয়া! লই। আমি তোমার 
মধ্যে আমাকে প্রবেশ করাইয়া তোমার অবস্থামধ্যে আমাকে নিক্ষেপ 
করিয়। আমার অনুভূতির তারা তোমার ভাব বুঝিতে চেষ্টা করি। যে 
ভাব আমার অনুভূতির অগম্য) তাহা তোমার মধ্যে থাক! আমি 
করনাও করিতে পারি না। * 

আমাদের বুদ্ধি ইহার অধিক আর অগ্রসর হয় না। কিস্তুক্জামাদের 
প্রাণের যে স্বতঃসদ্ধ অনুভূতি, তাহ দ্বারা তোমার অস্তনিহিত ভাৰ 
প্রবাহের মধ্যে আমি আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া তোমার সহিত আমার 
একাত্মতা অনুভব করিতে পারি। এবং তুমি ও যে আমার মত পুরুষ 
ইহ! সিদ্ধান্ত করিতে পারি। তখনই তোমাকে আমি প্রকৃত পক্ষে 
আপনার করিয়া লই এবং তখন তুমি আমার আত্মার মত পয়ম প্রেমাম্পদ 
হও আর তোমার অনুভূতির সহিত আমার অনুভূতি এক হইয়া যায়। 

এই সহানুভূতিরূপ নৌকা অবলম্বনে আমর! এ বিশ্বের অনন্ত ভাব 
সাগরে ভাসিয়া ভাসিয়! তাহার নান! প্রদেশে নানারূপ বিচিত্র লীল! ভঙগী 


* শ্রুতিহে আছে). 

'পুরুষবিধ আত্মা? ভআনন্দন্বরপ, রসম্বরাপ তিনি আনন্দভোগের জন্য সির পুর্বে 
কামন। করিয়াছিলেন “আমি বহু হষ্টব' তিনি বহু বইয়া সকলের আজুভৃত হইয়া এই 
জানন্প। উপভোগ করেন । শ্রুতি বলিয়াছেন--আয্মাই পরম প্রেমাম্পদ সর্বাপেক্ষা 
প্রিয়, এজন্য যাহাদের সহিত আমাদের একাত্মতা অনুভব হয় তাহারাই পরম প্রি হয়। 
তাহাদের প্রতি প্রাণের আকধণ মমত1 নহে, যমতা চিত্র জজ্ঞান্জনিত ধোহ মত]. 
সনবীর্প। আর একাঝ্স বোধ হেতু যে প্রেমার্ষণ, তাহা রসন্বরূপ আত্মার স্বঙাব। প্ররু 
আত্মজ্ঞানলাভ ন! হইলে জামাঁদের মধ্যে এই প্রেমাকর্ষণের সমক্‌ স্কুরণ হয় না। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। ৪৯৫ 


নানারূপ তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত উত্থান পতন দেখিতে ও উপভোগ 
করিতে পারি এবং তাহার মধ্যে অবগাহন করিয়া তাহার নিযে অন্তরালে 
স্থির, ধীর, গভীর অচঞ্চল ভাব উপলদ্ধি করিতে পারি, সর্ব'বকারী 
ভাবের মধ্যে এক অধিকারী ভাবের সন্ধান পাই। 

যাহারা স্বভাবতঃ অন্তর ্টিসম্পন্ন, বাহার প্রক্কৃত কবি বা ভ্রষটা 
তাহা? আপনার মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় নানারূপ বাহ বিষয় সম্বন্ধে বছ 
বিচিত্র ভাবের ঘাত প্ররতিঘাত ব1 লীল! দেখিতে পান। নানারপ ত্রিগুণজয় 
ভাবের অভিব্যক্তি--তাহাদের উদ্ভব অভিভব ব্যাপার দেখিতে পান বা 
কল্পনা করেন এবং সে সমুদায়ের মধ্যে আপনাকে নিলিপ্ত নির্বিকার 
কেবল দ্র স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারেন) কিন্তু যদি তাহাদের প্রাণের 
এনুভূতির বিশেষ শ্ফুত্তি থাকে তবে সেই সাহানুতূতি  সমবেদন 
দ্বারা অপরের মধ্যেও সেইরূপ প্রকৃতি ও অবস্থা ভেদে নানারূপ 
ভ্রগুণজ ভাবের ক্রিয়। দেখিতে পাইয়৷ আপনাতে শাহা অনুভব করিতে 
পারেন। তাহার সুখে সুখী ছুঃখে হুঃখী হইয়! থাকেন এবং তাহার প্রেক্ 
ব। শ্রেয়ে। লাভের জন্ত কণ্ম করিয়৷ থাকেন আর তাহারা যদি আপনার 
কুটস্থ অক্ষর স্বর “জানিয়া থাকেন, তবে অপরের এ সুখ ছুঃখমর় 
সমুদায় বিকারী ভাব মধ্যে নির্ব্বকার কৃটস্থ অক্ষর ভাবে স্থিত আত্মাকে 
দর্শন করেন এবং তাহার রহিত আপনার একত্ব অনুব করিয়া থাকেন ॥ 
আর যাহার! শ্বাবতঃ এরূপ অন্তর্দশী নহেন, তাহারা সান্বিক গ্ররূততি 
যুক্ত হইয়! সাধনা বলে যোগতৃষ্টির উদ্মেষ করিতে পারিগে $ সেই “দৃষ্টিতে 
আপনার স্বরূপ দেখিকস্সা অপরের মধ্যেও আপনাকে সেই স্বরূপে দর্শন 
করিতে পারেন--সর্বাত্বদর্শী হইতে পারেন। এহ :যোগ পিচ্ছির দ্বার! 
তোমার সহিত সম্যক ভাবে আমি যুক্ত হইতে পারি, অপরের সহিত 
এইরূপে বুক্ত--একীভূত হইতে পার। আলি যে সর্বভৃতান্ততৃতি আত্মা, 
তাং। অন্থতব করিতে পারি। 


৪৯৬ ্ীমদ্ভবন্গীভা। 


ভগবান্‌ বলিয়াছেন-- 
সর্বভূতস্থমাত্মানং ফর্কভূতানি চাত্বনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্জাত্ সর্বত্র সমদর্পন; ॥ 
“'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্ঠতি যোহজ্জুন। 
স্থখং বা যদি বা হুঃখং সা যোগী পরমো মতঃ ॥ 
( গীতা।--৬।২৯-৩২ ) 
এইরূপে আমার 'প্রতিবোধ বিদ্িত” আত্মন্বরূপ যেমন জানিতে 
পাঁরি, অনুভূতি বলে যোগস্থ হইয়া! তোমার ম্বরূপও সেই রূপ জানিতে 
পারি। আমি যখন আমাকে দেহ ব্যতিরিক্ত পুরুষরূপে জানিতে পারি, 
তঙখন তোমাকেও তোমার দেহ হইতে অসংস্যষ্ট অথচ দেহভাবে ভাবিত 
পুরুষরূপে জানিতে পারি। আমি যখন আমাকে দেহমধ্যে কুটগ্থ অক্ষর 
পুরুষরূপে জানিতে পারি, তখন তোমাকে ও সেই প্রকার কুটস্থ অক্ষর 
পুরুষরূপে জানিতে পারি। এইরূপে তৃণকীটাদি হইতে সর্বজীবে 
দেহপুর মধ্যে সেই একরূপ পুরুষের সন্ধান পাই, আমাদের নির্মল 
জ্ঞানের এই ম্বতঃসিদ্ধ অনুভূতি অবাধিত, তাহা নিত্য সত্য। এই 
্ঞানে স্থিত হইলে আমরা---পুরুষ এবেদং সর্বং «ইহ! অগ্ুভব করিতে 
পারি। 
এইরূপে আমর! আমাদের মধ্যে এবং সর্বভূত মধ্যে সেই পুরুষকে 
জানিতে পারি ? কিন্তু আমাদের বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত জ্ঞান দ্বার! পুরুষের 
সম্বন্ধে, ষে জ্ঞান আমরা লাভ করি, সেই জ্ঞান যথেষ্ট নহে। কারণ 
তাহাতে পুরুষের বহত্বজ্ঞান দুরীভূত হয় না। ব্য ভাবে প্রতি দেহ 
পুরে পুর্ব সন্বন্ধে যে জ্ঞান তাহ। সন্কীর্ণ) সীমাবন্ধ, দেশ কাল নিমিত্ত 
পরিচ্ছি্ন। আমরা গুষুপ্তি অবস্থায় অথব। সাধন। দ্বার জাগ্রৎ অবস্থায় 
যে কুটন্থ অক্ষর নিশ্চল নিবিবকার দ্বরূপে পুরুষকে জানিতে পারি, সে 
জ্ঞানও পরিচ্ছিম্ন। আমার্দের বুদ্ধি এবং তাহার যে শুদ্ধ সাঁত্বক ভ্ঞানভাব 


পঞ্চদশ অধ্যায় ৪৭ 


তাহাও দেশকালনিমিত্তসংখ্যারূপ উপাধিপরিচ্ছির | এজন্ত প্রীতি 
বিজ্ঞানমন্ন কোষে অভিব্যক্ত পুরুষের স্বরূপ এই উপাধিহেতু পরিচ্ছির হরী। 
সাধারণতঃ নিদ্রাবস্থায় আমর! দেহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারি » এবং 
নিপ্বায় যে জাগরিত "অবস্থার বীঞ্জ থাকে, তাহাই অভিব্যক্ত হওয়ায় সেই 
একরূপ 'জাগরিত অবস্থার মধ্যে আমাদিগকে বার বার, আসিতে হয়। 
সর্বাবস্থায় ব্যষ্টি পুরে অধিঠিত পুরুষের স্বরূপ পরিচ্ছির থাকে । তাঁহার 
অনন্ত, পুর্ণ, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সাস্ত, সসীম ও অপূর্ণ থাকে । তাহার সুখ 
অল্প, জ্ঞান অল্প,'সত্তার স্ফুরণ অল্প এবং শক্তি অন্ন থাকে--থগ্ডিত থাকে। 
সে এই অল্পের পরিবর্তে ভূমাকে চায়-_ক্ষুত্রের পরিবর্তে বিরাট্‌কে চায়--. 
খণ্ডের পরিবর্তে অথগ্ডকে চার--অংশের পরিবর্তে অংীকে চায়,_-সাস্ত 
পরিচ্ছিন্ন ভাবের পরিবর্তে অনস্ত অপরিচ্ছিন্ন ভাব লাভ করিতে চার । সে 
তাহার ব্যষ্টি-পরিচ্ছিন্ন পুর হইতে উখ্থিত হুইয়! অপরিচ্ছিন্ন ভূমাম্বরূপ লাভ 
করিতে চায়। সে পুরস্থ জাগ্রৎ স্বপ্র ও নুযুপ্তি অবস্থা অতিক্রম করিয়া 
তুরীর অবস্থা অনুসন্ধান করে,_ সে আপনাকে সর্ধভূতান্তভূতি আত্মা 
জানিয়! সর্বভৃতাত্তরে আত্মারূপে অন্ুপ্রবিষ্ট হইতে চায়» _সর্বতৃত-ভাব 
মধ্যে আপনারই প্রকাশ দেখিতে চায়-- সে গমষ্তিভাবে সর্বপুরে জাগ্রথ- 
বপ্ননুযুণ্তি অবস্থায় তাঁহারই অভিব্যক্তির বৈচিত্র্য অন্কভব করিতে চায় । 
সে তখন রস-স্বরূপ বা! আননান্বরূপ আত্মার প্রেমাকর্ধণ-বসে সকল পরকে 
আপনার করিয়!, সকর্কোর মধ্যে আপনাকে অনুভব করিয়া, সর্বত্র এক , 
আত্মারূপে স্থাপন ফরিতে চার । সে সকল পরিচ্ছেদ দূর করিয়া-স্মকল 
ব্যষ্টির সীমা ব্অতিক্রম করিয়া--অপরিচ্ছিন্ন ভাবে সর্বসমষ্থির “মধ্যে 
ও বাহিরে আপনাকে প্রতিষিত করিতে চার-_পুরুষরূপে সমুদ্বায়কে 
আপনার দ্বার! পুর্ণ কিতে চায় । আমরা ব্যপ্টিদেহপুরে আবদ্ধ খীঁকিয়াও 
,আমাধের অন্তরাত্বার মধ্যে আমাদের এই মহান্‌ আদর্শের আভাস 
পাই, এবং প্রাণের মধ্যে তাহার আকর্ষণ ম্পর্প্ডাবে অভ করি। ই 


৩২ 


৪৯৮ শ্রীমদভগবদগীত! । 
আবর্ষণে মানুষ অপরকে তালবাসে,--অপরের প্রতি আরু্ট হয়,_ 
অপরকে আপনার করিয়! লইতে চায় । এই আকর্ষণ যত প্রবল হয়-.. 
ততই মান্য পরকে আপনার করিয়া! লয়। এই গ্রেমাকর্ষণের পূর্ণ 
অভিব্যক্তিতে মানুষ মেই পূর্ণ আদর্শের দিকে অগ্রনর জ্য়--সকলের 
মধ্যে সেই পুর্ণ পুরুষের অপূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিতে পাইয়া! 
সমভাবে সকলের প্রতি আকৃষ্ট হয়--সকলের সহিত তাদাত্থ্য 
অনুভব করে। 

এইরূপে আমর! সাধনাবলে আমাদের মধ্যে আমাদের পরম আদর্শ 
সর্ববাস্তধ্যামী সমষ্টিভাবে বিশ্বপুরে অধিষিত পরম পুরুষের তত্ব জানিতে 
পারি এবং সেই স্বরূপ লাভ করিবার ক্ুন্ত অগ্রসর হইতে পারি। পুরুষের 
ইহাই পরমণ্বরূপ,-_ হছাই তাহার অপরিচ্ছিন্ন অথণ্ড অসীম ভূমাস্বরূপ- 
সর্বদেহুপুরে অধিষ্ঠিত হইয়া সর্বাতীতস্বরপ। তিনিই আমাদের 
প্রাপ্তব্য পরম পদ, তিনিই আমাদের আত্মার মধ্যে পরমাত্মা স্বরূপে-- 
“অধ্যাত্মযোগাধিগম্য” ( কঠ ২১২) 

সাধনাবলে এইরূপে মাস্ষের অন্তরাম্্রী মধ্যে এই অনন্ত সদাপুর্ণ 
সচ্চিদানন্দ শ্বরূপের অনুভূতি অভিবাক্ত হয় এবং সেই পরম আদর্শের 
সন্ধান পাইয়া, ভাহাকে লাভ করাই সে তখন পরম 'পুরুষার্থ মনে ক্রে। 
সে তখন আর অল্পে সন্তষ্ট থাকিতে পারে না। তাহার দে আদর্শ 
জাতের আকাঙ্ষ! যত প্রবল হয়, ততই সে ব্যণ্র হইয়া সেই আদর্শ 
অভিমুখে যাইবার পথ অনুসন্ধান করে। বলিয়াছি ত, সেই আদর্শই 
আমাদের অনস্ত ভূমা,_-সচ্চদানন্দ-ঘন পরমপুরুষ,-_গীতান়্ তাহাকে 
উত্তম পুরুষ বল! হইয়াছে । তাহার তত্ব পরে বিবৃত হইবে। . 

মান্য যখন আপনার অপূর্ণ স্বরূপ জানিতে পারে, যখন তাহার 
অন্তরাত্মা, মধ্যে তাহার পূর্ণ, আদর্শ উত্তম পুরুষের সন্ধান পায়, তন 
তিনি তাহার অন্তরে স্বতঃ" গ্রকাশিত হন--স্ব তঃসিদ্ধ সত্যরূপে -'সত্ান্ত 


পরশ অধ্যায় । ৪৯৯ 


সভা রূপে তাহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অনুকম্পা ূর্বাক অভিব্যক্ত 
কঙ্ম। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-.. 
তৈষামেবান্থকম্পার্থনহ্মজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্বভাবস্থে। জ্ঞানদীপেন ভাম্বত ॥ 
(গীত। ১০১১) 
শ্রুতিতে আছে+_ 
“নারমাত্ম। প্রবচনেন লভ্যো নু মেধয়া ন বন্ুন! শ্রতেন। 
ষমেবৈষ বৃগুতে তেন লভ্য স্তপ্তৈষ আত্মা বিবুণুতে তনুং শ্বাম্‌ ॥% 
(মুগ্ডক ৩২৩) 
কোনরূপ বাহ্‌ প্রমাণের দ্বারা তাহাকে পাওয়া যায় না। আত্মার মধ্যে 
অস্তরাম্বারূপে তাহাকে সন্ধান করিতে হয়। শ্রুতি তাহাকে এইরূপে 
জানিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। 
«একো বশী সর্বভূতান্তরাত্া 
একং রূপং বনহুধা ষঃ করোতি। 
তমাত্বস্থং যেহন্পত্তস্তি ধীরা- 
স্তৈষাং স্ুথং শাশ্বতং নেতরেযাম্‌ 1৮ (কঠ-*১২) 
যে যোগজ অনুভূতির দ্বার আমরা আমাদের আত্মস্বরূপ জানিতে 
পারি,--য যোগঞ্জ দৃটির'দ্বার। আমর! সর্বভূতান্তভূত আত্মাকে আপনার 
মধ্যে দেখিতে পাই,_সেই যোগজ অনুভূতির দ্বারা আমাদের আত্মার 
অস্তরায্মাম্বরূপে পরম পুরুষ পরমাম্ম। দর্শন করিতে পারি এবং *তদনস্তর 
সর্বত্র তাহাকে এবং সমুদবায়কে তাহার মধ্যে দর্শন করি। 
ভগবান্‌ বলিয়া ছেন,--ষে শ্রেষ্ঠ যোগী অনন্তভক্তির "বারা পরম 
পুরুষকে ভজন! করে, সেই তীছার শ্বূপ জানিযা তাহাকে 
লাভ করে। 


৫০০ শ্ীমদভগবদগীজা | 
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত) লত্যস্বনন্তয়] | 
যন্তাস্তস্থানি ভূভানি যেন সর্বমিদং ততস্॥ 

এইরূপে যোগপৃষ্টি উন্মেষের বার! আমাদের দ্যাত্থাতে আমরা পরম 
আদর্শ পরম প্রাপ্তব্য পরমপুরুষের সন্ধান পাই। শ্রুতি জামাদের মঞ্চে 
আমাদের সেই পরমাদর্শ পরম বা উত্তম পুরুষের স্বরূপ দেখাইয়াছেন। 
আমর! যদি কখন এই ব্যষ্টি দেহপুর অতিক্রম করিয়া অশরীর হইতে 
পারি , এবং জাগ্রত্বপ্ন-নুযুণ্তি অবস্থা অতিক্রম করিয়া! তাহার 
অতীত অবস্থা লাভ করিতে পারি, তখন আমরা অপরিচ্ছিন্ন ভূমান্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হই। ূ 

ব্যষ্টি দেহরূপ পুর হইতে বিনিম্ঘুক্ত হইয়া! অশরীর বা বিদেহ 
হইয়। পুরুষ ব্রহ্মভাব ব৷ ঈশ্বর-ভাব লাভ করিলে ষে কেবল তাহার 
নির্বিশেষ আননস্বরূপপ্রাপ্তি হয়, তাহা! নহে, তিনি যে সবিশেষ 
ভাবেও আনন্স্বব্গপে সর্বত্র অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া সর্বকাম উপভোগ করেন, 
'তাহাও শ্রুতিতে নান৷ স্থানে উক্ত হইয়াছে। 

তৈত্তিরীয়োপনিষদে আছে।-- 

“গু ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পরম তদেয়াহ্ত্যুক্তা সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রহ্ধ। 
যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোহঙ্ন,তে সর্বান্‌ কামান্‌ 
সহ। ব্রহ্গণ। বিপশ্চিতেতি 1৮ (২১) ূ 

' “স.ষ এবং বিৎ। অন্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নমুয়মাত্মানমুপনং- 
ক্রম্য । এতং প্রাপময়মাত্মানসুপসংক্রম্য | এতং মনোময়মাতআনমুপনংক্রম্য। 
এতং বিজ্ঞানময়মাতআ্আন্মুপসংক্রম্য । এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রষ্য | 
ইম্মাল্লোকান কামান্ী কামরূপ্যন্থুসঞ্চরন্‌ আনে ।” (৩1১৯) 

ছান্দোগ্যোপশ্ষিদে আছে, 

«মলোময়ঃ প্রাণশরীরে! ক্কারূগঃ  সত্যনক্ক্প আকা শাত্মা। বর্ধক 
সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরস--৮( ৩1১৪২): ; | 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৫০১ 


নিদ্রাবন্থায় বখন স্থল ব! হুক কোনরূপ শরীরের অনুভূতি থাকে না, 
হখন অশরীর হওয়া যায় বা! দেহ্মুক্ত হইয়া বিদেহ হওয়া! যায়, তখন 
যেমন পুরুষের “ম্বপিতি' নাম শ্রুতি নির্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ “সম্প্রাসাদ' 
নামও নির্দেশ করিয়াছেন, ইহা! পূর্বে উক্ত হুইয়াছে। আমর! পূর্বে 
দেখিয়াছি যে "ম্থপিতি? অর্থে স্ব-স্বরপণ্রাপ্তি বা নিগুণ্‌ কৃটস্থ অক্ষর ্র্- 
ভাব প্রানি, আর «সম্প্রসাদ' অর্থে সম্যক্‌ প্রীসন্নতাব বা আনন্দন্বরুপ- 
প্রাণ্ডি। ছান্দোগা শ্রুতি সম্র্সাদ অবস্থায় পুরুষকে উত্তমপুরুষ বলিসা- 
ছেন। এই সম্প্রদা্গ অবস্থায় পুরুষ স্বীয় ব্যটি দেহপুর হইতে উত্থিত 
হইয়া যে কোন দেহপুরে অথব! লম্িভাবে বন দেহপুরে বা সমুদায় 
ম্বেহগুরে অধিষ্ঠিত হইয়া যথাকাম বখাসঙ্কল্প আনন্দ উপভোগ করেন, 
ইহাও উক্ত ক্রতিতে বর্ণিত হুইয়াছে। 

শ্রীতি বলিয়াছেন,- 

“এব অন্প্রসাদ অন্মাৎ শরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরুপসম্পন্ত “ম্থেন 
রাপেণ অভিনিষ্পদ্যাতে স উত্তমপুরুষ+.*.*.'তন্রাত্েযাং সর্বে চ লোকরা 
আত সর্কেচ কামাঃ, স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্রোতি ॥ সর্বাংস্চ কামান্‌ ॥” 

€ ছান্দোগ্য--৮১২৩, ৬) 
ইহার অর্থ পরে উত্তমপুরুষ-প্রসন্ত্রী বিবৃত হইবে। ইহা হইতে 
আন! বায় যে, সুযুপ্তিতে 'সম্প্রসা্গ অবস্থায় আমর! আমাদের যাহ! প্রকৃত 
স্বরূপ সেই নিপুণ অক্ষর বরক্গতাব অথবা সগ্খণব্রহ্মভাব অর্থাৎ উততম পুক্ষ় 
তাৰ প্রাপ্ত হই । এই উত্তম পুরুষই পরমেশ্বর--সর্ধলোকের অন্তরধ্যামী 
-সর্যলোকের গ্রতূ, শাস্তা, পাতা নিযস্তা, সর্বাতোক্ত! সকলের সাক্ষী, 
ইহাই আমাদের পরমন্বরূপ। স্ুযুণ্তিভে এবং সমাধিতে বদামর! এই 
অবস্থ। প্রাপ্ত হই। এই অবস্থা! হইতে প্রচ্যুত না হইলে আর কাঙ্ি 
পুর গ্রহণ করিয়া! তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে হয় ন1, তাহাই আমাদের 

প্র্কত মোক্ষেয অবস্থা--তাহাই 'আবাদের পরম প্রাপ্তর্য পরমপদ । 


৫৬ ভ্ীমদতগবন্গীতা 

হাহা হউক এতত্ব এস্থলে আর বিস্তারিতভাবে বুবিবার প্রয়োজন 
নাই। ইহা হইতেই জানা যায় যে, নুষুপ্তি অবস্থার দেহ-বিনিষ্ূ্ষি হইয়া 
আমাদের অন্তরাকা শন্থ ্রহ্মপুরে সর্বব্যাপক সর্বাস্তরবর্তী তৃমান্বরূপ 
লাভ করিতে পারিলে, আমরা আমাদের সেই পরমাদর্শ পরমপুরুষস্থরূপ 
প্রাপ্ত হই। ত্বশ্ত সাধারণতঃ নিপ্রাব্থায় দেহ-বিনিন্তুক্তি না হইলেঃ এ 
ভাব লাভ হয় না। অথব! লাভ হইলেও জাগ্রদবস্থায় তাহার অন্তভৃতি 
থাকেনা । “তে যথ! তত্র ন বিবেকং লভ্তেংমুষ্যাহং বৃক্ষন্ত রসোহন্দী- 
ত্যেবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্াঃ গ্রজাঃ নতি সম্পদ ন বিছুঃ সতি 
সম্পদ্যামহে” (ছান্দোগয ৬৯২) | আমর! বলিতে পারি যে জাগ্ৎ অবস্থায় 
আমাদের সেই উত্তম পুক্রুষভাবের অনুভূতি না থাকিলেও প্রজাপতির 
উপদেশে ইন্দ্রের সেই অনুভূষ্তি উদ্বোধনের স্তায় কখনও শ্রবণত্বার! বিশেষতঃ 
সাধনাবলে যোগদৃষ্টি উন্মেষের দ্বারা বিশুদ্ধ নির্মলক্ঞানে সেই উত্তম 
পুরুষের শ্বরূপ পরোক্ষভাবে জানিয়া সেই স্বরূপলাভ করিবার জন্য 
আমর! সাধনা করিতে পারি । আমাদের অন্তরাত্মা মধ আমাদের পরম 
স্বরূপ সেই পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে না পারিলে, বাহু জগ? ম্গ্য 
তাহাকে জান যায় না। 

আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে যিনি আমাদের পরম প্রাপুব্য পরম আদর্শ 
পল্রমন্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেই পরমপুরুষই পরমেশ্বর সমষ্িভাবে এই বিশ্বরূপ 
ধিরাটদেছে ব! পুরে অধিঠিত অন্তর্ধযামী পরমাত্ম! পরমপুরুষ। আমাদের 
অন্তরে কাহার স্বরূপ অনুভূতির দ্বারা যোগদৃষ্টির উদ্মেষে আত্মস্থ তাহাকে 
দর্শন বারা অপরোক্ষভাবে জানিতে পারি। 'আমার মধ্যে আমার 
স্বরূপের অনুভূতির দ্বার 'যেমন তোমার স্বরূপ আত্মোপমায় অন্তর 
ফরিতে পারি এবং এইরূপে লর্বভূত মধ্যে আমারই আতস্মক্বরূপ যেষস 
অন্ুতব করিতে পারিংএবং হোগৰলে বেমন সর্ধতৃতস্থ জাত্বার সহিত . 
একাত্মতা লাভ করিতে পারি, সেইরপে আমার 'জদদুকৃতিয় হার] 'এবং 
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যোগবলে সেই অনুভূতিকে ম্প্ অভিব্যক্ত করিয়া! আমার অন্তরে 
প্রকাশিত পরমাস্ম্া পরম নিরস্ত। অন্তর্ধামী পুরুযোত্তমকে এ বিশ্বে সর্বভূত 
মধ্যে অনুভব ও দর্শন করিতে পারি। তিনিই এ বিশ্বের অষ্টা পাতা নিয়ন্তা 
পরমেশ্বর পরমপুরুষ। সাধনাবলে আমাদের জ্ঞান যত শুদ্ধ সাত্বিক ব! 
নির্মল হেয়, ততই স্পষ্টক্ূপে তিনি আমাদের অস্রে প্রকাশিত্‌ হুন। 
শ্রুতি সেই পরমেশ্বরকে পরাংপর পরমপুরুষরূপে জানিবার উপদেশ 
দিয়াছেন। | 
ধথেদীর গ্রসিদ্ধ পুরুষ-স্ক্তে এই বিশ্বের আদি পুরুষের তত্ব 1ববৃত 
হইয়াছে । পরে তাহা ব্যাখ্যাত হইবে। এ স্থলে তাহ! উল্লেখের 
প্রয়োজন নাই। গীতায় পূর্বে ১১১১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় অষ্টা পাত। 
সংহর্ত। বিশ্বরূপ বিশ্বপুরুষের সম্বন্ধে যাহ! উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও 


এস্কলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। আমরা কেবল তার ছ একটি স্থান 
উল্লেখ করিব মাত্র । 


“সহত্রশীর্ষা পুরুষঃ সহত্াক্ষঃ সচস্রপাৎ। 
সভৃমিং বিশ্বতো বৃত্ব। অত্যতিদদশানুলম্‌ ॥ 
পুরুষ এবেদং সর্বাং ষড়ৃতং যচ্চ ভব্যম্‌ । 
উতামৃতত্বস্তেশানে। বদন্নেনাতিরোহতি ॥ 

( শ্বেতাখখতর--৩১৪-১৫ 5 খখেদ ১০1৯০।১-২ (4 
“সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ । 
সর্বব্যাপী স তগবান্‌ তন্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ। 
মহান্‌ প্রতূর্বৈ পুরুষঃ সন্বন্তৈষ প্রবর্তকঃ।. 
বুনির্ধলামিঘাং প্রান্তিষীশানো। জ্যোতিরহ্যয়ঃ 8. 

( শ্বেতাখতর--১৬ ১৯১২ ) 


৫৪৪ শ্রীমদভগবদগগবতা । 
“এতাবানন্ত মহিমা ততো৷ জ্যায়াংশ্চ পৃরুষঃ। 
পাদোহ সর্বতৃতানি বিপাদনতামতং দিবি 7” * 
(ছান্বোগ্য ৩১২৬? গখেদ ১০৯০৩) 
“আদিত্যে পুরুষঃ ..***.* চক্দ্রে পুরুষ... 
বিছ্যাতি পুরুষঃ.*-*.. আকাশে পুরুষ১-- 
বায়ো৷ পুরুষ:,......অধৌ পুরুষঃ-_ 


দিক্ষ গুরুষঃ,,,...€“ছোায়াময়ঃ পুরুষঃ... 
জাত্মনি পুরুষ; এতমেবাদ.*'ব্রন্মোপাসে 1” 
বেহ্দারপ্যক --২।৪২-১৩ ) 
“ন বশ্চায়ং পুকষে। বশ্চাসৌ। আদিত্যে |» স একঃ। 
( তৈত্তিরীয়--৩।২* ) 
“বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রহৃতাঃ-লমুণ্ডক--২1১৫) 
পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম । 
তপো ব্ধ পরামৃতম্‌ ॥ 
এতদ্‌ যে! বেদ নিহিতং গুহার়াং 
সোহবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ্:সোম্য। 
€.মুণ্ডক-_-২১১০ ) 
এরিয়া রিতার যার রা তা 
* চান্সোগোপনিবদের এই মন্ত্রের € ৩১২1৬ ) শান্করভাব্য উদ্ধত হইল :-_. 
“ভাবানন্ গারত্যাখ্যন্ত বন্ধপঃ সমগ্তল্ত মহিন! বিভ্ৃতিবিশ্তার:...... 
জখ তত্ব বিকারলক্ষণাৎ গাযক্রযাথ্যাৎ বাটারস্কগমাতজাৎ ভতো| জ্যায়ান্‌ মহতবরঞ্চ 
পরমার্ঘসনভারপো্বিকারঃ পুরুষ; পুরুধঃ সর্ধপূরণাৎ পুরি শরনানত। তত্তাত গা 
সার্ঘাপি সর্বাণি ভুতামি তেযোহবনাধীনি: স্থাবরঞজমানি। জিপাদমৃতং পৃরুষাখযাং 
সমবসা গাত্যাতনে! দিবি দ্যোতর্দবতি দ্যাত্নি সর্ধহিহসিভার্থ। € ১ )। 
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***ওমিত্যেত্েনৈবাক্ষয়েণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত | 
*স এতশ্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষাতে ॥ 
(প্রশ্ন--81€ 1) 
*আনমৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ 1” 
( বৃহ্দারপ্যক-_-১)৪1১ ) 
শ্রুতি এইরূপে নানাস্থানে পরমেশ্বরকে পরম পুরুষরূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন। যাহা হইতে এবিশ্বে সৃতি স্থিতি লয় হয়, সেই ব্রহ্মকে শ্রুতি এ 
বিশ্বসন্বন্ধে অস্তর্ধামী নিয়স্ত! পরমাত্মা পরমপুরুষরূপে উপদেশ করিয়াছেন । 
গীতার একাদশ অধ্যায়ে পরমেশ্বরের এই বিরাট বিশ্বরূপ বিবৃত হইয়াছে । 
এই বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপ পরমপুরুষের দিব্য বা যোগদৃষ্টির দ্বার! এই বিশ্বপুরে 
বিরাট পুরুষরূপে দর্শন লাড় হয় । তাহার তন্ব উক্ত অধ্যায়ে ব্যাখ্যাশেষে 
বিবৃত হইয়াছে। একস্থানে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রায়োজন। পরে আদ্বপুরুষ 
প্রসঙ্গে পরমেশ্বরের এই পুরুষভাৰ আমর! বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
বেদান্ত শান্তর হইতে জানা যায় যে, অদ্বিতীয় ব্রঙ্মই বেদান্তের প্রতি. 
পাদা। তিনি একমাত্র সৎ, খণ্েদে আছে, “একং সৎ বিপ্র বুধ বদস্তি”। 
তাহা হইতেই এ বিশ্বের অভিব্যক্তি হয়। একমাত্র তীহাকে জানিলেই 
সমুদায় জান! যার । তিনিই একমাত্র জ্ঞেয়। ( গীতা ১৩১২) 
শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে, তিনিই একমাত্র জ্ঞাতা, আমাদের জ্ঞানে 
যে জ্ঞাত্জ্ঞের ভার অভিব্যক্ত হয়, এ উতভরই ব্রক্গ। “অহং ব্রহ্ধান্মি” এক 
*সর্ববং খবিদং ব্রহ্ম” ইহার দ্বারা আমাদের বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত “অহ্ম্‌* ও 
“ইদস্‌* সমুদবায়কে শ্রুতি একই সৎ ব্রহ্ষত্বের অন্তততি বলিয়াছেন। এ 
সথষ্টি সম্বন্ধে পরমত্রক্ধ জীবভাব-যুক্ত হউন অথবা! তাহার প্রক্কতি হইতে 
অভিবাক্ক বহুরূপ পুরে অথব! পুরুষরপে সমঙ্ি বা ব্যগিতাবে অবস্থিত 
হউন, ভিনি একমাত্র সৎস-ব্রচ্ক । জীবভাব ব! পুরুবুভাব তাহা! হইতে 
উৎপন্ন নহে। তাহা প্র হইতে পরনার্ধতঃ তিন নহে। 


৫০৬ ভ্ীমদ্ভগবদগীত। । 


যাহা অসৎ তাহার কোন ভাব থাকে না--সৎও ভাব বিন! থাকেনা । 
প্রত্যেক ভাবাবর্তের কেন্দ্র বা আধাররূপে সৎ স্বন্ধপ ব্রহ্ম সেই এক নিত্য 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। (গীতা ২১৬) 

আমর! পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ধিনি সৎ, তিনি ষে এক অব্যয়ভাবে স্থিত 
হইস্সাও স্থগ্টিতে' বুবিকারিভাবে নানাবিধ ভাবযুক্ত হুইয়! বিদ্যমান 
থাকেন ও ভিন্ন ভিন্নভাত। নানান্ধপে অধিষ্ঠিত থাকেন, আর বিভক্তের 
সায় হইয়া ভিন্নবৎ প্রতীত হ'ন। এই হেতু ব্যটটি পুরে অধিষ্ঠিত 
সৎস্বরূপ পুরুষকে ভিন্ন বোপ্ন হয়। এজন্য ব্যাবহারিকভাবে --সংসার- 
দশায় জীব ব! পুরুষ বহু হইলেও এ বন্ত্ব পরমার্থতঃ সত্য নহে। 
ব্রহ্মই এক, অবিভক্ত হইয়াও বিভক্কের ন্যায় ভূতগণের মধ্যে অবস্থিত 
থাকেন,--- 

“অবিভক্তঞ্চ ভূতেযু বিভক্তমিব চ স্থিতম্» 
(গীতা--১৩১৬।) 
স্থতরাং পুরুষ পুরভেদে বা ভাবভেদে ভিন্নবৎ হইলেও সংম্বরূপে পুরুষ 

বরক্ধই। বেদান্ত অনুসারে ঈশ্বর-প্বরূপেই হউন, আর জীব-ম্বরূপেই হউন, 
পুরুষ পরমার্থতঃ একই--ভিনন নহে। আমর! পূর্বে জীবতত্ববের ব্যাখ্যায় 
ইহা! বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । যাহা হউক পাংখ্য ও যোগদর্শনে বনু 
পুরুষবাদ শ্বীক্কত হুইয়াছে এবং বেদাস্তদর্শনে অদ্বৈতবাদ ব্যতীত. অন্তবাদ 
জহপারেও এই বহু পুরুষবাদ এক অর্থে গৃহীত হইগাছে। ব্যাবহারিক 
অর্থে 'সংসার-দশায় যতদিন আমর! ব্যটি দেহরপ পুরে বদ্ধ থাক 
এবং আমাদের পরিচ্ছিনন বুদ্ধির দ্বার! তত্বজ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করি, 
ততদিন বুহু পুরুষবাদ গ্রাথ হইলেও পারমার্থিক অর্থে যে তাহা সত্য 
নহে, তাহ! বেদাস্তশান্ত্র সমন্বয়পূর্বক জানিতে পার! যায়। পূর্বে জীর- 
তান্বের ব্যাখ্যায় তাহা বুঝিতে চেষ্ট! করিয়াছি। 

আমরা পুর্বে বলিয়াছি যে, সাঞঙ্্যদর্শনের পুরুয়বার ও বেদাস্ত নর্পনের 


পঞ্চদশ অধ্যায় । €ঙণ. 


ন্বাস্থা বা বক্ধবাদ সমন্বয় করিয়! গীতোক্ত পুরুষতত্ব বুঝিতে হয়। সাষ্য 
তে ছই নিত্য তত্ব--পুরুষ ও প্রক্কৃতি । অবিবেকহেতু প্রকৃতির সহিত 
স্বদ্ধ হইতে পুরুষ দেহবদ্ধ হইয়! জীব হন। জীব বহু, এজন্য সাঙ্খাদর্শনে 
[ছু পুরুষবাদ স্বীকৃত হইয়াছে । সাংখ্যকারিকায় আছে ;-_ 
“জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্েশ্চ। 
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ব্রৈগুণ্যবিপ্ধ্যয়াচ্চৈব ( কারিকা! ১৮) 
খ্যদর্শনে আছে,_- 
“জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্মম্।”--( সাংখ্যহ্ত্র ১/১৪১। ) 
“পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ 1” ( এঁ ৬৪৫1) 
“ব্যক্তিভেদঃ কর্মবিশেষাৎ।”--( এ ৩১৯1) 
এই কারিক1 ও সুত্র হইতে বদ্ধ পুরুষই যে বনু, কেবল তাহাই 
সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়। কিন্তু যখন পুরুষ মুক্ত হন-_'দেহ ব্যতি- 
বিক্ত* স্ব-শ্বূপে অবস্থান করেন,সর্বগত হন,স্-জন্মমরণ অতিক্রম করেন, 
কোনর্প দেহ সম্বন্ধ থাকে না, কোন কর্মবিশেষের সহিত সম্ন্ধ থাকে 
না, তখন সাংখ্যশাপ্্র অনুসারে পুরুষ শ্বরূপতঃ অর্থাৎ মুক্তাবস্থায় এক কি 
বহু তাহা জানা যায় না। কারণ প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থ এখন আর পাওয়া 
যায় না। কারিকায় (১১ শ শ্লোকে ) আছে--"“একমব্যক্তম্‌ তথ! চ 
পুমান্‌।” ইহার ভাষ্যে €ৌড়পাদ সিন্ধান্ত করিয়াছেন যে পুরুষ একই 
তথ! পুমানপ্যেক্ । ব্যক্ত বা প্রকৃতির বিক্কৃতি বছ, কিন্ত অব্যক্ত বা বুল 
বপ্রক্কৃতি এক এবং পুরুষও এক । দাংখ্যতত্বসমাসে বছ পুরুষ হুত্রিত হয় 
নাই। সুতরাং পুরুষের একত্ববাদ সম্ভবতঃ প্রাচীন সাংখ্যশানের 
সিন্ধাস্ত। & 


রি এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাকৃস্মূলার তাহার “1176 515 5980109 06 1110121 
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৫০৮ জীমদৃতগবদশীভা। 


এই জীবভাবে বন্ধ পুরুষ বা আত্মা! বে বহু, তাহ! বেদান্তেও স্বীকৃত, 
কিন্ত গ্রকৃতিমুক্ত হইয়া পুরুষ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, জ-ন্বরূপে স্থিত হইলে, 
স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইলে, সেই মুক্তপুরুষ--এক কি ব! বছ, তাহ! সাধ্য- 
দর্শনে কোথায় স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। তবে বিজ্ঞান তিক্ষু প্রভৃতি সাখ্য : 
পর্ডিতগণ মুক্ত পুরুষেরও বহৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন) কিন্তু যেখানে জন্ম . 
মৃত্যু প্রভৃতি ভেদক ব! দেশ কালগপ্রভূতি পরিচ্ছেদক কোনও রূপ লিঙ্গ 
না থাকে, সে স্থলে ভেদকল্পন! নিরর্থক | মুক্ত পুরুষ বিভু বর্ধগত $ যা! 
বিভূ, তাহ! বহু হইনে পারে ন|) তাহার পরিচ্ছেদক কোন সংখ্যা হইতে 
পাবে না। আরও এক. কথা, যখন '্অবিবেকহেতু পুকষ প্রর্কতিবন্ধ হয়-- 
ই সাত্খযদর্শনে স্থীক্কৃত, তখন সেই অবিষেক হেতুই একই পুরুষ্রন 
পুরুষভাবে বন্ধ হয়। ইহা স্বীকার কর! অসঙ্গত মহে। * 
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* সংসারাবন্থার় জীবে জীবে ভেদ থাকিলেও, জীবে,ঈশ্বরে তে থাকিলেও, পারমার্ধিক 
গ)জঘর্থ যে কোন তেদ নাই তাহা শঙ্কর বিশেব ভাবে বুঝাইয়াছেন। বেদাত্তর্শনের ১1২১৬ 
ুত্রের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন :--“সত্য সভাই পরমাত্ম। ভিন্ন অন্ত আত্ম! নাই; 
পরস্ত' সেই একই পরমাত্ম। দেহ ইন্দ্রির মন ও বুদ্ধিরূপ উপাধির দ্বার! পরিচ্ছিন্নভাব 
প্রাপ্ত হইর। অজ্ঞানীর নিকট শানীর (জীব) এই কাল্গনিক আখ্যা লাভ করেন । 
যেমন আকাশ এক ও অপরিচ্ছিহ হইলেও ঘটা উপাধির যোগে পরিচ্ছিন্নের দায় 
অবতাস প্রাপ্ত হয়, তজণ বত দিন ন| “আমি পরমাত্মা” এতজ্রপ একাত্ম বিজ্ঞান জন্মে, 
তত দিন কথিত প্রকার ভেদযুদ্ধি-জনিত কর্তৃত্বার্দিবাবহার অবিকুদ্ধ থাকে। একাত্ম 
বিজ্ঞান উদ্দিত হইলে, বন্ধমোক্ষ প্রভৃতি যাবৎ ব্যবহার সমস্তই ভিরোহিত ব| সনাঞ্ধ- 


হ্‌র। 
'(পঙিত কালীধর বেফাভবাগীশ কৃত বজাছুযাঘ।) 


পঞ্চদশ অধ্যায় । 


সাঙ্য্ের বাহ! পুরুষ বেধান্তের তাহাই আত্ম! । আত্ম। যেমন অবিষ্তা- 
বন্ধ হইয়া! বহু জীব হু'ন, সেইরূপ একই পুরুষ প্রকৃতিজ বহু দেহের 
1াল্নিধ্যে সেই দেহভাবে বন্ধ হইয়া বু হ'ন। অতএব বলা বায় বে, 
[তিন অবিবেক হেতু এই দেহ সংযোগ থাকে; ততদিন পুরুষ বন্ধ 
থাকে । মুক্তাবস্থায় এই বন্ুত্ব থাকে না। বহু মুক্ত পুরুষ শ্থীক]রে 
স্কতি বিরোধ হয়, ইহ! বল! যাইতে পারে। * 

গীতায় ক্ষর, অক্ষর ও উত্তমভেদে পুরুষকে ত্রিবিধ বলা হইয়াছে 


ত্য, কিন্তু পুরুষ যে বহু, এ কথা কোথাও উক্ত হূয় নাই। গীতায় 


[াংখ্য ও বে্দাস্তের সমন্বয়পূর্বক পরমার্থতঃ এক পুরুষবাদ ও ব্যবহারতঃ 
1 সংসারদশায় বহু পুরুষবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পুর্বে জীবসন্বন্ধে 
মামর! বেদাস্তের প্রতিবিষ্ববাদ বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
বীবই পুরুষ ; সুতরাং পুরুষ সন্বন্ধে বেদাস্তঅন্ুসারে এই প্রতিবিম্ববাদই 
গাহা। প্রতিবিস্ববাদ বুঝাইবার জন্ত বল! হয় যে, একই তৃুর্ধ্য যেমন 
বভিন্ন পাত্রস্থ জলে গ্রতিবিদ্বিত হুইয়। নানারূপে প্রতীরমান হয়, সেইরূপ 
কই পরমাত্! বিভিন্নপুরে অবস্থিত হইয়া! সেই পুরের বিভিন্নভাবে তাবিভ 


* এই একাস্ববাদ বা একপুরুষবাদ মহাভারতে বাহ। উপাদষ্ট হইয়[ছে। তাহ! বেদান্ত 
শনের ২১।১ হৃজের শঙ্কর ভাবো উল্লিখিত আছে; তাহা এই ?-. . 

“পুরুষ এক কি বহু" মহাভারত, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া! “সাংখ্যের ও বোগের 
তে পুরুষ বহু” এইরূপ পরকীর পক্ষের উল্লেখ করিয়। ৬।হার . খওার্থ “বহ পুরুষের 
টষাকার শরীরের) উৎপত্তিস্থান সেই বিরাট পুরুষ যেরূপে হন, আমি তোমাকে তাহ! 
লিতেছি।” এইকপে প্রস্তাবারস্ত করি! বলিয়াছেন ;-_-“ইনিই আমার আত্মা, তোঁমার 
বাত্বা। ও অন্তের আত্বা--ইনি সমগ্ত আত্মার সাক্দী অর্থাৎ প্র] । ইনি কুত্রাপি কাহারগ 
1পাতণ্জানের গোচর হন না। ইনিই বিশ্বমত্তক, বিশ্ববান্ছ, বিশ্বপদ্, বিখমেত্র ও 
শ্ববাসিক। ইনি এক অদ্বিতীয় ম্বাধীন-প্রকাশ স্বেচ্ছাবিহারী ও সক ভূতে 
বরামান । এই ভারতীর বাকোও একাত্মবাদই নির্ণার্ত ও নানাত্ববা নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
/তিতেও স্পষ্ট একাত্মবাদ কথিত হইয়াছে ।” 


৫১৪ শ্রীমন্তগবদগীত। 


হইয়া! বিভিন্ন পুরুষরূপে প্রতীয়মান হ'ন। বাস্তবিক পুরুষ একই,--“স 
বশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসৌ আঁদিত্যে স একঃ”--( তৈতরীর় ৩১০ ) ট্হ! 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 
গীতাতে এতদনুমারে উক্ত হইয়াছে,” 
“যথা! প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃত্গং লোকমিমং রবিঃ। 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুৎন্নং প্রকাশয়তি ভারত 1৮ (১৩।৩৩। ) 
গীতায় আরও উক্ত হইয়াছে যে, প্রতিক্ষেত্রবেস্ত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ 
 পথকৃভাবে প্রতীয়মান কইলেও পরমপুকষ পরমেশ্বরকে সর্বক্ষেত্রে 
ক্ষেত্রজ্ঞরূপে জানিতে হইবে ।-- 
“'ক্ষেরজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেযু ভারত |” ১৩1২) 
বেদান্তশাস্ত্রে এই একত্ব বুঝাইবার জন্য আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়। 
হয়। যেমন '্সাকাশ এক হইলেও ঘটমঠাদি বিভিন্ন উপাধিতে স্থিত 
হইয়! ঘটাকাশ মঠাকাশবূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ একই ব্রহ্ম বিভিন্ন 
পুররূপ উপাঁপিতে স্থিত হইয়া বিভিন্ন পুরু্ষরূপে প্রতীয়মান হ'ন। 
গীতাতেও এইরূপ দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে; 
“যথা সর্গতং সৌন্ষ্যাদাকাশং নোপলিপাতে। 
সর্বহাবস্থিতো দেছে তথাস্বা নোপলিপ্যতে 7” (১৩1৩২) 
গীঠায় অত্র উক্ত হুইয়াছে ,-- 
“থাকা শান্তো নিত্যং বায়ুঃ সর্ধত্রগো মহান্‌। 
তথা সব্ধাণি ভূতানি মংস্থানীত্যুপধারয় & 
অর্থীং আকাশ হইতে অভিব্যক্ত বায়ু (আকাশাৎ বাযুই ইতি 
তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ)”-আকাশেই স্থিত ইয়া যেমন জর্ধত্র শ্বাধীনভাবে 
বিচরণ করে, সেইরূপ সর্বভূত্ত পরমপুরুষ পরমেশ্বর হইতে অভিব্যক্ত 
হইয়া, তঁহাতেই থাকিয়া যেন স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করেন। 


-প্থধশ অধ্যায়। ৫১১ 


গীতায় উক্ত হইয়াছে যে পুরুষ প্রকৃতিস্থ হুইয়াই গ্ররৃতিজ গুণ 
ভোগ করেন ও গুণসঙ্গ হেতু তাহার সদস২ যোনিতে জন্ম হয়। 
কিন্ত স্বরূপতঃ এ দেহস্থিত হুইয়াও দেহের অতীত তিনি পরমাত্মা 
মহ্ধেশ্বর | (১৩।১৯-২২ )1 

পর্মপুরুষ পরমেশ্বর সর্বভূতে স্থিত অথচ স্থিত নজেন এবং তিনি 
ভূতভর্তা, ভূতম্থ, ভূতভাবন হহয়াও ভূতস্ক নকেন। ইহাই পরমেশ্বরের 
আশ্চর্মা অচিস্ত্য শ্রশ্বরীয় যোগ (গীতা ৯৪ ৫)। যেমন একই স্্ধ্য ঘট- 
শরাবাদি বিভিন্ন পাত্রগত জলে প্রতিবিহ্বিত হইয়া সেই জলে “স্থিত 
হইলেও তিনি স্বরূপতঃ তাহার অতীত, সেইরূপ- পরমপুরুষ পরমেশ্বর ও 
ভূতগ্ত ভইয্লা৭ ভূতস্থ নহেন। ইহা হইতে জানিতে পাঁর। যায় যে, 
সেই একই পুরুষ প্ররুতিঞ্জ বন্ছতৃতভাবের মধো স্থিত হুইয়। বহু পুকষরূপে 
প্রতীয়মান হইলেও পরমার্থতঃ সেই সমুদায় ভৃতভাবের সণ্হত অসন্বদ্ধ, 
তাহার দ্বারাই ও তাঠাঁতেই সমুদ্দার ভূতভাব বিধৃত। গীতায় 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শেষে এই এক পুরুষবাদ অতিস্পষ্টরূপে উল্লিধিত 
হইয়াছে ।-_. 


“যদ! ভূন্ঠ''থগ্হাবমেকস্তমন্থুপশাতি । 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্প্দ্যতে তদ1 ॥ 
অনাদিত্বাননিগুগত্বাৎ পরদাত্মায়ম ব্যয় | 
শরীরস্থ্োইপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে 1৮ 
| ( ১৩,৩০-১০১ ) 


একই পুরুষ বছুপুরে ব৷ শরীরে স্থিত হইয়! বছ পুরুষ বা জীৰ 
রূপ দঃ হইলেও তিনি স্বরূপন্ত: এই সকল বিভিন্ন শরীরের বিকারী 
ভাবের দ্বারা লিপ্ত হন না-_তিনি কিছু কেরেন না যে পুরুষ আপ- 
নার শ্বরূপ এইরূপে জানিতে পারে, সে সর্বব্যাপক ্হ্মরূপে অবস্থিত 


৫১২ জ্রীমদ ভগবহগাতা । 


হয়। এই সকল তত্ব পুর্বে অয়োর্ণশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যার বিবৃত হুইয়াছে। 
এস্থলে তাহ! উল্লেখের প্রয়োন নাই । ূ 

এই পুরুষ দেহ বা জীবভাবে ভিন্ন হইলেও স্বরূপতঃ এক এবং নিজ্ঞ 
সর্বগত অব্য়, অজ, পুরাণ ও বিকারী এবং বিমাশী দেহের সহিত অসং- 
সষ্, তাহ! গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । আমরা পূর্বে জীব- 
তত্বের ব্যাখ্যায় তাহা! বিবৃত করিয়াছি । এইরূপে গীতায় সর্বত্র পরমার্থত 
পুরুষের একত্ববাদ স্থাপিত হুইয়াছে। তবে এ অধ্যায়ে একই 'পুরুষ বিভিন্ন 
ভূতভাবধুক্ত পুরে স্থিত হইয়া এ লোকে ক্ষর বা অক্ষর হন এবং সেই 
ব্যষ্টি পুরস্থ ভাব হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া পরম বা উত্তম স্বরূপ লাভ 
করিতে পারে ; সেই ত্রিবিধ পুরুষতত্ব--সেই একই পুরুষের উপাধিভেদে 
এই ত্রিবিধ অবস্থা-তত্ব বিবৃত হইয়াছে। এই ব্রিবিধ পুরুষের কথা 
পরে বিবৃত হইবে। 

এইরূপে পুরুষ-তত্ব বুঝিতে হয় । আমরা এস্কলে আরও বলিতে পারি 
যে, সাংখ্য ও বেদাস্ত শাস্ত্র সমন্বয় করিয়। গীতোক্ত প্রকৃতি পুরুষ-জ্ঞান বা 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রন্র-জ্তান লাভ করিতে হয়, ইহা! পূর্বে উল্লিখিত হুইয়াছে। 
আমর! দেখিয়াছি যে, সাংখ্য শাস্ত্র অনুসারে প্রকৃতি, পুরুষ হুইতে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন; প্রকৃতি স্বতন্ত্র--শ্বাধীন। যেমন বৎসের জন্য মাতৃদেহ হইতে ছুগ্ধ 
স্বতঃ প্রবর্তিত হয়ঃ সেইরূপ অবিৰেকী পুকুষের ভোগার্থ প্রকৃতি স্বতঃ- 
পবর্তিত হয়। প্রকৃতি আপন! হইতে শরীর ক্ষেত্র বা পুর উৎপাদন 
করিয়া; তাহাতে অবিবেকী পুরুষকে বন্ধ করে। কিন্ত বেদাস্ত অনুসারে 
প্রকৃতি স্বতন্ত্র তত্ব নহে। তাহা পুরুষেরই পরাশক্তিমাত্র | অনন্ত চিদা- 
নন্দন্বরূপ পুরুষ তাহার সংস্বরূপে-_চিৎস্বরূপে ও আনন্বন্বরূপে লীলা- 
বিলাস জন্ত শ্বভাবতঃ ম্বশক্তি ব1 অচিস্ত্য সামর্থ দ্বারা শ্বপ্রক্কতি 
হইতে অসংখ্য দেহরপ পুর বা! উপাধি সৃষ্টি করিয়াঃ। দেশকাল 
নিমিত্ত পররিচ্ছেগ্পের ছারা পরিচ্ছন্ন হইয়া--তাহাদের মধ্যে আত্মারূপে । 
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অবস্থিত থাকেন এবং সেই .সমূদয় পুরে নানারপ ব্রিগুণজ ভাবের 
অভিব্যক্তি করিক্! সেই বিভিন্ন তাবকে নিয়মিত করিয়া তাহা! উপতোগ 
করেন, ইহ! পুর্বে উক্ত হ্ইয়ান্ছে। 
সাংখ্য মতে অবিবেক হেতু পুরুষ তাহা হইতে স্বতন্ত্র ও টির কা 
র্শযুক্ত প্রক্কতিতে অথবা প্রক্কৃতি হইতে অভিবাক্ত বিশেষ লিঙ্গশরীরে বা 
হুম দেহরূপ পুরে বন্ধ হন এবং সেই লিঙ্গদেহস্থ বুদ্ধির বিশেষ সাত্বিক ভাব 
রূপজ্ঞানে প্রক্কৃতি-বিবিক্ত আপনার স্বরূপ জানিয়া প্রকৃতি হইতে যুক্ত হইয়া 
কৈবল্য লাভ করেন ও প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ভাবে অবস্থান 
করেন। ইছাই তাহার পরমপুকুযার্থ। কিন্তু বেদাস্তমতে পুরুষ যে বাষ্টি শরীরে 
বা পুরে আবদ্ধ থাকেন,আত্মজান লাভ করিয়া! সেই দেহ হইতে বা! তাহাতে 
অভিব্যক্ত জাগ্রৎ স্বপ্ন নুযুপ্তি এই ব্রিবিধ অবস্থা! হইতে সমুখিত হইয়া! 
সর্বক্ষেত্রে অবস্থিত তাহাদের অন্তর্ধযামী নিয়স্তা পরমাআআয় আপনাকে 
গ্রতিত্িত করিতে পাঁরেন। এমন কি, সত্যকাম সত্যসঙ্ক হইয়া 
যথেচ্ছ গে উৎপাদন করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠানপুর্বক কামচারী হইয়াগস্থীয় 
আনন্দদ্বরূপের চরিতার্থতানসাধনার্থ যে কোন লোক উপভোগ করিতে 
পারেন। এই অবস্থায় পুরুষ যে পরম ব! উত্তম ভাব প্রাপ্ত হন,_-পরমেশ্বর- 
ভাবে তাবিত হুন,--তাহার সাধর্ম্য লাভ করেন,--প্রকৃতির নিয়স্তা অধি- 
ঠাত। হন? তিনি প্রকৃতিকে. ত্যাগ ক'ঃন না ইছাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে, 
সাংখ্য দর্শনেও পুরুষের এই" অবস্থা কত্কট স্বীকৃত হুইয়াছে। সাধনা সিন্ত 
হইয়া এ অবন্থ! লাভ করিলে, পুরুষ দিঙ্ধেশ্বর, সর্ববিৎ ও সর্বকর্তা,হুন। 
কিন্ত সে অবস্থা পুরুষের গ্রকৃতিলীন অবস্থা--প্রকৃতির অধীন অবস্থা । 
স্বতরাং ভাহা গরম পুরুযার্থ নহে। সাংখামতে গ্রকৃতিমুক্তিই পরমপুকযার্থ। 
সাংখ্যমতে এই সিদ্ধেশ্বরগণ সর্বতৃতান্তর্ভ 5 আত্মা হইলেও সকলের সুখ- 
£খ তাহাদের অনুভব করিতে হয়,এক্ন্য তাহারা হঃখমুক্ত হইতে পারেন 
না । সুতরাং এ সিদ্ধি সাংখ্যজ্ঞানীর প্রার্থনীয় নহে। বিত্ত শঙ্কর দেখাইয়- 
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ছেন বে সুখছঃখাদি দেহের ধর্ম। দেহবদ্ধ জীব তাহা অনুভব করেন, 
ধিনি দেহ্মুক্ত হইয় ঈশ্বর ভাব লাভ করেন, তিনি এই অবিদ্যাজনিত 
নুখছুঃখঘ্বারা স্পৃ& হন না। তিনি সর্বান্তর্ধ্যামী পরমাত্থা হইয়াও নিত্য 
আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করেন। বেদান্ত মতে বখন প্ররক্কাতি পুরুষেরই 
পর! শক্তি, তখন পুরুষ তাহাকে কখনও ত্যাগ করিতে পারেন না-- 
তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন না। কেননা শক্তি ও শঞ্চিমানে 
কোন ভেদ নাই। তবে কারণাবস্থায় শক্তি তাহাতে লুক বীজভাবে 
লীন থাকে এবং কাধ্যাবস্থায় তাহা নানারপে অভিব্যক্ত হয়। 
বেদাস্তোক্ত এই তথ্য পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ইহা! হইতে জানা যায় 
যে, শ্বরূপতঃ বা পরমার্থতঃ প্রকৃতি পুরুষ মধ্যে ব! ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ড মধে) বা 
অনাত্মা আত্মা মধ্যে অথবা জেয় জ্ঞাত মধো কোন ভেদ নাই। সমুদায়ই 
ব্হ্ম। আমাদের পরিচ্ছি্ন জ্ঞানে যে ভেদ লক্ষিত হয়, তাহ। ব্যাবহারিক । 
-+তাহ! মানিক বা অবিস্তামুলক। সাগরে বীচিতরঙ ফেন বুদ্ধ দাদির 
লীলাবৈচিত্্যের ন্যার ব্রন্ধে পুরুষ প্রক্কাতির বিবিধ বিচিত্র লীলায় ্রদ্দে 
পরমার্থতঃ কোন ভেদ হয় না; একমাত্র সৎ কারণে বিচিত্র কার্যোর 
অভিবাক্তি হইলেও কার্ধা কখনও কারণ হুইতে পৃথক থাকে না। 
কার্ধ-কারণের এই অভেদবাদ বেদান্তের সংকারণবাদে প্রতিষ্িত 
হইস্বাছে। অতএব আমাদের সাত্বিক বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত জ্ঞানে পুরুষ 
প্রকৃতির যে ভেদ দিদ্ধ'হয়, সেই জ্ঞান অতিক্রম করিয়া পুরুষ প্রকৃতির 
বন্ধন, হইতে মুক্ত হইয়৷ পরম স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিলে ব্রদ্গের 
স্বরূপ যেপরম জ্ঞান প্রকাশিত হয় সেই জ্ঞানে পুরুষ ও প্রক্কৃতি মধ্যে 
কোন ভেদ থাকে না। এইরূপে বেদান্ত শান্তর হইতে পুরুষপ্রকৃতি 
ভেদাভেদ জ্ঞান লাভ করিতে হয়। | 

গীত1 হইতে আমর! .এইরূপে গ্রকৃতি-পুরুষ বা গ্গেত্রক্ষেত্রজ্-বিবেক' 
জান.লাভ করিয়। সেই এক পুরুষের তত্ব জানিতে পারি। গীতার 
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ক হইয়াছে যে, নির্ল জ্ঞানে একমাত্র জেয় পরম জঙ্গ (গীতা ২৩1১২) 
বনাি পুরুষ প্রকৃতি তন্বকে সে জের, ব্রজ্ম তত্বের অন্তত তরূপে জানিতে 
য় (গীতা ১৩1১৯)। পুরুষ প্রক্কৃতির সহিত সংযুক্ত। প্ররুতি স্বাধীন ব! 
[তন্ত্র নহে। পরমপুক্রষ পরমেশ্বর সম্বন্ধে প্রকৃতি তাহার প্বতৃত, তাহারই 
'ধীন। ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি তাহারই। পর! ও অপরাল 
তন্বে তাহার এই প্ররুতি ছিবিধ। তীহার অপরা প্ররুতি আট প্রকার? । 
দ্ধি অহস্কার মন ও পঞ্চমূলভূত ইহার অন্তর্গত। তাহার পরা প্রকৃতি 
মুখ্যপ্রাণ” জীবভৃত হইয়। জগৎ ধারণ করে ( গীভা-_৭18-৫)। 
ই উভয় প্রক্কৃতি সর্বতৃতযোনি এবং ভগবান্‌ সমুদায় জগতের প্রভৰ ও 
লয়ের কারণ (গীতা--৭।৬)। প্রকৃতি হইতে যে সর্বভূতাশয়ের 
)ৎপত্তি হয়, ভগবান্‌ তাহাতেই স্থিত আত্মা ( গীতা--১০1২* )। 
ঃগাবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সচরাচর জগৎ প্রসব করেন, এ জগৎ 
গহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় (গীতা ৯১৯)। তিনি স্বীয় প্রকৃতিতে 
ধিষ্ঠিত হুইয়া বার বার এ জগতের সৃষ্টি ও লয় করেন। গ্রলয়ে তৃতগণ 
ই প্রক্কতিতেই অবশভাবে লীন থাকে এবং স্ষ্টিকালে এই প্রক্কৃতি 
ইতে অভিব্যক্ত হয় ৷ এই,ষে সর্বভূতযোনি প্রকৃতি ইহাই ব্রহ্ম । ভগবান্‌ 
'পিয়াছেন, মহদ্ত্রহ্গ তাহার যোনি? তাহাতে তিনি গর্ভ-নিষেক করেন 
লিয়। সর্বভূতের উৎপত্তি হয় (গীতা---১৪।৩)। সুতরাং যে পরা ও 
প্রক্কতি সর্ধভূতষোনি, তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নছে। ৃ 
ক. ঁখ্য শান্তর যেষন প্রকৃতি বা প্রধানকে অব্যক্ত বলিয়াছেন, সেইরূপ 
শীতাও এই প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলিয়াছেন। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
ব্যক্ত হইতে হৃষ্টিকালে সমুদায় ব্যক্ত হয় এবং লয়কালে তাহার্তই 
|ন হয় (গীতা ৮/১৮)। কিন্তু এই অবাক্ত ব! প্রস্কৃতি সাংখ্যোক্ 
যু ব৷ প্রক্কতি হইতে ভিন্ন। কেননা, ঈববৈর অধিষ্ঠান বা অধ্য- 
্ে ঝ্ুতীত প্রক্কতির ফোন শ্বতন্ত্র কর্তৃত্ব নাই। গীতানুসারে এই 
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অব্যক্ত, ব্যক্ত-সমুদায়ের উপদান কারণ । শ্রতিতে এই অর্থে অব্যজ 
ব্যবহৃত হুইয়াছে। কণঃশ্ররতিতে আছে 'অব্যক্কাৎ পুরুষ: পরঃ--৩।১১। 
ইহার ভাষ্যে এবং বেদাস্তদর্শনের ১1৪1১-৭ সুত্রের ভাষ্যে শঙ্কর দেখা- 
ইয়াছেন যে, এই শ্রত্যুক্ত অব্যক্ত সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বা প্রধান হইতে 
ভির। ইহা ভূতন্ুম্মরূপ জগতের উপাদান কারণ অথবা ইহা পুরুষের 
সুশ্প বা কারণশরীর। ইহা! পুরুষ হইতে শ্বতগ্ত্র বা স্বাধীন নহে। 
তবে পুক্রুষ ইহ! হইতে পর বা৷ শ্রেষ্ঠ । 

গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, এই ব্যক্ত সমুদায় ক্ষর বিকার পরিণামী 
ও ৰিনানী ভাব মাত্র এবং তাহার কারণ যে অব্যক্ত, তাহাও পরিণামী 
বলিয়া ক্ষর-ভাব-যুক্ত। আর সমুদ্রায় ক্ষর ভাবের অন্তভূতি যে পরম 
সনাতন অক্ষর অপরিণামী ভাব, যাহার উৎপত্তি নাশ নাই তাহা « 
ব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত। তাহাকে পরম পুকষ বল! যার, তাঁহার 
পরম ভাবকে পরম ব্রহ্ম বল! সায় (গীতা ৮২০-২২)। এজন্ত এ অব্য 
হইতে পুক্ষ পর বা! শ্রেষ্ট। অতএব শ্রুতি অনুসারে প্রপঞ্চাতীত নির্কিশেষ 
ব্হ্মতন্বে পুরুষ-গ্রক্কতি-ভেদ ন1 থাকিলেও প্রপঞ্চ সম্বন্ধে এই ভেদ অনাি 
সিদ্ধ এবং অব্যক্ত বা অব্যাকত প্রকৃতি এরং তাহ! হইতে কাধারা 
অভিব্যক্ত সমুদায় ব্যক্ত শরীর ( পুর ) অপেক্ষা ভদধিঠিত পুরুষ শ্রেষ্ঠ 
তাহার অত্তীত। বিবেক জ্ঞানের জন্গ শ্রুতি হইতে পুরুষ প্র্ক 
_ এই ভেদাভেদ তত্ব বুঝিতে হয়। এই জগৎ সম্বন্ধে প্রক্কতি পুরুষ তাক 
'কলারণরূপে অনাদি তত্ব হইলেও এবং সৃষ্টিতে ভেদ *থাকিলেও পররম./৩, 
ব্রন্মে তাহাদের অতেদ বা! একত্ব সিদ্ধাস্ত করিতে হয়। এই গ্লীতোক 
গুত্ষেতত্বের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে প্রকৃতির সহিত পুরুষের এই 
তেদাডেদ সম্বন্ধ বিশেষ ভাবে বুঝিতে হয়। এজন এ তত পূর্বে অধ 
অধ্যারে বিবৃত হইকেও এন্বলে সংক্ষেপে তাহ! উদ্লিধিত হইল । 
4. “যিনি মুমুক্ষু, পরম পুক্রযার্থ কি তাহা জানিতে চাহেন, তীহার” 


পঞ্চদল অধ্যায়। ৫১৭ 


প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এ পুরুষ-তন্বের জান লাভ কর! নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় । প্রক্কৃতি বিবিক্ত পুরুষের ত্বরূপ অথবা! স্কুল ও হুক শরীর 
ব1 পুয়ে অধিষিত সেই শরীর ব্যত্িরিক্ত পুরুষের স্বরূপ বিশেষ রূপে না৷ 
জানিলে, পরমপুক্ুযার্থ-সিদ্ধি সম্ভব হয়না) এজন্ড মোক্ষশান্ত্রে এই পুরুষতন্বব' 
নানাভাবে উপদিষ্ হইয়াছে । আমরা! বলিতে পারি যে, বেদাক্ত ও সাঙ্য- 
শান্ব আমাদের মুল মোক্ষশান্ত্র। এজন্ত এই পুরুষতত্ব বেদাস্তশান্ত্ে 
অর্থাৎ বিভিন উপনিষদে ও সর্রবোপনিষদের সার গীতায় এবং সাংখ্যদর্শনে 
বিবৃত হইয়াছে এবং ইহা বেদান্ত ও সাংখাযোগদর্শন হুইতে পরবর্তী 
স্থৃতি, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত হইয়াছে । আমাদের দেশের ধর্ম 
সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত এই পুরুষবাদের 
উপর প্রতিষ্ঠিত । বেদাস্ত সাংখ্যযোগ দর্শনবাতীত আমাদের বা অন্ত কোন 
দশের কোন দর্শন শান্তর হইতে এ পুরুষ তত্ব জানা যায় না। স্তায় 
'বৈশেধিক দর্শনে যে আত্মা গ্রমেয় দ্রব্রূপে গৃহীত হইয়াছে। 
হ। হইতে পুরুষ-তত্ব জানা বায় না এবং পূর্বমীমাংসা দর্শন হইতে এ 
[রুষ-তত্বের আভাস পাওয়! যায় না। বিভিন্ন নাস্তিক দর্শন হইতে 
ত্য বিভু সর্বগত চেতনু আত্মার স্বরূপ জানা যার না, এবং এ 
চল দর্শনে দেহ হুইতে পৃথক আত্ম বা পুরুষের কোন সন্ধান পাওয়া! 
এ ন!। পাশ্চাত্য দর্শনে কোথাও এ বেদাস্তেক্ত- পুরুষ-তন্ব সম্যগ্রূপে 
(তিঠিত হয় নাই।, পাঁ্াত্য দর্শনে বাক্তি-( 561509 ) বাদ এই 
এ বাদের কতকটা অনুরূপ হইলেও তাহার সহিত ইহার বিশেষ 
ভেদ আছে । * সুতরাং সর্ববদর্শন শাস্ত্র মধ্যে এই পুরুষ-বাদ সাংখ্য বেদান্ত 
* পাণ্চাতা দর্শন শাগ্রে আমাদের শান্রোক্ত এই গুরুষ-বাদ-- "পুরুষ এবেং সর্থাং.৮ 

এই তন প্রতিষ্িত হয় নাই। তবে তাহার যে আত্তাস পাওয়া বা্গ। তাহ! এ খুলে 
*্টাত দর্শন হইতে সংক্ষেপে দেখা ইতে চেষ্টা করিব । পাঞ্চাত্য র্শনে যে 75৫9০: শব 


ছ, তাহাই পুরুষের প্রতিশব রূপে গ্রহণ বঙগিতে পারা বাক্চ। কিন্তু [১০75৩1) শের 
অর্থ পুরুষ টিক লেই অর্থ নির্দেশ করে না। 'বাহার! অর্থবুক্ত শব খার' আপনার 


৫১৮ ভমদ্ভগবদূগীতা । 


শ'েই বিশেষ ভাবে গ্রতিন্তিত ও বিশদ ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতা 
এই পুরুষতত্ব বিশেষতঃ পরমেহ্বরের উত্তম পুরুষত্ব আরও বিশদ ভাত 





পিপিপি 


বন্গোভাব প্রকাশ করিতে পারে, সেই সকল মাসৃযকেই কেবল ৮1501) বলে । ইহ 
5501এর মুল ধাতুগত অর্থ, (9৪৮--0)081% 01105 30৬00) কিন্তু আমর 
গেখিয়াছি বে, পুরুষের অর্থ ইহা অপেক্ষ। ব্যাপক । সর্ব্বরূপ পুরে বা সর্বর্য জীবদেছে বিএ 
অধিষিত অথচ দেহ হুইতে ভিল্ল, তিনিই পুকুষ। তিনি জীবভূত জান্মা। কি” 
পাশ্চাত্য দর্শন অনুসারে জীব মধ্যে কেবল ষানুষকেই [59501 বল! হয়। পাশ্চাাত 
দর্শন ও ধর্দ শাস্তানুসারে সর্বত্র মানুষকে ইতর প্রাণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কর 
হুইয়াছে। কেবল মানুষেরই আত্ম! আছে। সৃতুার পর ফেবল তাহারইঃআম্ম। অমরচ 
লান্ক করে, অন্ত সমৃদাক জীব বৃত্তে একেবারেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এন্ড আমাদে: 
শাস্ত্রের জীবতত্বের ফোনরপ জাভাস পাশ্চাতা দর্শনে পাওয়। বার ন| এবং জামাদে: 
শান্কোক্ত পুরুধতত্বও পাশ্চাত্য দর্শন হইতে জান। বার ন।। ধাহা! হউক পাশ্চাতা দর্শনে 
এই 57507 বাদের মধ্যে আমাদের শাস্ত্রোক্ত পুরুষ-তত্বের যতটুকু আভান পাওয়। 
যার, তাহ! দেখিতে হইবে । ঁ 
পাশ্চাত] দর্শনে পুরুষ বাদে এক অর্থে খ্রীষ্ট ধর্মের উপর প্রতিত্ঠিত। মানুষে পুরু 
( £201790 551501191109 ) এবং ঈশ্বরের পুরুধত্ব (101৮175 79150155110 ) এ 
উত্ভয়তত্বই ব্রীষ্ট ধর্ম দ্বারা ইউরোপে প্রথম প্রচারিত হয়। যাহা হউক বর্তমান 
ইউরোপীয় দর্শনে মানুষের পুরুষত্ব সম্বন্ধে যাহ! উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ প্রপিদ্ধ 
জর্শান দার্শনিক কাণ্টের পুরুবত্ব বানের উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ--- 
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পাশ্চাত্য দর্শনও সিদ্ধান্ত করিয়াছেনবে “আমি আছি” এই আত্মজানের উপর 
মাচ্ছুয়ের পুরুষত্ব প্রতিতিত। এই জাত্মজ্ঞান ক্কতঃ সিদ্ধ, ইহাই জমার সমুদ্রায় বাক- 
বিষয় জানের মূল ভিত্তি 

ধিনি মাগুষেরমধ্যে 'আমি আছি'এই নিতা অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব অনুভব করেন ডি 
59015 4861 47209501510 ভিছিই '597501%। পাশ্চাত্য দর্শনে জড়বাদ বাত, . 
অন্তবান্ধে স্থুলদেহ হইতে ?আতম্মা পৃথক স্বীকৃত হইয়াছে ঃকিন্ত কোথাও পুক্ 
হইতে তুথক্‌ আত্ম! পপষ্টরূপে'উপদিষ্ট হয় নাই। পাশ্চাত্য দর্শনে এই জান্বা কো 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৫২৯ 


উপদিষ্টহইয়াছে। গ্ীতোক্ত সমুদ্া মূল তত্ব ও এই পুকুষতত্বের উপরই 
পআঁতিতিত, ইহাই গীতার বিশেষত্ব । এজন্ড এস্বলে এই পুরুবতত্ব 


2১১ 

বিজ্ঞানাজা, মনাত্ব। এবং কোথাও কেখোও প্রাণাস্থ।। পাশ্চাত্য দর্শনে যখন এই 
হুক শরীরাতিরিক্ত আত্মার সন্ধান পাওয়! বায় না, তখন অবশ্ত বলিতে হয় যে, প্রকৃত 
পুরুষত্ব পাশ্চাত্য দর্শনে উপদ্দিষ্ট হয় নাই। ছুস্্ন শরীরী আত্মার বাহ! ধর্প, তাহার থে 
পরিচ্ছন্ন জ্াতৃত্ব কর্তৃত্ব তোকবত্ব, তাহাই সামান্যতঃ '6:507+ এর স্বরূপ রূপে পাঞ্চাত্য 
দর্শনে উপণিষ্ট হুইর়াছে । [51501এর লক্ষণ সম্বন্ধে উত্ত' হইক্সাছে স্বে আত্মজঞান 
(5616 007)50$0357)855 )১ স্বাধীন ইচ্ছা (9918 9551777177501015 অথবা 
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বার্গার্সে। বলিয়াছেন) 


৫২০ শ্রীম্দ্ভগবনদীতা 
বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইল । এক্ষণে আমরা গীতোক আদ্য পুক্ষবতত্ব 
সম্যক বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
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খঞ্চদশ অধ্যায় । ৫২১ 


আন্তপুরুষতত্ব ।--আমর! পুর্বে দেখিয়াছি যে পুক্রষ স্বরূপতঃ 
“ পয়মেস্বর। তিনি বিশ্বরূপ পুরে অধিঠিত, বিশ্বের স্বস্তর্ধ্যামী নিয়স্তা ? 


তিনি আমাদের প্রাপ্তব্য পরম আদর্শ,--পরমপদ্। জীবরূপে আমর! 
পুরুষ হইলেও অপূর্ণ, সাস্তঃ দেশ কালনিমিত্ব পরিচ্ছিন্ন, কেবল পরমেশ্বর 


ইহ। হইতে জান! বায় যে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে আমাদের শুল্্ম শরীরের বি 
ভাবধুক্ত ক্ষর পুরুষের ভাবকে চ6:502এর স্বরূপ বলির! সিদ্ধান্ত কর! 'ইইয়াছে, 
এই ক্ষর নিল্নত পরিণামী ভাবের অন্তরালে যে এক মিত্য অপরিণামী “আমি আছি” 
এই অস্তিত্ব বোধ এই অক্ষর ভাব--এই অক্ষর পুরুষের আতাদমাত্র পাশ্চাত্য দর্শনে 
পাওয়! যার়। 

কার্ডিনেল ন্উমান বলিয়াছেন -- 
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€২২ ভ্রীমহ্তগবদ্গীত)। 


খ্বরূপেই পুরুষ পূর্ণ, অনত্ত, সচ্চিদানন্মমন দেশফাল নিমিতা্দি সর্ব- 
উপাধিদ্বার1 অপরিচ্ছিক্ন। আমর! পূর্বে বলিয়াছি যে জামর! যোগবলে 
আমাদের অস্ত্টির উন্মেষে অধ্যাত্মযোগে নিত্য স্থিত হইয়া; আমাদের 
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বাহ! হউক আধুনিক পাশ্চাতা দর্শন মানুষের মধ্যে পুরুষত্বের সসীম পরিচ্ছিন্ন অপূর্ণ 
অতিবাক্তি হইতে দেই গুরুত্বের অনন্ত অপ'রচ্ছর পূর্ণ স্বরূপ ধারণ! করিয়া! তাহার 
উপরে এই বিশ্বের পরমেখরের পরম পুরুষহ্বরূপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ জার্মমাণ 
দ্বার্শনিক হেগেলের 117110501219 ০ [২61181017 গ্রন্থে ইহা! প্রথমে প্রতিপার্দিত 
হইয়াছে। আমর! কেবল লোটজের গ্রন্থ হইতে এমম্বন্ধে ছুএকটি স্থান উক্ত করিয়! দিব। 
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পঞ্চাশ অধ্যায়। ৫২৩ 


আত্মার অন্তরাত্মারপে, পরমাত্মা, পরমনিয়ন্তা, সর্বান্ত্ধযামী সেই পরম 
পুরুষকে এ বিশ্বে সর্বভূত মধ্যে অন্তর্ধ্যামী নিয়স্তরূপে অন্তব ও দর্শন 
করিতে গ্রারি। 

ভগবান্‌ এ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, এই স্ৃবিরটমূল সংসার-অশ্থথকে 
দৃঢ় অসঙ্গ-শস্ত্ের বার! ছেদনপুর্বক নেই পদ অষ্ন্ধান করিতে হয়। 
যাহা লাভ হইলে, এ সংসারে পুনরাবর্তন হয় না । সেই পরম প? লাভ 
করিতে হইলে, পরমপুরুষের শরণ লইতে হয়। গীতায় এ অধ্যায়ে 
তাঁহাকে আস্তপুরুষ বল! হইয়াছে । 

“তষেব জা পুরুষং প্রপদ্যে। 
তঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থত। পুরাণী ॥ ( ১৫-৪ ) 

সুতরাং পরমেশ্বরই ০ কেনন! তিনিই এ সংদার-জঙ্থখের উর্দ- 
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গ্রতিন্িত | দে সম্বন্ধে বর্তমান জার্মান দ্শনিক অঃকেন যাহা! বলিয়াছেন তাহ! পুরে 
দ্বাদশ অধ্যায়ের ব্যাখাশেষে উদ্ধত হুইয়াছে। এহলে 11717£/07৮এর « ০৩০- 
50182110911 010217 870 101510051 প্রস্থ হইতে কিরগংশ উদ্ধৃত কর! হইল। 
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৫২৪ ভ্ীমদ্‌ ভগবদীতা 1 


মূল এবং তাহ! হইতেই এই অনাদি সংসার-প্রবাহ প্রবর্তিত হুইয়াছে। 
আমর! পূর্ষে পুরুষতত্ব ব্যাখ্যায় বুবিতে চেষ্টা করিয়াছি বেবেদাস্তানুমারে 
একমাত্র সৎ বরক্ই এ বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ ? ব্রহ্ধ 
ব্যতীত এ বিশ্বের আর অন্য কারণ নাই। দেই এক নৎ কারণেই এ 
বিশ্ব জগৎ গ্রতিষ্টিত, ভাহ! হইতেই অভিব্যক্ত। ব্রহ্ম এ বিশ্ব জগতের 
নিমিত্ত কারণরূপে পুরুষ আর উপাদানকারণরূপে অব্যক্ত প্রক্কতি। 
পুরুষরূপে তিনি স্ব প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়! ঈক্ষণপূর্ব্বক ব! অধ্যক্ষতা 
ছ্বার। টরাচর সমুদায় জগৎ অভিবাক্ত করেন এবং ব্রহ্ম সমষ্টি ও ব্যষ্টি- 
ভাবে আত্মারূপে বা পুরুষরূপে তাহাতে অন্রপ্রবিষ্ট হুইয়৷ তাহার 
অন্তর্ধ্যামী নিয়স্তকপে অধিষ্ঠিত থাকেন। ব্রজ্জের এই পরম পুরুষভাৰ 
হইতে এ বিশ্ব জগৎ নিত্য প্রবর্তিত হয়। তাই তাহাকে আদ্যপুরুষ 
বল! হুইয়াছে। থণ্েদীয় প্রসিদ্ধ পুরুষস্থক্তে এই বিশ্বের আদিপুরুযের 
তত্ব বিবৃত হইয়াছে, ইহা পরে উল্লিখিত -হুইবে। উপনিষদেও নানাস্থানে 
এই আদি পরমপুরুষের তত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা পূর্বে পুরুষতত্ব 
প্রগঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে । শ্রুতি তাহাকে 'পরমপুরুষ, পরাৎপর, 
পুরিশয়, পুরুষ, মহান্‌ পুরুষ অগ্রাযপুক্রষ, দিব্যপুরুষ্‌, বিশ্বরূপপুরুষ, 
প্রভৃতিরূপে নির্দেশ করিয়াছেন; কোথাও আবার তীহাকে কেবল পুক্রষ 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। 

গান পুর্বে নানাস্থলে পরমেশ্বরের রই পুরুষ ভাবের উল্লেখ আছে। 
কোথাও তাহাকে পরম বা দিব্য পুরুষ বল! হইয়াছে (৮18, ৮1১০, ৮২২) 
' কোথাও তাহাকে শাখত দিব্যপুরুষ বল! হইয়াছে (১০১২ ) কোথাও 
'সনাতন*পুরুষ বল! হইরাছে (১১1১৮ )। কোথাও গপুরাঁণ” পুরুষ বলা 
ক্ইয়াছে। র 

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে তগবান্‌ সাঁধিদৈস তীহাকে জানিবার কথা 
বলিয়াছেন অর্জুন তাহাতে প্রশ্ন ফরেন, অধিদৈব কাহাকে বলে ? 


* পঞ্চদশ অধ্যয়। ৫২৫ 


তগবান্‌ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন--পপুরুষশ্চাধিদৈবতম্”-_ অর্থাৎ তাহার 
যাহা অধিদৈবতভাৰ তাহা! পুরুষ । (পূর্বে ৮।৪ শ্লোকে এই পুরুষ শখের 
ব্যাথ্যা ভ্রষ্বা)। আমর! পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই অধিদৈবত 
পুরুষ হুর্ধ্যমণ্ডলাধি্তিত দিব্য পরমপুরুষরূপে ধ্যেয়। 

এইরূপে তগবান্‌ পুরুষরূপ পূর্বে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার এই 
পুরুষরূপ যে শাশ্বত সনাতন, পুরাণ, তাহার পরম ভাব যে দিব্য পরম 
পুরুষর়ূপে ধ্যের়, তাহ! পুর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ্‌ 

পরমেশ্বরের এই পুরুষন্বরূপ বুঝিতে হইলে, এই পরমেশ্বরত্ব প্রথমে 
বুঝিতে হয়। গীতায় পূর্ব দ্বিতীক্পঘটকে পরমেশ্বরতত বিবৃত হইয়াছে। 
তাহার স্বন্বপ সপ্তম অধ্যায়ের ৪র্থ হইতে ১২শ গ্লোকে, ২৪শ হইতে ২৬শ 
শ্লোকে, ২৯শ হইতে ৩০শ প্লোকে, অষ্টম অধ্যায়ে ওয়, ৪র্থ প্লোকে, *ম 
শ্লোকে ১*শ শ্লোকে ২২শ ল্লোকে, নবম অধ্যায়ে ৪র্থ হইতে ১০ম শ্রোকে 
১৬শ হইতে ১৯শ শ্লোকে, ২৪শ শ্লোকেও ২৯শ শ্লোকে, দশম অধ্যায়ে 
২য় ও ওয় ক্নোকে ৬ শ্লোকে ও ৮ম শ্লৌকে উক্ত হইয়াছে। তাহার 
বিভূতি ও যোগ দশম অধ্যায়ের ৭ম গ্লোকে ও ১৯-৪২ ল্লোকে বিবৃত 
হইয়াছে এবং তাহার যে শ্রেষ্ঠবিভূতি একাংশের দ্বারা এই সমস্ত জগ্- 
ধারণ পূর্বক অবস্থিত, সেই বিশ্বরূপ একাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। 
সেই সকল স্থলের ব্যাখ্যার এবং উক্ত দ্বিতীয় হট্‌কের প্রতি অধ্যায়ের 
ব্যাখ্যাশেহে আঁমর! এই গীতোক্ত ঈশ্বরতত্ব বিশেষভাবে বুঝিক্ চেষ্টা 
করিয়াছি। সুতরাং এ স্থলে তাহার আর আলোচন!1 আবস্ঠুক নাই।* 

আমর! পুর্বে দেখিয়াছি যে, ব্দাস্তে ও গীতায় ব্রহ্ম ই একমাত্র জেয, 
অন্ত সমুধধায় তত্বই তাহার অন্ততূর্ত। ব্রঙ্মই এ সুতি ওসম্বন্ধে নিগুণ 


দস ও 





বিতরন 


₹ শ্রস্ধান্প? শীযুকত হীরেক্্রনাথ দ্ধ মহ]পয় হ্বকৃত “গীতার 'ঈশ্বরবাদ' গ্রন্থে গীতোক্ত 
ঈশ্বরতত্ব বিশেষঙ্গাবে আলোচন1 জবিয়াছেন। ছাহার1 গীঁতোক্ত ঈশ্বরতত্ব বিশেষভাবে 
বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ অতান্ত প্রপ্নোজনীয়। 


৫২৬ জ্ীমদৃতগবদগীড়া। 


পরম অক্ষর ভাবে ও সপ্তণ পরমেখখরভাবে জেয়)--তিনি জগতের নিষিত্ত 

কারণ পুরুষভাবে এবং উপাদান কারণ গ্রককৃতিভাবে জ্েয়। তিনিই 

স্ব গ্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত ভোগ্যজগজগে, ভোক্তা পুরুষ ঈশ্বররূপে 

জ্ের। তিনি ব্যতীত আর কিছু জ্ঞাতব্য নাই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন 
যে) সেই. একমাত্র ব্রদ্মকে জানিলে অবিজ্ঞাত জ্ঞাত হয়, অশ্রুত শ্রুত 

হয় ইত্যাদি। যাহা হউক, এই সৃষ্টি প্রপঞ্চের সহিত সম্বন্ধ হইতে ব্রক্ধ 

জ্ঞের হন, গ্রপঞাতীত--এ স্ট্টির সহিত নিঃসম্পর্ক বন্ধ অভ্তেয়-- 

ব্সামাদের জানগম্য নহে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে বন্ধ হুক্ম হেতু অবি- 
জ্রেয়) শ্রুতিও বলিয়াছেন, যে তিনি “অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্‌ (কেন ১১) 

(গৌতা ১৩১৫)। তিনি অনির্দে্ত, অবাপদেশ্য, অচিস্ত্য, অপ্রমেয় অভ্েয় 

হইলেও এই সৃষ্টি সম্বন্ধে তাহার কারণরূপে তাহার আধাররূপে সগুণও 

*নিগু ভাবে জ্ঞের হ'ন; কিন্তু শ্বরূপতঃ তিনি উভয়ের অতীততত্ব, তাহাতে 

এ উভয়ের সমন্বয় হইয়াছে । তাহাতে সগুণ নিগুণের ভ্তার-- শ্বৈত 

অট্বৈত, সবিশেষ নির্কিশেষ, সোপাধিক নিরুপাধিক প্রভৃতি পরম্পর- 
বিরোধিতাঁবের সমন্বয় হইয়াছে; তিনি সর্ববিরোধ (100101৩ ০ 
20705010607) মধ্যে সর্ব্ব সমহ্থয়ের (11277010316 ০ 1 01010 একমাত্র 
সেতু সে স্বরূপ আমাদের ধাঁরপাতীত। এ বিরাট বিশ্বসন্ধে তাহার স্থির, 
নিশ্চল, কুটন্থ অক্ষর আবকারী, নিত্য, ধ্রুব আধাররূপে নির্বিশেষ নিরু- 
পাধিক; অসঙ্গ, সংশ্বরূপে আমর! তীহাকে ধারণা করিতে পারি। 

তাছাতেই এ বিশ্বকারণরূপে অভিব্যক্ত আদ্যপুরুষ ও মূল প্রকৃতিতাব। 

নিত্যপ্রতিষ্টিত তিনি এ উভয়ের বিধারক সেতু, ইহাই রঙ্গের নিগু্রন্বরূপ, 
এই নিগুণ হবরূপেই ব্রহ্ম আমাদের জেয় হইতে পারেন। কিন্ত তিনি 
সগ্ধণম্বরূপে আমাদের বিশেষরূপে জ্ঞেয় হ'ন। বলিয়াছি ত, পরমেশ্বরই 

ব্রহ্বের এই সগ্গশ্বরূণ। তিনি সঙ্গ পরমেশ্বররূপে এ বিশ্বের অষ্টা, 

পাতা, সংহর্ধা নিয়স্ত) | 


গঞ্চদপ অধ্যায়। ৫২৭ 


এই পরষেশ্বরই আদ্য পুরুষ, তিনি শ্বগ্রকৃতি হইতে এই চরাচন় 
বিশ্ব সি করিয়া--শ্বযং বিশ্বয়প হই! বিশ্বকে আপনার দেহে বা পুররূপে 
কল্পনা করিয়া তাহাতে পরমাত্থারপে অনুপ্রবিষ্ট হ'ন এবং তাহাকে পূর্ণ 
করেন বলিয়! তিনি পুরুষ । 

এই বিরাট বিশ্ব সেই পরমপুরুষের রূপ--তীহারই মহিমা ।, কিন্ত 
তিনি শ্বরূণে ইহার অপেক্ষাও বৃহৎ; এ বিশ্ব জগৎ সাত্ত, তিনি অনস্ত ) 
এজগৎ দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছিনন, তিনি ব্যাপক, এ বিশ্ব ব্যাপ্য। তাই 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, ধিনি পরমপুকুষ, তাঁহার অব্যক্ত মুর্তি দ্বারাই এ 
সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত, এবং সর্বভূত তাহারই অন্তভূ'ত--তীহাতে স্থিত 
অথচ তিনি ভূতগণমধ্যে স্থিত নন (গীতা ৯1৪৫) ৮1২২)। ভগবান্‌ 
'আরও বলিয়াছেন-- 


বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎন্নমেকাংশেন স্থিতে। জগৎ। 

খাগদীয় পুরুষস্থক্তে এই তত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহ। বলিয়াছি। 
এঠাবানস্ত মহিমা ততে। জ্যায়াশ্চ পুরুষঃ। 
পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাঁদন্তামৃতং দিবি ॥ (১০৯০৩) 


এইরূপে শ্রুতি ও গীত! হতে জানা যায় যে, এই ব্যক্ত বিশ্ব আস্ত 
পুরুষের এক পাদ ব! অংশমান্র, ইহাই তাঁহার মহিম1; তিনি এই বিশ্বরূপ 
পরীর বা পুর স্ব প্রকৃতি হইতে সুমা রূপে অভিব্যক্ করিয়া তাতে 
অন্ত্যামী নিয়া পরমাত্মবারূণে হন্ুগ্রবিষ্ট হইয়! গ্রথম শরীরী পুক্কুষ হন; 
এবং প্রক্কৃতির স্থুনকাধ্যূপ চরাচর সৃষ্টি করিয়া সম্রিভাবে' তাহার 
মধ্যে তৃতাত্বারপেও প্রত্যেক বাঙি শরীর মধ্যে জীবাত্বারপে অন্ুগ্রবি্ 
হুইয়! বছব্যষি পুরুষরূপে জীবভূত হন। শশান্ত্ে আছে, যে বন হৃির 
অগ্রে এ বিশ্বের আদি উপাদান কারণ অগ. স্থটি করিয়া তাহাতে অন্ু- 
প্রবিষ্ট হইয়! গ্রথমশরীরী পুরুষ হ'ন,-- 


৫২৮ শ্রীমদ্ভগবলীষ্ক । 
স বৈ শরীরী প্রথমঃ সব পুরুষ উচ্যতে। 
আদিকর্ত স ভূতানাং বঙ্ধাপ্রে সমবর্তত ॥ 

এ বিশ্ব সাস্ত পরিচ্ছিন্ন, ভগবান্‌ অমস্ত অপরিচ্ছিন্ন, পূর্ণ সচ্চিদানন্থ- 
ঘন, তিনি এ বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া ও তাহাকে অতিক্রম করিয়া 
অবস্থিত । এজন্ত এ বিশ্বকে পরমেশ্বরের একপাদ বা অংশরূপে শ্রুতি 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । এই বিশ্বরূপ ও বিশ্বে অন্ুপ্রবিষ্ট ( [17007050610 ) 
পুরুষের এই পাদ অপেক্ষা তাহার বিশ্বাতীত (05750915061) পাদ 
অধিক বলিয়া! তাহার বিশ্বাতীত স্বরূপকে ত্রিপাঁদ বল! হইয়াছে ভগবান্‌ 
আরও বলিয়াছেন যে, এই বিশ্বরূপ তীহার ব্যক্তরূপ। এই ব্যক্তরূপ 
হইতে শ্রেষ্ঠ তাহার অবাক্তরূপ। আর অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত সনাতন 
পরম অব্যয় লোক-মহেশ্বরস্বব্ূপ তাহার পরম স্বরূপ আর অক্ষর পরম 
ব্রহ্ম ই তাহার পরম ধাম বা পরমপদ । এইরূপে আদ্যপুরুষ পরমেশ্বরের 
স্বরূপ আমর! জানিতে পারি এবং তাহ! হইতে এ বিশ্ব বা পুরাণী সংসার- 
প্রবৃত্তি কিরূপে প্রবর্তিত হয়, তাহা বুঝিতে পারি। আমর! পূর্বে 
বলিয়াছি যে, পরমেশ্বরের এই পরমপুক্রষস্বরূপ উপনিষৎ ও গীত! হইতে 
বিশেষ জানিতে পারা বায় । 

। এ অধ্যায়ে এ আদ্যপুরুষ পরমেশ্বরের সহিত জগতের যে সম্বন্ধ উক্ত 
হইয়াছে, তাহা! আমাদের এক্ষণে বুঝিতে হইবে। আমর! দেখিয়াছি যে, 
শ্র4ত ও গ্ীতানুসারে তিনি এ বিশ্বের নিমিত্ত ও উপারান কারণ। সেই 
একমাত্র সৎ ব্রহ্ষবস্ত ব্যতীত এ বিশ্বের আর জন্ত কারণ নাই। এ 
সিদ্ধান্ত সর্ধবাদিসম্মত নহে । লোকারতিক, বৌদ্ধ ও আইত প্রভৃতি 
নাস্তিক দর্শনে, এমন কি সাত্যদর্শনেও এ আদিপুরুষ ঈশ্বর শ্বীষ্কত হন 
নাই। এই সকল দর্শন জগৎকে অপ্রতিষ্ঠ, অসত্য, অনীশ্বর, কামহেতুক 
অথব কালম্বতাব.নিয়তি যদৃচ্ছ! ইত্যাদি কোনরূপ কারণে ইহার উৎপত্তি 
শ্বীকার্‌ করির়াঙ্গেন। কেহ কেহ ইহার বাহ অধ্তিত্বও স্বীকার করেন 


পড়ুদশ অধ্যায়। ২৯ 


না। আমাদেরই বিজ্ঞানের বাহ্‌ অভিব্যক্তি বলিয়। ইহাকে উড়াইয়! 
দিয়াছেন। কেহ ঝাশুন্ত ব! অভাবকে ইহার মূল কারণ বলিয়া সি্ধাত্ত 
করিয়াছেন। যাহার! প্রকৃত জানলাভের অধিকারী হইয়া শ্রবণ, মনন, 
নিদিধ্যাসনন্ারা তত্বজ্জান লাভ করিয়াছেন, সেই ধ্যানযোগিগণই 
পরমেশ্বর আদ্দাপুক্রষের আত্মশক্তিকে এ বিশ্বের সর্ধকারণের কারণ্রূপে 
দর্শন করেন,-.. 

“তে ধ্যান-যোগান্থগতা অপশুন্‌ দেবাত্মশকতিং স্বগুপৈনিগৃড়ীম্‌। 

ষঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্তধিতিষ্ত্যেকঃ 1 

( স্বেতাশ্বতর ৩). 

যাহা হউক, বাহার এ বিশ্বের মূল সৎ কারণ ঈশ্বর শ্বীকার করেন 
না, তাহাদের কথ এস্লে আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই। বাহার ঈশ্বর 
স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশ মুনিগণ তাহাকে এ বিশ্বের 
কেবল নিমিত্ত কারণ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। তীহার উপাদানকারণত্ব 
স্বীকার করেন না। অধিকাংশ ধর্দশান্ত্র ও দর্শনশান্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত । 
আমাদের দেশে আন্তিকদর্শনের মধ্যে পূর্বরমীমাংসাদর্শনে জগৎকাত্মণ 
আদিপুরুষ ঈশ্বর স্বীকৃত হ'ন নাই। মুল সাঙ্যাদর্শনেও জগৎকারণ 
ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই। তবে আধুনিক সাধ্্যদর্শনে বদ্ধপুরুষ সাধনাবলে 
সিদ্ধ হইয়া সর্ববিৎ সর্বকর্তীরূপে জড় প্রক্কৃতিতে অধিঠিত হইয়া 
গ্রকৃতির নিয়স্তা হন) অর্থাৎ স্থষ্ির গ্রতি-নিমিত্ত কারণ হন) উুঙ্ত! 
উদ্জ হইয়াছে। স্তার ও বৈশেষিকদর্শনে পরমাণু আত্মা, দিক্‌ কাল, 
'সাকাশ, মন প্রভৃতি নয়টি দ্রব্য নিষ্ক্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং 
ভৌতিক চতুর্বিধ পরমাদুই জগতের উপাদানকারণরূপে গৃহীত 
হ্ইরাছে। ইহাদের মতে. পরমেশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ মাত্র। 
'ভিনি বিভিন্ন আত্মার ব! জীবের ধর্া্ম বা অদৃষ্ট অনুসারে 


. তাহাদের ভোগের জন্ত জড় পরমাণু হইতে জগৎ রচনা করেন এবং 
$ 


৫৩৩ শ্রীমদ্গধদগাঞ্তা 


তদদুসারে ইহা! নিয়মিত করেন। কৃম্তকার 'যৈমল বিশেষ প্রয়োজন 
সিদ্ধির জন্ত ঘট শরাব প্রভৃতির নির্ধাপার্থে মৃত্তিকাদি উপাদীন গ্রহণ করে 
এবং তাছার জন্তঠ দণ্ড চক্রাদির সাহাবা জয়, ঈশ্বরও সেইরূপ জীষের 
ভোগার্থ জগৎ স্থাত্রির জন্ত ভৌতিক পরমাণু উপাদান গ্রহণ কয়েন 
এবং তাহার জন্ত জীবের অনৃষ্টের সাহাষ্য ল'ন। পাতগুলদর্শনে 
নিত্য ঈশ্বর বিশেষ পুরুষরূণপে স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি সর্ধবিৎ সর্ব- 
কর্তী তিনি জগতের নিমিত্ব কারণ। তিনিও প্রককৃতিরূপ উপাদান 
গ্রহণ করিয়! স্ষ্টি করেন এবং প্রকৃতি ও প্রক্কৃতিবন্ধ পুরুষের দিয়স্তা 
হন। আমাদের দেশের শৈব-পাশুপত প্রভৃতি দর্শনে ও অধিকাংশ 
পাশ্চাত্যদর্শনে এইরূপে ঈশ্বর কেবল জগতের নিমিত্তকারণরূপে অষ্টা- 
পালফিতারূপে স্বীকৃত ৮ন। কোন কোন মতে ঈশ্বর জগতের শর্ট 
মাত্র, তিনি জগতের পালয়িতা নহেন। ঘটাযস্ত্র নির্ধাতা যেমন 
বিশেষকৌশলে ঘটাষন্ত্র এরূপভাবে নির্বাণ করে যে, তাহা! আপনিই 
নিক্পদিত হয়--তাহাকে আর পরিষালিত করতে হয় না; সেইরূপ 
ঈস্বরও এরূপ কৌশলে জগৎ রচনা করেন যে তাহা আপনি 
নির্মিত ব! পরিচালিত হুর, তাহার জন্ত ঈশ্বরের কোন ক্সপেক্ষ। 
থাকে না। পু 

বেদান্তে ও গীস্কায় এরূপ ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই । বেদাস্তদর্পনমে 
অশ্ব ঈশ্বরবাদ-নিরাকরণাঁধিকরণে এই মত খণ্ডিত হইয়াছে । বিশেষতঃ 
'পত্যুরসামপ্রন্াৎ' (২1৩) হত্ধে এই মত নিরাকৃত হইয়াছে। 
শঙ্কর এসন্বন্ধে তাহার ভাষ্যে যাহ! বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে 
উদ্ধত হূইল:-.ঈশ্বর জগতের অধিষ্ঠাত! অর্থাৎ কেবব নিমিত্ত কারণ 
উপাদান কারণ নহেনঃ এই মত এক্ষণে নিরাকৃত হইবে ।"**ইতিপূর্কে 
আচার্য 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিভ- ছৃষ্টন্তানুপরোধাৎ (১1৪২৩ ), 'অভিধ্যোপ- 
দেশাচ্চ? (১1৫:৪ )+ এই ছুইকেঞেঈশ্বরের প্রন্কতিত্ব ও আঁিচাতৃত্ব স্থাপন 


পরুদদাপ অধ্যায় ! ৫৩১ 
করয়াছেন ..অতএব স্থাঅক্কায় ন্যাম ঈশ্বর কেধলমাত্র অধিঠাত! বা 
নিমিত্তকারণ, প্রকৃতিক্ষাক্সণ নহেন। এই মণ্তকে বেদাস্তবোধ্য অহথ় ব্রহ্ষ- 
ভাবের শক্র জাদির। সুত্রে তাকারই নিষেধ করিয়্াছেন। অবৈদিক 
ঈশ্বরকরপন! অনেক প্রকার ; যথা -সেশ্বর সাঙ্যমতের আচার্যোর! কল্পন! 
করেন, ঈশ্বর প্রক্কৃতি-গুরুষের অধিষ্টাতা, জগতের "নিমিত্ত কারপ। 
প্রক্কতি পুরুষ ও ঈশ্বর এই তিনতথ্ব অতাস্ত ভিন এবং ইহাদের লক্ষণও 
পৃথক্‌। শৈবগথ বলেন,'"*পশুপতি শিব এতজ্জগতের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্ত! 
ও নিমিত্ত কারণ। বৈশেষিক ও নৈয়াফ়িকগণও আপন আগন মতের 
বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিয়! ঈশ্বরের নিমিত্ত কারণতা বর্ণন করেন। 
ঈশ্বর একটি পৃথকৃতত্ব, জগতের মিমি কারণ মাত, ইচা পূর্ববপক্ষপগ্থানীয় 
বলিম্ন! আচার্য ইহার উত্তর দিতেছেন। ঈশ্বর প্রক্কৃতি পুরুষের অধিষ্ঠাতূ- 
রূপে জগতের যে নিমিত্ত কারণ, ই! উপপন্ন হয় না। অনুপপন্নতার 
হেতু অপামপন্ত--মামগন্ত ন1 হওয়া! এই অসাহঞন্ত কি তাহ বলিতেছি। 
তিনি গ্বতন্ত্র স্বভাব হইয়! হীন, ধধ্যম ও উত্তম প্রাণী হষ্ি করার তাহার 
বিষমকারিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। যে বিষমকারী সে রাগাদি দোষে 
দুষিত, ইহ! অব্যভিচদ্িত দির্ণয়। অতএব, অসমান সৃষ্টি করাম্ম তাহারও 
রাগধেষার্দি আছে, ই আছুপ্িত। হইতে পারে 1...বদি বল, তিনি 
কর্মাহুসারে হীন, মধ্যম ও উত্তম প্রাণী সৃতি কয়েন, যে যেয়প কর্ণ 
করিবে, সে সেইক্জপ *জক্মলীক্ক করবে, তাহাতে তাহার, দোষ হইুকে 
কেন? এবিষর্ধে আযহা বলি, তাহার তাদ্ুশ ঈশ্বরত্ব অসিন্ধ। জীবের 
কর্ধান্থসারে ঈশ্বরের প্রবৃত্তি আবার (প্রাণিগণের ) কর্ম 'সকল 
ঈশ্বরেচ্ছানুযায়ী, এ নিধ্র পরম্পরাশ্রয় দোষ ছুট । ঈশ্বর আপন ইচ্ছার 
উত্তমাধম হৃষ্টি করেন না, প্রাণিগণের কথ্ধ তাহাকে অরূপ করার, এ 
সিদ্ধান্ত হইতেই পারে না । কারণ, কর্্ঘ বকেল জড়, তৎকারণে তাহার! 
অপ্রেরক, বিশেষতঃ কর্ণের প্রবর্তক ঈশ্বর, ঈদবরের প্রবর্তক কর্ম, এর? 


৫৩২ শীমঙ্ভগবদ্দগ্ঠাত! । 


হইলে কে কাহার প্রথম প্রবর্তক, তাহা! স্থির হইবে না, জানাও যাইবে 
না। সুতরাং পরস্পরাশ্রয় তর্ক উভয়কেই লুণ্ু করিবে। বঙ্গি বল, কর্মে 
শ্বদ্নের প্রবর্ত্য প্রবর্তক, ভাব অনাদি***এপক্ষেও পূর্বোক্ত পরস্পরাশ্রয় 
এবং অন্ধপরম্পরানামক দোষ আগমন .করে। অপিচ ন্তায়বিৎ 
প্ডিতের! বলেন, গ্রবর্তকতা দোষের অনুমাপক | দোষের প্রেরণ 
ব্যতীত কোনও ব্যক্তি স্বার্থে বা পরার্থে প্রবৃত্ত হয় না (দোষ রাগ- 
ছেষাঁি)$ লোক যে পরার্থে প্রবৃত্ত, তাহা ও স্বার্থের জন্ত । কারুণিক 
পরের ছুঃথ সহা করিতে পারেন না, নেই অসহৃতা নিবারপার্থ পরছুঃখ 
বিমোচনে প্রবৃত্ত হ'ন। অতএব ঈশ্বর যখন প্রেরক বা প্রযোজক, 
তখন অবশ্তই তিনি রাগাদিদোষ বিশিষ্ট ।***কাষেই স্বীকার করিতে হয় 
যে, নিমিত্তকারণবাঁরী পরমত সমঞ্জস নহে । যোগমতাবলম্বীরা যে ঈশ্বরকে 
উদ্দাসীন ও পুরুষবিশেষ বলেন তন্মতেও এ্ররূপ অসামধ্ন্ত জানিবে। 
উদ্দাসীন অথচ প্রবর্তক, ইহ! ব্যাহত [ বিরুদ্ধ বা প্রলাপ ]1” 

“সেম্বর সাংখ্যাদির মতে অন্ত অসামঞ্জস্তও আছে। তন্মতে ঈশ্বর 
প্রধান ও পুরুষ (জীবাত্ম। ) হইতে ম্বতন্ত্র ও অতিরিক্ত। তাদৃশ 
ঈশ্বর বিনাসন্বন্ধে, প্রধানকে ও পুক্রষকে নিয্নমানুগামী করিতে পারেন 
না। অতএব হয় সংধোগ, না হয সমবায়, অথবা অন্য কোন প্রকার 
সম্বন্ধ স্বীকার কর! উচিত, কিন্তু তাহা! সম্ভব নয়। অতএব প্রদর্শিত 
কারণে সাংখ্যযোগবাদীর ঈশ্বর কল্পনা অনুপ্পন্প বা অযুক্ত। এইরূপে 
অন্তান্ত অবৈদিক ও স্বকপোল কল্পিত ঈশ্বর-কর্পনাতেও অসামঞ্জন্ত 
আছে জানিবে।” 

“তার্কিকদিগের ঈশ্বর কল্পনা অন্ত হেতুতেও অধুক্ত। সে অন্ত 
হেতু এই, কুস্তকার যেমন মৃত্তিকাদির অধিষ্ঠাত! হুইস্বা ঘট রচন! করে, 
ঈশ্বরও তার্কিকগণের কল্পনায় সেইরূপ অধিষ্ঠাতা। পরস্ধ তাহার 


তাদৃশ অবিঠাতৃত্ব উপপন্ন হয না” 
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+*** ঈশ্বর প্রত্যক্ষের অগোচর, রূপাদ্দি-বর্জিত, প্রধানের অধিষ্ঠাতা, 
এরূপ বলিলেও দোষ হইবে । ইন্জ্রিয়গণ যে আত্মাধিঠিত, তাহা! ভোগ 
অর্থাৎ সুখচঃখাদি অন্থুতবের হবার জানা বায়। পরস্ত ঈশ্বরের ভোগ 
জানা বায় না।+ 
“অন্ত হেতুতেও তার্কিক-কল্িত ঈশ্বর উপপত্িরহিত। তার্কিকেরা 
ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ ও অনস্ত বলেন। তীহাদের মতে প্রধান ও পুরুষ, 
এ উভয়ও অনন্ত ; অথচ পরম্পর ভিন্ন। (পরম্পর পরম্পর্রের দ্বারা 
পরিচ্ছিন্ন হইলে) সেই পরিচ্ছিন্নতা-নিবন্ধন প্রধান, পুকষ, ঈশ্বর+-- 
সকলেরই অস্তবত্ত, অনিভ্যতা অবশ্তস্তাবী এবং তাহার! পরম্পর 
পরম্পরের দ্বার! পরিমিত হুইয়! পড়েন।:*ঘআর প্রধানাদির ইয়ত্া ঈশ্বর 
পরিচ্ছেন্ত না হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ও সর্বন্তত্ব লোপ প্রাপ্ত হইবেক। 
(পণ্ডিত জ্রীকালীবর বেদান্ত বাণীশ-কতভাষ্যান্ুবাদ ) 
অডএব ব্রহ্ধই একমাত্র জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ,_-তিনিই 
সগ্তণ পরমেশ্বর ভাবে, মায়াখ্য আত্মশক্তি হেতু আস্মপুরুষরূপে জগতের 
নিমিত্ত কারণ ও অব্যক্ত গ্ররুতিরূপে জগতের উপাদান কারণ হন; 
পরমেশ্বর জগৎ-সম্বন্ধে উপাদান কারণ হইয়া তাহাতে নিয়স্তারপে নিত্য 
অধিঠিত-_-তাহার সহিত নিত্য একীভূত থাকেন বলিয়া তিনি আস্ধ- 
ঠ নামে অভিহিত হ'ন,। তিনি জগতের কেবল মাত্র,নিমিত্ কারণ 
ন, বাহিরের উপাদান বা উপকরণ লইয়া জড়জীবমঞ জগৎ ক্র 
করেন না, এজগতের বাহিরে থাকিয়! কেবল প্রতুর ন্যায় তাঁহাকে 
নিয়মিত বা শাসিত করেন না। তিনি শ্প্রক্কৃতিরপ অব্যাককৃত- 
উপাদান হইতে হুষ্ম ও স্থল কার্ধযরূপ জগৎ ন্বশক্তি বলে 
আপনাতে অভিব্যক্ত করিয়! স্বয়ং বিশ্বরূপ হুইয়৷ তাহাতে আত্মা বা 
পুরুষ রূপে অন্থপ্রবিষ্ থাকেন । ইহাই নেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । * 


* ব্রন্ধ আত্মপুরুষতাবে কিন়্পে বা কি হেতু এ বের নিমিত্ত ও উপাদার্ন কারণ. 


৫৩৪ শ্ীমহ্ভগবন্গীতা । 


গীতার ও ইহাই সিদ্ধাত্ত। পূর্বে গুরুষতব-গ্রসঙ্গে ইহ! উল্লিখিত 
হইয়াছে । 

এ অধ্যায় হইতে আমর! জানিতে পারি যে, পরমেশ্বর আস্তপুরুষ«পে 
এ জগতের অষ্্রী। 'যতঃ প্রবৃত্বিঃ প্রহ্থতা৷ পুরানী”_এম্থলে “ভন্মাস্তন্ত 
যতঃ, এই বেদাস্তস্ত্রের স্ায় 'যতঃপর্দের পঞ্চমী বিভক্তির ভ্বারা এই ান্ত- 
পুরুষ যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান রূপ উভয়বিধ কারণ, ইহ? সুত্রিত 
হইয়াছে। শঙ্কর বেদান্ত দর্শনের 'প্রক্কৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষটান্তান্ুপরোধাৎ! 
(১1৪২৩) সুন্রের ভাষ্যে এবং রামান্জ উক্ত “জন্মাগ্ভন্ত যতঃ, (১১২) 
সত্রের ভাষ্যে “যত শব্ষের যে এইক্প অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমরা 
পুর্বে দেখয়াছ। এই আছ্ধপুরুষ ষে এই বিশ্বের কেবল মাত্র নিমিত্ত 
কারণ নহেন, 1তনি ষে উপাদান কারণ প্রকৃতি ও তাহা হইতে অভিবাক্ত 
সমুদয় তার্য্যরূপ হ'ন এবং পুকরুদরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও 
তাহার পরম স্বরূপে এ বিশ্বের অতীত থাকেন, ইহাও এ অধ্যায় হইতে 
জানিতে পারা যায় । 


ভগবান্‌ বলিয়াছেন,--. 
“ন তদ্তাসয়তে হৃর্য্যো,ন শশাঞ্চো ন'পাবকঃ। 


যদ্‌গত্বা ন নিবিস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥” 





হন্‌..কি প্রকারে) চেতন ও জড় এ উভ্তয়রূপ হন, শ্রুতি ও গীড়ান্মারে এতত্ব অজ্ঞেয় 
ইছ। পুেব বিবৃত হইয়াছে, 'তর্কা প্রতি ঠানাৎ'-_হ্ৃত্রের ভাষো শঙ্বরও ইহা বুঝাইয়াছেন। 
তখাপি শঙ্কর প্রভৃতি বেদান্ত জ্ঞানিগণ তর্ক ও যুক্ধির দ্বারা ইহার একরাপ সিদ্ধান্ত 
করিতে ' চে করিয়াছেন । এজন্য নান। বাদবিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে । শব্কর মায়া- 
বাদ ও বিবর্তরবাদ অবলম্বন করির়া ব্রন্দের উপাদান কারণত্ব বুঝাইতে চেষ্টা কারয়া- 
ছেন। অন্তদিকে রামানুজ গুভূতি পণ্ডিতগণ শক্তিবাদ ও পরিপামবাদ অবলম্বন 
করিয়া এ তত্ব বুঝাইয়াছেন। যে তত্ব অচিত্ত্য অভ্র তাহ তর্কের দ্বার! প্রতিভিত হয় 
ন। বলিয়। এই বাদধিবাদের মধ্যে ফোন্টি প্রান্ত তাহার মীমাংস। করা বায় না। 
তষে করাত প্রমাণ অনজন্বনে ত'ছার কতকটা সমন সম্তরু। ম্থতগ্নাং ব্রঙ্ম কিরূপ 
রর নিমিত্ত ও উপাগানকারণ হন, তর্কের দ্বারা তাহার সিদ্ধান্ত করিবার চে! 
ল।- | 
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এই ঙ্লোকে যে আদ্যপুরুষের পরমধাম উক্ত হইয়াছে এবং যাহাকে 
পূর্বঙ্লোকে অব্যয়পদ বল! হইয়াছে, তাহাই তাহার প্রপঞ্চাতীত পরম- 
স্বর়প। পুনরাবর্ভননীল আব্রক্ধ ভূবনলোক এই প্রপঞ্চের অন্ততৃতি আর 
সেই আদ্যপুরুষের যাহা! পরমপদ পরমধাম তাহ! এই প্রপঞ্চের অতীত। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, যিনি তাহার এই পরম ধাম*ব! পরম পদ প্রাপ্ত 
হন, তাহাকে আর পুনরা বগ্তনশীপ ব্রন্ধা্দি কোন গোকে ফিরিয়া আপসিতে 
হয় না, তিনি প্রপঞ্চ। তাত হন, 
আব্রন্ধত্বনাল্লো কাঃ পুনরাবর্তিনোহজ্জুন। 
মামুপেত্য ভু কৌন্তেয় পুনজ্ঞন্ম ন বিদ্যাতে ॥ 
ভগবানের এই পরমধাম শ্রপঞ্চাতীত হইলেও তাহার পরমস্বরূপে 
তিনি অব্যয়, অগ্ুত্তষ, সর্বলোক-মহেশ্বর (গীতা 3২৪, ৯১১ )। আদ্য- 
পুরুষের এই ষে প্রপঞ্চাঠীঠ পরমন্বরূপ ইহাহ পরম অক্ষর ব্রহ্ধ, (গীত। 
৮৩ ) সেই পরম ব্রহ্মই এই আদ্যপুরুষ পরমেশ্বরের পরম্ধাম।--- 
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌। 
যং প্রাপ্য ন নিবর্তপ্তে তন্ধাম পরমং মম ॥ (৮২১) 
আদ্যপুরুষের এই পরমধামকে শ্রুতি বিঝুর পরমপদ্দ বলিয়াছেন, 
'তাহ। পুর্বে উক্ত হইয়াছে । ট্হাকে শ্রুতি তুরীর প্রপঞ্চো পশম, শান্ত, 
শিব অদ্বৈত ধণবের চতুর্থ অব্যবহাধ্য মাত্র! বলিয়াছেন। এতন্ব পরে 
বিবৃত হইবে । | 
এস্কলে ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, তাহার এই পরমপদকে সুধ্য, চক ব। 
অগি কেহই প্রকাশ করিতে পারে না । ইহারা ইন্দ্রিয় দ্বারা ৰাহ্‌ বিষয় 
প্রকাশ করে মাত্র, ভগবানের পরমপদ এরূপ কোন বাহ্‌ জেয় বিষয় 
নছে। তাহ! শ্বপ্রকাশ চৈতন্য ন্বন্বপ, তাহ। আমাদের আত্মীর অন্তরাত্ম! 
'পিরমাত্ম! স্বরূপে ত্বতঃহ প্রকাশিত থারেন। তাছারই সেই শ্বগ্রকাশ 
€জ্যাতিতে নুর্বাচঞজ্জামি সমুদয় কের: বধন্ধপে £আমাদের অন্তরে 


৫৩৬ শ্ীমহ্ভগবদগীড়া । 
প্রকাশিত হয়। অতএব তিনি প্রগঞ্চস্থ হইয়াও প্রপঞ্চাতীত। ইছাই 
নেই আদ্যপুরুষের পরম প্রপঞ্চাতীত 17505051055 $ স্বন্ধপ। 
গীতায় পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই আদ্যপুরুষ একাংশে বিশবগৎ- 
রূপে অভিব্যক্ত হইর! তাহাতে আত্ম। বা পুরুষরূপে অন্থগ্রবি্ট থাকিয়া 
তাহাকে বিশ্বৃত করেন। তাহার যে অংশ আত্মারপে এ জগতে অনু- 
প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক ব্যঙটি সত্তাকে ধারণ করে, তাহাই তাহার জীবভূত 
অংশ। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবতৃত্ধঃ সনাতনঃ 1” 
আমর! পৃর্ব্বে দেখিয়াছি যে পরমেশ্বর ব্হ হইবার করন! করিয়া 
আপনারই উপাদানভূত অব্যাকৃত কারণরূপ হইতে বহুম্কপ সুস্মশরীর 
সষ্টি করিয়। তাহাতে জীবাত্বারূপে অন্ুগ্রবি্ট হন এবং নামন্নপ দ্বারা 
সমুদাযকে ব্যাকৃত করেন। এইরূপে তিনি জীবাত্বারূপে বু দেছে 
প্রবিষ্ট হইয়! পুরুষ হন । 
আদ্যপুরুষের এই জীবসৃত অংশ সনাতন ব1 নিত্য, তাহা! আদাপুরুষ 
ঈশ্বর কর্তৃক কখনই সৃষ্ট নছে--তাহা! তাহারই স্বয্পপ। তিনি তাহার 
এই অংশে জীবভাবধুক্ত হইবার জন্ত তাহার স্বপ্রকৃতি হইতে বৃদ্ধি যনঃ 
প্রভৃতি সুক্ষ্রশরীরেব উপাদান গ্রহণ ক!রয়! জীবাত্মা পুরুষরূপে তাহাতে 
জনুপ্রবিষ্ট হ'ন। এবং স্বীয় পরা গ্রকৃতি প্রাণের সাহায্যে প্রকৃতি স্থূল 
কাধূ মহাতৃত হইতে বারবার নানারপ স্থুল শরীর গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে 
করিতে .সংসারে যাতায়াত করেন (প্রশ্ন, অঙ)। এইরপে সৎম্বরূপ বর্গ 
নানারূপ 'বিকারিভাব গ্রহণ করিক্া সংসারে জীব হ'ন। এইরূপে শরীর- 
চুরপ উপাধিতেদে আদাপুক্রষেরই সনাতন অংশ বিতক্তের স্তায় হইয়! বে 
বহুজীবভাবুক্ত হয় ও সংসারে নানারূপে বিষয় ভোগ করে, ইহ! পূর্বে 
জীবতবে ব্যাধ্যাত হইয়াছে! 'ইহা! হইতে জান! বার যে, আদাপুরুষ 
জগতের নিষিত্তকারণরূপে এক অংশে নিত্যজীবভাববুক্ত হইয়া এ 
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বিশ্বে অন্থুপ্রবি থাকিয়া তাহাকে ধারণ করেন। এই জীবভাববুক্ত 
অংশ যে সেই আদ্যপুরুষেরই স্বরূপ, তাহার উপাদান কারণভূত প্রক্কতির 
স্বয়প নহে, তাহা আমরা পুর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আদ্য পুরুষ 
বেমন সমস্রিভাবে এ বিশ্বে অন্প্রবিষ্ট হইয়! তাহার নিয়ত পালয়িতা ঈশ্বর 
রূপে অবস্থিত হন, সেইয়প তিনি ব্যক্টিভাবে প্রত্যেক দেহপুরে অস্থপ্রবিষ্ট 
হ্যা আত্মা বা পুরুষর্ূপে তাহাকে ধারণ করেন (জীবরূপ হুন )। 
এ উতর়রূপে তিনি বিশ্বস্থ ( [77717510676 )। 

এই আস্ত পুরুষই বে নানাভাবে এ বিশ্বের উপ'দান হইয়া ইহাকে 
বিধৃত করেন, তাহাও গীতায় এম্কলে উক্ত হুইয়াছে। ভগবান 
বলিয়াছেন যে,তিনি তেজোরপ ৷ হুর্য্য, চন্ত্র ও অশ্লিতে যে তেজ 
প্রকাশিত হয়, সে তেজঃ তাহারই অংশ সম্ভূত। ভগবান্‌ পূর্বে 
বলিয়াছেন-__'তেজশ্চাম্মি বিভাবসৌ+ (৭৯ )। তাহার তেজের অতি 
সামান্ত অংশ মাত্র সুর্ধ্যাদি জ্যোতিষধমগ্ডলে প্রকাশিত হইয়া এই 
জগৎ সমুদ্বায়কে প্রকাশ করে ও তাহাদিগকে আলোক ও তাপাি 
প্রমান করে। 

'দাদিত্যগতং তেজে! জগৃত্তাসরতেহখিলম্‌। 
বচ্চজ্ত্রমসি বচ্চাপ্পৌ। তত্তেজে। বিদ্ধি মামকম্‌॥ (১৫1১২) 

আগ্ পুরুষ এই ব্যক্ত, বিশ্ব সম্বন্ধে স্বপ্রক্কতি ছারা প্রথম তেজো- 
রূপে অভিব্যজ, হন, এবং আত্মারূপে অন্ুগ্রবিষ্ য়া তারকাকে 
বিধারণ করেন সুর্য, অগ্রি, চন্দ্র, তারকা, বিছবাৎ প্রভৃতি.সমুদায়ে যে 
তেজঃ প্রকাশিত হয়, বাহ! আমাদের দর্শনেজ্িয়ের অনুগ্রাহক হ্ইয়া 
সমু্জায় বাহৃবিষয়কে আমাদের বুদ্ধিতে প্রকাশ করে এবং৪ এইনপে 
আমাদের ধীবৃত্তির 'প্রচোদক" হয়, সে তেজঃ এই জআন্ত পুরুষের তেজের 
অভিব্যক্তরূপ ইহ! তাহারই বরেণা ভর্গঃ। * ভগবান আরও বলিয়াছেন 
যে, এ বিশ্বে বে কোন স্থানে এই তেজের কিছুদা্ প্রকাশ পেরিদৃষ্ 


৫৬৮ শ্ীমদৃতগবদ্গীযত।। 


হয় সে তেজঃ তাহারই; তিনি তেজদ্বিগণের তেজঃ (১০1১৬), তিনি 
আরও বলিয়াছেন,-- 
“যদ ষদ্‌ বিভূতিমৎ সন্ধং গ্রীমদুর্জিতমেব ব!। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোইংশসম্ভবম্‌ ॥ (১০ ৪১) 
অতএব এই তেজঃ তাহার বিশেষ বিভৃতি, অথবা সর্ব বিভূতির 
মূল উপাদান। এই তেজঃ দ্বারাই তিনি এই বিশ্ব জগৎ উদ্ভাসিত 
করেন, “তেজোভিাপূর্য্য জগৎ সমগ্রম্ (১৯৩০ )। পরমপুরুষের এই 
আগ্ভতেজোরূপ বাহ দৃষ্টিতে দেখ! যায় না, কেবল যোগদৃষ্টর দ্বার! 
আত্মার অন্তর'আরূপে দেখা যায়। তাই অজ্জুন দিব্যদৃষ্টিবলে কেবল 
দেখিক্াছিলেন,__ 
[দবি হ্ষ্যসহতন্ত ভবেদ্যগপহ্খিতা | 
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্তাদ্ভাপস্তন্ত মহাত্বনঃ ॥ (০১১২) 
এই চ৬ঞ্জের একনাম ভাঃ, এইজন্ত শ্রুতি ব্রহ্মকে ভারূপ বলিয়াছেন 
(ছান্দোগ্য ৬/১৪।৯) এবং ভাহারই ভাঃ ঝ৷ প্রভা দ্বারা যে সমুদধায় প্রভাসিত 
হু, তাহাও নির্দেশ করিয়াছে ।--তমেব ভান্তমন্থভাতি পর্বং তন 
ভাস! সর্বমিদং বিভাতি ( কঠ ৫1১৫) 
সংস্বরূপ ব্রহ্ম হহতে যে তেজঃ( প্রথমোৎপন্ন হয়, তাহা ছান্দোগ্যো- 
গনিষৎ (৬২৪) হইতে জান! যায়,--৭্দদেব সোম্য ইদমগ্রআসীৎ, 
“ভূদৈক্ষত বর্থন্তাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোহস্থজত” পরে, এই তেঞ্োরূপে 
তিনি ঈক্ষণপূর্বক অপ. সথষ্টি করেন, রসাত্মক সোম ইহার ঘনীভূত রূপ 
এবং এই অপ রূপে তিনি ঈক্ষণপুর্ববক অন্ন স্থাষ্টি করেন। এই তেজঃ যে 
সর্বগত॥ তাহাও শ্রত বলিয়াছেন, _“তন্মাদাদিত্যমেব তেতো গচ্ছতি, 
চন্দ্রমসমেব তেজে। গচ্ছতি.বিহ্যতমেব তেঞে। গম্ছতি' “দিশ এব তেজো 
গচ্ছতি? 'তন্ত চক্ষুরেব ডেঁজে। গচ্ছতি' “প্রো মনঃ প্রাপমেব তেকে! 
শাচ্ছতি” (কৌধীতকী, ২৯১--১১)। এইজন্ত শ্রুতি ব্র্গকে তেজোরূপে 
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উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, বস্তেজো ব্রন্ধেত্যুপান্ডে” 
€ ছান্দোগয ১১২ )। 

এই তেজকে জ্যোতিঃ বল! হইয়াছে, গীতায় বরহ্গসন্বন্ধে বল! হইয়াছে, 
জ্যোতিযামপি ভজ্জ্যোতিঃ ( ১০1২৭ )। শ্রুতি বলিয়াছেন, 

“ঈশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ( শ্বেতাশ্বতর ৩১২) 
ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে,_- 

“অথ যদতঃ পরো দিবো! জ্যোতিক্ষীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্টেযু সর্বতঃ 
পৃষ্ঠেষু অন্ভমেষ্‌ ত্মেধু লোকেযু ইদং বাব তদ্‌ যদিদম্মিন্তঃ পুরুষে 
জ্যোতিঃ, (৩।১৩৭) ইহার অর্থ এই যে- দ্যলোকের উপর এই বিশ্ব 
অতিক্রম করিয়া এবং উত্তম অধম বাঁ আব্রক্ধ সমুদার লোকে ব্যাপ্ত হইয়া 
যে জ্দ্যোতিঃ দীপ্ত--নিত্য প্রকাশিত হইতেছে, ইহাই তাহা, যাঁহ। পুরুষের 
মধ্যে অবস্থিত জ্যোিঃ, অর্থাৎ সেই জ্যোতিঃ আর এই জ্যোতিঃ উভগ্নই 
এক (সেই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃই এই দেহে আত্ম! নামে বিরাভমান )। এজন 
শ্রুতি বলিয়াছেনষে পুরুষ যখন ন্ুযুক্তিতে অশরীর হয়৷ সম্প্রসাদ হন, 
তখন সেই পরম জ্যোতীরূপে সম্পন্ন হ'ন--"অথ ষ এষ সম্প্রসাদোহদ্া- 
চ্ছরীরাৎ সমুখায় "পরং জ্যোতিমুপসম্পদ্য স্বেন বূপেণা|ভনিষ্পদ্যতে **** 
( ছান্দোগ্য ৮।৩।৪ ), পুর্বে ছান্দোগ্যোপনিষদের ৩)১৩1৭ মন্ত্রে ষে জ্যোতিঃ 
উক্ত হইয়াছে সেই জ্য্নৃতিই যে ব্রহ্গ, তাহা “জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ* এই 
বেদাস্তহুত্রে গ তাহার ভাষ্যে বিবৃত হইয়াছে, এস্থঠৈ তাহান্র আর 
উল্লেখের প্রশ্জোজন নাই। 

'অতএব জ্যোতিঃন্বরূপ ব্রদ্ধ হইতে যে তেজের অভিব্যক্তি হয়, তাহা 
যে এই আদ্যপুরুষেরই তেদঃ, তিনিই যে তেজঃম্বরূপ, তাহা আমরা 
ক্রতি হইতে জানিতে পারি । এই তেজের ইংরাজী প্রতিশব্ব 7:001£, 
পাশ্চাত্যমতে ইহ জড়; কিন্তু বেদান্ত ও শ্ীতান্সার ইহ জড় নহে, ইহ! 
স্বগ্রকাশ চৈতন্ত জ্যোতিরই প্রকাশ স্বরূপ 


৫৪৩ শ্রীদদৃতগবদ্গীত। । 


বৃহ্দারণ্যকের 81৩1৪ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 

জীবগণের অন্ুগ্রাহক এইজ্যোতিঃ কেবল ভৌতিক সূর্য্য চত্র অগ্নি 
প্রভৃতির অঞবা চস্ষরাদি ইন্্রিরগপের জ্যোতিঃ নহে, ইহা প্রধানতঃ 
আত্মজ্ঞোতিঃ স্থৃতরাং আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্বিকভাবে 
এই জেতাতির অর্থ বুঝিতে হইবে; অতএব এই জ্যোতিঃই আত্মজ্যোতিঃ) 
ইহা সর্বপ্রকাশক । বিশেষুতঃ এই জ্যোতিঃই ষে সর্বপ্রকাশ পরমাত্থার 
জোতিঃ, তাহ! পূর্বোক্ত “তমেব ভাস্তমন্ভাতি সর্বধ* প্রভৃতি শ্রুতি মন্ত্রে 
নানাভাবে উপদি্ট হইয়াছে । দীতাতেও ভগবান্‌ বলিয়াছেন,---ক্ষেতং 
ক্ষেত্রী তথ! কৎন্নং গ্রকাশরতি ভারত । ( ১৩৩৩) 

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ব্রক্ষই এ জগতের নিমিত্ত কারণরূপে পুক্রুষ 
আর উপাদান কারণরূপে প্রকৃতি । আমাদের জ্ঞানে “কারণ এই 
ছুইরুপে জয় হয়। কিন্তু পরমার্থতঃ এই হইরূপ কারণ এক অদ্বিতীয় 
বন্ধই, সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ব্যবহারিক অর্থে 
আমাদের জানে এ জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃতি পুরুষের জড়টৈতন্তের মধ্যে 
তেদ করিত হইলেও স্বরূপতঃ ব্রন্ধে কোন ভেদ নাই:। 

আমর! সাধারপতঃ বাহ! বাহরূগে জের হর, তাহাকে জড় বলি 
আর বাহাতে আমর! চৈতন্তের ব৷ প্রাণের অভিব্যক্তি পিদ্ধান্ত করিতে 
পারি, তাহাকে জীব বলি। বাহা অতি সুষম, তাহ! প্রত্যক্ষ 
গোচস হয় না। “ তাহ! বে থাকিতে পারে, তাহা! আমরা সিদ্ধান্ত করিতে 
পারি না। ম্থতরাং যেস্থলে চৈতন্তের ব! প্রাণের প্রকাশ অবাক 
অপ্রত্যক্ষ সেস্থলেই আমাদের জড়ত্বের জ্ঞান হুটয়া থাকে । এইরপে 
আমর! জ্ঞান জড় চৈতন্তের ভেদ কল্পন/ করি । এজন্য আমর! বা 
হুর্ধ্যাদির তেজকে জড় মনে করি। জিস্ত তাহা বাস্তবিক জড় নহে 
চৈতন্যস্বরূপ ব্রন্গেরই অভিবাক্তরূপ | 

তগবান্‌ বেন তেজোরূপে এ অখিল জগৎ উদ্ভাদিত করেন ও 


. পঞ্চণ অধ্যায়। €৪১ 


'তাহাতে সর্ধজ অনুপ্রবি্ থাকেন, নেইরূপ ওজোরপে তিনি জগৎকে 
ধারণ করেন শৃিব্যাদি গ্রহ উপগ্রহগণকে বথাস্থানে সংস্থিত ও নির্দিষ্ট 
পথে পরিচালিত করেন। তিনি পৃথিবী মধ্যে অঙ্থপ্রবিষ্ট হুইয়! সেই 
ওজোবলে তাহার উপরে সমুদ্বায় ভূতগণকে ধারণ করেন, তাই স্থাবরগণ 
বথাস্থানে অবন্ধান করে এবং জঙ্গম প্রাণিগণ তৃপৃষ্ঠে খথেচ্ছ গমনাগমন 
করিতে পারে এবং তাহার! পৃথিবী হইতে প্রচযুত হইয়া! জতি লৎুদ্রব্যের 
মত উপরে চলিয়া যার না--শুন্তে উৎক্ষিপ্ত হয় না । ভগবান্‌ বলিয়াছেন)-- 


গগামাবিশ্ত চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা | 


তাই শ্রুতি এই আস্তপুরুষকে ওজোরূপে উপাসনা করিবার উপদেশ 
দিয়াছেন ।_ “ওজশ্চ মহশ্চেত্যুপাসীত” ছান্দোগ্য (৩1১৩৫ )। এই 
ওজই ৰ্ল।--ওজো বলম্' ( মহানারায়ণ ১২৩ )। ছান্য্যোগ্যোপনিষদে 
(৭1৮১) আছে,--“বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি তেনাস্তরিক্ষং বলেন সঃ, 
বলেন লোকন্তিষ্টতি বলমু পান্ব |, বুহদারণ্যকে (৫1১৪৪) আছে,-- 
*তহ্বৈতৎ সত্যং বলে গ্রতিচিত প্রাণো বৈ বলম্‌।” ভগবানের এই 
ওজোরপ জীবের মধ্যে বলরূপে অভিব)ক্ত হয়। বলং বলবতাং চাহ্‌ম্‌ 
(গীতা ৭১১) । শ্ুতিত্বে উক্ত হইয়াছে,--বলং বাৰ বিজ্ঞানাডুয় যোহগি . 
হ শতং বিজ্ঞানবতাং একো! উঠ উল (ছান্দোগ্য ৭৮১)। 

এই ওজঃ বা. বলে ইংরাজী গ্রতিশব ৮০:০০ বু ৮০৩: বাহ! 
হউক, যে ওজঃ ব! বল পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার উপরে ভৃঙগণকে | 
ধার করে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানান্থসারে তাহা £০:০৪ ০1 £১09806107 
0 09851990020 1 কিন্তু আমাদের শাস্ত্রান্থমারে তাহ! জড়শক্তি নহে, 
তাহা আন্যপুরুষেরই ওজোরপ। ইহার হেতু পূর্বে ভ্েজঃ সম্বন্ধে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 


ইহার পরে দেই আস্তপুরুষ তগবান্‌ আপনার বসাত্বক সোমক্ষপের 


৫৪২ শ্ীমম্ভগবদ্গীত| । 


কথ! বলিয়াছেন, তিনি বসাত্মক লোম হই সর্বদিধ অন্নকে ব1 সমুদার 
ওষধিকে পরিগুই্ করেন । 

ভগবান্‌ বলিয়াছে ন,-- 

“পুষামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমোতৃত্বা! রসাত্মকঃ” (গীত! ১৫১৩ )। 

শুধু তাহাই নক্ধে, তিনি বৈশ্বানর অগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় 
করিয়! “তাহাদের তৃক্ত সমুদায় অন্নকে প্রাণ ও অপান বায়ুর সহযোগে 
পল্ধিপাক করেন।--তাহার দ্বার প্রাণিগণের স্থূল ও সুন্দর দেহ গঠন ও 
পোষণ করেন। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন,--. 

অহং বৈশ্বানরে| তৃত্ব। প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ । 
প্রাণাপ!নসমাধুক্তঃ পচাম্যন্নং চত্ুর্বিধম্‌ ॥ (গীতা ১৫1১৪) 

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে অন্নমাশতং ভ্রেধ: বিধীয়তে ততন্ত যঃ স্থাবিষ্তো 
ধাতৃস্তৎপুরীষং ভবাত যে মধ্যমন্তম্থাংসং যোহপুত্নঃ (ছান্দোগ্য ৬.৫:১)। 

এই প্রাণ ও অপানের সমতা দ্বার! যে অগ্নের পরিপাক হয়, সে সম্বন্ধে 
ঞ্রতি বলিয়াছেন, 

''পায়ুপস্থেইপানং, চক্ষঃ শ্রোত্রে মুখনাপিকাভ্যাং গ্রাণঃ 

্বয়ং গ্রাতিষ্তে মধ্যেতু সমানঃ এযুহেতদ্ধ,'তমরং দমং নয্মতি।+ 

( প্রশ্ন ৩৫) 

এইরূপে অত্দাপুরুষ রসাত্মক সোমরূপে 'সন্ন ও বৈশ্বানর অগ্নিকূপে 
অন্লাঈহ'ন। এই জগতে ইহাই ছুই মূল তত্ব-অন্প ও অনাদ অথবা ভোগ্য 
ও ভোত্তা। * বন্ধ আদ/পুরুষর্ূপে যেমন এই ভোগ্য ও ভোক্তা, সেইক্জপ 
তিনি এ উভয়েরই গ্রেররিত! ( শ্বেতাশ্বতর ১।৬)। 


র্‌ বৃহদারপাকেঃসপ্তান বিদযাপ্রকরণে (১161১) শাহর ভাষ্যে আছে।_ 
যথা-_কর্মাতিরেকৈকেন সর্বেভ্তৈরসৌ লোকোতোজাদ্বেন হুট এবমসাবপি 
জুহোত্যাদি পাও.ক্কর্মাভিঃ লর্ববাণি ভূভানি সর্ব জগৎ জাম্মভোজ্যত্েন অস্জঙ । 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৫৪৩ 


যাহা হউক, এই জগতের মূল যে ছুই তত্ব অন্ন ও অরাদ, সে তন্ব 
অতি হুর্বোধ্য। পুর্বে ইহা উল্লিখিত হুইয়াছে। এস্থলে সংক্ষেপে 
ভাহার পুনকুল্লেখ করিতে হইবে। বৃহ্দারণ্যকে আছে, 'এতাবদ্বাইদং 
পর্বমরং চৈরারাদশ্চঃ (১১৮২৭) সে স্থানে আরও উক্ত হইয়াছে ষে 
মূল দেবতা ছুই--“কতমৌ তো ছো দেবাবিত্যন্নঞ্েব প্রাণশ্চেতি* 
। ১১৮২৭, ৩৯৮ )। এই প্রাপই অন্নাদ। যাহ। অন্নার্দ শর্ত তাহাকে 
কোথাও বৈশ্বানর অগ্নি আদিত্য কোথাও ব৷ প্রাণ বলিয়াঙ্ছেন; আর যাহা 
অন্ন তাহাকে ররি সোম বা চন্দ্রম1 বলিয়াছেন। প্রশ্তোপনিধদে আছে, 
“প্রজাকামে! বৈ প্রজাপতিঃ সম তপোহতপ্যত। সঃতপত্তত্বা স মিথুন" 
মুৎপাদয়তে । ররিঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যেতে। মে বনুধ। প্রজাঃ করিষ্যতঃ (১18) 
আদিত্যো বৈ প্রাণে! রয়িরেব চক্ত্রম| রষিবর্ধা এতৎ সর্বং বত মূর্ত" 
মুত মুর্তিরেব রয়িঃ, €১:৫)। পআদিত্যঃ ষ সর্ব প্রকাশয়ভি তেন 
সর্ব্বান্‌ প্রাণান্‌ রশ্মিযু সন্গিধত্তে” ( ১।৬)। পস এষ বৈশ্বানরে। বিশ্ব $পঃ 
প্রাণোহমিরুদয়তে” । বৃহ্দারণ্যকে আছে,--অগ্রিরন্নাদঃ (১৪1৬ )। 
তৈক্বিবীয়ে আছে, আপে বা অনম্। জেোোতিরক্সাদঃ (১৮) 
এই অন্ন হুইতেই প্রজাগণের উৎপত্তি হয়। গীতায় আছে--অন্নাদ- 
ভবস্তি ভূতানি [৩।১৪ ] . তৈতিক্টে আছে-_*অত্ ব্রন্েতি ব্যজনাৎ, 
“অন্নাঙ্গোব খবিমানি ভৃতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবস্তি। অব্নং 
প্রধস্ত্যতি সং বিশস্তীতি” ৷, এই অন্ন রসাত্মক .সোম দ্বার পরিপুষ্ট' হয়। 
শ্রুতি অনুসারে অল্প এই সোষেন্সই নামান্তর । শ্রুতিতে আছে,_ 
সোম এব অন্নম্ (বৃহ্দারণ্যক ১৪1৬) সোমোহ্লম্‌ মৈত্রী (৬১৯) 
আদিত্য যেমন জন্নাদ অগ্রির খনীভূত রূপ, সেই প্রকার চন্দ্র ও অন্ন 


এবমেকৈ কঃ স্বকর্মাবিদ্যান্রূপ্যেণ সর্ধনা জগতে! তোল ভোঙ্রাঞ্ সর্বদা সর্ধকর্ধ। 
কার্ধাফেতার্ধঃ" "অতএব বাহ। আন্না অবসন্থ। বিশেষে, তাহ। অপরের অন্ন হয়। কিজ্ত 
একুলে এ ভাগ আমাদের বুধিবার প্রয়োজন নাই । 


৫৪8৪ শীমমূতগবদূগীতা। 


বারষ্মির কারণ যে রসাত্মক] লোম, তাহার ঘনীভূত রূপ। আমরা: 
পুর্বে দেখিয়াছি যে অন্নাদ অগ্জি বৈশ্বীনর:। : তিনি গ্রতি প্রাপিদেহে 
স্থিত হইয়! জঠরাপ্রিক্ূপে তৃক্তাক্ন পরিপাক করেন। শ্রতিতে আছে।--£ 
অয়মণ্িৈশ্বানরঃ যোহ্রমস্তঃ পুরুষে ( বৃহ্দারণ্যক ১/১/১ )। ভগবান 
এস্থলে বলিয়াছেনঃ--তিনিই বৈশ্বানর ( গীত। ১৫।১৪ ) ছান্দোগ্যোপনিষদে 
পঞ্চম অধ্যায়ের ১১ হইতে ২৪ ব্রাহ্মণে এই বৈশ্বানরতত্ব বিবৃত হইয়াছে । 
তিনি যে আত্মারূপে ব্রহ্ধর্ূপে উপান্ত তাহাও উপদিষ্ট হইয়াছে । এই মন্ত্রের 
প্রসঙ্গে বেদান্তদর্শনে বে হৃত্র (৩২৪) আছে, তাহার ভাষ্ো উঞ্ হইয়াছে 
ষে বৈশ্বানর কোথাও জাঠরাগ্নি কোথাও সাধারণ অগ্রি কোথাও জীবাত্মা- 
রূপে নিদ্দিষ্ট হইলেও তিনি যে শ্বরূপতঃ বিশ্বরূপ পরমেশ্বর তাহা, ইহ 
হইতে জানা যায় । তিনি ষে বিরাট পুরুষ তাহা! পরে বিবৃত হইবে। 
শাঙ্করভাষ্যে আছে---'জাঠবাষ্থি ভূতাগ্রি ও অগ্রিদেবতা এই তিন 
অর্থে বৈশ্বানর শব্দের প্রয়োগ দেখা বায় ৬ * * * সেই অগ্নি 
বৈশ্বানর, যে আগ্ দেহাভ্যন্তরে আছে ও যে অগ্নি ভুক্ত পরিপাক করে 
,০.দেবতার। ভূবনের নিমিত্ত বৈশ্বানর অগ্রিকে ও দিনচিন্ন কুর্য্যকে সৃষ্টি 
করিগাছেন.."বৈশ্বানর ভূবনের রাজ ঈশ্বর ও সুখদাতা! ( এইরূপ শ্রুতি 
আছে )। এস্থলে আত্মার প্রস্তাব (তাহার অভেদে বৈশ্বানরের প্রয়োগ 
আছে। .**অর্থ এই বে এ স্থলে বৈশ্বানর পরমেশ্বর অন্ত কেহ (জীবাস্থা) 
নহে...পরমেশ্বর সর্বকারপ, তদনুসারে তাহাতে উক্তবিধ কা্যাবস্থার 
'আরৌপ হইতে পারে। স্থতিতে আছে,-_ 
শ্যন্তাগ্রিরাস্তং ভৌন্ুর্ঘধা খুং নাভিশ্চরণে ক্ষিতিঃ। 
হুর্ধ্যশ্চ্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রে তশ্মৈ লোকাত্মনে নমঃ ॥” 

শ্রতিতে খন্তত্র আছে”. 

, ্ৰ এযোহঘিবৈ শ্বানরো যখ পুক্ুষঃ) সযো৷ হৈতমেবমগ্রিং বৈশ্বানর 
পুরুষং পুক্রবিধং পুরুষেহস্কঃ গ্রৃতি্িতং বেদ ইতি ।” 


' পঞ্চদশ অর্যায়। ৫8৫ 


যিনি জীবঘন বা সর্বলীবাত্বক, ভিনি বৈশ্বানর অথব! যিনি সমস্ত 
কষ্ট পদার্থের (বের ) শ্রষ্ট। ( নর ) তিনি বৈশবানর |” 
ইহ! হইতে জান। যায় যে, বৈখানর বিশ্বর্ূপ পরমেশ্বরের এককপ। 
পাশ্চাত্যবিজ্ঞান হইতে জান। ষায় যে, এ জগতের মূল ছুই তত্ব, এক অগ্ধি 
€ 67070010160 75৪৮ অথবা 10151266578 800 ) আর এক 
শৈত্য (67700101591 ০০10, আথবা [10052796000 )। ইহাদের 
সহিত বৈশ্বানর ও রসায্মক সোমের তুলনা করা যাইতে পাঁরে। কিন্ত 
শান্্রমতে ই'হার! জড় অথব! জড়শক্তি নেন। কারণ, ই'হার৷ আস্ত- 
পুরুষেরই 'অভিব্ক্ত রূপ। শঙ্কর বলিম্বাছেন,_“ভূৃতাগ্নি কেবল উষ্ণ 
প্রকাশ ত্বভাব, তাহার মস্তক স্বর্গ, এ কল্পন! অধুক্ত। ভূতাগ্রিবিকার 
অর্থ(ৎ জন্যবস্ত । তাং? অন্য বস্তর আত্মা, ইহ! অসম্ভব” (১২1২৭ 
সত্রের ভাষা । সোম সম্বন্ধেও এই কথা বুঝন্ধে হইবে । ইহার হেতু 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । 
এইরূপে গীতাক্ এলে এই মআঁগ্পুরুষ পরমেশ্বরের তেজোরূপ ওজো- 
রূপ সোমরূপ ও বৈশ্বাদররূপ স্থাত্রত হইয়াছে । এই তেজঃ গ্রভৃতি কপে 
তিনি, তাহার ষে সনাতন অংশ জীবভূত হঃ, তাহার আন্ুাহক হন। 
তিনি 'আদিত্যাদ্দিগত তেজোগরে এই বাহ জগৎ প্রকাশ করিয়া 
চক্ষুরিন্ত্িয়ের প্রতঃক্ষগোচর করিয়া জীবের বুদ্ধিতে সেই বাহা জগৎ 
প্রকাশ করেন, তাগার বুদ্ধির প্রচেদক ব. অন্ুগ্রাঃক*,হ*ন। তিনি 
ওজোরপে প্রার্দিগণকে এই পৃথিবীর উপরিদেশে ধারণ করেন, _তাহাঁদের 
মধ্যে স্থাবর সকলকে যথা শ্বানে ধারণ করিয়া এবং জঙ্গম' জীবগণকে 
ভৃপৃষ্ঠে যথেচ্ছ গমনাগমনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহাদের অনুগ্রাহক 
হন। তিনি সোনরূপে ওষখ্যাদি অন্নের বর্ধন কারা, প্র[ণিগণের ভোগ্য 
সংস্থান করিয়া দিয়া, তাহাদের অন্গ্রাহক হন।? আর তিনিই 
ইবি প্রাশিগণের দেহে স্থিত হইয়! বৃত্তিরূপ প্রাণ অপানের দ্বারা 


৫৬ জমধূক্গবদ্গীতা | 


তাহাঙ্গের ভুক্ত বিবিধ অন্ন পরিপাক্ষ ক তাহা ডা রস রক্তাদি 
উৎপাদন করিয়া! তাহাদের স্বায়। দেহ পোষণ ও রক্ষণ পূর্বক জীযের 
প্রাণ ধারণের সহায় হইয়া! তাহাদের অনুগ্রাহক হদ। 

শুধু তাঙ্কাই নহে, তিনি সর্বজীব-হবদয়ে অবস্থান করেন, তাহা 
হইতে  শ্রে্ঠজীব-ধদয়ে স্থতি জ্ঞান অপোহন প্রভৃতি তাবের অতি- 
ব্যক্তি হয়। তগবান্‌ বলিয়াছেন, _সর্ধন্ত চাহং হৃদি সন্িবিইঃ ॥ মগ্ধঃ 
স্থৃতি জানমপোহনঞ্চ | (১৫1৫) 

ভগবান্‌ পুর্ব বলিয়াছেন যে, ভূতগণের বৃদ্ধি গুরভৃতি সনৃদ্দায় ভাব 
তাহা! হইতেই প্রবন্তিত হয় ।-_ 

বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা! সত্যং দমঃ শমঃ। হ্খং হুঃখং ভবোহস্কাবে 
ভরঞ্চাতরমেব চ॥ অহিংস! শমত| তুত্িস্তপোদানং যশোহ্যশঃ। ভবস্তি 
ভাব। ভূতানাং মত্ত এব পৃথ্থপ্বিধাঃ ॥  (১৯1৪-৫ 

ষে প্রকৃতি-সম্ভব ব্রিগুণজ শাবভেদে বুদ্ধিগ্রভৃতি এই লকল ভূত- 
ভাব ভিন্ন হয়, সেই ত্রিগুণজ্জ তাবও যে এই আদ্য পুরুষ হইতে অভিব্যক্ত 
তাহাও ভগবান্‌ পূর্বে নির্দেশ করিয়াছেন । 

যে চৈৰ সাত্বিক! ভাব রাজসান্তামসাশ্চ যে। মত্ত এবেত তান্‌ বিদ্ধি ন 
স্বহং তেযু তে ময়ি ॥ (৭1১২ ) এনকপ বিভিজ্ ভাবের মধ্য দিয়া সেই 
আদাযপুকুষ তাছারই সনাতন অংশতৃত জীবগণকে গুপময় মায়াবন্ত্রে আরো- 
হণ করাইন্ব! তাহার দ্বার! সংসারে বার বার ভ্রমণ করান ।--. 

ঈশ্বরঃ সর্বতৃভানাং হৃদ্দেশেহজ্ছুন তিউতি। জ্ামর়ন্‌ সর্ধভূতানি 
বনত্রারঢানি মারা ॥ (১৮1৬১) 

প্রকৃতির আপুরণে জীব উন্নত হইলে, মানব অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, দেই 
শ্রেষ্ঠ আদাপুরুষ তাহার অন্তরে জ্ঞান প্রকাশ করেন। সেই সর্বজ্ঞ 
সর্ধগুরু আদপুরুষ, তিনি বেদ প্রকাশ করিয়া সর্ধবেদবেদ্য তাহার স্বরূপ 
তাহাদের জানে বভিব্যক্ত করেন, এবং সেই বেদের যে সার বেদান্ত 


পানা অধ্যায় । ৫৪৭ 


তাহা প্রকাশ কছিরা তীছাকে জ্রাপ্তিরপ মোক্ষের উপার দেখাইয়া 
দেন। জাই স্থলে ভগস্বান্‌ জলিয়াছেন,--বেদৈশ্চ সর্ব্বেরহমেব বেদাঃ, 
বেদান্তরুদ্‌ বেদধিজঘ চাহস্‌ । 

শ্রুতি হইতে 'জানা বাক্স যে এই আস্পুক্লুষের পরা শক্তি বিবিধ, 
তাহ! জ্ঞানান্মিকা, বলাঙ্ছিক1 ও ক্রিয়াস্মিকা। তিনি সর্বজন-হাদয়ে 
অধিঠিত খাকিয়৷ এই ্ানাছ্ছিকা শক্তিন্বারা তাহাদের অন্তরে বিভির- 
ভাবে জ্ঞানাদির অভিব্যক্তি করেন এবং বাহ! শ্রেষ্ঠজ্ঞান বেদ ও বেদাস্ত, 
তাহা ও তাহাদের অন্তরে প্রকাশ ফরেন। তিনি বলাত্মিক শক্তিদ্বার! 
তেজোরূপে বিশ্বে অন্ুগ্াবিষ্ট হইন্লা আপনার বিভূতি প্রকাশ করেন 
এবং ওজোরূপে সমুদ্ায়কে ধারণ করেন। তিনি ক্রিয়াত্মিকা শক্তিদ্বার! 
বৈশ্বানর (অর ) ও সোষরাপে অরাদ ও অর হইয়া এই কার্য্যাত্মক জগতে 
তাাগ গ্রহণাত্মক মুদায় কর্মের প্রবর্তক হ'ন। এইরপে সেই আন্- 
পুরুষ স্বীয় পরাশক্তিত্বার! এই বিশ্বস্তি করিয়! তাহার ধারণ ও নিয়মন 
করেন। তিনি বিশ্বের ঈশ্বর--অনম্ত এ্রশ্বর্য্যযুক্ত। (স চ ভগবান 
জ্ঞ.নৈশ্ব্যাশক্তিবলবীর্ধযতেজোতিঃ সম! সম্পন্নঃ) তিনি ভগবান্‌ - ভগেশ 
€ শ্বেত, ৬৬) যড়বিধতগে+র ঈশ্বর । _্বধ্যস্ত সমগ্রন্ত বীর্ধযন্ত বশদঃ 
শ্রিরঃ॥ জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈৰ য্জাং তগইতি স্বৃতঃ॥ 

এই ভগবানই আস্তপুরুষ । শ্র'ত তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,-.. 

*অপাণিপাদে। জব্দ গ্রহাত! পশ্ততাচক্ষুঃ স শৃণোত্যকপঃ। 
স তা ন চ তন্তান্তি বেত! তমানরাদ্যং পুরুষং মহারম্‌ ॥ 
(শ্বেত ৩১৯ )1% * 

এইরূপে এ অধ্যায় হইতে আমর! জানিতে পারি যে সেই আদ্যপুক্রুষ 
ভগবান্‌ সর্ধরূপে জীবের অনুগ্রাহক হ'ন। তিনি ম্বয়ং আপনার অংশভৃত- 
বু জীবরূপে ব্যঙিদেহপুরে অবস্থান পূর্বক, নানা উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিনর 
হইয়! জীবাখ্য পুরুষ হ'ন। তিনি তাহার সংসার ভ্রমণ কালে. 


৫৪৮ ভীমন্তগবদগীতা 


সহায় ও অন্বগ্রাহক হন এবং পরিশেষে যখন তাহার সংসার ভোগে 
বৈরাগ্য উপস্থিত হয়-_সংসার লীলা শেষ করিবার জন্ত ৎকট আগ্রহ 
হয়; তখন তিনি সেই সংসার বন্ধনচ্ছেদন পূর্বক তাহার শ্বূপ-_তীহার 
পরম পদ লাভ করিবার ন্ট তাহার পথ নির্দেশ করিয়া! দেন এবং সেই 
পথে যাইবার জন্ত' তাহার সহায় হন। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে 
তাহার সেই অব্যয় পদ প্রাপ্তির জন্ত ধিনি অদ্ধপুরুষ তাহারই শরণ 
লইতে হইসে । 
ততঃ পদং তথ পরিমাগিতব্যং 
ষম্মিন্‌ গতা! ন নিবর্তৃস্তি তূয়ঃ। 
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে 
যনঃ “বৃভিঃ প্রস্থতা পুরাণী ॥ 
এইরূপে আমরা «ই অধ্ায় হইতে এই বিশ্বতরষ্টা আদ্যপুকষ পঃমের্বরের 
স্বরূপ এবং জীবাখ্য পুরুষের সহিঠ তাহার সম্বন্ধ স'ক্ষেপে জানিতে পারি। 
এই পুরুষ যে ক্ষর অক্ষর ও উত্তম ভেদে ভ্রিবিধ,তাহ। এ অধ্যায়ে উক্ত 
হুইম্বাছে; তাহার তক পরে [বিবৃত হইবে। 
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শ্ীপ্রীগীতুষাহাত্যম্শ € ৭৫৫ 


_শীতামাশ্রিত্য বহষে। ভূভূজে। জনকাদয়ঃ।. 
নিরতকম্াবা লোকে তা যান্ডাঃ পরং পদম্‌ ॥২ 
 শ্বীভাম্বাঃ পঠুনং কৃত্বা মীহাত্ব্যং নৈব বঃ পঠেৎ। 
বৃথা পাঠো ভবেৎ তন্ত শ্রমএব হৃ.দান্ৃতঃ ॥ ২১ 
এতন্মাহাস্ম্যসংযুক্তং গীত যাসং করোতি.বঃ। 
সতগুফলমবাপ্লোতি ং গতিমাপুয়া ॥ ২২ 
হুত উবাছু। 
'মাহ্থাত্ম্যমেতদৃর্গীতায়। ময়। প্রোক্তং সনাতনম্‌। 
শীতান্তে চ পঠেদ্‌ যস্ত ষদুত্তং ত ফলং লভে ॥ ২৩. 


ইতি শ্রীবরাহপুরাণে শ্রীমত্তগবদগীতা মাহাত্ম্যম্‌ । 
ও তৎ মা ও 


এ ৮ স্পা পশলা সপ পাপিশ কী পিপি পিপাসা শপ জসপপা পট পলক লট প কশশপাপশী স্াস্প্  শ শি ৯ পাশা শশী শাশ্পিপাশীটিশী 


"যিনি গীতার অর্থ ধ্যান করেন, তাহাকে জীবন্ত জানিবে* . তিনি 
দেহান্তে পরম পদ্দ লা করেন। ২০। জনকার্দি বহু তূগাগণ 
গীতাকে আশ্রয় কৰিয়! ইহলোকে নিশ্পাপ হইয়া প্রশংসাভাজন হইয়া 
ছেন, এবং অন্তে পরমপদ লাত করিয়াছেন। ২১। যে ব্যক্তি গীতা 
পাঠ করিয়! মাহাত্ব্য পাঠ করেন না, তাহার পাঠ বৃথ! হয়, কেবল শ্রম 
মাত্র বলিয়া গণ্য হয়। ২২। যে ব্যক্তি মাহাস্মাযুক্ত গীতার অভ্যান 
করেন, তিনি গীতা-পাঠের ফলল]ভ করেন এবং হুর্লত গতিগ্প্রাপ্ত হন। 
২৩। সত কহিলেন। আমি গীতার্এই সনাতন মাহা্ম্য বলিলাম 
যিনি গীতাপাঠাস্তে ইহ! পাঠ করেন, তিনি ফুঁ ফললাত করেন। 


ইতি শ্রনবরাহপুরাণোক্ত শ্রীন্তগবদগীর্তামা হাস্য সম্পূর্ণ । 
ও তৎ সৎ ও 


প্যারিস 


